মহাত্। 
রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


মহাত্ম। 
লাভ স্ক্লাল্বতু্াভ্হন্দ ম্ক্লান্ম 
এবং 
খন্্, সমাজ, রাজনীতি প্রভাতি বিষয়ে তাহার 
উপদেশ ও মতামত 


নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


দেজ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৯ 


প্রকাশ ১১ মাঘ ১২৮৮ 
দ্বিতীস্স সংস্করণ ৭ মাঘ ১২৯৬ 
তৃতীম্ন সংস্করণ ৮ মাঘ ১৩০৩ 

চতুর্থ সংস্করণ ? 

[ পঞ্চম সংস্করণ ১৯২৮] 


মুল্য 2 কুড়ি টাক 


আকাশক  জ্কধাংআশেধর দে । দশ পাবজিশিৎ 
৬১/১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা » 


মুদ্রক হ শ্রীভূমি সুদ্রপিকা! 
শ৭ জোনিন সবপি॥। কলিকাতা ১৩ 


প্রকাশকের নিবেদন 


রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের দ্বিশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই পূস্তকখাঁন 
পুনম্মীদ্রুত হইল। বস্তুত ইহা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীঁবতকালের শেষ অর্থাং 
চতুর্থ সংস্করণের পুনমূ্রণ। এই সংস্করণের প্রকাশকাল জানা যায় নাই। 


বর্তমান গ্রল্থ মুদ্রণকালে পরবতর্ঁ একটি সংস্করণের সন্ধান পাওয়া যায় যাহার 
আখ্যাপত্রে আছে: ...স্বগাঁয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণত। / ধম্মীজজ্ঞাসা, 'বাবধ 
সন্দর্ভ ও িওডোর পার্কারের জীবনচাঁরত / ইত্যাঁদ পৃস্তকের রচীয়তা। / পণ্টম 
সংস্করণ/পারবার্্ধত ও পাঁরবার্তৃতি।/১৯২৮%। 


চতুর্থ সংস্করণের একটি দুষ্প্রাপ্য কাঁপ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অলোক রায় আমাদের 
প্রেস কাঁপ হিসাবে ব্যবহার কাঁরতে 'দিয়াছেন। তাঁহাকে আন্তাঁরক কৃতজ্ঞতা জানাই। 


[ব*বভারত" গ্রল্থনাবভাগের সৌজন্যে রামমোহন রায়ের রাঁউন চিন্রের রক প্রাপ্ত । 


বর্তমান সংস্করণের মূদ্রণব্যাপারে শ্রীযু্ত স্বপনকুমার মজুমদার ও শ্রীযুন্ত সীবমল 
লাহড়ী বিশেষ আনূক্ল্যাবধান করিয়াছেন। 


বিজ্ঞাপন 


মহাতমা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচারত প্রকাঁশত হইল। এ কাল পধ্যন্ত 
পুস্তক বা পাত্রকাঁদতে তাঁহার জীবনী সম্বধে যাহা কিছ প্রকাশ হইয়াছে, এবং প্রাচটন 
ব্যান্তগণ ও তাঁহার আতমীয়দিগের নিকট হইতে যতদুর অবগত হওয়া গিয়াছে, এই পুস্তকে 
যত্ন সহকারে সঙ্কলিত হইল। 

আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান, পাঁরশ্রম, ও যত্র করিয়াছ। সত্বরে প্রকাশ করা 
একান্ত আবশ্যক হওয়াতে কোন কোন বিষয়ে ব্ুটি লাক্ষত হইতে পারে; সাধারণের 
নিকট উৎসাহ লাভ করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে সে. সকল সংশোধিত হইবে। 


কাঁলকাতা, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় 
১১ই মাঘ, ১২৮৮ সাল। 


[দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন 


[তন বৎসরের আধক কাল হইল, মহাতম়া রাজা রামমোহন রায়ের জাঁবনচারত 
সমদায় বিক্যয় হইয়া গিয়াছে। নানা কারণে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ মাঁদ্রত ও প্রকাঁশত 
হইতে বিলম্ব হইয়াছে। এক্ষণে ইহা পাঁরবার্ভত ও পাঁরবার্ধত আকারে পুনঃপ্রকাঁশত 
হইল। এবার ইহাতে রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অনেক নৃতন কথা সান্নাবষ্ট হইয়াছে। 

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচাঁরত প্রণয়ন বষয়ে আম অনেক সদাশয় ব্যান্তর 
নিকটে সাহায্লাভ কাঁরয়াছি। মহার্ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, স্বর্গঁয় অক্ষয়কুমার দত্ত 
মহাশয়, শ্রীষ্ন্ত রামতন লাঁহড়ী মহাশয়, শ্রীষুন্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রভৃতি 
মহোদয়গণের নিকটে রামমোহন রায়ের জশবনীসম্বন্ধীয় কোন কোন ঘটনা অবগত হইয়াছি। 
রামমোহন রায়ের জ্ঞাঁতি, স্বগাঁয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনচারতপ্রণেতা শ্রীষন্ত 
মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট আম সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। 

রামমোহন রায়ের জীবন সম্বন্ধীয় পুস্তক ও প্রবন্ধের মধ্যে স্বগর্য় কিশোরণচাঁদ 
মন্রের লাখত, কালকাতা রিভিউ পীনরকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও কুমারী কার্পেন্টারের লাখত 
রাজার শেষ জীবনের বৃত্তান্ত (1110 1:85 10855 1) 11061917001 7২9191) [২গযা) 
14101/01) [২০১ ) হইতে সর্বাপেক্ষা আঁধক সাহায্যলাভ কাঁরয়াছ। 


রামমোহন রায়ের জীবনচাঁরত প্রণয়ন বিষয়ে আম যথাসাধ্য পারশ্রম ও যত্র কারয়াছি। 
প্রথমবার মদ্রীত রামমোহন রায়ের জীবনচারত প্রকাশিত হইলে, উহা বঙ্গীয় পাঠকের 
নিকটে যেরূপ আদৃত হইয়াছিল, আশা কার, এই পাঁরবার্তত ও পাঁরবার্ধত দ্বিতীয় 
সংস্করণের প্রাতও সেইরূপ তাঁহাদের অন্গ্রহদৃষ্টি পাঁড়বে। হইাতি। 


কলিকাতা, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
৭ই মাঘ, ব্রান্মাব্দ ৬০ 


তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন 


মহাতমা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচাঁরত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশিত হইল 
প্রথম সংস্করণ, পাইকা অক্ষরে, ডিমাই আটপোঁজ, উনাঁবংশাঁত ফরমা। “দ্বিতীয় সংস্করণ, 
স্মল পাইকা, ডিমাই বারপোঁজর পণ্াবংশাত ফরমা। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা "দ্বিতীয় 
সংস্করণ দ্বিগুণ হইবে। তৃতীয় সংস্করণ, স্মল পাইকা অক্ষরে, ডমাই আটপেজি প্রায় 
সস্তসপ্তাঁতি ফরমা হইয়াছে । সুতরাং তৃতীয় সংস্করণ 1দ্বতীয় সংস্করণ অপেক্ষা 'তন 
গৃণেরও আঁধক বড় হইয়াছে । ইহা যেরুপ বিশেষভাবে পাঁরবার্ভত ও বহুল পাঁরমাণে 
পারবার্্ধত হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে একখান নূতন গ্রন্থ বাঁললে অত্যুন্তি হয় না। 


এবারে রাজার জীবনী সম্বন্ধীয় অনেক নূতন কথা প্রকাশিত হইল। এতাঁদ্ভন্ন, 
1ক ধর্মাঁবষয়ক, ক সামাঁজক, কি রাজনোৌতিক, সকল বিষয়ে রাজার মতামত আমরা যথাসাধ্য 
ব্যাখ্যা কাঁরতে চেস্টা করিয়াছ। এই তৃতীয় সংস্করণে রাজার আধকাংশ গ্রন্থের সারমন্ 
দেওয়া হইল। রাজার গ্রল্থ অল্প লোকেই পাঠ কাঁরয়া থাকেন। সুতরাং উহার মধ্যে 
যে ক অমূল্য রত্র রাহয়াছে, তাহা আঁধকাংশ লোকেই জানতে পারেন না। আমাদের 
ভরসা হইতেছে যে, রাজার জীবনচরিত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে রাজার অমূল্য গ্রন্থ সকলের 
সারমম্্ম হৃদয়গ্গম করিয়া অনেকেই তৃপ্তি লাভ করবেন। 


রাজার বাঙ্গালা গ্রন্থ সকলের ভাষা, বর্তমান সময়ের লোকের বোধসলভ ও রুঁচি- 
সঙ্গত নহে বাঁলয়া এখনকার লোক তাহা পাঠ কাঁরতে ইচ্ছা করেন না। সেইজন্য অনেক- 
স্থলে, আমরা রাজার রচনা, আধানক বাঙ্গলায় পাঁরবার্তত কাঁরয়া 'দিয়াছ। কিন্তু 
ভাষা পাঁরবীর্তৃত কারলেও রাজার আঁভপ্রায় ও ভাব সম্পূর্ণরূপে অক্ষুগ্ন রাখা হইয়াছে। 
এ বিষয়ে আমরা তিন প্রকারে কার্য্য করয়াছি। প্রথম, কোন কোন স্থলে 'বশেষ আবশ্যক 
মনে কাঁরয়া রাজার লেখা আবকল উদ্ধৃত করিয়াছি। "দ্বিতীয়, রাজার ভাষা, যে সকল 
স্থলে আধুনক বাঙ্গলা হইতে ভিন্ন, কেবল সেই সকল স্থল পাঁরবার্তত কাঁরয়া দেওয়া 
হইয়াছে । তৃতীয়, কোন কোন স্থলে রাজার আঁভপ্রায় ও ভাব আমরা নিজের ভার্ষায় 
প্রকাশ কাঁরতে চেষ্টা কারয়াছি। 

তৃতীয় সংস্করণ রচনাকালে, স্বগর্ঁয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনী-লেখক, 
রাজা রামমোহন রায়ের জ্ঞাত, শ্রীষুন্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানাধ মহাশয় রাজার জীবন- 
সম্বন্ধীয় কয়েকাঁট বিষয় আমাকে অবগত কাঁরয়া উপকৃত কাঁরয়াছেন। প্রথম সংস্করণ 
লাখবার সময়েও বিদ্যানাধ মহাশয় রাজার জীবনীসম্বন্ধীয় কয়েকাঁট প্রয়োজনীয় ঘটনা 
আমাকে জ্ঞাত কাঁরয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমার বিশেষ ধন্যবাদের পান্র। 

রাজার জঁবনচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, রচনাকালে আর একজন মহোদয়ের নিকট যে 
উপকার প্রাপ্ত হইয়াঁছ, তাহা প্রকাশ না কারয়া থাঁকতে পাঁর না! কুচাবহার ভিক্টোরিয়া 
কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীয্ন্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এম. এ. মহোদয়, রাজার জীবনবৃত্তান্ত প্রণয়ন 
বিষয়ে আমাকে যেরূপ সাহায্য কারয়াছেন, তজ্জন্য আমাকে তাঁহার নিকটে চিরাঁদন 
কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকতে হইবে। ব্জেন্দ্রবাবুর বিশেষ সাহায্যেই রাজার বাঙ্গালা ও 
ইংরেজী গ্রল্থানচয়ের সারমর্ম প্রদান করা হইয়াছে। এতীদ্ভন্ন, এই পুস্তকের সপ্তদশ, 
উনাবংশ ও বিংশ অধ্যায়ে রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার গ্রন্থাঁদ বিষয়ে যাহা ছু 
[লাখত হইয়াছে, তাহা সমস্তই ব্রজেন্দ্রবাবুর আঁভপ্রায়। দ্বতীয় সংস্করণ অপেক্ষা এই 
তৃতীয় সংস্করণের যে পরিমাণ উন্নাত হইয়াছে, তাহা ব্রজেন্দ্রবাবূর সাহায্য ব্যতীত কখনই 
সম্পন্ন হইতে পারত না। এজন্য তাঁহার নিকটে আম চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাঁহলাম। 


[ ৮] 


বঙ্গীয় পাঠকবর্গ, এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ যের্প সাদরে গ্রহণ 
, ভরসা কার, এই পাঁরবার্তত ও পাঁরবার্ধত তৃতীয় সংস্করণের প্রীতও, 
তাঁহারা সেইরূপ কৃপাদৃষ্টপাত কাঁরবেন। ইতি। 


কাঁলকাতা, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
৮ই মাঘ, ১৩০৩ সাল 
৬৭ ব্রান্মাব্দ। 


চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন 


মহাতনা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচারত, চতুর্থ সংস্করণ, প্রকাশিত হইল। 
এবারেও ইহা অনেক পাঁরমাণে, পাঁরবার্তত ও পাঁরবার্ধত হইয়াছে। এবার রাজার 
জাবনব্ত্তান্ত কালানূসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শিরোভাগে, উহাতে 
কোন্‌ সাল হইতে কোন্‌ সাল পর্য্যন্ত জীবনের ঘটনা সকলের ?ববরণ আছে, তাহা লাখত 
হইয়াছে। 

প্‌ব্ব পূর্ব সংস্করণে রাজার কোন কোন অমূলক অপবাদ খণ্ডনে চেস্টা করা 
হইয়াছে । কিন্তু এবারে কোন স্ীবজ্ঞ ব্যান্তর পরামর্শে সে অংশ পারত্যন্ত হইল। সম্পূর্ণ 
[মথ্যা অপবাদ ভাবী বংশীয়াদগের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া কখনই উচিত বাঁলয়া বোধ 
হয় না। সমাজ ও ধম্ম সংস্কারক মহাপুরু্ষাঁদগের চাঁরত্রের বরুদ্ধে কুসংসকারান্ধ লোকে 
যে অনেক প্রকার অমূলক অপবাদ রটনা কাঁরতে সঙ্কুচিত হয় না, ইীতিহাসজ্ঞ ব্যান্ত মাত্রেই 
তাহা অবগত আছেন। মহাতনা মার্টন লুথারের পাঁবন্র চারব্রে, তাঁহার বিরুদ্ধবাদগণ 
কলওকারোপ কাঁরতে নিরস্ত হয় নাই। আমরা পূর্ব পূর্ব সংস্করণে প্রদর্শন কাঁরয়াছি 
যে, রাজার নামে যে অপবাদ ঘোষণা করা হইয়াঁছল, বাস্তাবক তাহার কোন মূল নাই। 
কিন্তু আর প্রয়োজন নাই। 

আমার লাখত রাজা রামমোহন রায়ের জাীবনচাঁরত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশের 
পরে, কুমারী কলেটের লাখত রাজার জাবনী প্রকাশ হইয়াছে। কুমারী কলেট যখন 
উত্ত পুস্তক াঁখতোছলেন, তখন রাজার জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁহার সাঁহত আমার পন্র 
লেখা চাঁলত। তান আমাকে 'লাঁখয়াঁছলেন যে, আমার পুস্তক হইতে অনেক বিষয় 
গ্রহণ কাঁরতেছেন। এরূপও 'লাঁখয়াঁছলেন যে, কোন কোন স্থান অনুবাদ করিতেছেন। 
তাঁহার পনের উত্তরে আম 'লাখয়াছলাম যে, তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ হইলে, তাহাতে 
রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে ?কছু নূতন কথা থাকবে, তাহা আঁমও আমার গ্রন্থের ভাবী 
সংস্করণে, অবশ্য গ্রহণ কাঁরব। তাঁহার গ্রন্থ হইতে অনেক কথা লইয়াছি। 

আক্ষেপের বিষয় যে, কুমারী কলেট তাঁহার পুস্তক সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন 
নাই। পুস্তকের কতকা অংশমান্র লাখিয়া, তাঁহার সংগৃহশত ঘটনা সকল কোন সবিজ্ঞ 
ব্যান্তর হস্তে অর্পণ কাঁরয়া স্বর্গারোহণ করেন। কলেটের সেই স্াবজ্ঞ বন্ধু তাঁহার 
পুস্তক সমাপ্ত কাঁরয়াছেন। 

কূমারী কলেটের পুস্তক 'ভন্ন, কোন অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যান্তর নিকট হইতে রামমোহন 
রায়ের জীবন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নূতন ঘটনা পাইয়াছি। যথাস্থানে তাঁহার নাম উল্লেখ 
করা হইয়াছে। 

পাঁরশেষে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার কারিতোঁছ যে, কুচাবহার কলেজের অধ্যক্ষ, 
সুপাণ্ডিত ও ধাঁম্্মক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শল মহাশয়, তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ সময়ে, 
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যেরুপ সাহায্য দ্বারা এই পস্তকের উন্নাতি সাধন করিয়াছিলেন, এই চতুর্থ সংস্করণ 
সম্বন্ধেও সেইরূপ পরামর্শ ও সাহায্য দ্বারা ইহার [অনেক উন্নীত কারয়া 'দয়াছেন। 
তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বাঁলয়াছলাম যে, প্‌স্তকের সপ্তদশ, উনাবংশ ও বিংশ 
অধ্যায়ে, রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার গ্রল্থাঁদ বিষয়ে যাহা কিছ 'লাখিত হইয়াছে তাহা 
সমস্তই ব্লজেন্দ্রবাবুর আভিপ্রায়। ভাষা আমার। বর্তমান সংস্করণে অধ্যায় সকলের 
পাঁরবর্তন হওয়ায় বালিতে হইতেছে যে, ষোড়শ, অন্টাদশ ও উনাঁবংশ অধ্যায়ে যাহা কিছু 
আছে, তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর আভপ্রায়, ভাষা আমার । অর্থাৎ তৃতীয় সংস্করণের সম্তদশ 
উনাবংশ ও বিংশ অধ্যায়, বর্তমান সংস্করণে ষোড়শ, অস্টাদশ, ও উনাঁবংশ অধ্যায়রূপে 
পাঁরণত হইয়াছে। 

রামমোহন রায়ের জীবনচারত, ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ক্রমশঃ উন্নাত ও বাদ্ধ প্রাপ্ত 
হইয়াছে। কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করা সত্তেও, এই চতুর্থ সংস্করণ, তৃতীয় সংস্করণ 
অপেক্ষা অনেক পাঁরমাণে বড় হইয়াছে। 

এ দেশ রাজার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাখণে বদ্ধ। 'তাঁন এ দেশের যে উপকার কাঁরয়াছেন, 
তাহা অপাঁরশোধ্য। স্ব্গঁয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় আক্ষেপ কারয়াছেন যে, এরূপ 
1হতকারী মহাজনের একটি কৃতজ্তাপ্রকাশক উপয্স্ত স্মরণাঁচহন প্রীতীষ্ঠত হইল না। 

তান স্বদেশীয় গ্রল্থকারগণকে সম্বোধন করিয়া বাঁলয়াছিলেন :__“স্বদেশীয় 
গ্রল্থকারগণ! সাঁবশেষ অনুসন্ধানপূর্বক তাঁহার একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত 
সঙ্কলন কাঁরয়া স্বীয় লেখনী সার্থক ও পাঁবন্র করা, এবং তদ্দবারা তাঁহার খণের 
লক্ষাংশের একাংশ পাঁরশোধ করা কি আঁতমান্র উচিত বোধ হয় না?” অক্ষয়কুমার দত্ত 
মহাশয়ের এই আগ্রহপূর্ণ বাক্যেও কোন উপয্ন্ত ব্যান্ত রাজার জীবনী লাঁখতে যত্ব 
কারলেন না। শুনিয়াছ, এক সময়ে স্বগীয় প্রসন্নকৃমার সব্বাঁধকারী মহাশয় রাজার 
মরি কারার হালা কিন্তু তাঁহার সংকল্প কাধ্যে পাঁরণত 

না। 

এক 'দিবস ভীন্তভাজন স্বগাঁয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও স্বগাঁয় আনন্দমোহন 
বসু মহাশয়ের সাহত এক স্থানে বাঁসয়া আছ; এমন সময় কথা উঠল যে, মহাতমা 
রাজা রামমোহন রায়ের একখান জাঁবনচারত প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আনন্দ- 
মোহনবাব রাজনারায়ণবাবূকে অনুরোধ কাঁরলেন যে, তান এই মহৎকার্ষ্যে হস্তক্ষেপ 
করেন। রাজনারায়ণবাব বার্ধক্য ও অসুস্থতা জন্য উহা অস্বীকার কাঁরলেন; কিন্তু 
আমাকে বিশেষ কাঁরয়া অনুরোধ কাঁরলেন যে, আঁম রাজার জাবনচাঁরত 'লাঁখবার ভার 
গ্রহণ কার। আঁম আপনাকে এই মহৎ কার্যযের অনুপযুক্ত জানয়াও, সেই প্রাতঃস্মরণণয় 
মহাপুরুষের আদেশ শিরোধার্যয করিয়া লইলাম। সুখের বিষয় এই যে, রাজনারায়ণবাবূর 

রাজার জীবনী প্রকাঁশত হয়, এবং তান তাহা পাঠ কারয়া আহমাদ 
প্রকাশ কারয়াছলেন। 

এক্ষণে বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন এই ষে, তাঁহারা এই গ্রন্থের পূর্ব পূর্ব 
সংস্করণের প্রাতি যেরুপ কৃপাদান্টপাত করিয়াছলেন, এই পাঁরবার্তত ও পাঁরবার্ধত 
চতুর্থ সংস্করণের প্রাতও সেইরুপ কাঁরলে আম আপনাকে ধন্য মনে কাঁরব। হীতি। 


শ্রশনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
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সুচীপত্র 
উপব্রমাণকা 


উপক্রমাণকা ১; রামমোহন রায়ের জল্মকালে স্বদেশ ও দেশের অবস্থা ২; 
রাটুভীমর গৌরব ২; রামমোহন রায়ের স্বালাখত সধাক্ষপ্ত জীবনী ৩। 


প্রথম অধ্যায় 


পৃব্বপুর্ষ, মাতাঁপতা ও বাল্যকাল 


বংশ ও জন্মবৃত্তান্ত ৬ ; মাতার সদগ্ণ ৭; একাঁট গল্প ৮; রামকান্ত রায় 
ও লাঙ্গুলপাড়ায় বাস ৮; অজ্প বয়সে রামমোহন রায়ের প্রচালত ধর্মে নিষ্ঠা 
৯: বাল্যশিক্ষা ও মতপাঁরবর্তন ৯; উপধন্মের প্রাতিবাদ ও দেশভ্রমণ ১০ ; স্ত্রী 
জাতর প্রাত শ্রদ্ধা ১১। 


দ্বিতনয় অধ্যায় 
গৃহপ্রত্যাগমন, শাস্ত্রচ্চা, প্নব্র্জনন ও বিষয়কর্ম্ম 
গহপ্রত্যাগমন ১২; বিবাহ ৯২: িতাকত্তক প্নব্বর্্জন ১২; পিতৃ- 


বিয়োগ, 1পতৃসম্পার্ত, মোকদ্দমা ও ফৃলঠাকুরাণী ১৩; পাঠাসান্ত বিষয়ে গল্প 
১৪ সতীদাহ নিবারণের প্রাতিজ্ঞা ১৪: ইংরেজীঁশিক্ষা ১৫; গবণণমেন্টের 
অধীনে কম্মগ্রহণ ও আতনসম্মান রক্ষা ১৫ ; রংপুরে ব্ুঙ্গজ্ঞান প্রচার ১৭ ; ইংরেজ 
শিক্ষার উন্নাত ১৭; কম্মত্যা্গ ১৮; পুত্রের বিবাহ ও দলাদাল ১৮; গ্রামে 
উৎপাত ১৮: মাতাকত্ত্তক তাঁড়ত হইয়া রঘুনাথপুরে গৃহনিম্মাণ ১৮। 


তৃতীয় অধ্যায় 


কাঁলকাতাবাস 
কাঁলকাতা আগমন ও সংস্কারকার্ে জঈবনসমর্পণ ১৯; হন্দসমাজের তৎ- 
কালীন অবস্থা ১৯ ; আন্দোলন ২০ : রামমোহন রায়ের সদঞ্গুণ ২১ ; রামমোহন 
রায়ের সঙ্গী ও শিষ্যগণ ২১; শত্রুবাদ্ধ ২৩; প্রচারার্থ অবলম্বিত উপায় ২৩। 
চতুর্থ অধ্যায় 
বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রকাশ 


বেদান্ত ও বেদান্তসূন্রের ভাষ্য প্রকাশ ; ব্হ্গজ্ঞান ও তাহার শাম্ত্ৰীয় প্রমাণ 
২৪; নিরাকার ব্রন্দোপাসনা বিষয়ে সাকারবাদীদগের আপাতত খণ্ডন ২৪; পূর্্ব- 
পুরুষ ও আতনীয়গণের মতের বির্দদ্ধাচরণ করা কর্তব্য কি নাঃ ২৬7 


[ ১১ ] 


ব্রন্মোপাসকের লৌকিক জ্ঞান থাকে না, সুতরাং গৃহস্থ ব্রন্মোপাসক হইতে পারেন 
কিনা» ২৬; শাস্দে সাকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে ; অতএব সাকার উপাসনা 
কর্তব্য কি নাঃ ২৭; বেদের অনুবাদ শুনিলে শূদ্র পাপগ্রস্ত হয় কি নাঃ ২৭) 
দ্বারবানের সাহায্যে ষেরুপ রাজার নিকটে যাওয়া যায়, সেইরূপ সাকার উপাসনা- 
দ্বারা ব্রহ্গপ্রাপ্ত হয় কি নাঃ ২৮7 বেদান্তভাষ্যের 'হিন্দস্থানী ও ইংরেজী 
অন্বাদ প্রকাশ' ২৮; বেদান্তসার ও উহার ইংরেজী অনবাদ প্রকাশ ২৯; ব্ক্গ 
কি, কেমন তাহা নদ্দেশ করা যাইতে পারে না ৩০; জগৎকে উপলক্ষ কাঁরয়া ব্রহ্ম- 
নদ্দেশ হয় ৩০; বেদ নিত্য নহে ৩১; আকাশ হইতে জগতের উৎপাঁত্ত হয় নাই 
৩১.; প্রাণবায় হইতে জগতের উৎপাঁত্ত হয় নাই ৩১; জ্যোতিঃ হইতে জগতের 
উৎপাঁত্ত হয় নাই ৩১; প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই ৩১ ; অণু হইতে 
জগতের উৎপাঁন্ত হয় নাই ৩২; জব হইতে জগতের উপাত্ত হয় নাই ৩২ ; পাঁথবীর 
আঁধন্ঠান্রী হইতে জগতের উৎপীাত্ত হয় নাই ৩২; সূর্য্য হইতে জগতের উৎপাস্তি 
হয় নাই ৩২; নানা দেবতার জগৎকর্ত্তত্ব কথন আছে, কন্তু জগৎকর্তা এক ৩২ ; বেদে 
স্বতন্ত্র স্বতল্ল নানা দেবতা ও আকাশ প্রভৃতিকে বন্দ শব্দে বলা হইয়াছে ; কিন্তু 
ব্রহ্ম অপাঁরচ্ছেদ্য ও সর্বব্যাপী ৩৩; ব্রহ্ম নাব্বশেষ ৩৩; ব্রহ্ম কোনমতে 
সাঁবশেষ নহেন ৩৩ ; ব্ম অরূপশ নিরাকার ৩৪ ; ব্রহ্মকে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ দ্বারা 
নিদ্দেশ করা যাইতে পারে, যেহেতু তান 'বাচন্র শান্ত ৩৪ ; দেবতারা আপনাঁদগকে 
জগতের কারণ ও উপাস্য কাঁহয়াছেন, সেইরূপ মনুষ্যও আপনাকে বাঁলতে পারে ; 
ণিকন্তু উহারা কেহই জগতের কারণ ও উপাস্য নহে ৩৪; ব্রহ্ম জগতের 'নামত্ত 
কারণ ও উপাদানকারণ ৩৪; বুম আপাঁন নামরুপাঁদর আশ্রয় হইয়াছেন, 1কন্তু 
তাহাতে তাঁহার আতমসঙ্ক্পই কারণ ৩৫) নশ্বর নামরূপের স্বতন্ন ব্রন্গত্ব 
স্বীকার করা যায় না ৩৫ ; এই ব্রন্দোপাসনাতে যাহার প্রবৃত্ত নাই, তাহার 
নানা উপাসনাতে আঁধকার, কিন্তু তাহারা আপনার কিছুই কাঁরতে পারে না, তাহারা 
সেই সকল উপাসত দেবতার তৃন্টিসাধক, ভোজ্য অন্নস্বরূ্প ৩৫ ; বেদে এককেই 
উপাসনা কাঁরতে বলে ৩৬ ; ব্রন্মোপাসনা ব্যাতিরেকে অন্য উপাসনা কর্তব্য নয় ৩৬; 
ব্রন্মোপাসনায় মনুষ্যের ও দেবতার তুল্য আধকার ৩৬; ব্রন্মোপাসক মনুষ্য দেবতার 
পুজন্ব ৩৬ ; শ্রবণ, মনন, নাদধ্যাসনাদদ্বারা ব্রন্মোপাসনা হয় ৩৬; মোক্ষ পর্য্যন্ত 
আতমার উপাসনা কারবে ৩৬: শমদমাঁদর অনুম্ঠান অবশ্যকর্তব্য ৩৭; 
ব্রন্মোপাসনাদ্বারা সকল প.র্ষার্থ সিদ্ধ হয় ৩৭ ; যতির যেরুপ, গৃহস্থের স্ইেরুপ 
ব্হ্মাবদ্যায় আধকার ৩৭ ; ব্রন্মোপাসক বর্ণাশ্রমাচার কাঁরলে উত্তম, না কাঁরলে পাশ 
নাই ৩৭ ; জ্ঞানলাভের পূর্বে যে কর্ম্ম কাঁরতে হয়, তাহা কেবল 'চত্তশ্বাদ্ধর জন্য 
৩৭ ; বর্ণাশ্রমাচার না কাঁরলেও রন্ষজ্ঞান জল্মে ৩৮ ; অনাশ্রমশ জ্ঞানী হইতে আশ্রমণ 
জ্ঞানী শ্রেম্ঠ ৩৮; যেখানে চিত্তীস্থর হয়, সেইখানে উপাসনা কাঁরতে পারা যায় 
৩৮; মৃত্যুর ইতর বিশেষ নাই ৩৮; ব্রহ্মজ্ঞানী জল্মমৃত্যু হাসবাদ্ধ হইতে মুক্ত 
হয়েন ৩৮; গুতৎসৎ ৩৮ ব্হ্গস্বরূপ বিষয়ে বেদান্তমতের ব্যাখ্যা ৩৯; “বেদান্ত- 
প্রবেশ' ও রামমোহন রায় ৪০; উপাঁনষদ প্রকাশ ৪০; সাকার উপাসনা কাহাদের 
জন্যঃ ৪২; ব্রহ্গজ্ঞান অসম্ভব কি নাঃ ৪৪ ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা জল্ম- 
মৃত্যুর অধীন, সুতরাং পরমাতমার উপাসনা কর্তব্য ৪৪ ; ব্রন্মোপাসনায় গৃহস্থের 
আধকার ৪৫ ; শাস্তে ব্রন্মোপাসনার উপদেশ থাকলেও, সাকার উপাসনা এ দেশে 
কেন পরম্পরায় চাঁলয়া আসতেছে ৪৭ ; 'বশবাস থাকলেই উৎকৃষ্ট ফললাভ হয় 


কি নাঃ ৪৭; পহর্ষারনুক্রামক প্রথা বিষয়ে রামমোহন রায়ের মত ৪৭ ; পণ্ক 
চন্দন, চোর সাধু ইত্যাঁদকে সমান জ্ঞান কর না কেনঃ ৪৮; তোমরা বরহ্গত্ঞানীর 
মত কি কর্ম কর? ৪৯ ; হিন্দুসমাজে আন্দোলনের প্রবণতা &১। 


[. ১২ ] 


পণ্চন অধ্যায় 


সাকারবাদের বিরুদ্ধে ও ব্রহ্গজ্ঞানের পক্ষে পাঁণ্ডতগণের সাঁহত বিচার 


শঙ্করশাস্তরীর সাঁহত বিচার ৫২; সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্য শাস্ত্রে কি মার্ভ- 
পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে? &৩) ভট্টাচারেযর সাঁহত বিচার ৫৩; পরমাতয়ার দেহ আছে 
কিনা? ৫৩; সব্ব্শান্তমান পরমেশ্বর, ইচ্ছা কাঁরলে মযার্তধারণ কাঁরতে পারবেন 
না কেন? &৪ ) সগুণ মানিলে সাকার মানা হয় কি নাঃ ৫ ; ব্রম্ষোপাসনা কি 
ভ্রমাতনক 2 &৬ ; প্রাতমাদিতে দেবতার পূজা কর না কেন? &৭ ; ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন 
বস্তু নাই; সুতরাং যে কোন বস্তুর উপাসনা কাঁরলে ব্রন্মোপাসনা হয় ক না? 
&৭ ; সম্টপদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজা কাঁরলে প্রকৃত ফললাভ হয় কি নাঃ &৮) 
পরমেশ্বর রামকৃষ্জাদ মন্ষ্যরূপ ধারণ কারয়াছেন কি নাঃ &৮; যাঁদ মাঁন্দর, 
মস্ীজদ্‌ প্রভাতিতে পরমেশ*বরের উপাসনা হর, তবে প্রাতিমায় তাঁহার উপাসনা কেন 
হইবে নাঃ ৫৯; ব্রন্দোপাসনা কঠিন, অতএব সাকার উপাসনা কর্তব্য ক নাঃ 
৬০; দেবতাপূুজা সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মত ৬০; গোস্বামীর সাঁহত বিচার 
৬৫ : ব্রহ্মকে' নিরাকার বাঁলয়া জ্ঞান, কুজ্ঞান 'ক না? ৬৬7 বেদাঁদশাস্ত্র প্রাকৃত 
মনুষ্যের বোধগম্য হইতে পারে ক না? ৬৬; শ্রীভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য 
কি না2 ৬৭; শিব ও শঙ্করাচার্যয প্রতারণা কারয়াছেন ক না? ৭১; শাস্ত্রের 
[বিরোধ ও তাহার মঈমাংসা ৭১; শঙ্করাচার্যের বেদান্তভাষ্য মোহজনক কি নাঃ 
৭২; ভগবানের আনন্দানাম্মত সাকার মার্ত সম্ভব কি না? ৭৩; ঈশবর বিষয়ে 
তর্ক করা উঁচত ক নাঃ ৭৩; শ্রীকৃষ্ণই "ক ব্রহ্ম ; অথবা শাস্ত্রে যাঁহাঁদগকে ব্রন্গ 
বলা হইয়াছে. তাঁহারা সকলেই ক ব্ক্দঃ ৭৪ : কতাঁদন পর্/ন্ত প্রাতমা পূজা 
কাঁরবে? ৭৭; জ্ঞান ও ভান্ত এই উভয়ের মধ্যে কিসের দ্বারা মন্ত হয়ঃ ৭৭ ; 
কাঁবতাকারের সাঁহত বিচার ৭৮; রামমোহন রায় গ্রন্থ প্রকাশ কাঁরতে মন্বন্তর ও 
মারীভয় হইতেছে ক নাঃ ৭৮: যথার্থ ব্রহ্গজ্ঞানী নিজ্জঞনে মৌন থাকেন কি নাঃ 
৭৯ : পুস্তক ছাপাইয়া ঘরে ঘরে বিতরণ করা দোষ কি নাঃ ৭৯: যবনাঁদর ন্যায় 
বস্ত্র পারধান করা দোষ কি নাঃ ৭৯; (কাঁবতাকারের উত্তরের প্রত্যুত্তর ) ৮০; 
কম্মানুষ্ঠান ব্যতীত ব্ন্গজ্ঞানের আঁধকারী হওয়া যায় ক না? ৮০; নিরাকার 
ব্রন্মের উপাসনা কারবার, পূর্বে সাকার উপাসনা আবশাক কি না? ৮০; ব্রহ্ম 
সাকার ও 'নরাকার উভয়ই ক নাঃ ৮১: গণেশ, বিষ্ণু, সূর্য্য, শিব প্রভৃতি 
দেবতারা রহ্ষম কি না ৮১; পৌত্তীলকতা 'বষয়ে স্মার্ভ ভট্রাচার্য্যের মত ৮১; 
ব্ন্গোপাসকের লৌকিক ব্যবহার ৮২ : প্রথমভাগ বেদপাঠে অশন্ত ব্রাহ্ষণেরা কি 
কাঁরবেন? ৮৩ ; বেদান্তভাষ্যকার সাকার দেবতার স্তব কাঁরয়াছেন কি না? ৮৪; 
সৃম্টি কারবার জন্য নিরাকার ব্হ্গকে সাকার হইতে হয় কি নাঃ ৮৪; গুরুবাদ 
বিষয়ে রামমোহন রায়ের মত ৮৪ ; সুরন্গণ্য শাস্ত্র সাঁহত বিচার ৮৫; শূদ্রু ও 
স্্শলোক এবং বেদাধ্যয়নহণন ব্রাহ্মণের ব্রন্গীবদ্যায় আঁধকার আছে [ক না? ৮৫1 


ঘন্ঠ অধ্যায় 


হন্দূশাস্ত্র বিষয়ে জনৈক পাদ্রসাহেবের সাহত 'বচার 


ব্রাহ্গণ সেবাঁধ' ও 31810170217109]1 1৬12592117০” প্রকাশ ৮৭ ; শ্রীষ্টধর্্ম প্রচার 
বিষয়ে রাজার একাঁট আঁভপ্রায় ৮৮ ; জাতীয় পরাধীনতার কারণ 'িষয়ে রাজার 
একটি আঁভপ্রায় ৮৯; ব্রাহ্গণ পাঁণ্ডতাঁদগের বিষয়ে রাজার একাঁট কথা ৯০) 
বেদান্তদর্শন ৯০; পরমেশ্বর ও মায়ার সমান প্রাধান্য কি না? ৯০ ব্রহ্ম ও 
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যখন এক, তখন জব একাকী কেন কর্মফল ভোগ করে? ৯০; জগৎ ভ্রান্তমাত্র 
এ কথার অর্থ কঃ ৯১; ন্যায়দর্শন ৯১) পরমেশ্বরের ইচ্ছা নিত্য, তবে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌্কালে কেমন কারয়া পদার্থ সকল উৎপন্ন হয়ঃ ৯১; আকাশ ও কালাদ 
কৈমন' কাঁরিয়া পরমেশবরের ন্যায় নিত্য হইতে পারে? ৯১; জীবের ন্যায় জড়ের 
সাহায্যে ঈশ্বর কার্য্য করেন বাঁললে, ঈশ্বর ও জাব, বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশবর হয় 
কিনা? ৯২; পরমাণুবাদ ও মায়াবাদের সমন্বয় ক? ৯২; মীমাংসাদর্শন ৯৩; 
কম্মফল কেমন করিয়া ঈশ্বর হইতে পারে? ৯৩ ; পাতঞ্জলদর্শন ৯৪ ; মীমাংসা- 
মতে যে আপান্ত, পাতঞ্জলমতেও সেই আপাঁত্ত খাটে কি না? ৯৪; সাংখ্যদর্শন 
৯৪; । প্রকৃতি ও পুরুষমতে ব্রন্দের একত্ব রাক্ষত হয় কি না? ৯৪; পুরাণ ও তন 
৯৪; পুরাণ ও তন্ত্রাঁদশাস্ত্রে সাকার উপাসনার উপদেশ আছে কেন? ৯৪ ; ি- 
রূপ 'পূরাণ ও তল্তুকে শাস্ত্র বালয়া গ্রাহ্য কাঁরতে হইবে? ৯৫ ; ঈশবরের সাকারত্ 
প্রভাতি দোষ পূরাণের ন্যায় বাইবেলেও আছে দক না? ১৫ ; পাঁদ্রুসাহেবেরা যাঁদ 
বলেন যে, সব্্বশীন্তমান ঈ*শবর সাকার প্রভাতি হইতে পারেন, তাহা হইলে সে কথা 
সাকারবাদী 'হন্দুরাও বাঁলতে পারেন ৯৬; সাকারত্ব প্রভৃতি দোষ, প্রকৃতপক্ষে 
বাইবেলের. পুরাণের নহে ৯৬ : লৌকিক গ্‌্রুকরণে ফল দি? ৯৬ ; কর্মফল ভোগ 
৭; কর্মফলাবষয়ে হিন্দুধর্মের মত সকল পরস্পর বিরোধী কি না ৯৭: 
শাস্তানুসারে অন্যান্য দেশবাসীগণের কর্মমফলভোগ আছে কি নাঃ ৯৮; পাঁদ্ু- 
সাহেবাঁদগকে কয়েক প্রশ্ন ৯৮; কির্‌পে পত্র সাক্ষাৎ 'পতা হইতে পারেন ? 
৮; ঈশবর সংজ্ঞাশব্দ, ক জাতিবাচক শব্দ? ৯৯; উপাঁমাতমূলক যান্ত ও 
শ্রীষ্টধর্ম ১০০ ; নিবাস, ক্রিয়া ও সত্তা পৃথক্‌ হইলেও তন ব্যান্ত এক হইতে 
পারে কি নাঃ ১০১; হীন্দ্রিয় ও বাঁদ্ধর [বিপরীত কথা, ঈশবরপ্রণশত শাস্তে থাকতে 
পারে ক নাঃ ১০১; ঈশবর যাঁদ কপোতাকার হইতে পারেন, তবে মৎস্য ও গরুড়- 
রূপ হইতে পারিবেন না কেনঃ ১০২; যাঁদ আতয়ার্পে ঈশবরোপাসনা উীচত হয়, 
তাহা হইলে শরশরধারী যীশুর উপাসনা কেমন কাঁরয়া হইতে পারে ঃ ১০২ : এক 
অনন্ত ঈশবর ?ক যথেম্ট নহে ঃ ১০৩; বাল্যশিক্ষা ও ধম্মাবশ্বাস ; ১০৩ ; যীশু 
মনৃষ্যের পূত্র, অথচ নয়, এ কথার তাৎপর্য্য কিঃ ১০৪; ঈশ্বরের দাঁক্ষণপার্" 
এ বাক্র্যর অর্থ কিঃ ১০৪; এ দেশীয় ও ইয়োরোপাীয়দিগের গাহস্থ্য নীতি 
১০৫ ; কদ্বান্তর উত্তর ১০৬ ; সুসমাচারের অনুবাদ ১০৬; রামমোহন রায়, 
আড্যাম সাহেব ও ইউীনিটোরয়ান কাঁমাঁট ১০৬ : স্বীষ্টের উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ 
১১০ ; মার্সম্যান্‌ সাহেবের সাঁহত [বিচার ১১০; নৃতন মুদ্রাযল্ত্র স্থাপন ও মার্স 
ম্যান সাহেবের পরাভব ১১১; টাইটলর সাহেবের সাঁহত তকর্যদ্ধ ১১১; 
রামমোহন রায়ের দ্বারা পাঁদ্র আড্যাম সাহেবের মত পাঁরবর্তন ১১২; পাদাঁর ও 
শিষ্যসংবাদ, ১১২; এক শ্ররীষ্টিয়ান পাদর ও তাঁহার তিনজন চীনদেশস্থ শিষ্য, 
ইহাদের পরস্পর কথোপকথন ১১২। 


সপ্তম অধ্যায় 

শাস্তের আদেশ এবং মতামত ও শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পাঁণ্ডিতগণের 
সাঁহত 'বচার ১১৫ ; মহাজন কাহাকে বলে? ১১৬ ; পাষণ্ডপশড়ন ও পথ্যপ্রদান 
১১৯ ১ মহাভারত উপন্যার্স কি না? ১২০ ; পাপক্ষয় ও প্রায়শ্চন্ত ১২১) বাভন 


অবস্থার সাধকের লক্ষণ ১২৩ শাস্তানযায়শ 'বাভন্ন প্রকার ব্রহ্মীনষ্ঠ গৃহস্থ 
১২৬ ; জ্ঞান ও ভীন্তসাধন ১২৮ 7 শ্রশচৈতন্যের অবতারত্বের শাম্্য় প্রমাণ ভি? 
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১২৮; শাস্নীয় বিচারের কতকগুলি নিয়ম ১২৯; আঁধকারভেদ ১৩১; তল্ম- 
শাস্লানুসারে আহারপানাদ ১৩২; নিাবৌদত খাদ্যগ্রহণ ১৩৩; সদাচার ও 
সদ্ব্যবহার কাহাকে বলেঃ ১৩৩ ; তর্কে শান্তভাব ১৩৪ ; আরও কয়েকখান গ্রল্থ- 
প্রকাশ ১৩৫; ব্রঙ্গীনন্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ” ১৩৫; 'গায়্যাপরমোপাসনাবিধানং 
১৩৫; গায়ন্রীর অর্থ ১৯৩৬ ; “অনুষ্ঠান” ১৩৬ ; ব্রন্ষোপাসনা” ১৪২; ধর্মের 
দুইঁট মূল ১৪২; ফরাসী দেশের 1থওাফল্যানগ্রাপম্টগণ ১৪৩ ; প্রার্থনাপন্র” 
১৪৪ ; ব্রন্গীনষ্ঠের দুইটি মাত্র লক্ষণ ১৪৪; প্রচালত ভাষায় ও সঙ্গীত দ্বারা 
উপাসনা ১৪৪ ; 'বাঁভল্ন ধর্ম সকলের শ্রেণীবভাগ ১৪৬ ; 'আতমানাতমাববেক, 
১৪৬; কক্ষুদ্রুপত্রী” ১৪৬ ; ব্রহ্মসঙ্গত ১৪৬ ; সঞ্গীতরচায়তাঁদগের নাম ১৫৪; 
নীলমাণ ঘোষ ১৫৪ ; কায়স্থের সীহত মদ্যপানীবষয়ক ীাবচার ১৫৫ ; বেদচচ্চার 


পুনর্ন্দীপন ১৫৬; অসাধারণ পারশ্রম ১৫৬ ; “পৌন্তীলক মুখচপোঁটকা' প্রকাশ 
১৬৬ । 


অন্টম অধ্যায় 
ণবশ্বজনশন একেশ্বরবাদ 


আতনীয় সভা সংস্থাপন ১৫৮; প্রকাশ্য উপাসনা সভা সংস্থাপন ১৫৮; 
ব্রহ্ষসমাজ প্রাতষ্ঠা ১৫৮ ; রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা ১৫৮; এক মহা 
বিচারসভা ও সরক্গণ্য শাম্ত্রীর পরাভব ১৫৬৮ ; মোকদ্দমার জন্য ব্যস্ততা ১৫৯ ; 
উপাসনা সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব ও কমল বসুর বাটীতে সভা প্রাতষ্ঠা ১৬০ 
বর্তমান সমাজ মাঁন্দর প্রতিষ্ঠা ১৬১ ; সমাজ সংস্থাপনে রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য 
১৬৩ ; রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব ১৬৫; সাব্বভোৌমকতা ও জাতীয়তাভাব 
১৬৬ ; ব্রন্গজ্ঞান প্রচার ও সামাঁজক অশান্তি ১৬৬ ; ধর্ম্মসভা, বাঙ্গালা ও পারস্য 
ভাষায় সংবাদপত্র ১৬৭ ; ব্রহ্মসভা ও ধম্মসভার আন্দোলন ১৬৭ ; রামমোহন রায়ের 
বা তৎকালশন অবস্থা সম্বন্ধে মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 

সত ১৬৮। ৃ 


নবম অধ্যায় 
সামাঁজক আন্দোলন 


সতশদাহ ১৭১ ; রাজা রামমোহন রায়ের পূক্র্বে সতীদাহ বিষয়ে গবর্ণমেশ্ট 
ক কাঁরয়াছিলেন ১৭১; সতীদাহ বিষয়ে পালশ রিপোর্ট ১৭৫ ; সতাঁদাহ 
নিবারণে নিশ্চেম্টতা ১৭৮; রামমোহন রায়ের জ্যেম্ঠা ভ্রাতৃপত্রীর সহমরণ ১৭৮ ; 
সতপদাহ ও বলপ্রয়োগ ১৭৮; বলপ্রয়োগ বিষয়ে পেগ্স্‌ সাহেবের 
সাক্ষ্য ৭৯ ; বলপ্রয়োগ বিষয়ে রামমোহনের উীন্ত ১৮১; সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে 
পুস্তক প্রচার ১৮২; সতাঁদাহ বিষয়ে তক্যুদ্ধ ও আন্দোলন ১৮৩; সতাঁদাহ 
সম্বন্ধে তিনাট কথা ১৮৩ ; িরূপ কর্ম কাঁরবে ১৮৪; সকাম কর্মের বাঁধ কি 
প্রতারণা ১৮৪ ; রাজা রামমোহন রায় ও ভগবদ্গীতা ১৮৪ ; কোন ধর্মীবরদ্দ্ধ 
কার্য, দেশাচার বাঁলয়া কি কর্তব্য হইতে পারে? ১৮৫ ; ভগবান গাঁতায় কাম্য- 
কম্মের 'নন্দা কাঁরয়া, আবার হযাধাষ্ঠরাঁদর কাম্যকর্মে করুপে আনদক্ল্য 
করলেন ১৮৬ ; শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জ্জনাঁদর দষ্টান্ত অনুসরণ করা কর্তব্যাক নাঃ 
১৮৬ ; সংসারে সকাম লোক আঁধক, কি নিন্কাম লোক আঁধক? ১৮৭ ; স্ত্রী- 
লোকের মন হইতে কেমন কাঁরয়া কামনা দূর হইতে পারে? ১৮৭ ; জ্ঞানী ব্যান্ত 
অজ্ঞানীকে সকাল কন্মে প্রবৃত্ত দিবেন কি না? ১৮৭) সত্কল্পবাক্যে 


ফলের উল্লেখ না কাঁরয়া কাম্যকর্্ম কাঁরলে, চিত্তশ্দাদ্ধ হয় ক না? ১৮৮ ;-সহমৃতা 
না হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে নযুস্তা হইলে, িষয়াসন্তা বিধবার উভয় দিক ভরন্ট হয় ক না 
১৮৯; সতপদাহ বিষয়ে রামমোহন রায় সম্বন্ধে একাটি গল্প ১৯১) রামমোহন 
রায় ও লর্ড উইলিয়ম বোঁন্ট৬্ক ১৯৪ ; সতীদাহ নিবারণ ১৯৪; ; বিদ্বেষবাদ্ধি ও 
আন্দোলন ১৯৫ ; লর্ড উইলয়ম বোণ্টিঙ্ককে আঁভনন্দনপন্র প্রদান ১৯৫ ; নারখ- 
জাতির প্রাত সহানুভূতি ১৯৭ ; এ দেশীয় রমণীগণের সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের 
ডীস্ত ১৯৭7 রামমোহন রায় ও ডৌভড হেয়ার ১৯১; রামমোহন রায় ও বহবিবাহ 
প্রথা ১৯৯) ; রামমোহন রায় ও 'হন্দু নারীর দায়াধকার ২০১; কন্যাপণ ও কন্যা 
বিক্রয় ২০২) জাতিভেদ, বজসূচী? গ্রন্থপ্রকাশ ২০২ [িধবাবিবাহ ২০৫। 


দশম অধ্যায় 


পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহত্যের উন্নাত ২০৬ ; 
ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে গবর্ণর জেনেরাল আমহ্ান্টকে পন্র ২০৬ ; রামমোহন রায়ের 
বেদাবদ্যালয় ২১০ ; ইংরেজ পক্ষের জয় ; রামমোহন রায়ের হল্দ কলেজের কাঁমাঁট 
ত্যাগ ২১১; ডফ্‌ সাহেবকে সাহায্যদান ২১২ ; রামমোহন রায়ের ইংরেজী স্কুল 
২১৩; বাঙ্গালা গদ্যসাহত্য ২১৩ ; গৌড়ীয় ব্যাকরণ ২১৬ ; ব্যাকরণের ভামকা 
২১৬ ; বাঙ্গালা গদ্যে “কমা, প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহার ২১৭ ; সংবাদ কৌমুদী ২১৭ ; 
মরাট আল আকবর ২১৮ ; ভ্‌গোল, খগোল ও জ্যামাত ২১৯। 


একাদশ অধ্যায় 


এদেশে রাজনোৌতিক ও আইনসংক্রান্ত আন্দোলন, সংবাদপন্র প্রকাশ, মদ্রাষন্তরের 
স্বাধীনতা । ধর্ম ও রাজনীতি ২২০3 রামমোহন রায় ও রাজনৌতক আন্দোলন 
২২১; সংবাদপত্র প্রকাশ ২২৯; মুদ্রাযন্ত্ের স্বাধীনতা ২২১; বাঁকংহাম সাহেব ও 
গবর্ণমেণ্ট ২২২ উত্তরাঁধকার সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের নিষ্পান্তর বিরুদ্ধে 
আন্দোলন ২২৩ ; ; আঁসদ্ধলাখেরাজভ্মি [বষরক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ২২৪ 
বৈদেশিক রাজনপীতর সাহত গা সহানুভ্াত ২২৪; বকল্যান্ড সাহেবকে পন্ন 
২২৫ ; টাউন হলে সভা ও রামমোহন রায়ের বন্তৃতা ২২৬। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


পারিবারক ঘটনা এবং বিলাত গমনের উদ্যোগ ২২৭; পৈতৃক সম্পীত্ত লাভ, 
মাতৃবয়োগ ও স্বীবয়োগ, রামমোহন রায়ের জ্যষ্টপৃত্রের বিপদ ২২৭ ;বলাতগমনের 
সঙ্কল্প ২২৮; তাঁহার বলাত গমনের কারণ ২২৮; 'রাজা, উপাধি লাভ ২২৮) 
বিলাত গমন সম্বন্ধে দেশবাসীগণ ও আতমীয়গণ ২৩০; বিলাতগমনের পূর্বে 
তথায় রামমোহন রায়ের খ্যাতি ২৩০; তাঁহার বিলাত গমনের পূর্বে তাঁহার 
সম্বন্ধে কোন কোন ইয়োরোপঈয়ের মত ২৩১ ; রাজারাম ও রামরত্র ২৩৪। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


ইংলণ্ড যান্রা ও ইংলণ্ড বাস, জাহাজে অবস্থানকালের বিবরণ ২৩; 
িলভারপুল নগরে পৌঁছান ২৩৭; উহীলিয়ম রস্কোর সাঁহত সাক্ষাৎ ২৩৭; 
ীলভারপূল হইতে লন্ডন ২৪০ ম্যানচেষ্টারের কলদর্শন ২৪০ ; লন্ডনে উপাাস্থাত 
২৪০ জোঁরাঁম বেনখ্যামের সাঁহত সাক্ষাৎ ২৪১ বড়লোকাঁদগের সহত সাক্ষাৎ 
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ও যশহাঁবস্তার ২৪১; ইংলণডাঁধপাঁতর সাঁহত সাক্ষাৎ ও রাজসম্মান লাভ ২৪১; 
ইন্টইীন্ডিয়া কোম্পাঁন কর্তৃক রামমোহন রায়ের সম্মানের জন্য প্রকাশ্য ভোজ ২৪২) 
হেয়ার সাহেব ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ ২৪৩) তাঁহার সম্মানার্থ প্রকাশ্য সভা ২৪৩ ; 
রবার্ট ওয়েনের সাঁহত তর্ক ২৪৬ ; পালেমেণ্টের কাঁমাটর সমক্ষে সাক্ষাদান (জাঁমদার 
ও প্রজা) ২৪৬; 'সাভল সাভদ ২৪৭ ; ভারতবধাঁয়াদগের পদোন্নাত ২৪৮; 
ইংলণ্ডে পুস্তক প্রকাশ ২৪৯; রাজনোতিক দল সকলে তাঁহার প্রভাব ২৫০ ; ফরাসী 
দেশে গমন ; সম্রাটের সাঁহত একন্রে ভোজন, টমাস মূরের রোজনামৃচা ২৫০ ; রাম- 
মোহন রায় ও ইংলণ্ডীয় সমাজ ২৫১; ব্রিষ্টল গমনের সঙ্কল্প ও ভারতবষাঁয় 
ত ২৫৪। 


চতুদ্দগ অধ্যায় 
স্বর্গারোহণ 


ব্রম্টল নগরে আগমন ২৫৬; কুমারী কাপেন্টার ২৫৮: ব্রিষ্টলের সভায় 
তাঁহার অসাধারণ প্রাতভা প্রকাশ ২৫৮; রাজার পাঁড়া ২৫৮ ; চিকিৎসকের দৈনান্দন 
[লাপ ২৫৯; তাঁহার সমাধ ও সমাধমান্দর ২৬৪। 


পণ্দশ অধ্যায় 


রাজা রামমোহন রায়ের সব্বাঙ্গীণ মহত; শারীরক স্বাস্থ্য ও বল ২৬; 
বদ্যাবুদ্ধি ২৬৭7; মেধাশান্ত বিষয়ে একাট গল্প ২৬৮; তকর্প্রণালন বিষয়ে একটি 
গলপ ২৬৮; হৃদয় ও ধম্মভাব ২৭২; রামমোহন রায় সম্বন্ধে স্বগর্ণয় অক্ষয়কুমার 
দত্ত ২৭৮। 


যোড়শ অধ্যায় 


রাজা রামমোহন রায়ের ধম্মাবষয়ক মত, শাস্ত্র নরপেক্ষ যান্তবাদ ২৮২; 
প্রচারার্থ অবলাম্বত ভাষা ২৮২; তুহ্‌্ফাতুল মওয়াঁহদ্দীন, প্রকাশ ২৮৩; 
প্রচারার্থ বাঙ্গালা গদ্য অবলম্বন ২৮৩; বর্তমান যুগের মূলমন্ত্র ২৮৪; অন্টাদশ 
শতাব্দীর ডশীয়ম্টগণ ২৮৭ : ফরাসীদেশীয় এনসাইক্লোপাডিস্টগণ ২৮৯; সুপ্রাসদ্ধ 
দার্শানক হিউম ২৯১; আরবদেশশয় মতাজল সম্প্রদায় ২৯২; 
সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ২৯৪; 1াব*বজনীন ও সাম্প্রদায়ক [বশবাস ২৯৫ ) 
প্রচাীলত ধর্ম সকল কি সত্য? ২৯৬ ; কোন একাঁট াবশেষ ধর্ম ক সত্য 2 
২৯৬ ; যথেম্ট হেতুবাদ ২৯৭ ; প্রচালত সকল ধরম্মমই ক মিথ্যা? ২৯৭ ; ?িকরূপে 
সত্যানুসন্ধান কাঁরবে ২৯৭ ; কেন লোকে সত্যানঃসন্ধান করে না ২৯৮ ; জনসমাজ 
ও ধন্ম- ২৯৯; সনপ্রীসদ্ধ দাশীনক হিউম ৩০১: ঈশ্বর ও পরলোক ৩০৩) 
সত্যাসত্য বিচার ৩০৪ ; াবশেষ বধান ৩০৪ দুই প্রকার ধম্মাব*্বাস ৩০৫ ; 
অলোৌকক 'ক্রয়া ৩০৬ ; এতহাঁসক ঘটনার প্রমাণ ৩০৯; মধ্যবার্তবাদ ৩১১৯) 
ধাঁষাঁদগের রন্ষজ্ঞান স্বাভাঁবক ৩১২; সকল ধন্মহই কি ঈশ্বরপ্রোরত ৩১২; 
অলো'কিক বিষয়ে বিশ্বাস সম্বন্ধে চাঁরশ্রেণীর লোক ৩১৫ ; ধম্মীবধান ৩১৬ ; 
রাজা ?কভাবে শাস্ত্র স্বীকার কাঁরতেন ৩১৬ ; ব্যান্তগত জ্ঞান ও শাস্ের সামঞ্জস্য 
৩১৭ ; সাব্বভোঁমকতা ও জাতীয়তা ৩১৭ ; আতযজ্ঞানের মধ্য দিয়া ব্রন্মজ্ঞানলাভ 


৩১৮। 
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সপ্তদশ অধ্যায় 
রাজা রামমোহন রায়ের ধম্মাবষয়ক মত ৩২০। 


অম্টাদশ অধ্যায় 
ধম্মতত্ত 


রাজা রামমোহন রায়ের সাব্বভোমিক ও জাতশয় ভাব ৩৩০; ব্হ্গতত্ব বিষয়ে 
রাজা রামমোহন রায়ের মত ৩৩০; সংসার ত্যাগ করা উীচত কি না? ৩৩১; বেদ, 
কোরান ও বাইবেলের সাধারণ সত্য কি? ৩৩১ ; কুসংস্কার ও উপধম্মের মূল কারণ 
“ক? ৩৩১ ; রাজা রামমোহন রায় ?িভাবে শাস্ত মানতেন? ৩৩১; মূল শাস্ত্রের 
পরবর্তী শাখা-প্রশাখা বিষয়ে রাজার মত ৩৩২; শাস্ত্রানর্ণয়ের নিয়ম ৩৩২ 
ভারতে ধম্মের উন্নাত ৩৩২; সার্বভোৌমিক ধম্মের সমাজ ৩৩৩ ; জাতীয়ভাবে 
সংস্কার ৩৩৩; রাজার গ্রল্থাবলশর শ্রেণীবভাগ ৩৩৪; রাজার প্রকৃত ধম্মমত 
৩৩৬) 'বাঁভন্ন ধর্্মপ্রণালশী সম্বন্ধীয় জ্ঞান ৩৩৬; ভারতে ধম্মের এীতহাঁসক 
বিকাশ ৩৩৮ ; 'বাভন্ন ধম্মপ্রণালর জ্ঞান সম্বন্ধে রাজা নূতন কি কাঁরয়াছেন 2 
৩৩৮; 'বাভন্ন ধর্মপ্রণালণী সম্বন্ধে রাজার 'সদ্ধান্ত ৩৩৯; মানবজাতির স্বাভাঁবক 
ও সাধারণ ধম্মভাব ৩৩৯; আদম অবস্থায় মানবজাতির ধর্ভাব ৩৪০; 
একে*বরবাদমূলক ধর্ম এবং 'বাভন্ন সম্প্রদায়ে তাহার বিভিন্ন আকার ৩৪০; 
কুসংস্কার ও উপধ্মের কারণ এবং উহা 'নবারণের উপায় ৩৪১; শ্রীষ্টধর্ম্ম ও 
প্রচালত 'হন্দুধম্মের সাদৃশ্য ৩৪১; ধম্মের শ্রেণশীবভাগ ৩৪২; জড়োপাসনা 
৩৪২; বহু দেবোপাসনা ৩৪২; দেবোপাসনার রূপক ব্যাখ্যা ৩৪৩ ; রামমোহন 
রায় ও দয়ানন্দ সরস্বতী ৩৪৩ ; রূপকল্পনা বিষয়ে তিনাঁট পল্থা ৩৪৩ ; অবতার- 
বাদ ৩৪৪; অবতারবাদের প্রকারভেদ ৩৪৪ ; অনন্তব্রন্দের আধ্যাঁতিযক উপাসনা 
৩৪৪; একেশবরবাদের 'তিনাট 1াবভাগ ৩৪৪ ; আরও কোন কোন শ্রেণীর ধর্ম 
৩৪৫ । 


উনাবংশ অধ্যায় 


রাজা রামমোহন রায়ের বষয়ে আরও কয়েকটি কথা । 
নীতি, ব্যবহারশাস্ত, লোকশিক্ষা, রাজনীতি 


নীতর মুলতত্ত ৩৪৬ ; নাতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৩৪৬ ; শিক্ষা ৩৪৭7 
উৎকোচ গ্রহণাঁদ নিবারণের উপায় ৩৪৮; িথ্যাসাক্ষ্য প্রভাতি 'নবারণের উপায় 
৩৪৯; অসচ্চরিন্রতা নিবারণের উপায় ৩৪৯; হিতকর অথচ শাস্নীনাষদ্ধ প্রথা 
প্রচলিত কারবার উপায় কি? ৩৪৯; সাধারণ শিক্ষা ৩৫৬১ ; মাংসভোজন ৩৫৩ 
কাষ, শিক্প, বাণিজ্য, এবং জামদার ও প্রজাসম্বন্ধীয় ৩৫৩; কাঁষর উন্নাত এবং 
ইয়োরোপায় প্রণালশীতে িক্পাঁশক্ষা ৩৫৪; জ্যেন্ঠ পুন্রের উত্তরাধকারত্ব ৩৫৪) 
প্রজার সাঁহত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৩৫৪ ; বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যান্য অংশে 
চিরস্থায়শ বন্দোবস্ত ৩ ; এ দেশে ইয়োরোপাীয় বাঁণকগণের বাস ৩৫৫ : লোক- 
সংখ্যা ও শ্রমজীবাঁদগের আয় ৩৫৫ ; বিবাহাদতে অন্যায় ব্যয় ৩৫৬ : রাজশান্তর 
[বিভাগ ৩৫৬; ব্যবস্থাপক ও রাজকার্ধা 'নব্বাহকগণের স্বতন্ম বিভাগ ৩৬৬ ; 
শাসনকর্তা ও 'বিচারকাঁদগের জ্বতন্ত্র বভাগ ৩৫৬ ; ব্যবস্থা প্রণয়ন, রাজ্যশাসন ও 
[ব্চার, এই 'তিন বিভাগের 'স্বতল্লতা ৩৫৬; ব্রাহ্মণ ও ক্ষান্রয়ের কার্যাঁবভাগ ৩৫৭ 
ব্রাহ্মণের স্বাধীনতা লোপ ৩৫৭ ; অরাজকতা ও রাজবিদ্রোহ ৩৫৭ ; যুস্তরাজ্যের 


[ ১৮ ] 


কল্যাণ কিসে হয় ৩৫৮) কয়েকাঁট রাজনোতিক সংস্কার ৩৫৮; ভারতবধাঁয় 
গবর্ণমেন্টের উপর পালেমেন্টের শাসনের আবশ্যকতা ৩৫৮; ভারতীয় প্রজাদিগের 
রাজনৌতক আঁধকারের 'ভীত্ত ৩৫৯; ইংলন্ডবাসীগণ ও ভারতবষাঁয় রাজনশীত 
৩৫৯ ; আইন প্রচারের পূর্বে দেশীয় প্রাতানীধগণের পরামর্শ গ্রহণ ৩৬০ ; 'িচার- 
বিভাগ সম্বন্ধে রাজার পরামর্শ ৩৬০; আইন সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ কাঁরয়া প্‌স্তকাকারে 
প্রকাশ ৩৬০) হন্দু ও মুসলমান জাঁতর দায়াধকার ৩৬০; আদালত সম্বচ্ধে 
রাজার পরামর্শ ৩৬০ ; জরর বিচার ৩৬১; ; অত্যাচারী বড়লোকের প্রা ন্যাধ্যাবচার ; 

দেশায়াদগের উচ্চপদ লাভ ৩৬১) সাবালয়ানাঁদগের খণ গ্রহণ ৩৬২) হন্দ, 
মুসলমান ও ইংরেজাঁদগের সময়ে ভামর উপর স্বত্বাধকার ৩৬২; ভাঁমর উপর 
রাজার দখলী স্বত্ব ৩৬২; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা কি উপকার' হইয়াছে? 

৩৬৩; চিরস্থায় বন্দোবস্ত দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ক্ষাত হয় কি না? ৩৬৩ ; অন্যান্য 
বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি; কেবল বিলাসসামগ্রীর উপর শুক নির্ধারণ ; 
ইয়োরোপায়ের পাঁরবর্তে দেশীয়াদগকে রাজকার্ষেয নিয়োগ ৩৬৩ ; সাধারণ লোকের 
অবস্থা বিষয়ে পজ্খানৃপৃঙ্খ জ্ঞান ৩৬৪; প্রজার দুঃখ ও তাহা নিবারণের উপায় 
৩৬৪; বহ্‌সংখ্যক স্থায়ী সৈন্য রাখবার অনাবশ্যকতা ৩৬৪ ; মুসলমান ও বৃটিস 
গবর্ণমেন্টের তুলনা ৩৬৫ ; গবর্ণমেণ্টের ব্যয় হাস কারবার উপায় ৩৬৫ ; ইংরেজ- 
রাজ্যে এ দেশের কি উপকার হইয়াছে ৩৬৬ ; রামমোহন রায়ের রাজনোতক আশা 
৩৬৬। 


পাঁরাশহ্ট 


রাজা রামমোহন রায়ের বংশাবলী ও পূর্বপুরুষ ৩৬৭; রাজা রামমোহন 
ঈ/য়র জন্মাব্দ ৩৬৯ ; ডফ্‌ সাহেবকে সাহায্য ৩৭০; রামমোহন রায় ও মহম্মদ 
৩৭০; রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে কয়েকাঁট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ৩৭১; গৃহ- 
দেবতার একত্ব ৩৭৩; রাজা রামমোহন রায় ও হারিহরানন্দ তীর্থস্বামী ৩৭৪; 
আন্দোলন ও অত্যাচার ৩৭৫ ; রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর ৩৭৫; 
রাজা রামমোহন রায় ও আন্ট সাহেব ৩৭৯ ; রামমোহন রায় ও হরিহর দত্ত ৩৭৯ ; 
সংবাদ-কৌমদী ৩৮০; একাঁট অন্যায় আইনের পাণ্ডুূলীপর জন্য পার্লেমেণ্টে 
আবেদন ৩৮৫ ; রামমোহন রায়ের দৈনিক জাবন ৩৮৫ ; রাজা রামমোহন রায় ও 
মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৮৬ ; রামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত ৩৯১ ; রামমোহন 
রায়ের মস্তক সম্বন্ধে ফ্রেনলাঁজস্টদের মত ৩৯২। 


মহাত্ব। রাজা রামমোহন রায়ের 


জীবনচরিত 





উপব্লমাঁণকা 





ভারতভাঁম রত্রপ্রসাবনী। তান অনেক পুরুষ-রত্বের জননী। স্বাধীন হিন্দ 
রাজত্বকালের কথা বাঁলবার প্রয়োজন নাই ; যে সময়ে বরহ্মনিষ্ঠ মহার্ষগণ গম্ভীর বেদগানে 
আকাশ প্রাতধানত করিতেন, যে সময়ে ব্যাস ও বাল্মীক, কালিদাস ও ভবভাঁত বিধাতা- 
প্রদত্ত অমৃতপূর্ণ বাঁণাধবানতে ইন্দ্রজালের ন্যায় ভুবন বিমোহিত কারতেন, যে সময়ে 
কাঁপল ও গৌতম দর্শনশাস্রের সক্ষম হইতে সক্ষমতর তত্ব সকল ভেদ করিয়া মানববাদ্ধির 
আশ্চর্য দ্টান্ত প্রদর্শন কারয়া গিয়াছেন, যে সময়ে আর্ধাভট্ু ও ভাস্করাচার্যয প্রাকৃতিক 
তত্ের জ্ঞান-পপাসু হইয়া গগনমণ্ডল পর্যটন কাঁরতেন, যে সময়ে অতুলপ্রাতভ পূরযাঁসংহ 
শাক্যা সংহের সুগভীর গজ্জনে বৌদকধম্্ম একান্ত সংকুচিত হইয়া পাঁড়য়াছিল, এবং যে সময়ে 
সেই মহাপুরুষ মনুষ্যশীন্তর আবন*বর কীীর্তস্তম্ভ পৃথবামণ্ডলে প্রাতাষ্ঠিত কারয়াছিলেন, 
সে সময়ের কথা বাঁলবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে সময়ে ভারতের গৌরবরাঁব অস্তগত 
হইল, যে সময়ে যুধিষ্ঠরের পিংহাসনে মূসলমানসম্ভাট আঁধাষ্ঠত হইলেন, যে সময়ে 
মুসলমানের প্রতাপে সমগ্র ভারত বিকাম্পত, তখনও বিদ্যাপাঁত, জয়দেব, চণ্ডাঁদাস, 
ম;কুন্দরাম, ভারতনন্দ্র, তৃলসীদাস প্রভাতি কাবগণ এবং নানক ও গুরুগোবিন্দ, দাদ ও 
কাঁবর, চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভাত ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারকগণ জনগ্রহণ 
কারয়াছিলেন। 
ইংরেজের বিজয়-নশান স্দূরপ্রসারিত ভারতক্ষেত্রে উদ্ভীন হইতে লাগল, যখন বৃঁটিস্‌- 
[সিংহের ভীষণ কবলে হিন্দ ও মুসলমানের প্রভাব পরাভব মাঁনল, সেই বৃটিস-আঁধকার 
কালেও ভারতমাতা পর্ষরত্বস্বরূপ পত্ররত্ললাভে বাত হন না। কিন্তু এই শেষোল্লীখত 


রামমোহন--১ 


ঈহাতমাদগের মধ্যে নিঃসংশয়ে সর্বোচ্চস্থানগয় কে? যে অসাধারণ শান্তসম্পন্ন মহাপুরদষের 
নাম এই প্রবন্ধের শিরোভ্ষণ হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের অগ্রণী। তিনি বাঁটস্‌- 
আঁধকারকালে ভারতাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষন্ন। 


রামমোহন রায়ের জন্মকালে স্বদেশ ও বিদেশের অবজ্থা 


একশতাব্দী পূর্বে যখন পাশ্চাত্যজ্ঞানের িমলরশিম অন্ধকারাচ্ছন্ন 'হন্দুসমাঞ্জে 
প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই, যখন একসাঁমা হইতে সাঁমান্তর পর্যন্ত ভারতভূমির সব্ব্র 
অশেষ অনিষ্টকর কুসংস্কার নিচয়ের একাধিপত্য লেশমান্র বিচলিত হয় না, যখন ধম্মের 
1সংহাসনে অধিষ্ঠিত আমোদ ও আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যানুষ্ঠানের পরাকুম প্রাতহত হয় নাই, 
যখন দরিদ্র, ধনীর অত্যাচার এবং স্বীলোক, পুরুষের অত্যাচার বংশপরম্পরায় বহাদিন 
হইতে বিনা প্রাঁতবাদে সহ কাঁরয়া আঁসতোছল, যখন ভাগ্ীরথীর উভয় তাঁর আলোকিত 
কাঁরয়া জবলল্ত চিতানল, অনাথা বিধবানারীর জীবন্ত দেহ ভস্মসাং কারিত, সেই সময়ে 
মহাতমা রাজা রামমোহন রায়, তিমিরাচ্ছন্ন প্রান্তরমধ্যবত্তঁ অনলরাশির ন্যায় আঁবিভ্ভত 
হইয়াছিলেন। 

যে সময়ে ইংলণ্ডাঁয় মহাসভায় চ্যাথাম্‌, বর্ক, ফকৃস প্রভৃতি রাজনশীতিজ্ঞ বাগ্মীগশের 
আঁ্নময় বন্তৃতা, ন্যায় ও স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন কাঁরতোছল, যে সময়ে আমৌরকা- 
1নবাসীগণ পরাধীনতার্প কঠোর 'নগড় ভেদ কারবার জন্য প্রাণগত যর কাঁরতোছলেন এবং 
ফ্্যা্কাঁলন্‌, ওয়াসিংটন্‌ প্রভাতি মহাতমারা উত্ত মহদদ্দেশ্যসাধন জন্য জীবন উৎসর্গ 
কারয়াছলেন, যে সময়ে “সভ্যতার রত্রখাঁন” ফরাসীভূমিতে প্রবল ঝঞ্জাঝাঁটকার পূব্বলক্ষণ- 
স্বরূপ মেঘরাশি ঘনীভূত হইতোছিল ;_ভলটেয়ার ও রূশোর এন্দ্রজালিক লেখনী স্বাধীনতা 
ও সাম্যের মাহমা ঘোষণাপূর্্বক জাতীয় মহাবিস্লবের দিন নিকউতর কারতেছিল, যে সময়ে 
ভারতবর্ষে, ওয়ারেণ হোম্টংসের বাঁদ্ধচাতুর্ধয ও প্রবল প্রতাপে বৃটিস্সাম্রাজ্য দৃঢ়ীকৃত 
হইতোঁছল, সেই সময়ে মহাতমা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। 


রাঢভূমির গোঁরব 


রাভূম বাঙ্গালার আঁধকাংশ প্রাতভাশালণ ব্যান্তর জন্মস্থান। শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও 
ন্যায়দর্শনের গৌরবাবকাশের জন্য যে নবদ্বীপ চিরপ্রাসাঁদ্ধ লাভ কাঁরয়াছে, তাহা রাঢভাঁমর 
অন্তর্গত। যে সকল মহাত্মাঁদগের দ্বারা বাত্গালাভাষা ও সাহত্য উন্নাতলাভ কাঁরয়ান্দ. 
তাঁহাঁদগের আঁধকাংশ ভাগীরথীর পাঁশচমকূলবাসী। “ক্ষতীশবংশাবালচারত”লেখক* 
বলেন, “আদি কাব বিদ্যাপাঁতি, প্রাচীন কাঁব চণ্ডঈদাস, চৈতন্য চাঁরতামৃতরচাঁয়তা কৃষ্ণদাস 
কাবরাজ, চন্ডাঁকাব্যরচাঁয়তা কাঁবকঙ্কণ মূুকুন্দরাম চক্রবন্তাঁ, মহাভারতের অন্বাদকাঁ 
কাশীরাম দাস, শিবসংকীর্তনরচয়িতা রামে*বর ভট্াচার্যয এবং রাজা কৃষচন্দ্রের সভাসদ- 
অন্নদামঙ্গলরচাঁয়তা ভারতচন্দ্র রায় গ্ণাকর প্রভূতি সকল কাঁবগণই ভাগীরথীর পশ্চিম- 
পারবাসী। ভাগশীরথীর পূর্ব্পারে কেবল চৈতন্যমত্গলকাব্যরচয়িতা বৃন্দাবন দাস, 


* কৃফনগরের মহারাজার দেওয়ান পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ কার্তকেয়চন্দ্ু রায়। 

1 কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদ করেন নাই। তান সংস্কৃত জানিতেন না। 
বোধ হয়, কথক প্রভাতর মূখে শ্নিয়া 'তাঁন পদ্য রচনা কারতেন। তান নিজে 
বাঁলতেছেন : - শ্্রাতমাত লাখ আম রাঁচয়া পয়ার।” 


রামায়ণকাব্য রচাঁয়তা কীত্তবাস, এবং 'বদ্যাসুন্দর, কালী ও কৃষকীর্তনরচায়তা রামপ্রসাদ 
সেন প্রাদুভ্ভত হন। কন্তু এই তিন জন কাঁবর মধ্যেও প্রাচীন কাঁব বৃন্দাবন দাসের 
[পতার বাসস্থান ভাগশরথশর পাশ্চম পারে ছিল। নবদ্বীপাঁনবাসণ শ্রীনবাস পাণ্ডতের 
দুহতা নারায়ণীর গভে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। বঙ্গভাষায় গদ্য লীখবার যে বশ 
প্রণালণ চাঁলত হইয়াছে, তাহাও পরপারবত্ত প্রদেশীবশেষের মহোদয়গণ কর্তৃক উদ্ভাবত। 
প্রথমে রাজা রামমোহন রায় ইহার সূত্রপাত করেন; পরে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র 
বদ্যাসাগ্রর মহাশয়েরা ইহার বর্তমান উন্নত অবস্থা কাঁরয়া তুলেন। এই প্রদেশবাসীরাই 
চণ্ডীর গান, যাত্রা, কীর্তন, গাছরামায়ণ প্রভাতর আদর্শ প্রদর্শন করেন। অক্কাবদ্যার 
জ্যোতিঃও এ পার হইতে এই পারে [িকীর্ণ হয়। কারণ, এ প্রদেশে যে সকল পাঠশালা 
ছিল তাহার গুরুমহাশয়েরা প্রায়ই পাঁশচমপারবাসী ছিলেন।” রাজা রামমোহন রায় 
ভাগখরথীর পশ্চিমকূলবর্তাঁ রাঢুভূমির অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে রামমোহন রায় তাঁহার জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে একখান পত্রে, 
নিতান্ত সংক্ষেপে, আতমচারত াঁখয়া পাঠাইয়াছলেন। আমরা নিম্নে সেই পরখান 
তানুবাদ কিয়া দিলাম। 


রামমোহন রায়ের স্বালখিত সংক্ষিপ্ত জখবনগ 


শাপ্রয়বন্ধু, 


“আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে 'লাঁখয়া দিবার জন্য আপাঁন আমাকে 
সব্বদাই অনুরোধ করিয়াছেন। তদনূসারে আম আহ্াদের সাঁহত আমার জাবনের 
একাঁট অত্যন্ত সংক্ষপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে 'লাঁখয়া দিতোছ। 

“আমার পর্ব পুরুষেরা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। সমরণাতীত কাল হইতে 
তাঁহারা তাঁহাঁদিগের কৌিকধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্তব্যসাধনে নিষুস্ত ছিলেন। পরে প্রায় একশত 
চল্লিশ বংসর গত হইল, আমার আঁত বৃদ্ধ প্রাপতামহ ধম্মসম্বন্ধীয় কার্য পাঁরত্যাগ কাঁরয়া 
বৈষাঁয়ক কার্য্য ও উন্নাতর অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবাঁধ তাঁহারই 
দৃষ্টান্ত অনূসারে চাঁলয়া আসিয়াছেন। রাজসভাসদৃদিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরুপ হইয়া 
থাকে, তাঁহাঁদগেরও সেইরূপ অবস্থার বৈপরাত্য হইয়া আসয়াছে; কখন সম্মানিত 
হইয়া উন্নাত লাভ, কখনও 'বা পতন; কখন ধন, কখন 'িারধন; কখন সফলতালাভে 
উৎফলুলপ, কখন বা হতাম্বাসে কাতর । কিন্তু আমার মাতামহ-বংশীয়েরা কৌঁলিক ধর্্মানসারে 
ধম্মযাজক-ব্যবসায়ণ ; এবং উতন্ত ব্যবসায়গণের মধ্যে তাঁহাদগের পাঁরবারের অপেক্ষা 
উচ্চতর পদবাস্থ অপর কেহই ছিলেন না। তাঁহারা বর্তমান সময় পর্য্যন্ত সমভাবে 
ধম্মান্জ্তান ও ধম্মচিল্তাতে অনুরত িলেন। সাংসাঁরক আড়ম্বরের প্রলোভন ও 
উচ্চাকাত্ক্ষার আগ্রহ অপেক্ষা, তাঁহারা মানাঁসক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান কাঁরয়া আঁসিয়াছেন। 

“আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আম পারস্য ও আরব্য 
ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। মুসলমান-রাজসরকারে কার্য্য কারতে হইলে উত্ত দুই ভাষার 
জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার মাতামহ-বংশের প্রথানুসারে আম সংস্কৃত ও উত্ত 
ভাষায় লাঁখত ধম্ম্রন্থ সকল অধ্যয়নে নিষ্ুন্ত হই; হিন্দু সাহত্য, ব্যবস্থা ও ধর্মশাস্্ 
সকলই উন্ত ভাষায় 'লাখত। 

“ষোড়শ বংসর বয়সে আমি 'হন্দ্বাদগের পৌঁত্তালকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক 
রচনা কাঁরয়াছিলাম। উন্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং এঁ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত 


৩ 


হারাতে, আমার একাল্ত আত্মীয়াদগের সাঁহত আমার মনান্তর উপাস্থিত হইল। মনান্তর 
উপস্ধিত হইলে আম গৃহ পাঁরত্যাগপূব্বক দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের 
ফাক্তর্গত অনেকগ্যাল প্রদেশ ভ্রমণ কাঁর। পাঁরশেষে বৃটিস্শাসনের প্রাত অত্যন্ত 
ঘূদাবশতঃ আম ভারতবর্ষের বাহ্ভূত কয়েকটি দেশ ভ্রমণ কাঁরয়াছলাম। আমার বয়ঃক্রম 
£বংশাঁতি বংসর হইলে, আমার পিতা আমাকে পূনব্্বার আহ্বান কাঁরলেন ;_আমি 
সাক্ষাৎ কারতে ও তাঁহাদিগের সংসর্গে আসতে আরম্ভ কারলাম। আম শীঘ্রই 
তাঁহাদগের আইন ও শাসনপ্রণাল সম্বন্ধে এক প্রকার জ্ঞানলাভ কাঁরলাম। তাঁহাঁদগকে 
সাধারণতঃ আধকতর ব্দ্ধিমান্‌, আঁধকদ্‌ঢ়তাসম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখিয়া তাঁহাদিগের 
সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার ছিল, তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম ; তাঁহাদিগের প্রতি 
আকৃষ্ট হইলাম। আমার বিশ্বাস জল্মিল, তাঁহাদিগের শাসন, বিদেশীয় শাসন হইলেও, 
উহাদ্বারা শীঘ্র দেশবাঁসগণের অবস্থোন্নতি হইবে। আম তাঁহাদগের মধ্যে অনেকেরই 
£ব*বাসপান্র ছিলাম। পৌত্তীলকতা ও অন্যান্য কুসংস্কারাঁবষয়ে ব্রাহ্মণাঁদগের সাঁহত আমার 
ক্রমাগত তকাঁবতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য আনম্টকর প্রথা নিবারণ বিষয়ে আমি 
হস্তক্ষেপ করাতে, আমার প্রাত তাঁহাঁদগের বিদ্বেষ পুনর্দদ্দীপত ও বাদ্ধিপ্রাপ্ত হইল ) 
এবং আমাদগের পাঁরবারের মধ্যে তাঁহাঁদগের ক্ষমতা থাকাতে, আমার 'পিতা প্রকাশ্যরূপে 
আমার প্রাতি পুনব্র্বার বিমুখ হইলেন। কিন্তু আমাকে কিছ কিছ অর্থ সাহাষ্য প্রদত্ত 
হইত। আমার তার মৃত্যুর পর আম আঁধকতর সাহসের সাঁহত পৌত্তরীলকতার পক্ষ 
সমর্থনকারাঁদগকে আকুমণ কাঁরলাম। এই সময়ে ভারতবর্ষে মূদ্রান্ত সংস্থাঁপত 
ও বিদেশশয় ভাষায় অনেক প্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার কীরলাম। ইহাতে লোকে 
আমার প্রাত এরুপ রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, দুই িতন জন স্কট্ল্যাণ্ড্বাসা বন্ধু ব্যতীত আর 
সকলেই আমাকে পাঁরত্যাগ কারলেন। সেই বন্ধূগণের প্রাত ও তাঁহারা যে জাতির অন্তর্গত 
তাঁহাঁদগের প্রাত আম চিরদিন কৃতজ্ঞ। 

“আম্মার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আম কখন 'হন্দরধ্মকে আক্রমণ কার নাই। উন্ত 
নামে যে বিকৃত ধম্মণ এক্ষণে প্রচালত, তাহাই আমার আক্রমণের িবষয় ছিল। আম ইহাই 
প্রদর্শন কাঁরতে চেম্টা কাঁরয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণাঁদগের পৌত্তীলকতা, তাঁহাঁদগের পর্্ব- 
পুরুষাঁদগের আচরণের ও যে সকল শাস্কে তাহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনূসারে তাঁহারা 
চলেন বাঁলয়া স্বীকার পান, তাহার মতাঁবরুদ্ধ। আমার মতের প্রাত অত্যন্ত আক্রমণ 
ও বিরোধ সর্তেও, আমার জ্ঞাঁতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত সম্দ্রাল্ত 
ব্যন্তি আমার মত গ্রহণ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। 

“এই সময়ে ইয়োরোপ দোখতে আমার বলবতী ইচ্ছা জান্মিল। তন্রত্য আচার ব্যবহার, 
ধর্ম ও রাজনোৌতক অবস্থা সম্বন্ধে আধকতর জ্ঞানলাভ কারবার জন্য, স্বচক্ষে সকল 
দেখিতে বাসনা করিলাম। যাহা হউক, যে পর্যন্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধগণের দলবল 
বাদ্ধ হয়, সে পর্য্যন্ত আমার আভিপ্রায় কার্য পরিণত কাঁরিতে ক্ষান্ত থাঁকলাম। পাঁরশেষে 
আমার আশা পূর্ণ হইল। ইম্ট ই্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দের 'বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের 
ভাবী রাজশাসন ও ভারতবাঁসগণের প্রাত গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহুবংসরের জন্য 
স্থরশকৃত হইবে, ও সতদাহ” নিবারণের বিরুদ্ধে প্রীভ কৌন্সিলে আল শুনা হইবে 
বাঁলয়া আমি ১৮৩০ সালের নধেম্বর মাসে ইংলন্ড যান্রা কারলাম। এতদ্ভিন্ন, ইন্ট্‌ ইন্ডিয়া 
কোম্পান দিল্লীর সম্রাকে ক্য়েকাঁট বিষয়ে আঁধকারচ্যত করাতে, ইংলশ্ডের রাজকম্্মচারণ- 


৪ 


দের নিকট আবেদন কারবার জনা, তান আমার গ্রাত ভারার্গণ করেন। আম তদনুসারে, 
১৮৩১ গালের এপ্রেন মাসে, ইংলণ্ডে আঁসয়া উত্তীর্ণ হই। 

“আমি আশা কার, এই ব্ত্তান্তাট সধাক্ষপ্ত হইল বাঁলয়া আপান ক্ষমা কাঁরবেন; 
কেননা এখন বিশেষ বিবরণ সকল লাখবার আমার অবকাশ নাই। 


রামমোহন র্ায়।/ 


কুমারী কাপেন্টির অনুমান করেন, রামমোহন রায় এই পর্রখানি তাঁহার কাঁলকাতাম্থ 
বন্ধ গর্জন সাহেবকে লাঁখয়াছিলেন। ইংলন্ড হইতে ফরাসিদেশে যাইবার অব্যবাহত পূর্থে 
ইহা লিখিত হয়। প্রথমে ইহা এথানয়ম ও লিটারোর গেজেট পত্রে প্রকাশিত হয়। পরে 
উহা হইতে অন্যান্য সংবাদ পত্রেও উদ্ধৃত হইয়াছল। 


মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের 


জীন্বনচ্ল্ব্িভ 
প্রথম অধ্যায় 


পূর্বপুরুষ, মাতা পিতা ও বাল্যকাল 
বংশ ও জন্মবৃত্তান্ত 


মহাতমা রাজা রামমোহন রায়, হুগাঁল জিলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্নগরের সান্নাহত 
রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকের শেষভাগে (১৭৭৪ খ্যাঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন।* উপব্লমাণকায় 
যে পত্রখানির অন্বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তিনি বাঁলতেছেন, “আমার আতব্দ্ধ 
প্রাপতাঙ্হ ধর্মসম্বন্ধীয় কার্য পাঁরত্যাগ কাঁরিয়া বৈষাঁয়ক কার্য ও উন্নাতর অনুসরণ 
করেন।” অত্যাচারী বাদশাহ আরংগজীবের রাজত্বকালে এই ঘটনা সংঘাঁটত হইয়াছিল। 
তাঁহার প্রাপতামহের নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তান নবাব সরকারে কার্য কারয়া “রায়” 
উপাঁধ প্রাপ্ত হন। মুরাঁশদাবাদ জিলার অন্তঃপাতি শাঁকাসা গ্রামে ইহার আঁদ নিবাস 
ণছল। হীন তীক্ষ্াবৃদ্ধসম্পন্ন লোক ছিলেন। কৃষণচন্দ্ুই শাঁকাসা গ্রাম পাঁরত্যাগপূব্বক 
রাধানগরে বাস করেন। বাসস্থান পাঁরবর্তনের কারণ এইরূপ কাথত আছে।_নবাব তাঁহাকে 
খানাকুল কৃষ্ণনগরের চৌধুরী মহাশয়াদগের জাঁমদারীর বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য তথায় 
প্রেরণ করেন। লোকে তাঁহাকে শিকদার বাঁলত। অদ্যাবাধ তথায় শিকদারপূকুর নামে একট 


* খীষ্টের উপদেশ সঙ্কলন কাঁরয়া রামমোহন রায় যে পুস্তক প্রকাশ করেন, 
কয়েক বংসর গত হইল, তাহা তাঁহার একাঁট সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত সহ প্রকাশিত হইয়াছে। 
উহাতে 'লাখত আছে যে, তান ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করয়াছলেন। কিন্তু 
তাঁহার আঁধকাংশ চাঁরতাখ্যায়ক ১৭৭৪ খ্রীঃ অঃকে জল্মবংসর বাঁলয়াছেন * এবং 
অনুসন্ধানে তাহাই ঠিক বাঁলয়া প্রতত হইল। 

1 লিওনার্ড সাহেব ব্রাহ্মপমাজের হীতহাস পূস্তকে 'লাঁখয়াছেন যে, চৈতন্যের 
যে, এ কথার কোন মূল নাই। 


পদচ্কারণী আছে। স্থান মনোনীত হওয়াতে “পরম বৈফব কৃষচল্্, এই স্থানে স্াবখ্যাত 
আভিরামগ্োস্বামীপ্রাতাষ্তিত বিগ্রহ গোপানাথের শ্রণপাট সান্নকট, রাধানগর নামক গ্রামে 
বাসস্থাপন করেন।” কৃষচন্দ্ের তিন পূত্র। জ্যেম্ঠের নাম অমরচন্দ্, মধ্যম হারপ্রসাদ, 
কাঁনম্ঠ ব্রজবিনোদ। ব্রজাঁবনোদ রায় সম্পান্তশালী, দেবভন্ত এবং পরোপকারণ [ছলেন। 
ব্জীবনোদ নবাব সিরাজ.দ্দৌলার অধানে মুরাশদাবাদে কোন সম্দ্রান্ত পদে নিষুন্ত ছিলেন। 
1কন্তু তাঁহার প্রাত কোন অন্যায় ব্যবহার হওয়াতে তান কম্ম পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, গৃহে 
আঁসয়া অবাঁশষ্ট জীবন ক্ষেপণ করেন। 

রাজা রামমোহন রায়ের পিতৃকুল বৈষণব এবং মাতামহকুল শান্ত মতাবলম্বী। এই 
বৈষব ও শান্ত বংশের পরস্পর কুটুম্বিতা সংঘটন সম্বন্ধে একটি গ্রজ্প আছে। গম্পাঁট 
এই :-রজবিনোদ রায় অল্তিমকালে গঞ্গাতীরস্থ হইলে, শ্রীরামপ্রের নিকটবন্তরঁ চাতরা 
নিবাসী শ্যাম ভ্টাচার্যয ভিক্ষার্থাঁ হইয়া তাঁহার নিকটে উপাস্থত হইলেন। শ্যাম ভট্টাচার্য? 
সম্ভ্রান্তবংশীয়। ই'হারা দেশগনুর; বিয়া বিখ্যাত ছিলেন। রজাবনোদ রায় তাঁহার প্রার্থনা পর্ণ 
কাঁরতে প্রাতিশ্রুত হইলে, শ্যাম ভ্াচার্যয বাঁললেন, “মহাশয়, অন্গ্রহপূর্্ঘক এই আজ্ঞা 
করুন যে, আপনার কোন একটি পুত্রকে আমার কন্যা সম্প্রদান কাঁরতে পাঁর।” শ্যাম 
ভট্টাচার্য্য শান্ত ও ভঙ্গকুলন ; সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবে সহজেই অসম্মাত হইবার কথা । 
কিন্তু ব্রজাবনোদ রায় কি করেনঃ তানি ভাগীরথী সমীপে প্রাতজ্ঞা কাঁরয়াছেন যে, তাঁহার 
কামনা পূর্ণ কারবেন। সূতরাং অস্বীকার করা অসম্ভব হইল। তান তখন আপনার 
পুত্রগণের প্রত্যেককে এ বিষয়ের জন্য অনুরোধ কাঁরলেন। তাঁহার সাত পন্নের মধ্যে ক্রমে ক্রমে 
ছয় জন অসম্মাঁত প্রকাশ কাঁরলেন। পাঁরশেষে তাঁহার পণ্চম পূত্র রামকান্ত আহনাদপৃব্বক 
পিতৃসত্য পালনে অঙ্গীকার কাঁরলেন। এই রামকান্তের ওঁরসে ও শ্যাম ভট্টাচার্যোর কন্যা 
তাঁরণ দেবীর গভে” তিনাঁট সন্তান প্রসূতি হয়। প্রথম, একাঁট কন্যা। এ কন্যার নাম 
জানা যায় নাই। দ্বিতীয় পত্র, নাম জগন্মোহন। তৃতীয়, রামমোহন । শ্রীধর মুখোপাধ্যায় 
নামক এক ব্দ্ধিমান্‌ ব্যান্তর সাঁহত কন্যাঁটর বিবাহ হইয়াছল। শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের 
পিতা ১২৫ বংসর জাবত ছিলেন। কাঁথত আছে, তাঁহার পুত্র গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, 
রামমোহন রায়ের সব্বপ্রথম শিষ্য। তান তাঁহার মাতুলকে আতশয় ভালবাসতেন । 
রামমোহন রায়ের জননী তাঁরণধদেবীকে পারবারস্থ সকলে ও অন্যান্য লোকে “ফুল- 
ঠাকুরাণ' বাঁলত। রামকান্ত যেন 'পতৃভান্তি ও স্বার্থত্যাগের পূরস্কারস্বরূপ রামমোহন 
রায়রূপ পৃন্ররত্ন লাভ কাঁরয়াছলেন। রামলোচন নামে তাঁহার এক বৈমান্রেয় ভ্রাতা ছিলেন ॥ 
রামমোহন ও জগন্মোহন উভয়ের অপেক্ষা তান বয়ঃকাঁনষ্ঠ। 


মাতার সদগ্‌ণ 


মহাজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ কাঁরলে দৌখতে পাওয়া যায় যে, মাতার চাঁরন্র ও সদ্‌- 
গণ অনেকেরই মহত্ব ও অসাধারণত্বের মূল। নেপোলিয়ান, ওয়াঁসংটন্‌, ম্যাটীসনি, 
থিয়োডার্‌ পার্কার প্রভৃতি ইহার দষ্টান্তস্থল। রামমোহন রায়ের জননী যার পর নাই 
সদ্‌গ্ণশীলা রমণী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ব্া্ধমতাী ও ধম্মপরায়ণা নারী বিরল ছিল। 
কোন প্রকার মিথ্যা বা কুীসত ব্যবহার তাঁহার নিকট প্রশ্রয় পাইত না। দেশপ্রচালত ধম্মে 
তাঁহার প্রগাঢ় বিশবাস ছিল। তাঁহার ধম্মানূরাগ স্বভাবতঃ আতশয় প্রবল ছিল। তাঁহার 
শেষাবস্থায় তিনি জগন্লাথদর্শনের জন্য যাত্রা করেন। দেবদর্শনে যাইতে হইলে কষ্ট স্বীকার 
কাঁরয়া যাইতে হয়, এই বিশবাসবশতঃ, সাংসারিক অবস্থা ভাল থাকা সত্তেও, তান সঙ্গে 


'একজন দাস? পর্যাল্তও গ্রহণ করেন. নাই ) এমন কি, পথে তাঁহার স্মবিধা ও সুখের জন্য 
কোন প্রকার উপায় কাঁরতেও দেন নাই; দদাখনণর ন্যায় পদন্রজে শ্রীক্ষেত্র যান্না কাঁরয়া- 
ছিলেন। পরলোকগমনের পূর্বে, এক বংসরকাল, দাসীর ন্যায় জগন্নাথদেবের মান্দর 
সম্মাজ্জনীর দ্বারা প্রত্যহ পাঁরজ্কৃত কাঁরতেন। আবার এরূপও কাথত আছে যে, তান 
মৃত্যুর এক বৎসর পূর্রে, রামমোহন রায়কে বাঁলয়াছিলেন, “রামমোহন! তোমার মতই 
ঠিক। আমি অবলা স্ত্রীলোক, এবং অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছ ; সুতরাং যে সকল পৌত্তাঁলক 
অনুষ্ঠানে আম সুখ পাইয়া থাক, তাহা আর পাঁরত্যাগ করিতে পাঁর না!” অনেক 
সরলাবশ্বাসী সাকারবাদ, ব্হ্গজ্ঞানের শ্রেচ্ততা স্বীকার কাঁরয়া থাকেন। রাজা রামমোহন 
রায়ের মাতার সেই প্রকার ভাব বাঁলয়াই মনে হয়। 


একটি গল্প 


ফদূলঠাকুরাণীর শান্তবংশে জন্ম হইলেও তান স্বামশগৃহে আঁসয়া বিষ্ুমন্তে দর্শীক্ষতা 
হন। এস্থলে আমরা পাঠকবর্গের নিকট একাঁট গল্প বাঁলব। ফুলঠাকুরাণী একবার 
কোন উৎসব উপলক্ষে কাঁনষ্ঠ পুত্র রামমোহনকে সঙ্গে লইয়া িতৃভবনে আঁসিয়াছিলেন। 
'একাঁদন শ্যাম ভট্রাচার্যয ইন্টদেবতার পূজার পর [শিশু রামমোহনকে পৃজোপকরণ িল্বদল 
প্রদান করেন। ফুলঠাকুরাণী আঁসয়া দেখেন যে, রামমোহন িজ্বপন্র চৰ্্বণ কাঁরতেছেন। 
দেখিয়া বিষ্হমন্্-দর্ীক্ষতা ফুলঠাকুরাণীর বড়ই ক্লোধ হইল। তান সন্তানের মুখ হইতে 
বল্বপত্র ফেলিয়া দিয়া তাহার মৃখপ্রক্ষালন কাঁরয়া দিলেন ; এবং তজ্জন্য তাকে তিরস্কার 
কাঁরলেন। কন্যাকর্তৃক তিরস্কৃত হওয়াতে শ্যাম ভট্টাচার্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রুদ্ধ 
হইয়া তিনি কন্যাকে এই আঁভসম্পাত কাঁরলেন যে, “তুই অহঙ্কার কাঁরয়া আমার পূজার 
ব্বপত্র ফৌলয়া দাঁল ; তুই এই পাত্র লইয়া কখনও সুখী হইতে পারার না। এই পত্র 
কালে বিধম্ম্ঁ হইবে ।” পিতার মুখে আভসম্পাত শুনিয়া ফুলঠাকুরাণশ একান্ত কাতর 
হইয়া পাঁড়লেন। শাপান্ত হইবার জন্য পিতার চরণে ধাঁরয়া কাঁদতে লাগিলেন। শ্যাম 
ভট্রাচার্যয বলিলেন, “আমার বাক্য অব্যর্থ; তবে তোমার পূন্ত্র রাজপূজ্য ও অসাধারণ লোক 
হইবে।” পার্ঠকবর্গ এ গঞ্পাঁট বিশ্বাস কাঁরতে অবশ্যই বাধ্য নহেন। আমরাও তাঁদ্বষয়ে 
তাঁহাঁদগকে অনুরোধ কাঁরতে পাঁর না। তবে উহা সম্পূর্ণ অমূলক না হইতে পারে। 
'সেই মূলাটকে পারিবার্ধিত ও পাঁরবার্তত কাঁরয়াছে। কাঁথত আছে, ফুলঠাকুরাণশ 
মবশুরালয়ে গিয়া স্বামীকে আঁভসম্পাতের কথা বাঁললেন, এবং উভয়ে আপনাঁদগের 
£বশবাস ও সংস্কারানূসারে পত্রের ধরম্মোল্নাতি বিষয়ে যত্রশশীল হইলেন। 


রামকান্ত রায় ও লাঙ্গলপাড়ায় বাস 


রামকান্ত রায়ও, 'পিতৃদজ্টান্তানুসারে, প্রথমে মুরাঁশদাবাদে নবাব সরকারে কর্ম 
করেন। কিন্তু তাঁহারও প্রাতি কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার হওয়াতে তান 'বিরন্ত হইয়া কম্ম 
এপরিত্যাগপূৃব্বক রাধানগরে আসিয়া অবাস্থাত করেন। 

রামকান্ত রায় বর্ধমানাধপঁতির জামদারীর অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভাত 
কয়েকথান গ্রাম ইজারা লইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বদ্ধমানরাজের সাঁহত তাঁহার সব্্বদাই 
কলহ হইত। রাজার অত্যাচার অসহ্য হওয়াতে রামকান্ত রায় িষয়কর্মে অত্যন্ত উদাসীন 
হুইয়াছিলেন। একাঁট তুলসীর উদ্যানে বাঁসিয়া সব্ব্দা হরিনাম জপ কাঁরতেন। সময়মত 


৮ 


[বিষয় কম্ম' দৌখতেন। রামকান্তের প্রাত এই প্রকার অসদ্ব্যবহারবশতঃ রায়বংশণয়েরা 
বর্ধমান রাজবংশের প্রাত অত্যন্ত বিরন্ত ছিলেন। কাঁথত আছে, রামমোহন রায় যোবন- 
কালে একবার রাজা তেজচন্দ্রের সমক্ষে তাঁহার অন্যায় ব্যবহারের প্রাতবাদ কাঁরয়াছলেন। 
যাহা হউক, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পূত্র রাধাপ্রসাদের মৃত্যুর পর, কানম্ঠ পত্র রমাপ্রসাদের সঙ্গে 
বদ্ধমানরাজ মহাতাবচন্দ্রের সন্ভাব হইয়াছল। এস্থখলে বলা আবশ্যক যে, রায়বংশ 
ব্হাবস্তৃত হওয়াতে, রামকান্ত সপাঁরবারে লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে আসয়া বাস করেন। 


অল্প বয়সে রামমোহন রায়ের প্রচালত ধম্মে [নিষ্ঠা 


নিতান্ত অল্প বয়সেই প্রচলিত ধম্মের প্রাত রামমোহন রায়ের আন্তাঁরক আস্থা 
জীন্ময়াছিল। তিনি গৃহদেবতা রাধাগোবন্দকে যার পর নাই ভীন্ত কারতেন। শূনা যায় 
যে. তাঁহার বিষ্্রভান্ত এত প্রবল ছিল যে, তান বাটীতে কখন মানভঙ্জন যাত্রা হইতে দিতেন 
না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধকার চরণে ধাঁরয়া কাঁদবেন, শাখপুচ্ছ, পীতধড়া ধূলায় লুশ্ঠিত 
হইবে, “ইহা ভারতের ভাবা ধর্মসংস্কারের চক্ষুশূল ছিল।” কাঁথত আছে যে, এক সময়ে 
তিনি ভাবগতের এক অধ্যায় পাঠ না কাঁরয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এর্‌প গল্প আছে 
যে, তানি বহ অর্থ ব্যয়পূর্ববক দ্বাবিংশাতবার পুরশ্চরণ কাঁরয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই 
তাঁহার ধর্মভাব যার পর নাই প্রবল 'ছিল। ১৮২৬ সালে তাঁহার বন্ধু উইিয়ম আড্যাম 
সাহেব তাঁহার বিষয়ে এইরূপ 'লাখয়াছিলেন যে, চৌদ্দ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ 
করিবার সংকল্প তাঁহার প্রবল হয়। তাঁহার মাতার কাতর মিনাতিতেই তান উহা হইতে 
নিবৃত্ত হন। 


বাল্যশিক্ষা ও মত পাঁরবর্তন 


ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় রামমোহন রায়ের 'বদ্যারম্ভ 
হয়। তৎকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা, ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠী এবং মৌলবীদগের পারসখ 
ও আরবা শিক্ষার স্থান, এই তিন প্রকার শিক্ষার স্থান ছিল। শৈশবকালেই তাঁহার অসাধারণ 
মেধা ও বুদ্ধিশান্তর পারচয় পাইয়া গ্রামস্থ লোকেরা আশ্চর্য হইয়াছল। তাঁহার স্মাতি- 
শীন্ত সম্বন্ধে আশ্চর্য্য গলপ সকল প্রচালত হইয়াছল। তান 'পতৃগৃহেই পারস্য ভাষা 
শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু উত্ত ভাষায় বিশেষ উন্নাত ও আরবা শিক্ষার জন্য, নবম বংসর 
বয়সে, রামকান্ত রায় তাঁহাকে পাটনায় প্রেরণ করেন। তান তথায় দুই তিন বৎসর অবাস্থাত 
করিয়া আরবা ভাষায় ইউক্রিড ও আরিষ্টীটলের গ্রন্থ পাঠ করেন। এই উভয় গ্রল্থ পাঠে, 
তাঁহার স্বভাবতঃ সূতীক্ষণ বাদ্ধিশীন্ত িশেষরূপে সম্মাঁজ্জত হয়, এবং যে তকর্শান্ত 
উপধম্মীনচয়ের 'ভীত্তমূল িকম্পত কাঁরয়াছিল, তাহা প্রথমে এইরূপেই বিকাশপ্রাপ্ত 
হয়। এমনও বোধ হয় যে, আরবী ভাষায় কোরাণ পাঠ জন্য ও মুসলমান মৌলবাঁদগের 
সংম্রবে আসাতে, তাঁহার মনে এই সময়েই একেশ্বরবাদের ভাব প্রথমে প্রাবষ্ট হইয়াছিল। 
সুৃফশীদগের গ্রন্থপাঠে তিনি অত্যন্ত আসন্ত হন। এই আসীস্ত যাবজ্জীবন প্রবল ছিল। 
পাঁরণত বয়সে, তাঁহার 'প্রয় হাফেজ মৌলানারমি, শামী তাব্রজ্‌ প্রভাত সুফী কাঁবগণের 
গ্রন্থ হইতে ভূর ভার কাবতা উৎসাহের সাহত আবৃত্তি কারতেন। সূফাদগের মত, 
বেদান্তধন্ ও গ্লেটোর মতের অনুরূপ । সুতরাং ইহাও তাঁহার মতপারবর্তনের একটি 
বশেষ কারণ বাঁলয়া বোধ হয়। 


উপধর্মের প্রাতবাদ ও দেশভ্রমণ 


পা্টনায় পারসী ও আরবী শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, বিশেষরূপে 'হিন্দ্ধর্মের মম্মভ্ঞ 
কারবার উদ্দেশে, রামকান্ত রায় তাঁহাকে সংস্কৃতশাম্ত্র অধ্যয়ন জন্য, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে, 
কাশশতে প্রেরণ করেন। [তান তথায় অজ্পকালের মধ্যে প্রাচীন আর্য শাস্তে আশ্র্যর্প 
জ্ঞান উপাজ্জজন করেন। গৃহপ্রত্যাগমনের পর, তান সব্বদাই ধর্মসম্বন্ধে চিন্তা কাঁরতেন, 
এবং তজ্জন্য প্রচালত ধর্মের প্রাত সন্দেহ উপপাস্থত হইত। প্রথমতঃ মুসলমান শাস্ত্রের 
একেম্বরবাদ ও তৎপরে প্রাচঈন 'হন্দু শাস্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞান, এই উভয়ই তাঁহার মত পাঁরবর্তনের 
কারণ বলিয়া বৌধ হয়। এই সময়ে পিতা পত্রে মতভেদ উপাঁস্থত হইতে লাঁগল। মধ্যে 
মধ্যে উভয়ের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হইত। রামকান্ত রায় পূন্নের ভিন্ন মতি দোঁখয়া দুঃখিত 
ও বিরন্ত হইতে লাগলেন। বিরান্তর কারণ ব্লমে অনেকগুণে বাঁদ্ধ হইল। 

১৭৯৭ খশজ্টাব্দে আড্যাম সাহেব 'লাঁখর়াছলেন যে, রামমোহন রায় তাঁহার পিতার 
প্রাত সম্মান প্রদর্শন কাঁরয়া অথচ ঈষং হাস্যের সাঁহত আমাকে বাঁললেন যে, আমার পিতা 
আমাকে একাঁদন বাঁলয়াছলেন যে, “আমি আমার মতের স্বপক্ষে যে কোন যুক্ত বাল, তুম 
প্রথমে একটি ণকন্তু" বাঁলয়া তাহার উত্তর আরম্ভ কর।” সচরাচর তান ধৈর্যের সাঁহত 
পুত্রের কথা শুনতেন, কিন্তু উত্ত দিবস বিরন্ত হইয়া তিরস্কার করিয়াছলেন। কখন কখন 
তাঁহার ধৈর্যাচ্যাতি হইত। 

রামমোহন রায় এই সময়ে প্রোয় ষোড়শ বংসর বয়সে) প্রচালত ধর্মের বরুদ্ধে 
“হন্দদিগের পৌত্তালক ধর্ম্মপ্রণালী” নামে একখান গ্রন্থ রচনা কাঁরলেন। যখন 
পৌত্তীলকতার 'নাঁবড় অন্ধকারে সমগ্র দেশ নিমজ্জত, যখন পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভাতার 
একটি রাশমও সেই অন্ধকার ভেদ করে নাই, যখন সমূদয় দেশের মধ্যে একাঁটিও ইংরেজী 
বিদ্যালয় বা তদনূরূপ বঙ্গাদ্যালয় প্রাতাষ্ঠিত হয় নাই, তখন ইংরেজণী ভাষানাঁভজ্ঞ, কেবল- 
মাত্র পারসী ও সংস্কৃতজ্, এক যোড়শবধাঁয় হন্দু বালক পৌত্তীলকতার বিরুদ্ধে গ্রন্থ বচন 
কাঁরল! ইহারই নাম প্রাতভা! তখন অবশ্য সেই পুস্তক মাদ্রত ও প্রকাঁশত কারবার 
সাঁবধা ছিল না; রামমোহন রায় কেবল উহা রচনা কাঁরয়াঁছলেন মান্র। ইহাতে তাঁহার 
পিতা তাঁহার প্রাতি অত্যন্ত বিরন্ত হইলেন। পিতা পুত্রের মধ্যে স্ভাবের আর কোন 
সম্ভাবনা থাঁকল না। 

রামমোহন গৃহ পরিত্যাগ কাঁরলেন। উপব্রমাঁণকায় তাঁহার যে পন্র প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাতে তিনি নিজে বাঁলতেছেন যে, তাঁহার বয়স তখন প্রায় ষোড়শ বংসর। তান গৃহ 
পাঁরত্যাগ কাঁরয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ভ্রমণ করিলেন। 'বাঁভন্ন প্রদেশ পারভ্রমণকালে, 
তন্রত্য ধর্মগ্রল্থ সকল অধ্যয়ন কারবার জন্য প্রচালত 'বাঁভন্ন ভাষা 'শাঁখিয়াছিলেন। সেই 
জন্য, পরিণত বয়সে, অনেক সময় তাঁহাকে নানক, কবির, দাদু প্রভাতি ধর্ম প্রবর্তকাঁদগের 
গ্রন্থ হইতে কাবতা সকল আবৃত্তি কারতে শুনা যাইত । পাঁরশেষে 'হিমাগাঁর উল্লজ্বনপূব্ব 
1তব্বত দেশে গিয়া উপাঁস্থত হইলেন। উপক্রমাঁণকায় প্রকাঁশত পন্লে, তান নিজে বাঁলতে- 
ছেন যে, 'িদেশীয় আধকারের প্রাত ঘৃণাবশতঃ তান ভারতবর্ষ পাঁরত্যাগ পূর্বক চলিয়া 
যান। কিন্তু তাঁহার জাঁবনবৃত্ত লেখকগণ তাঁহার 'তিব্বতযান্লার একাঁট 'বশেষকারণ বলেন ; 
-বৌদ্ধধম্মের বিষয় অন্সন্ধান। রাজা রামমোহন রায়ের স্বাভাবিক অসাধারণ মহত্তৰ 
প্রীতপন্ন করিতে হইলে তাঁহার জীবনের এই একার ঘটনা উল্লেখ কাঁরলেই যথেষ্ট হইল। 
প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে যখন ভারতবর্ষ কুসংস্কার-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যখন পাশ্চাত্য- 
জ্ঞানের একটিও রাশ্ম সেই 'তাঁমিরজাল ভেদ করে নাই, যখন ভারতে ইংরেজনশিক্ষা, বন্তৃতা, 


১০ 


সংস্কার এ সকলের সংন্রপাতমাত্রও হয় নাই, তখন প্রায় ষোড়শবরাঁয় এক বালক দেশপ্রচালত 
ধর্মের বিরুথে গ্রন্থ লাখয়া পিতৃগৃহ হইতে বিদ্যারত হইল! কেবল তাহাই নহে। বখন 
বর্তমান সময়ের ন্যায় যাতায়াতের সূবিধা ছিল না, রেলওয়ে ছিল না, এক 'দবসে প্রয়াগ- 
যারা উপন্যাসের কথা ছিল, সব্্ব্ই দস্য তপ্করের ভয়, সেই সময়ে, এক জন বাঙ্গাল 
বালক ভারতের 'বাঁভন্ন প্রদেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল! কেবল তাহাই নহে। যে সময়ে [হমাচলকে 
পাঁথবীর সামা বাঁলয়া লোকের সংস্কার ছিল, যে সময়ে সাত শত বৎসরের কঠোর 'নিজ্পেষণে 
স্বাধীনতার ভাব দেশবাঁসগণের হৃদয় হইতে িলুস্ত হইয়াছিল, যে সময়ে 1চরপ্রচালত 
কুসংস্কারে আবালবৃদ্ধ বাঁনতা সকলেই 'নমাঁজ্জত, যে সময়ে বিদেশভ্রমণ বঙ্গবাসীর পক্ষে 
1নতান্ত দুন্কর ও কম্টকর কার্য্য বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হইত, সেই সময়ে প্রায় ষোড়শবষাঁয় 
এক বাঙ্গালীর সন্তান, বিদেশীয় শাসনের প্রাতি আন্তাঁরক ঘৃণাবশতঃ এবং বৌদ্ধধর্মের 
তত্তর সকল অবগত হইবার জন্য, সম্পূর্ণরূপ সহায়সম্বলাবহশীন অবস্থায়, তিব্বত দেশে 
গয়া উপাঁস্থত হইল, এবং এই অসাধারণ বালক সেই বন্ধূহীন দেশে কিছুকাল বাস 
কাঁরল! 


্তরীজাতির প্রাত শ্রদ্ধা 


রামমোহন রায় এখানে মধ্যে মধ্যে বিপদে পাঁড়তেন। িব্বতবাঁসগণ লামা উপাঁধ- 
ধারী জীবিত মনুষ্যাবশেষকে এই সাবশাল ব্রহ্মাণ্ডের সষ্টিকর্ত বাঁলয়া বিশ্বাস করে। 
লামার মৃত্যু হইলে তাহারা কতকগাঁল বিশেষ লক্ষণাক্লান্ত একাঁট বালককে তাঁহার পদে 
প্রীতান্ঠত করে। মনে করে যে, লামা এক শরণর পাঁরত্যাগ পূর্বক শরারান্তর গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন মান্র। তিব্বং দেশে অবতারবাদ পরাকাণ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে ।' যে রামমোহন রায় 
পৌত্তীলকতার প্রাতবাদ কাঁরয়া িতৃগৃহ হইতে বদূরিত হইয়াছেন, তাঁহার উহা সহ্য হইবে 
কেনঃ তিনি সেই বন্ধাবহীন দেশে মধ্যে মধ্যে অকুতোভয়ে এই ভয়ানক কুসংস্কারের 
প্রাতবাদ করিতেন। তদ্দেশবাসী পুরুষগণ এই ধর্্ম-বির্ুদ্ধ কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রাত 
যার পর নাই ব্লুদ্ধ হইত, এবং তাঁহাকে উপযুস্ত শাঁস্ত দিতে অগ্রসর হইত। কিন্তু তান 
কোমল-হ্‌দয়া রমণণীকুলের বিশেষ স্নেহপান্র ছিলেন, তাহারাই তাঁহাকে এই সকল বিপদ 
হইতে রক্ষা কারত। রাজা রামমোহন রায় চিরাঁদন নারীজাঁতির পক্ষপাঁত ছিলেন। তাঁহার 
প্রকাঁশত পুস্তকে, বন্ধৃবান্ধবসান্নধানে, স্বদেশে বা বিদেশে সব্বন্র, তান নারা-চাঁরন্রের 
মহত্তব কীর্তন কারতেন। তব্বতবাঁসনশ রমণনগণের সদ্ব্যবহার তাঁহার তরুণহৃদয়ে এই 
নারাভীন্তির বীজ বপন করিয়া দেয়। কুমারী কার্পেণ্টর বলেন, “রামমোহন রায়ের সকোমল 
স্নহপ্রবণ হূদয়, চাল্লশ বংসর পরেও, অত্যন্ত আগ্রহের সাহত এই সময়ের ঘটনা সকল 
স্মরণ করিত। তান (রামমোহন রায় ) নিজে বাঁলয়াছেন যে, তিব্বতবাঁসিনশ রমণণগণের 
সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তান নারীজাতির প্রাত 'চরাঁদন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন ।” 

1তাঁন ?হমালয়ের উত্তরবর্তর+ আরও কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন : ন্তু আমরা তাহার 
শেষ বিবরণ কিছ বাঁলতে পার না। যাঁদ তান তাঁহার এই সকল ভ্রমণবৃত্তান্ত 'বিষয়ে 
কোন গ্রল্থ রচনা কাঁরতেন, নিশ্চয়ই উহা একাঁট আঁত উপাদেয় পদার্থ হইত। রব্রাহ্মসমাজ 
প্রতিষ্ঠার পর, তান “সংবাদ কৌঁমুদী” নামক একখানি পান্রকা প্রচার করেন। তাহাতে 
বালাঘ্রমণসম্বন্ধে কয়েকাঁটি প্রবন্ধ লেখেন ; কিন্তু দ:ঃ্খের বিষয়, বহু অনুসন্ধানেও কৌমুদী 
এক্ষণে কোথাও পাওয়া যায় না। 


৯১ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
গৃহপ্রত্যাবর্ততন, শান্্রচর্চা, পুনর্ববর্জন ও বিষয়কর্মম 


গহ্প্রত্যাগমন 


রামমোহন রায় ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন কাঁরলেন। এঁদকে তাঁহার পিতা তাঁহাকে 
গৃহে লইয়া আসবার জন্য উত্তরপশ্চিমাণ্লে লোক প্রেরণ কারলেন। িবংশাঁত বংসর 
বয়সে, চার বংসরকাল 'বিদেশভ্রমণ কাঁরয়া, প্রোরত লোকের সঙ্গে, তান গৃহে প্রত্যাগমন 
কাঁরলেন। রামকান্ত রায় যার পর নাই আদরের সাঁহত পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। রামকান্ত 
রায় বাঁলয়াছিলেন যে, রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া রাজা দশরথ যেরূপ ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলেন, 
1তাঁনিও তাঁহার রামের শোকে তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা বলা বাহূল্য যে, 
সন্তানবংসলা ফুলঠাকুরাণী হারাধন পুনঃগ্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। 


[বিবাহ 


রামমোহন রায়ের তিন ববাহ। অল্প বয়সেই তাঁহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তৎপরে 
তাঁহার 'পতা ক্রমে এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় আর একা বিবাহ দেন। প্রথম স্বীর মৃত্যুর এক 
বংসর মধ্যেই এই বিবাহ দেওয়া হয়।' তখন তাঁহার বয়স প্রায় নয় বংসর। বর্ধমান জিলার 
অন্তর্গত কুড়মন পলাশি গ্রামে তাঁহার একাঁট বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার কাঁনম্ঠা পত্রী 
উমাদেবীর 'পন্লালয় কাঁলকাতার ,পাশর্ববর্তঁ ভবানীপূরে। ইাঁন “মদনমোহন চট্রো- 
প্াাধ্যায়ের জ্যেম্পা ভাগনী । মহাতনাদগের জীবনও যে সামায়ক কুসংস্কার ও কুপ্রথার 
হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিচ্কীতি লাভ কাঁরতে পারে না, পুরাবৃত্ত তাঁদ্বষয়ে উচ্চৈঃস্বরে 
সাক্ষ্যদান কাঁরতেছে। রামমোহন রায়ের জীবন এ নিয়মের ব্যাতক্রমস্থল নহে। তাঁহার 
জীবনেও বহাাববাহরুপ কলতকস্পর্শ হইয়াছিল। কিন্তু অল্পবয়সে, প্রায় নয় বৎসর মান্র 
বয়সে, পিন্াদেশে যাহা ঘাঁটয়াছল, তজ্জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া উঁচত নহে। 


পিতাকত্তর্ক পযনব্বর্জন 


বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর, রামমোহন রায় অত্যন্ত পাঁরশ্রমসহকারে, একাগ্রাচত্তে, 
সংস্কৃতশাস্ত্রের চচ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তান স্মৃতি, পুরাণ প্রভাতি শাস্তে, 
অল্প কালের মধ্যে আশ্চর্য্য ব্যৎপা্ত লাভ করিয়াঁছলেন। তান যে 'হন্দুশাস্ত্রসন্ধু 
মন্থন পূর্বক ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমূল্য রর উদ্ধার কাঁরয়াছলেন, এই সময় হইতেই প্রকৃষ্টরূপে 
তাহার আয়োজন কাঁরতোঁছলেন। এক্ষণে মধো মধ্যে তাঁহার পিতার সহিত তর্ক বিতর্ক 
হইত। এই সকল তর্ক বিতকে রায়কাম্ত রায় পুত্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, যার পর 
নাই দূহাঁখত হইতেন ; কিন্তু তান তজ্জন্য স্পম্টভাবে তাঁহাকে তিরস্কার কারতেন না। 
সময়ে সময়ে কথাপ্রসঙ্গে প্রকারান্তরে তাঁহার প্রাত বিরাগপ্রদর্শন কাঁরতেন মান্র। রামকান্ত 
রায় মনে করিয়াছিলেন যে, তিন চদার বংসর 'খিদেশে অসহায় অবস্থায় বহু কষ্ট পাওয়াতে 


১ 


রামমোহন রায়ের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। তান এখন শান্ত শিষ্ট হইয়া সাংসারক 
মন দিবেন; বাজি হানে 
আশা নিম্ম্ল হইয়াছিল। রামমোহন রায় সাহসের সাঁহত সকল প্রকার কুসংস্কার ও 
কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে তিনি পুনর্্বার তাঁহাকে গৃহ হইতে বিদূরিত কাঁরয়া 
দিলেন। কিন্তু কিছ; কিছু অর্থসাহাষ্য কারতেন। ১৮২৬ সালে, রামমোহন রায়ের বজ্ধু 
আড্যাম সাহেব বলেন যে, রামমোহন রায় এই সময় ১২। ১৩ বৎসর কাশনীধামে বাস কাঁরয়া- 
?ছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে তান তথায় সংস্কৃত শাচ্তের বিশেষ চচ্্চা কারয়াছলেন। 
রাজার দেহত্যাগের পর, ১৮৩৩ সালে লণ্ডন নগরে, একটি বন্তৃতায় ডবাঁলউ জে ফক্‌স 
সাহেব বলেন যে, এই সময়ে রামমোহন রায়ের মনশ্ক্ষুর সম্মুখে তাঁহার ?পতার ক্ুদ্ধ 
মুখ সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত। সম্ভবতৎ তিনি এ কথা রামমোহন রায়ের নিজ মুখে 
শুনিয়াছলেন। 


[পত়াবয়োগ, িতৃসম্পাত্ত, মোকদ্দমা ও ফ;লঠাকুরাপ? 


রামকান্ত রায়, ১৭২৫ শকে, বাঙ্গালা ১২১০ সালে, ইহলোক পারত্যাগ করেন। 
'পতার মৃত্যুর সময়, রামমোহন রায়, তাঁহার নিকট উপাঁস্থত ছিলেন। তানি আড্যাম 
সাহেবকে বাঁলয়াছলেন যে, মৃত্যুকালে তাঁহার পিতা এরুপ ভাস্তর সাহত রাম নাম উচ্চারণ 
কাঁরতে লাগলেন যে, তাহাতে তাঁহার গভ"র শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হওয়া অসম্ভব । রামমোহন 
রায়ের একজন জাঈবনীলেখক বলেন, “রামকান্ত রায় মৃত্যুর দুই বংসর পূর্বে আপনার 
সমৃদয় সম্পান্ত তিন পুন্রের মধ্যে বিভন্ত কাঁরয়া দেন।” ণকন্তু রামমোহন রায় পিতার 
মৃত্যুর অনেক দিন পর পর্য্যন্ত উত্ত সম্পাত্ত গ্রহণ করেন নাই। বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ 
বাহাদুর, ১৮২৩ খ্ডীঃ আব্দে কাঁস্তিবান্দি বন্ধকের পাওনা টাকার জন্য, কালকাতা প্রাভনশ্যাল 
কোর্টে তাঁহার নামে নালিশ করেন। [তান তাহার এই উত্তর দেন যে, তান পৈতৃক বিষয় 
গ্রহণ করেন নাই বাঁলয়া হিন্দুব্যবস্থাশাস্তানুসারে পিতৃখণের জন্য দায়ী নহেন। কোন কোন 
ব্যান্তর এ প্রকার সংস্কার আছে যে, 1পিতখণের জন্য দায়ী হইতে হইবে বাঁলয়া, অথবা 
অন্য কোন কারণে, তানি িতৃসম্পান্ত আদবেই গ্রহণ করেন নাই। একথা সত্য নহে। তাঁহার 
বন্ধু আড্যাম সাহেব, তাঁহার মৃত্যুর িছদকাল পরে, তাঁহার বিষয়ে বিলাতে যে বন্ত'তা 
করেন, তাহাতে 'তাঁন স্পন্ট বাঁলয়াছলেন যে, রামমোহন রায় প্রকাশ্যরূপে পৌন্তীলকতার 
বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হওয়াতে, তাঁহার জননী তাঁহাকে িবধম্র্প বাঁলয়া, তৎকালীন 
আইনানসারে, তাঁহাকে সম্পাত্তচ্যত কারবার জন্য স্ীপ্রমকোর্টে মোকদ্দমা উপাঁস্থত 
করেন। রামমোহন রায় এই মোকদ্দমায় জয়লাভ কাঁরয়াছিলেন। গতাঁন আপনাকে বিধম্মঁ 
বাঁলয়া, কখনই স্বীকার করেন নাই। তাঁহার প্রাতপক্ষগণও তাঁহাকে 'িধম্মর্শ বাঁলয়া 
আদালতে প্রমাণ কাঁরতে পারেন নাই। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে. উপর্রমাণকায় তাঁহার যে 
পর্রখাম অন্বাঁদত হইয়া প্রকাঁশত হইয়াছে, তাহাতে 'তাঁন বাঁলতেছেন “আমার সমস্ত 
তর্ক বিতর্কে আঁম কখন 'হিন্দুধর্মকে আরুমণ কার নাই। উত্ত নামে যে 'বকৃত ধর্ম্ম 
এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আরুমণের [বষয় ছল” ; ইত্যাদি! 

রাজা রামমোহন রায়ের পৈতৃক 'বিষয়াঁধকার সম্বন্ধে তাঁহার প্রদোহ্ আর্ধাদর্শন 
পন্নে ধলাখয়াছেন ;_প্রচালত আইনানসারে যাঁদও তান গপতধনের সম্পূর্ণ আঁধকারা, 
তথাঁপ পাঁর্থবসুখে বীতরাগ বিনয়ী রামমোহন, আত্মীয় জ্বজনের মনে কষ্ট দয়া দ্বহস্তে 
সমস্ত গ্রহণ কাঁরতে বিরত হন। যাহা হউক, সকলই পর্বের ন্যায় এখনও তাঁহার মাতার 
অধশনে রাহল। তান জামদারণ কার্য প্রভৃতি স্বহস্তে গ্রহণ কাঁরয়া আঁত সন্চারুরূপে 


৯১৩ 


কাযসম্পাদন কাঁরতে লাঁগলেন। এদেশশয় জামদারা কার্যযানচয় যেরূপ জাঁটল ও তাহাতে 
যের্প সূক্ষন বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহাতে স্তীলোকের কথা দূরে থাকুক্‌, অনেক সময় কত 
প্রুষকে ব্যাতব্যস্ত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় একটি বঙ্গীয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বাঁধমত 
কাযসম্পাদন কতদূর কঠিন বিষয়, তাহা বলা যায় না। কথিত আছে, ফুলঠাকুরাণী, 
গৃহদেবদেবশ রাধাগোঁবিন্দ ও অসংখ্য শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া জামদারা কাধ্য সকল 
পর্য্যবেক্ষণ কাঁরতেন।” 

পতার মৃত্যুর পর, তিনি পুনব্্বার গৃহে আসিয়া বাস কাঁরলেন। তাঁহার জ্ঞানানদরাগ 
তখনও সমভাবে প্রবল ছিল। শাম্রাধ্যয়নে তাঁহার আশ্চর্য্য আসান্ত দেখিয়া পাঁরবারস্থ 
ও অন্যান্য আতনীয়বর্গ অবাক্‌ হইয়াছলেন। 


পাঠাসান্ত বিষয়ে গল্প 


তাঁহার পাঠাসন্তি সম্বন্ধে রায়বংশীয়াদগের মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত আছে। 
একাদন 'তান প্রাতঃস্নান পূর্বক একটি নিজ্জনগৃহে বাঁসয়া সংস্কৃত বাল্মীকণ রামায়ণ 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্বে কখন তান উত্ত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই ; সুতরাং 
বিশেষ আগ্রহাতিশয়সহকারে পাঠারম্ভ কাঁরলেন। ক্রমে আঁধক বেলা হইল, দুই প্রহর 
অতীত হইয়া গেল, অথচ তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইল না। পাঁরবারবর্গকে তান বিশেষ 
করিয়া নিষেধ কাঁরয়া 'দিয়াছলেন যে, কেহ যেন কখন তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত উপাস্থিত 
নাকরে। আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, অথচ কাহারও সাহস হইল না যে, গম্ভীর- 
প্রকৃতি রামমোহনের তপোঁবঘন উৎপাদন করেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই আহার কাঁরলেন, 
রামমোহন অধ্যয়নে নমগ্ন। বেলা তৃত"য় প্রহর আতনক্লান্ত হইল। পত্র অনাহারী থাকিতে 
জননী ফুলঠাকুরাণী কেমন কারয়া আহার করেন! তখন রামমোহন রায়ের বিশেষ শ্রদ্ধা- 
ভাজন রাধানগরনিবাসী একব্যান্তু সাহস পূর্বক তাঁহার গৃহদ্বার ঈষৎ উন্মন্ত করিলেন। 
রামমোহন রায় বুঝিতে পাঁরয়া আর একটু প্রতীক্ষা কারবার জন্য তাঁহাকে হীঞ্গত 
কারিলেন। 'কিয়ৎক্ষণ পরেই পাঠ জ্লাঙ্গ কাঁরয়া আহারাঁদ কাঁরলেন। কাঁথত আছে, 'তাঁন 
এই এক 'দনের'অধ্যে একাসনে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ শেষ কাঁরয়াছলেন। 


সতশীদাহ নিবারণের প্রাতিজ্ঞা 


মহাজনগণের জনবনবৃত্তান্ত পাঠ কাঁরলে দেখা যায় যে, এক একটি ঘটনায়, হেয় 
তো আত সামান্য কোন ঘটনায়) অনেক সময়ে, তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে পারবার্তত 
হইয়া যায়। বিধাতার অঙ্গুলি সেই সকল ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহাঁদগকে নৃতন সত্য 
ও কর্তব্যপথ প্রদর্শন করে। জাবনে শত শত 'দন কে না *মশানে শব লইয়া যাইতে 
দেখে১ঃ কিন্তু কাঁপলবস্তুর রাজকুমার উহা দৌঁখয়া সিংহাসন চরণে ঠোঁলয়া সন্ন্যাস 
অবলম্বন প্‌ব্্বক অর্দ্ধজগদ্ব্যাপণী অক্ষয়কীর্ত স্থাপন করিয়া শ্িয়াছেন। পৃথিবীর শত 
শত লোক কি বজ্্রাঘাতে মৃত্যু দেখে নাই? কিন্তু মর্টন লুথর তজ্জন্যই সংসারে জলাপঞ্জল 
দিয়া ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন শিশু না ক্ষুদ্র ইতর জন্তুঁদগকে প্রহার 
করে? কিন্তু চার বৎসর বয়স্ক থিওডোর পার্কার, একাঁট কৃম্মকে মারিতে গিয়া বিবেকের 
গঢ়ে কার্য দোখতে পাইলেন। সেইরূপ, রামমোহন রায়ের সময়ে চিতানলে জীবিত সতীর 
মৃত্যু কে না দোখত? কিন্তু তন্মধ্যে 'তানই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের স্ত্রীর 
সহমরণব্যাপার স্বচক্ষে দৌঁখিয়া প্রাতজ্ঞা কাঁরলেন যে, ষতকাল বাঁচবেন, এই ভয়ঙ্কর প্রথা 
সমূলোৎপাঁটত কারবার জন্য প্রাণপণে যত্ন কারবেন। 'তাঁন তাঁহাকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত 


১৪ 


কারবার জন্য অনেক বুঝাইয়াছিলেন, 1কন্তু কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। 'শচতানল ধ্‌ ধু 
কারয়া *জবাঁলতেছে, সহগামনী স্ত্রীর আর্তনাদ যাহাতে কাহারও কর্ণে প্রাবষ্ট না হয়, 
তজ্জন্য প্রবল উদ্যমে বাদ্যভান্ড বাঁজতেছে, সে প্রাণভয়ে চিতা হইতে গাব্রোখান কারবার 
চেন্টা কাঁরতেছে, কিন্তু স্বজনেরা তাহার বক্ষে বাঁশ দয়া চাঁপয়া রাখিতেছে ; এই সকল 
নির্দয় ও 'িষ্ভুর কাণ্ড দেখিয়া রামমোহন রায়ের চিত্তে দয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠল, 
এবং তদবাঁধ তান প্রাতজ্ঞা কাঁরলেন যে, যে পর্য্যন্ত না সহমরণ প্রথা রাঁহত হয়, সে পধ্যল্ত 


তাঁন্নবারণের চেম্টা হইতে 'তাঁন কখনই বিরত হইবেন না।” * ১৮১১ সালে এই সতাদাহ 
ছাঁটয়াছিল। 


ইংরেজশী শক্ষা 


যে সকল গুণ ও ক্ষমতা থাঁকলে নবাব সরকারে কর্ম পাওয়া যায়, রামকান্ত রায় 
প্দত্রকে তদুপযোগী শিক্ষাই প্রদান কাঁরয়াছলেন। তাঁহার িতৃপিতামহ সকলেই নবাব 
সরকারে কার্য কারয়াছিলেন ; সৃতরাং তাঁহার পক্ষে এ প্রকার করাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ 
সে সময়ে আদালতে পারস্য ভাষা চাঁলত ছিল। ১৭৭৪ সালে স্বীপ্রমকোর্ট সংস্থাঁপত 
হওয়া অবাধ ইংরেজীর চচ্চ্ঠা আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখনও 
অন্যান্য সব্বন্ত পারস্য ভাষারই চলন ছিল। সুতরাং রামমোহন রায় দ্বাঁবংশ বংসর 
বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষা কিছুই জানতেন না। এ সময়ে তান প্রথম ইংরেজী শিক্ষা 
আরম্ভ করেন। আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু তৎপরে পাঁচ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তান উহা মন 
1দয়া শিক্ষা করেন নাই। সংস্কৃত আরবী ও পারসশ ভাষায় 'লাখত শাস্ত্র সকল অধ্যয়নেই 
[তান বিশেষ আঁভানাবস্টচিন্ত ছিলেন। সুতরাং সাতাশ 'আটাশ বংসর বয়সেও, তান 
মাত্র। ইংরেজণ রচনা প্রায় কিছুই পারতেন না। 

এই সময়ে, অর্থাৎ খএনম্টাব্দ ১৮০৩ িকংবা ১৮০৪ সালে, রামমোহন রায় মার্শদাবাদে 
বাস করেন। তথায় তহফত-উল-মুওয়াহদ্দীন নামক এক খাঁন পুস্তক প্রকাশ করেন। 
পূস্তকের নামের অর্থ, একেশবরবাদশীদগকে প্রদত্ত উপহার । (পাঁরাঁশল্ট দেখ ।) 


ণ্র অধশনে কম্মগ্রহণ ও আতমসম্মান রক্ষা 


এই সময়ে তান গবর্ণমেণ্টের অধীনে কম্মপ্রহণ করেন। মুসলমান রাজশাসনের 
যতই কেন দোষ থাকুক না, উহার একাঁট বিশেষ গুণ এই ছিল যে, রাজ্যের সব্বোচ্চপদ 
লাভেও 'হন্দ্ু, মুসলমান উভয় জাতির সমান আঁধকার ছিল। কেবল প্রধানমন্তরীত্ব নহে, 
প্রধান সেনাপাঁতর পদ পর্য্যন্ত 'হন্দুরা লাভ কারতে পাঁরিতেন। কঠোরহৃদয় অত্যাচারী 
বাদশাহ আরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপাঁতি যশোবন্ত সিং, একজন 'হন্দ্দ। সুসভ্য ইংরেজ 
জাঁতর অধীনে আমাদের সে সৌভাগ্য অস্তাঁমত হইয়াছে । 'সাঁবল সরাভসের দ্বার 
আমাদের 'নকট উল্মৃন্ত বটে, দিন্তু তাহাতেও কত বাধা ও অস্াবধা। তথাচ, বর্তমান সময়ে 


* রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় প্রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বন্তৃতা। 
রাজনারায়ণবাব তাঁহার পিতা 'নন্দাকশোর বস্‌ মহাশয়ের নিকট এই ঘটনার কথা 


শুনিয়াছিলেন। 


১৫ 


যাহাই কেন হউক না, রামমোহন রায়ের সময়ে এতদপেক্ষা শতগণে শোচনীয় অবস্থা ছিল। 
সে সময়ে জজের ও কালেন্ুরের সেরেস্তাদ্ণার, (তখন দেওয়ানি বালত) দেশীমাঁদগের 
পক্ষে উচ্চতম পদ বাঁলয়া নাদ্দন্ট ছিল। সুতরাং রামমোহন রায়ের ভাগ্যেও তদপেক্ষা 
উচ্চতর পদ জুটে নাই। কিন্তু তাহাও তান একেবারে পান নাই। দেওয়ানি পাইবার আশায়, 
প্রথমে তাঁহাকে সামান্য কেরাণীর কর্ম স্বীকার কারতে হইয়াছল। 


1সাঁবাঁলয়ানাদগের মধ্যে অনেকে, আমলাদগের প্রীত যে প্রকার অন্যায় ব্যবহার 
কাঁরয়া থাকেন, তাহা সাধারণের আঁবাঁদত নাই। তাঁহারা ভদ্রুসন্তানের প্রাপ্য ন্যায্য সম্মান 
লাভ করা দূরে থাকুক্‌, কখন কখন গো অশ্বের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা 
যে কেবল সাহ্বাঁদগের দোষ, এমন বোধ হয় না। আমাদগের স্বদেশীয় যে সকল ভ্রাতৃগণ 
আমলার কার্য্য কাঁরয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার যে প্রকার নিন্দনীয়, 
তাহাতে সহজেই তাঁহারা প্রভূর অশ্রদ্ধাভাজন হন ; সুতরাং উপয্স্ত সম্মানলাভে বাত 
হন। আমলারা যাঁদ আপনার সম্মান আপাঁন রক্ষা কাঁরয়া চালতে জানতেন, যাঁদ তাঁহারা 
স্বাধীনাঁচত্ত ও সত্যাপ্রয় হইতেন, তাহা হইলে সকল স্থলে না হউক, অনেক স্থলেই 
[সাবলিয়ান সাহেবেরা তাঁহাদের প্রাত যথাযোগ্য ব্যবহার কাঁরতে বাধ্য হইতেন। এখন 
অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে । রামমোহন রায়ের সময়ে, অনেক স্থলেই আমলা ও 
সাবালয়ান সাহেবের সম্বন্ধ আত জঘন্য ছিল। এক দিকে তোষামোদ, হানতা ও 
অসত্যাপ্রয়তা ; অপর দিকে ওপ্ধত্য, অভদ্ূুতা ও আঁশম্টাচার। সুতরাং রামমোহন রায়ের 
ন্যায় একজন স্বাধীনাচত্ত, উন্নতমনা লোক যে, কম্মগ্রহণের পূর্বে সতর্ক হইবেন, ইহা 


আশ্চর্য্য নহে। 


তানি 'সাবাঁলয়ান্‌ 'জন গাব সাহেবের অধপনে কেরাণশীগাঁর কম্মের জন্য প্রাথণ 
হইয়াছিলেন। সাহেব তাঁহাকে' কর্ম দিতে অঙ্গকার কাঁরলে, তান তাঁহার কট এই 
প্রস্তাব কাঁরলেন যে, তানি এই মর্মে একটা লেখাপড়া কাঁরয়া তাহাতে স্বাক্ষর কাঁরয়া দিন 
যে, যখন তিনি কার্য্যের জন্য তাঁহার সম্মুখে আসবেন, তখন তাঁহাকে আসন দিতে হইবে, 
এবং সামান্য:আমলাদগের প্রাঁত যে প্রকারে হূকুমজারি করা হয়, তাঁহার প্রাত সে প্রকার 
করা হইবে না। তান কেবল মুখের কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া উত্ত বিষয়ে একাঁট দালল 
'লাখিয়া দিবার 'জন্য সাহেবকে অনুরোধ কাঁরলেন। ধর্মান্গত আত্মসম্মানবোধ এবং 
স্বাধীনতাপ্রিয়তা রামমোহন রায়ের আঁতশয় প্রবল ছিল। তাঁহার জীবনের ভার ভূর 
ঘটনা, তাঁহার চাঁরন্রের এই বিশেষ ভাবাঁট প্রকাশ করে। িগৃবি সাহেব তাঁহার প্রস্তাবে 
সম্মত হইয়া উত্ত মম্মমের এক দাঁলল স্বাক্ষর কাঁরয়া দিলেন ; রামমোহন রায়ও কম্মগ্রহণ 
কারলেন। 


রামমোহন রায় এ প্রকার যর ও উৎসাহ সহকারে কাযাসম্পাদন করিতে লা 

যে, সাহেব তাঁহার প্রাত দিন দিন আঁধকতর সন্তুষ্ট হইতে লাগলেন। ২ 
রামমোহন রায় দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হইলেন। িগ্ঁব সাহেব, রামমোহন রায়ের বিদ্যাবাদধ, 
কার্য দক্ষতা ও কর্তব্যশীলতার পারচয় যতই পাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাত আকৃষ্ট 
হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ও ডিগৃবি সাহেবের ভদ্রতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণ দেখিয়া 
তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা কারতে লাগিলেন। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধূতা জাল্মল। 
মৃত্যু পযন্ত সেই বন্ধূতা স্থায়ী হইয়াঁছল। তাঁহারা উভয়ে 'ালিয়া ইংরেজশ ও দেশীয় 
সাঁহত্যের চচ্চ্ঠা কাঁরতেন, এবং তদ্বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করিতেন। 


১৬ 


রংপুরে ব্রক্গজ্ঞানপ্রচার 


রামমোহন রায়, ভিগাব সাহেবের অধানে রামগড়, ভাগলপুর ও রংপুর এই তন 
স্থানে কর্ম কারয়াছলেন। 1ডগাঁব সাহেব, রামগড়ে, ১৮০৫ হইতে ১৮০৮ ) ভাগলপুরে, 
১৮০৮ হইতে ১৮০৯); এবং রংগ্ত্ররে ১৮০৯ সালের ২০শে অক্টোবর হইতে ১৮১৪ 
সাল পযন্ত কর্ম করেন। বর্ধমান মহারাজার সাহত মোকদ্দমার জবানবল্দীতে রামমোহন 
রায় বাঁলয়াছলেন যে, তান রামগড়, ভাগ্লপুর ও রংপুরে বাস করিয়াছিলেন। 

রংপুরে বিষয়কম্ম উপলক্ষে অবাস্থাত কালেও তান আপনার জণবনের প্রধান 
কার্য বিস্মৃত হন নাই। সন্ধ্যার পর, আপনার বাসাবাটীতে ধর্মালোচনার জন্য সভা 
আহবান কাঁরতেন। সভাস্থ ব্যান্তবর্গকে পোত্তীলকতার অসারত্ব ও ব্রহ্গজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা 
বুঝাইয়া দিতেন। তত্রত্য মাড়োয়ারী বাঁণকাঁদগের মধ্যে অনেকে সভার সভ্য হইয়াছলেন। 
এই সকল মাড়োয়ারীগণের জন্য তাঁহাকে কজ্পসূত্র প্রভৃতি জৈনধর্্ম সংক্রান্ত গ্রল্থ অধ্যয়ন 
কাঁরতে হইয়াছিল। শশঘ্ই তাঁহার একজন প্রাতদ্বল্দবী হইল। হান তন্রত্য জজ- 
আদালতের দেওয়ান ছিলেন। তানি পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় সুপাঁন্ডত ছিলেন। ইহার 
নাম গৌরাকান্ত ভট্রাচা্যা। ইনি রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে “জ্ঞানাঞ্জন” নামে একখানি 
বাঙ্গালা পৃস্তক লেখেন। উহা সংশোর্ধত হইয়া বাঙ্গালা ১২৪৫ সালে হেং ১৮৩৮ 
সালে) কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকখানিতে জানিতে পারা যায় যে, রামমোহন 
রায় রংপ্‌রে পারসাঁ ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, এবং বেদান্তের 'কয়দংশ 
অনুবাদ কাঁরয়াছিলেন। অনেক লোক গোৌরাঁকান্ত ভট্রাচার্যের অনুগত ছিল। 'তাঁন 
তাহাদিগকে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারী হইতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তান সে 
বিষয়ে কৃতকার্ধয হইতে পারেন নাই। 

ইংরেজণ শিক্ষার উন্নাত 

রামমোহন রায় তাঁহার প্রণীত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ও কেনোপানষদের চূর্ণক, ইংরেজী 
ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ডিগৃবিসাহেবের সম্পাদকীয়তায় উহা প্রকাশ হয়। 
সাহেব উত্ত পুস্তকের ভূমিকায় রামমোহন রায় সম্বন্ধে লাখয়াছেন ;_ “বাইশ বৎসর বয়সে 
[তিন প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু মনোযোগপূর্্বক শিক্ষা না করাতে, 
পাঁচ বংসর পরে, যখন আমার সাঁহত তাঁহার পাঁরচয় হইল, তখন সামান্য সামান্য বিষয়ে, 
[তিনি ইংরেজীতে কথা বাঁললে বোধগম্য হইত মান্র। কিন্তু উত্ত ভাষা কিছুমাত্র শুদ্ধরূপে 
লাখিতে পারতেন না। যে জিলায় আমি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিবিল সরভসে পাঁচ 
বৎসর কালের ছিলাম ;. তথায় তান, পাঁরশেষে, দেওয়ান, অর্থাৎ করসংগ্রহ বিষয়ে প্রধান 
দেশীয় কম্মচারীর্পে নিয্ুস্ত হইয়াছলেন। আমার চিঠিপত্র সকল মনোযোগপূর্্থক পাঠ 
কাঁরয়া এবং ইয়োরোপাঁয় ভদ্রলোকাঁদগের সাঁহত পন্রাদ 'লাখয়া ও আলাপ কাঁরয়া তিনি 
ইংরেজণ ভাষায় এ প্রকার বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ কাঁরয়াছিলেন যে, বিলক্ষণ শুদ্ধরূপে ইংরেজী 
বাঁলতে ও িখিতে পাঁরতেন।” উন্ত ভূমকায় ডিগাঁব সাহেব আরও বাঁলয়াছেন যে, 
ইয়োরোপাীয় সংবাদপন্র পাঠ করা রামমোহন রায়ের অভ্যাস ছিল। তান ফ্রান্স প্রভৃতি 
দেশের রাজনৈতিক ঘটনার বিষয় পাঁড়তে আঁধক ভালবাসতেন। নেপোঁিয়ান বোনাপার্টির 
ক্ষমতা ও বশরত্বের আঁতশয় প্রশংসা কাঁরতেন, এবং তাঁহার পতন হইলে, তিনি একাল্ত 
দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের প্রথম বেগ চাঁলয়া গেলে, তাঁহার মনের ভাব পাঁরবার্তত 
হয়। তান শেষে বাঁলয়াছলেন যে, নেপোঁলয়ান্‌কে তান পূর্বে যেমন প্রশংসা কাঁরতেন, 
এখন সেইরূপ অশ্রম্ধা করেন। 


৯১৭ 
রামমোহন- ২ 


কম্মত্যাগ 


রামমোহন রায় ১৮০৫ সাল হইতে ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের চাকুরি 
কাঁরয়াছিলেন। রামগড় জিলায় অবাঁস্থাতকালে তিনি সহরঘাঁটিতে বাস কাঁরতেন। ছোটনাগ- 
পরের অন্তর্গত চাতরা হইতে গয়া যাইবার পথে এই সহরঘাঁটি। অবশেষে 'বষয়কণ্ম 
হইতে অবসৃত হইলেন। 

প্যত্রের বিবাহ ও দলাদলি 

রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পূত্র রাধাপ্রসাদের বিবাহের সময় হিন্দুসমাজে মহা 
আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আন্দোলনকারিগণ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। 
হগাঁল জিলার অন্তর্গত ইড়পাড়া গ্রামে জনৈক সম্দ্রান্ত ব্যান্তি রাধাপ্রসাদকে কন্যা সম্প্রদান 
করেন। 

গ্রামে উৎপাত 


কৃষ্নগরের সাল্লাহত রামনগর গ্রামে, রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যান্ত চার পাঁচ 
হাজার লোক লইয়া এক প্রধান দলপাঁত হন। রামমোহন রায় পৌত্তীলকতার প্রাতবাদ ও 
কুক্ষুটধ্বান কারত ; এবং সন্ধ্যার পর, তাঁহার অন্তঃপুরে গো-হাড় প্রভৃতি পদার্থ নিক্ষেপ 
কারিত। তাহারা এই প্রকার অত্যাচার দ্বারা পাঁরবারগণকে ব্যাঁতব্যস্ত কাঁরয়া তুলিল। 
কিন্তু রামমোহন রায়ের অসাধারণ ধৈষ্য িছতৈ পরাভব মাঁনল না। কোন প্রকার 
প্রীতাহংসা করা দুরে থাকুক, তান সব্্বদাই সদ্ভাবদ্বারা অসদ্ভাবকে জয় কাঁরতে চেষ্টা 
কারতেন। কিন্তু তাঁহার মিম্টকথায় ও সদুপদেশে, তাহারা ভ্যালবার লোক ছিল না; 
বরং তাঁহাকে একান্ত ধৈযযশশীল দেখিয়া উৎপাত আরও বৃদ্ধি কারয়াছিল। পাঁরশেষে আপনা 
'আপাঁন সকল থাময়া গেল। 

মাতা কর্তৃক তাড়িত হইয়া রঘ,নাথপনরে গৃহানম্সাণ 

বাঁহরের লোকের উৎপাত থামলে কি হয়? এঁদকে মাতা ফুলঠাকুরাণী পুত্রের 
প্রাতি দিন দন বিরন্ত হইতে লাগলেন। রামমোহন রায় লোককে প্রচালত পৌত্তীলকতার 
অসারত্ব ও ব্রহ্গজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা যতই বুঝাইতে লাগলেন, ততই তাঁহার 
'মাতার ক্রোধাণ্ন গ্রজবলিত হইয়া উঠতে লাগিল। রামমোহন রায়ের পত্নীদ্বয় ও তাঁহার 
'মব পুত্রবধূকে তান গৃহ হইতে দূর কাঁরয়া দবার সঙ্কল্প কারলেন। রামমোহন রায় 
ভাবিলেন যে, মাতার বাটীর নিকটে গৃহ নিম্মাণ কাঁরয়া গ্রামেই সপারবারে বাস কাঁরবেন। 
কিন্তু সমস্ত কৃষ্ণনগর মাতার জাঁমদারী, সেখানে তিনি বধম্মর্ঁ সন্তানকে স্থান দিবেন 
কেন? ' ফুলঠাকুরাণী মনে কাঁরয়াছিলেন, পুত্রকে সপারবারে কৃষ্ণনগর হইতে বিদ্‌রিত 
কাঁরবেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। রামমোহন রায় লাঙ্গুড়পাড়া পাঁরত্যাগ 
পূৰ্্বক তীন্নকটবত্তাঁ রঘুনাথপুরে এক শমশানভূমির উপর বাটণ প্রস্তুত করেন। তাঁহার 
গ্রদৌহন্ন 'আর্্যদর্শন'-পন্রে 'লাখয়াছেন যে, তান উত্ত বাটীর সম্মুখে এক মণ্ড নিম্মাণ 
পূব্্বক উহার চতুষ্পার্রবে "&$ তৎংসৎ' “একমেবাদ্বিতীয়ং এই কয়েকাঁট বাক্য খোঁদিত 
কারয়াছিলেন। এ মণ্ঠাট তাঁহার*উপাসনাস্থান ছিল। কেহ কেহ বলেন, তান কাঁলকাতা 
হইতে বাটী গিয়া এবং বাট হইতে কাঁলকাতায় আসবার সময় সব্্ব প্রথমে এ মণ্ডট 
প্রদক্ষিণ কাঁরতেন। 
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তৃতীয় অধ্যায় 
কলিকাতা-বাস 
কাঁলকাতা আগমন ও সংস্কারকাযে' জীবনসমপ্পণ 


রামমোহন রায় ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খ্যীম্টাব্দে) বেয়াল্লিশ বংসর বয়সে কাঁলকাতায় 
আসিয়া বাস কাঁরলেন। এখন হইতেই তাঁহার জীবনের কার্য প্রকৃতরূপে আরম্ভ হইল। 
তাঁহার সমূদয় অবকাশ ও অর্থ, শরীর ও মন, জল্মভূমর হিতসাধনন্রতে উৎসর্গ কাঁরলেন। 
যতাঁদন বাঁচয়াছলেন, তাঁহার অন্য কার্য্য ছিল না, অন্য চিন্তা ছিল না। 

ধম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, রাজনোতিক সংস্কার, বাঙ্গালা সাহত্যের উন্লাত প্রভাত 
সকল প্রকার শৃভকর কার্যে তান হস্তার্পণ কাঁরয়াছলেন। তজ্জন্য দবারান্র পরিশ্রমেও 
কাতর ছিলেন না। 


[হন্দসমাজের তৎকালশীন অবচ্থা 


রামমোহন রায় যে সময়ে কাঁলকাতায় আঁসয়া বাস করেন, তৎকালীন হিন্দুসমাজের 
অবস্থাবিষয়ে “রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য” স্নাক্ষরকারী, ১৭৮৭ শকের 
৭ মাসের 'তত্ববোধিনী পান্ুকা'য় যাহা লাখয়াছলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত 

রলাম। 

“রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় 
বঙ্গভাঁম অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তীলকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে 
সীমান্তর পর্য/ন্ত পাঁরব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্মকাণ্ড, উপাঁনষদের যে ব্রন্ধজ্ঞান, 
তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু দুর্গোৎসবের বাঁলদান, নন্দোংসবের কীর্তন, 
দোলযান্রার আবার, রথযান্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের 
আনন্দে কালহরণ কারিত। গঞ্গাস্নান, ব্রাহ্গণবৈফবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাঁদদ্বারা তাঁর 
পাপ হইতে পার্রাণ পাওয়া যায়, পাঁবত্রতা লাভ করা যায়, পূণ্য অজ্জন করা যায়, ইহা 
সকলের মনে একেবারে 'স্থিরবিশবাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একাঁটও কথা বাঁলতে 
পারতেন না। অন্বের বিচারই ধর্মের কান্ঠাভাব ছিল, অন্নশ্দাদ্ধর উপরেই 'বিশেষরূপে 
টত্তশুদ্ধি নির্ভর কারত। স্বপাকহবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর আঁধক পাঁব্কর কম্ম' 
[কছ্‌ই ছিল না। কাঁলকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজাঁদগের অধানে িষয়বম্্ম কারয়াও 
স্বদেশগয়াদগের নিকটে ব্রাহ্মণজাঁতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা কারবার জন্য বিশেষ যয 
কারতেন। তাঁহার কার্য্যালয় হইতে অপরাহেন 'ফাঁরয়া আসিয়া অবগাহন স্নান কাঁরয়া 
ম্লেছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যাপূ্জাদ শেষ কাঁরয়া দবসের 
ঈ্স্টমভাগে আহার কাঁরতেন। ইহাতে তাঁহারা সব্ব্প পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণপাঁণ্ডতেরা 
তাঁহাদের যশঃ সব ঘোষণা কাঁরতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার কারতে না পারতেন, 
ভাঁহারা কার্ধযালয়ে যাইবার পূর্বেই সম্ধ্যাপূজা হোম সকলই সম্পন্ন কারতেন; এবং 
নৈবেদয ও টাকা ব্রান্মণাঁদগের উদ্দেশে উৎসগ* কাঁরতেন, তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের 
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প্রাযশিত হইত। ্রাক্মণ্পশ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। 
তাঁহারা প্রাত্ঃকালে গঞ্গাস্নান করিয়া পুজার চিহ কোশাকুশি হস্তে লইয়া সকগেরই 
দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কারতেন এবং দেশ বিদেশের ভাল মন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার 
কাঁরতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দু্গোৎসবে কে কত পূণ্য কারলেন, ইহারই 
স্দখ্যাতি ও অধ্যাতি সব্বন্ধ কীর্তন এবং ধনদাতাঁদগ্নের যশঃ ও মাঁহমা সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা. 
বর্ণন কারতেন। ইহাতে কেহবা অধ্যাতির ভয়ে, কেহবা প্রশংসালাভের আশ্বাসে, 
বিদ্যাশূন্য ভট্রাচার্যযাদগকেও যথেষ্ট দান কাঁরতেন। শুদ্র ধনীদগের উপরে তাঁহাদের 
আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্যবিস্তাপহারক মল্মদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও 
পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া ষথেম্ট অথ" উপাজ্জন কারতেন। ইহার নিদর্শন 
অদ্যার্পি গ্রামে নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণপশ্ডিতেরা ন্যায়শান্রে ও 
স্তশাস্তে ধক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাহার যত জ্ঞানানূশশলন থাকত, তিনি 
ওত মান্য ও প্রাতজ্ঠাভাজন হইতেন, কিন্তু তাঁহাদের আঁদশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও 
অনাভজ্ঞতা ছিল যে, প্রাতাঁদন তিনবার করিয়া যে সকল সম্ধ্যার মল্ত্র পাঠ কাঁরতেন, তাহার 
অর্থ অনেকে জানিতেন কিনা সন্দেহ। বিষয় ধনশীদগের মধ্যে তো কোন প্রকার বিদ্যার 
চচ্চা ছিল না। চাঁলত বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ জানা দুরে থাকুক্‌, কাহারও বর্ণাশুদ্ধ 
গান ছিল না। বিষয়কর্মের উপযোগী পন্ন লেখা ও অগ্ক জানা থাকলেই তাঁহাদের পক্ষে 
ঘথেষ্ট হইত। তাঁহাদের মধ্যে যান ইংরাজী অক্ষর ভাল কাঁরয়া াঁখতে পারতেন, তানি 
বিদ্যার গারমা আর মনে ধারণ কাঁরতে পারতেন না। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে 
চৈতন্যচারতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামগ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রাসম্ধ ; 
এ সকলই পদ্যের ; গদ্যের গ্রল্থ তখন একখানিও ছিল না।* বুল্ব্যীল ও ঘুণ্ড়ীর খেলা, 
কৃফযাত্রা ও কাঁবর লড়াই, বিন্‌, সেতার ও তবলাতেই তখনকার কাঁলকাতার যূবাঁদগের 
আমোদ ছিল, এবং তাঁহারা দোলের আবির খেলার ন্যায় নন্দোংসবের গোলা হরিদ্রা লইয়া 
পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি কাঁরয়া ারিতেন ও দেবকীপ্রসূতীর প্রসাদ ঝালের লাড়্‌ 
ভীন্তপূর্বক খাইতেন। তথাঁপ অনেক রক্ষা এই ছল যে, তখন পানদোষ তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপদেশের 'বজাতীয় সভ্যতার কলগুক তাহাতে 'লগ্ত হয় নাই? 
তখন তাঁহারা বড় বড় পূজাতে ইংরাজাদগকে বাটতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন বটে, 
কিন্তু আপনারা সেই আহারে তাঁহাঁদগের সঙ্গে যোগ দিতে পাঁরিতেন না। পৌন্তীলকতা 
ছাঁড়তে চান না, কিন্তু আচার ব্যবহার ক্রমে রূমে পাঁরবর্তন কাঁরতে তখনকার লোকেরা 
বাধিত হইয়াছলেন” ইত্যাঁদ। 


আন্দোলন 


একটণী বাট ইংরেজ” প্রণালীতে সাঁজ্জত কাঁরয়া তথায় বাস করেন। উহা তাঁহার বৈমান্রেয় 
ভ্রাতা রামলোচন রায় তাঁহার জন্য নিম্মাণ কারয়াছিলেন। বহকাল হইতে তাঁহার আশা 


* বোধহয়, লেখক ভ্বালয়, গিয়াছেন যে, রামরাম বসুর 'প্রতাপাঁদিত্য চার” 
১৬০১ $ লাঁপমালা ১৪০২ রাজীবলোচনো-নিলি ২, ১৮৩২ খ্্টাব্দে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য মাদ্রত ও ঠ্ধতি ঠ))্ন্তু উত্ত পুল্তক 
সকলের রচনা আতি কদর্ধ্য এবং উহা সাং রর 

1 ১১৩ নম্বর বাট?। উত্ত বাটীতে| 








ছিল যে, 'বিষয়কর্ম হইতে অবসৃত হইয়া স্বদেশের উদ্ধারকল্পে জীবনসমর্পপ কারবেন। 
এতাঁদনে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল। পৌঁরুলিকতা ও সর্বপ্রকার উপধন্মের বিরুদ্ধে 
রামমোহন রায়ের রণভেরী এই স্থান হইতে বাঁজয়া উঠিল। কাঁলকাতায় হূলস্থুল 
পাঁড়য়া গেল। কেবল কাঁলকাতায় কেন_সমুদয় বঙ্গভাঁমিতে আন্দোলনের তরঙ্গ বাঁহল। 
বাবাদিগের বৈঠকখানায়, ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে, পল্লাগ্রামের চণ্ডীমশ্ডপে, যেখানে 
সেখানে রামমোহন রায়ের কথা । অন্তঃপূর মধ্যেও আন্দোলনের স্রোত প্রবাহত হইতে 
অবশিষ্ট থাঁকিল না। 


রামমোহন রায়ের সদগণ 


রামমোহন রায় অনেকগ্দাীল লোককে বশীভূত কারয়াছিলেন। তন্মধ্যে সে সময়ের 
কয়েকজন প্রধান প্রধান লোক ছিলেন। বাস্তাবক তিনি যে প্রকার সদগৃণশালণ ব্যন্ত 
ছিলেন, তাহাতে এ প্রকার হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। রামমোহন রায়ের “একজন অনুগত 
শিষ্য” তাঁহার বিষয়ে বলিয়াছেন ;_ “তাঁহার শরীরে যেমন বল, মনেও তেমান বাঁ্যয ছিল। 
তাঁহার উজ্জবলজ্ঞানে যাহা কিছ প্রকাশ পাইত, [তানি স্বীয় তাঁক্ষ] বাঁদ্ধর দ্বারা তাহা 
তন্ন তন্ন করিয়া লোকদগকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার গাম্ভীর্যা ও পাশ্ডিত্যবলে লোক 
যেমন তাঁহাকে সম্মান কারতে বাধ্য হইত, তান তেমান আপনার সুশীলতা, নম্রতা ও 
বনয়গুণে তাঁহাদের মনের প্রণয়-ভাব আকর্ষণ কাঁরতেন। তান বলাবক্রমে, 'বদ্যাঁবনয়ে, 
জ্ঞানব্যাদ্ধিতে, একজন অসামান্য পুরুষ ছিলেন। শাস্ত্রবিচারে তাঁহার শ্রান্তিমান্র ছিল না। 
সত্যেতে এঁকান্তিক নিষ্ঠা, ঈশবরেতে প্রগাটু শ্রদ্ধা, পরকালে দূঢ্রবি*বাস, লোকের প্রাত 
অসামান্য দয়া তাঁহার স্বভাবাঁসদ্ধ গুণ ছিল। তান যেমন ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার 
কাঁরতে উৎসাহ ছিলেন, তেমনি লোকের উপকার সাধনে তাঁহার আন্তাঁরক অন্নরাগ 'ছিল। 
তিনি একাদকে যেমন ব্রাহ্গদমাজ স্থাপন কারয়াছেন, আর একাঁদকে তেমান সহমরণ 
টনবারণ কাঁরয়াছেন। তাঁহার এক বন্ধ হিতৈষী ডোভভ্‌ হেয়ার সাহেব ছিলেন, তাঁহার 
আর এক বন্ধু ঈশবরপরায়ণ পাদ্রী আদম সাহেব। তান আত সংপুরুষ, মহাপুরুষ 
[ছিলেন।” (€ তত্ববোধনী পাত্রকা, ১৭৮৭ শক) 


রামমোহন রায়ের দত্গীী ও শিষ্যগণ 


তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, গভনর বিদ্যা ও মধুর ব্যবহারে কতকগ্াীল সম্ভ্রান্ত লোক 
তাঁহার প্রাত আকৃষ্ট হইলেন। *'গোপনীমোহন ঠাকুর; ইনি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পনর, 
সপ্রাসদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পিতা এবং স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিতামহ । 
'বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ; ইনি জাঁন্টস্‌ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতা, 'হন্দু কলেজের 
একজন সংস্থাপক, এবং উন্ত কলেজের প্রথম সম্পাদক। হান একটি বন্তৃতায় বাঁলয়াঁছলেন 
যে, যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেইর্‌প হিন্দকলেজ সংস্থাপনরূপ 
কার্য্য হইতে সুমহত ফল উৎপন্ন হইবে। 'জয়কৃষণ সিংহ; কাঁলকাতার রাজার বাগান, তাঁহার 
বাগান ছিল। *কাশশনাথ মাল্লক ; ইনি আন্দুলের মঞ্লিকবংশণয়। বৃন্দাবন নর) 
ইান রাজা পাঁতাম্বর 'ত্রের পুর, ও ডান্তার রাজেন্দরলাল মিত্রের িতামহ। “গোপানাথ 
মুন্সী। রাজা বদনচন্ট্র রায়; ইনি রাজা নরাঁসংহের সম্পকাঁয়। "রঘুরাম শিরোমাঁণ, 
'ুরনাথ তকভ্ষণ,. ্বারকানাথ মুনূসী প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার নিকট অব্থদাই 
আিতেন। 


১ 


তাদ্ভন্ন, *ন্দ্ুশেখর দেব (ইনি বর্ধমানাধপাতির রাজকার্ধানিব্্বাহক সভার একজন 
টার নিন) “তারাচাঁদ চক্রবতাঁ” ইনিও বর্ধমানরাজের রাজকার্যানিষ্্বাহক সভার 
এ সপভঞ্জেন। ৯০ পা জজ ৯০০ 
্থাজনৈতিক :দল ছল। সেই দলাট তারাচাঁদ বাবুর সংস্রব হেতু 0:512:82% 
৪0৮০7, বলিয়া প্রাসম্ধ 'হইয়াছল। 'নন্দীকশোর বস; ইনি ভান্তভাজন রাজনারায়ণ 
বসু মহাশয্নের িতা। *ভৈরবন্দ্র দত্ত; হীন বেখুন স্কুলের সহকারা সম্পাদক ছিলেন। 
'অহঞ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা" এই সঙ্গীতাঁট ইন্হার রাচিত। শনমাইচরণ মিন; 
গড়পাড়ে ইহার নিবাস ছিল। 'ব্রজমোহন মজুমদার ; জোড়াসাঁকোনিবাসী ছিলেন। 
ইনি 'পোত্তীলকপ্রবোধ' গ্রন্থের রচাঁয়তা বালিয়া প্রাাঁদ্ধ লাভ করেন।* *রাজনারায়ণ 
সেন। *রামনাসংহ মাখোপাধ্যায়। গহলধর বসু; লোকে আমোদ কাঁরয়া বালিত যে, 
ইনি অষ্টবস্মর একজন। *মদনমোহন মজুমদার । “অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ; তেলেনী- 
গাড়ার খ্যাতনামা জমিদার । টাকার প্রসিদ্ধ জমিদার 'কালীনাথ রায় প্রভৃতি কয়েকজন 
তাঁহার উপদেশ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। 

ইহা ভিন্ন 'নীলরতন হালদার ; সল্‌ট্‌ বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন; '্জানরত্লাকর 
গ্রন্থের সংগ্রাহক। উন্ত পুস্তক ইংরেজী অন্বাদসহ প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা 
কালীশগ্কর ঘোষাল; ইনি খাঁদরপুর ভূকৈলাসের রাজবংশের একজন পূর্র্বপূরুষ। 
"বারকানাথ ঠাকুর ; পপ্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি সপ্রাসদ্ধ ব্যান্তগণের পারিচয় দেওয়া 
অনাবশ্যক। 

এতাঁদ্ভন্ন দুই তিনজন সুপাণ্ডিত ব্যান্ত সব্বদা তাঁহার সথ্গে থাঁকতেন। 'রামমোহন 
রায়ের একজন অনুগত শিষ্য” বলেন,_“রামমোহন রায় যখন ১৭৩৪ শকে রংপুরের বিষয়- 
কার্য্য পাঁরত্যাগগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় আগমন 
করেন, তখন হারহরানন্দ তীর্ধ্বামীকে আপনার সঙ্গে কাঁরয়া আনলেন। তীঁর্থস্বামী 
দেশপর্যযটন করতঃ রংপুরে উপাঁস্থত হইয়া রামমোহন রায়ের সাহত সাক্ষাৎ করেন। তিনি 
তাঁহার শাস্ত্রচ্চা ও উদারভাবে পাঁরত্‌প্ত হইয়া তাঁহাকে সম্মানপূব্্বক গ্রহণ করেন ; 
এবং তীর্ঘস্বামও তাঁহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া ছায়াবং তাঁহার সংসর্গে থাকেন; তিনি 
তল্োন্ত সাধন বামাচারে রত ছিলেন ; এবং মহানিব্্বাণতল্ত্রানুযায়ী ব্ন্মোপাসক 'ছিলেন। 

অবধৃতাশ্রম গ্রহণ কারবার পূর্ব তাঁহার নাম নন্দকুমার ছিল।1 তাঁহারই কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, যিনি ব্রাহ্মসমাজের 'বখ্যাত প্রথম আচার্য ছিলেন। হারিহরানন্দ 
তীরর্ঘস্বামী, বিদ্যাবাগণীশ মহাশয়কে রামমোহন রায়ের নিকটে আঁনয়া সমর্পণ করেন। কমে 
ক্রমে 'বদ্যাবাগীশ মহাশয় তাঁহার একজন প্রধান সহযোগণী হইয়া উঠিলেন। রামমোহন 
রায়ের নিকটে িবপ্রসাদ মিশ্র নামক একাঁট 'হন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ থাকতেন; তাঁহার 
সাঁহত 'তাঁন উপাঁনষদের আলোচনা কাঁরতেন।” 


* 'পৌত্তলকপ্রবোধ পুস্তকের প্‌র্বনাম 'মৃখচপোঁটিকা'। পরে উন্ত পুস্তক 
যখন ব্রান্মসমাজ হইতে প্রকাশত হয়, তখন উহার এই কঠোর নাম পাঁরবর্তন কাঁরয়া 
'পোত্তালকপ্রবোধ' নাম দেওয়া হইয়াছিল। 

1 পারাশস্ট দেখ। 

1 ইহার 'িবাস মালপাড়া গ্রামে ছল। হান পরে সংস্কৃত কলেজে স্মাতশাস্ের 
অধ্যাপক হইয়াছিলেন। 
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যে সকল ব্যান্তর নাম করা হইল, ইহারা সকলেই বে ধর্সানসম্ধানে তাঁহার নিকট 
আসতেন, এরূপ নহে। বৈরাঁয়ক বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ কারবার জনাও কেহ কেহ আঁসিতরন। 
পৌত্তীলকতার বির্দ্ধে রামমোহন রায়ের প্রবল প্রতিবাদের জন্য তাঁহারা কেহ কেহ আস্য 
বম্ধ করিয়া দিলেন। ্বারকানাথ ঠাকুর, "রাজা কালশশঙ্কর ঘোষাল এবং খগোপধনাথ 
মুন্সী তাঁহাকে কখন ত্যাগ করেন নাই। 


শর্যবদ্ধি 


দেশশ্দ্ধ লোক তাঁহার শত্রু হইল। অনেকেই নানাপ্রকারে তাঁহার আঁনষ্ট চেষ্টা 
কাঁরত। কন্তু আবার এমন কতকগুলি লোক ছিলেন, যাঁহারা রামমোহন রায়ের সাক্ষাতে 
আতমীয়তা প্রকাশ কাঁরতেন, অথচ গোপনে গোপনে তাঁহার আনষ্ট চেষ্টার টি কারতেন 
না। এই শ্রেণীর জীব বর্তমান সময়েও সব্বন্্ যথেম্ট পাঁরমাণে দৃস্ট হইয়া থাকে। 


প্রচারাথথ অবলম্বিত উপাম্ন 


ধম্ম-প্রচারের জন্য রামমোহন রায় চতুব্বিধি উপায় অবলম্বন কারয়াছিলেন। প্রথম, 
কথোপকথন ও তর্কীবতর্ক ; দ্বিতীয়, বিদ্যালয় সংস্থাপনদ্বারা ও অন্য প্রকারে শিক্ষাদান : 
তৃতীয়, পুস্তকপ্রচার ; চতুর্থ, সভাসংস্থাপন। 


হত 


চতুর্থ অধ্যায় 


বেদান্ত ও বেদান্ভসত্রের ভাষ্যপ্রকাশ। ব্রক্গজ্ঞান ও তাহার শান্দ্রয় প্রমাণ 
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রামমোহন রায় দোঁখলেন যে, পুস্তকপ্রচার, সত্যপ্রচারের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। 
অতএব তিনি ক্রমে ক্রমে ব্রন্ষজ্ঞানপ্রাতপাদক গ্রন্থ সকল নিজ ব্যয়ে মাদ্রুত করিয়া বিনা 
মূল্যে বিতরণ কারতে লাগলেন। তান প্রথমে, ১৭৩৭ শকে, বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্ত- 
ূন্নের ভাষ্য প্রকাশ কাঁরলেন। 

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থপ্রকাশক, উন্ত গ্রন্থের বিষয়ে বাঁলয়াছেন ;_“ইহার অন 
নাম ত্রক্ষসত্র, শারীরক মীমাংসা বা শারীরক সূত্র। যাগ যজ্ঞাদি কম্সসমাপ্লুত এই 
ভারতবর্ষে যদবাঁধ ব্র্জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তদবাঁধ আর্ধাদিগের মধ্যে এ কর্ম ও জ্ঞান 
সম্বন্ধে একট বাদানুবাদ চলিয়া আসতেছে। খাঁষগণ এ দুই বিষয়ের বিস্তর বিচার 
কয়া গিয়াছেন। কৃষদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞানপক্ষীয় ছিলেন। তান যে সকল 
বিচার কাঁরয়াছিলেন, প্রচালত ব্যাকরণের সূত্রের ন্যায় তান এ সকল 'িচারোদ্বোধক কতক- 
গল সূত্র রচনা কারয়া যান। বহুকালের পর, শ্রীমৎ শঙুকরাচার্যয সেই সকল সূত্রের 
অন্তার্নীহত তাৎপর্য ব্যাখ্যা পূর্বক, ব্রহ্মতত্ত ও ব্লক্মোপাসনার উপদেশ পশ্ডিতমণ্ডলঈ 
মধ্যে প্রচার করেন। এ সকল সূত্রে এবং শঙ্করাচার্যয কৃত তাহার ব্যাখ্যানে বা ভাষ্যে 
বেদব্যাসের সমস্ত ব্রহ্গাবচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাতনা রাজা রামমোহন রায়, উত্ত 
বেদান্তসত্রগ্রন্থের এরূপ গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতীত কাঁরয়া প্রথমে এ গ্রন্থখাঁন বাঙ্গালা 
অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাসমতে সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্রের মম ও মীমাংসা 
থাকাতে এবং সব্্বলোকমান্য 'শঙ্করাচার্ধ্য কৃত ভাষ্যে সেই সকল মর্ম সুস্পম্টরূপে বিবৃত 
থাকাতে, রামমোহন রায়ের ব্রক্গাবচার পক্ষে উহা ব্রন্গাস্ত্স্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার 
পূর্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে, তান সকল জাতির সম্মাঁনত শাস্রদ্বারাই প্রাতপন্ন কাঁরবেন 
যে, একমান্র নিরাকার ব্লন্গোপাসনা সব্ব্রেন্ঠ। এই জন্য তান ৫৫৮ সূন্রসমান্বিত সমগ্র 
বেদান্তসূত্রের উত্ত ভাষ্যসম্মত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তাহা প্রচার কাঁরলেন, এবং তংসম্পে 
আপনার যাহা বন্তব্য, তাহা এ গ্রন্থের ভূমিকা, অনুষ্ঠান ইত্যাঁদ নামে প্রকাশ কারলেন। 
বেদব্যাসকৃত বেদান্ত ব্যাখ্যান কেহ অগ্রাহ্য কাঁরতে পারেন না; সুতরাং এই সম্পর্কে 
তৎকাল?ন পাঁণ্ডিতমণ্ডলীর সাঁহত রামমোহন রায়ের বিচার চাঁলল। পরে তান যত বিচার 
কাঁরয়াছলেন, তাহাতে এই বেদান্তসূন্ের প্রমাণ সকল তাঁহার প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। 
১৭৩৭ শকে, রামমোহন রায়ের সকল বিচারের ভীত্তস্বরূপ এই প্রথম গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ 
হয়। ইহার প্রথম মদ্রা্কণের অক্ষর সকল আঁ প্রাচন, এমন ফি, ছাপার অক্ষর বাঁলয়াই 
বোধ হয় না। 

«এই গ্রন্থের তিন ভাগ । ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও গ্রল্থ। ব্রন্ষোপাসনার বিরুদ্ধে 
এদেশশয়াদগের যে সকল সাধারণ আপাঁত্ত আছে, গ্রন্থকার ইহার ভূমিকাতে তাহার উল্লেখ- 
প্ব্্বক সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন ষে, (১) সদ্রূপ পরবরক্গই বেদের প্রাতপাদ্া। (২) রুপ ও 
গাণাবহশন নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কাঁরতে পারা যায় না. এমন নয়। (৩) পরমার্থ- 
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সাধনের প্দ্্বাপর এক বাঁধ নাই, অতএব বিচারপূর্্বক উত্তম পথ 
(৪) ব্ক্গজ্ঞানীর ভদ্রাভদ, সা দুর্গন্ধ আঁদ'লোঁককজান তোর করাই পরের 
(৫) প্রাণ তল্াদি শাস্তে যে সাকার উপাসনার [বাঁধ আছে, তাহা দ্ব্বল আঁধকারণর 
মনোরজনের নামত্ত। বস্তুতঃ ব্রন্মোপাসনাই সত্য এবং শ্রেম্ঠ। 

গ্রিল্থকার ইহার অনুষ্ঠানে ব্যস্ত কায়াছেন যে, ব্রন্মোপাসনাই পৃথিবীর আঁধকাংশ 
স্থানে চাঁলত ; আর বেদাঁদ শাস্তের অর্থ প্রচলিত ভাষায় বিবৃত করাতে দোষ নাই। 
পরল্তু এ পযন্ত বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যেতে কোন প্রগাঢ় রচনা হয় নাই; এ জন্য গ্রল্থকার 
এই অন্দষ্ঠানপত্রে গদ্য রচনা পাঠের বৈয়াকরাঁণক কয়েকটি নিয়ম নিরূপণ কাঁরয়াছেন।” * 

রাজা রামমোহন রায় বেদাল্তসূন্রের ষে ভাষ্য প্রকাশ করেন, তাহার ভূমকাদিতে 
নিজের মত ব্যস্ত করিয়াছেন। ভূমিকাতে সাকারবাদীদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি আপান্ত 
খন্ডন কাঁরয়াছেন। 

প্রথমতঃ, সাকারবাদগণ নিরাকার ব্রন্মোপাসনার বিরুদ্ধে এই একটি আপাঁত্ত করেন যে, 
যান জগৎকর্তা ব্রহ্গ,তিনি বাক্য মনের অগোচর ; সুতরাং তাঁহার উপাসনা সম্ভব হইতে পারে 
না। সেইজন্য কোন সাকার পদার্থকে জগতের কর্তীজ্ঞানে উপাসনা না কাঁরলে উপাসনা কার্যয 
সম্পন্ন হইতে পারে না। রাজা রামমোহন রায় এই কথার উত্তরে বলেন; যাঁদ কোন 
ব্যাস্ত শৈশবকালে শত্রু হস্তে পাঁতিত হইয়া দেশাল্তরে নীত হয়, তাহা হইলে সে আপনার 
পতার সংবাদ ছুই জানতে পারে না। সে যুবা হইলে, যে কোন পদার্থকে সম্মুখে 
দেখবে, তাহাকেই পিতা বাঁলয়া গ্রহণ কারবে, এরূপ হইতে পারে না। সে যাঁদ পিতার 
উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া করে, অথবা পতার মঙ্গল প্রার্থনা করে, তবে সে সময়ে সে ব্যান্ত 
বলবে যে, যানি জন্মদাতা, তাঁহার শ্রেয়; হউক। সেইরূপ বন্ধের স্বরূপ জ্বেয় না হইলেও 
জগতের শ্্রম্টা, পাতা সংহর্তার্পে তাঁহার উপাসনা করা যাইতে পারে। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি 
যে সকল পদার্থ আমরা সব্্বদা দোঁখতোছ ও যদ্দবারা আমাদের জীবনের কার্য্য সম্পন্ন 
হইতেছে, সে সকলেরও যথার্থ স্বরূপ জানিতে পাঁর না। সুতরাং যে পরমেশবর ইন্দ্রিয়ের 
অগোচর, তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ িরূপে জানা যাইতে পারে? কিন্তু জগতের নানাবিধ রচনা 
ও নিয়ম সকল দেখিয়া পরমেশ্বরকে কর্তা ও নিয়ন্তারূপে নিশ্চয় জানা যায়, এবং এই- 
রপেই তাঁহার উপাসনাবিষয়ে কৃতকার্ধ্য হওয়া সম্ভব । সামান্য বিবেচনায় বুঝা যায় যে, 
যান এই দুরবগাহ্য নানাপ্রকার কৌশলাবাঁশস্ট জগতের কর্তা, তান এই জগং অপেক্ষা 
অবশ্য আঁধকতর ব্যাপক ও শান্তমান হইবেন। এই জগতের একাঁট অংশ কিংবা ইহার 
অন্তর্গত কোনও বস্তু এ জগতের কর্তা কিরূপে হইতে পারে? যাঁহারা বলেন যে, নিরাকার 
ঈশবরের উপাসনা কোনও মতে হইতে পারে না, তাঁহাদের কথার উত্তরে রামমোহন রায় 
বাঁলতেছেন যে, স্বজাতণয় বিজাতীয় অনেক লোকই নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, 
যখন ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তখন কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, নিরাকার 
ঈশ্বরের উপাসনা কোনও ক্রমেই হইতে পারে নাঃ 1 


* রামমোহন রায় গদ্য গ্রন্থ প্রকাশ কারবার পূর্রণে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য 
ও অস্পত্ট। উহা 'সাবালয়ান সাহেবেরা পাঁড়তেন, সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। 
তখন লোকে বরীতমত গদ্য পাঠ কাঁরতে জানত না। তান সেই জন্য গদ্যগ্রল্থ প্রকাশ 
কাঁরতে গিয়া, গদ্য পাঠের কতকগ্যাল বৈয়াকরাঁণক "নিয়ম 'লীঁখিয়া 'দয়াছলেন। 

1 'রাজনারায়ণ বস দ্বারা প্রকাঁশত রামমোহন রায় প্রণীত গ্রল্থাবলীর প্রথম 
খণ্ডের আট ও নয় পৃজ্ঠা দেখ। 


৫ 


গদ্বেপুরুঘ ও আতনীয়গণের মতের বির়যদ্ধাচরণ করা কর্তব্য কিনা ? 


[দ্বিতীয়ত £_সাকারবাদশীদগের আর একাটি আপাত্ত এই যে, 'িতা িতামহ এবং 
স্ববর্গেরা ষে মত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার বিপরীত আচরণ করা কখনই উঁচত নহে। 
রাজা রামমোহন রায় এই কথার উত্তরে বাঁলতেছেন যে, পূর্বপুরুষ ও স্ববর্গের প্রাত 
লোকের অত্ন্ত স্নেহ; সৃতরাং পূর্বাপর বিবেচনা না কাঁরয়া এ কথাটকে প্রমাণস্বরূপ 
গ্রহণ কাঁরয়া থাকেন। এ কথার সাধারণ উত্তর এই যে, পশুরাই স্বজাতীয় পশুর ক্রিয়ানুসাবে 
কার্ধ্য করিয়া থাকে। মনুষ্যের সং অসং বিচারবাদ্ধ আছে। মানুষ কিরুপে কয়ার 
দোষ গুণ বিবেচনা না কাঁরয়া কেবল স্বজনেরা করেন বাঁলয়া ধর্্মকার্য্য নির্বাহ কারতে 
পারেন? যাঁদ সকল স্থানে ও সকল কালে এই মত প্রচাঁলত থাঁকিত, তাহা হইলে হিন্দ 
জাতির মধ্যে ধর্্মবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত উৎপন্ন হইতে পারত না। বিশেষতঃ দেখা 
যাইতেছে যে, একজন বৈষবকূলে জন্মগ্রহণ কাঁরয়া শান্ত হইতেছে, আর এক ব্যান্ত, শান্ত- 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষবধম্ম গ্রহণ কাঁরতেছে ; পৈতৃক মতেই বদ্ধ হইয়া থাঁকতেছে না। 
এখনও একশত বংসর অতনত হয় নাই, স্মার্ত ভট্টাচার্য্য নূতন ব্যবস্থা প্রচালত কাঁরয়া 
'গিয়াছেন। যাবতীয় পরমার্থ কর্ম স্নান দান ব্রতোপবাস প্রভাত পূর্বমত হইতে ভিন্ন, 
নূতন মতে সম্পন্ন হইতেছে । লোকে পৈতৃক আচরণ পাঁরত্যাগ না কাঁরলে স্মার্ত ভট্রাচার্যের 
নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারতেন না। সকলে বলেন যে, পণর্রাহ্ষণ যে সময়ে এ 
দেশে আসেন, তাঁহাদের পায়ে মোজা এবং গায়ে জামা ইত্যাঁদ ছিল এবং তাঁহারা গো-যানে 
আরোহণ করিয়া আঁসয়াছিলেন। পরে, সে সকল ব্যবহার কিছুই রাঁহল না। ব্রাহ্মণের 
পক্ষে যবনের দাসত্ব করা, যবনের শাস্ত্র পাঠ করা এবং যবনকে শাস্নপাঠ করান, এই সকল 'ি 
পূক্্বকালপ্রচালিত ধম্মানৃযায়ী কাধ্যঃ অতএব আতমীয় স্বজনের উপাসনাপ্রণালী ও 
ব্যবহার পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, ভিন্ন প্রকার উপাসনাপ্রণালশ অবলম্বন, এবং পূর্ব নিয়ম 
পারত্যাগ করিয়া নৃতন ব্যবস্থা গ্রহণ, লোকে চিরাঁদনই কাঁরয়া আসিতেছে । তবে কেন 
পরমার্থ বিষয়ে উত্তম পথ অবলম্বন কারবার সময় আপাঁত্ত করা হয় যে, উহা স্ববগের 
অবলাম্বত নহে ও পৈতৃক ধর্মমীবরুদ্ধ, সৃতরাং উহা গ্রহণ করা অনুচিত ? 


ব্রন্মোপাসকের লোৌকক জ্ঞান থাকে না ; 
সযতরাং গৃহস্থ ব্রন্দোপাসক হইতে পারেন কি না 2 


তৃতীয়তঃ,_সাকারবাঁদগণ আপাতত কাঁরয়া থাকেন যে, ব্রন্মোপাসনা কাঁরলে লোকের 
লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, সৃগন্ধ ও দুর্গন্ধ এবং আগ্ন ও জলের পৃথক জ্ঞান থাকে না। 
অতএব গৃহস্থলোকে কিরৃপে ব্রন্মোপাসনা করিতে পারে ঃ রাজা রামমোহন রায়, এ কথার 
উত্তরে, তাঁহার প্রাতিপক্ষ সাকারবাদশীদগকে বলিতেছেন যে, 'ক প্রমাণে তাঁহারা এ কথা 
বলেন, তাহা জানতে পারা যায় না। সাকারবাদীরাই স্বীকার করেন যে, নারদ, জনক, 
সনৎকুমারাদ, শুক, বঁশিষ্ঠ, ব্যাস, কাঁপল প্রভাতি ব্রহ্গজ্ঞানী ছিলেন; অথচ তাঁহারা 
আঁগ্নকে আঁশ্ন, ও জলকে জলরুপে ব্যবহার কাঁরতেন, গাহস্থ্যকর্ম্ম ও রাজকার্যয কাঁরতেন, 
এবং শিষ্য সকলকে যথাযোগ্যরূপে জ্ঞানোপদেশ প্রদান কাঁরতেন। তবে রূপে বি*বাস 
করা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রুজ্জান কিছুই থাকে না? 'লোকে কেমন কাঁরয়া এরুপ 
কথার আদর করেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাঁদ বল. সব্ব্ম ব্রহ্গজ্বান হইলে 
ভেদজ্ঞান ও ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান কেম্ন করিয়া থাঁকবে2 তাহার উত্তর এই যে, লোকযান্রা 
নির্বাহ কারবার জন্য পূর্ব প্্ব ব্ক্গজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষু কর্ণ হঙ্তাঁদর কম্স চক্ষু, কর্ণ, 


৬ 


হস্তাঁদর দ্বারা অবশ্যই কারতে হইবে। পানের সাঁহত পিতার কর্ম এবং পিতার সাঁহত 
পরের ধর্ম আচরণ কাঁরতে হইবে ; যেহেতু এই সকল নয়মের কর্তা ব্রহ্ম 


শাচ্ত্রে সাকার উপাগনার ব্যবস্থা আছে ; অতএব সাকার উপাসনা কর্তব্য কি না ? 


চতুর্থতঃ, সাকারবাদীরা বলেন যে, পুরাণে এবং তন্ত্রাদিতে নানাবিধ সাকার 
উপাসনার ব্যবস্থা আছে। অতএব সাকার উপাসনা কর্তব্য। এই কথার উত্তরে রামমোহন 
রায় বাঁলতেছেন ;_-পুরাণ এবং তল্লাঁদতে যেমন সাকার উপাসনার 'বাঁধ আছে, সেইরূপ 
জ্ঞানপ্রকরণে এ সকল শাস্বেই লাখত আছে যে, উহা ব্রন্মের রূপকজ্পনা মান্র। মনের 
দ্বারা যে প্রকার রূপ কাঁজপত হইয়া উপাস্য হয়, মন অন্য বিষয়ে 'নষুন্ত হইলে, সেইপ্রকার 
রূপ ধবংস হইয়া যায়। হস্তের দ্বারা যেপ্রকার রূপ 'নীম্মত হয়, হস্তাঁদর দ্বারাই তাহা 
কালে নম্ট হয়। অঙুএব নানার্পাবাঁশস্ট বস্তু সকল ন*বর। কেবল ব্রক্গই জ্ঞেয় ও উপাস্য 
হয়েন। পুরাণ ও তন্দ্রশাস্ত্রের সাকার বর্ণন, কেবল দূব্্বলাধকারীর মনোরপ্জনের 'নামত্ত। 
পুরাণ ও তল্াঁদ শাস্ত্রে সাকার বর্ণন কাঁরয়া, পরে, উহার মীমাংসা কাঁরয়াছেন যে, উহা 
অজ্ঞানীর মনোরঞ্জনের জন্য। 

রাজা রামমোহন রায় আরও বাঁলতেছেন যে, যাঁহারা বেদান্তপ্রাতপাদ্য পরমাতন়ার 
উপাসনা না কাঁরয়া, পৃথক্‌ পৃথক্‌ মুর্তি কঞ্পনা কারয়া উপাসনা করেন, তাঁহাঁদগকে 
1জজ্ঞাসা করা কর্তব্য যে, এ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশবর বলেন, কিম্বা অপর কাহাকেও 
ঈশ্বর বাঁলিয়া তাঁহার প্রাতমূর্ত্ত জ্ঞানে এ সকল বস্তুর পূজাঁদ করেন? ইহার উত্তরে, 
তাঁহারা এ সকল বস্তুকে কখনই সাক্ষাৎ ঈশবর বাঁলতে পারবেন না। যেহেতু, এ সকল 
বস্তু নম্বর, এবং প্রায় তাঁহাদের নিজের 'নাম্মত কিম্বা অধীন। অতএব যে বস্তু নশ্বর 
এবং মনৃষ্যের নাণ্সত, কিরূপে তাহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার কাঁরতে পারেনঃ এ সকল 
বস্তুকে ঈশ্বরের প্রাতিমূর্ত বলতেও তাঁহারা সঙ্কুচিত হইবেন। যেহেতু, ঈশ্বর অপরামত 
ও অতীন্দ্রীয় ; তাঁহার প্রাতমযার্ত পাঁরামত এবং ইীন্দ্িয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহার 
কারণ এই যে, তান যেমন, তীহার প্রীতমার্তও তদনৃযায়ী হইবে; ীকন্তু এস্থলে 
তাহার 'িপরধত দেখা যায়। এ সকল প্রীতমর্ত, উপাসক মনুষ্যের সম্পূর্ণ অধীন। 
এই আপাত্তর উত্তরে কেহ যাঁদ এরূপ বলেন যে, ব্রহ্ম সব্ববময়, এ সকল বস্তুর উপাসনায় 
ব্রন্মের উপাসনা গসপ্ধ হয়, এই জন্য এ সকল বস্তুর উপাসনা কাঁরতে হয়। এ কথার উত্তর 
এই যে, ব্হ্ধকে সর্বময় জানলে, বিশেষ বিশেষ রূপেতে তাঁহার পূজার প্রয়োজন হইত না। 
এ স্থলে কেহ এর্‌প বাঁলতে পারেন যে, যে ম্ার্ততে ঈশ্বরের আঁবর্ভীব আঁধক, তাহাতেই 
তাঁহার উপাসনা করা হয়। এ কথার উত্তর এই যে, যে পদার্থ ন্যনাঁধক্য এবং হাসবৃদ্ধি 
দ্বারা পাঁরামিত, তাহা ঈশবরপদের যোগ্য হইতে পারে না। ঈশ্বর কোন স্থানে আধক, 
কোন স্থানে অল্প আছেন, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব। ইত্যাঁদ। 


বেদের অন;বাদ শ্াানলে, শদ্র পাপপ্রস্ত হয় কিনা 2 


একাঁট অংশ আছে। তাহাতেও তান সাকারবাদাঁদগের কয়েকটি আপাঁত্ত খণ্ডন কাঁরয়াছেন। 
1তাঁন বেদান্তশাস্তের বাঙ্গালা অনুবাদ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলে, অনেকে বাঁলতে আরম্ভ 
কাঁরয়াছলেন যে. বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ করাতে এবং শননাতে পাপ আছে। উহা শুনিলে 
শূদ্রের পাতক হয়। এই আপাত্তর উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;_যাঁহারা এরুপ 
আপাত্ত কাঁরয়া থাকেন, তাঁহাঁদগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, যখন তাঁহারা শ্রী, স্মত, 
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নর ত। পরাণ ইুভাদ শালা ছায়কে পাঃ-করান, তখন মাপ্রালা ভাষায় রাহা 
মারের দারিতা থাকেন, এবং ছাতেরা সেই ব্যাখ্যা শুনেন 1কনা £ ইহা 'ভার্য, মহাতাম্মত, 
কে পণ্তম বেদ ও সাক্ষাৎ বেদার্থ বলা হর, তাহার খেলাক সকল শৃদ্রের নিকট পাঠ করেন 
কনা? তাহার অর্থ শৃদ্রকে বৃঝাইয়া দেন কিনা? শদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং 
ইতিহাস লইয়া পরস্পর কথোপকথন করেন না ? ইহা ভিন্ন, শ্রা্ধাঁদতে শদ্রের নিকট 
এ সকল উচ্চারণ করেন কিনা? যখন সর্বদাই এইরূপ কাঁরতেছেন, তখন বেদাল্তের 
বাঙ্গালা অনুবাদ করাতে কিরূপে দোষোল্লেখ কারতে পারেন? কোনটি সত্য শাস্ম, 
আর কোনটি কাল্পাঁনক পথ, ইহার বিবেচনা সুবোধ লোকে অবশ্যই কাঁরতে পাঁরবেন। 


ঈবারবানের সাহায্যে যেমন রাজার নিকটে যাওয়া যায়, 
সেইর্‌প সাকার উপাসনাদ্বারা ব্রহ্গপ্রাপ্তি হয় কিনা ? 


কেহ কেহ আপাঁত্ত করেন যে, পরমে*বরের নিকটে যাওয়া, রাজার নিকটে যাওয়াব 
সদৃশ। রাজার নিকটে যাইতে হইলে, তাঁহার দ্বারবানের উপাসনা কাঁরতে হয়। সেই- 
রূপ, ব্রন্ষপ্রাশ্তি জন্য, রূপগূণাঁবাঁশষ্টের উপাসনা আবশ্যক। এই আপাত্তর উত্তরে রাম- 
মোহন রায় বলিতেছেন যে, একথা উত্তরযোগ্য নহে, 'তথাচ লোকের সন্দেহ দূর কারবার 
নিমিত্ত উত্তর দিতোছ। যে ব্যান্ত রাজার নিকটে যাইবার জন্য, দ্বারবানের উপাসনা করে, 
সে ম্বারবানকেই সাক্ষাৎ রাজা বলে না। কিন্তু এস্থলে, তাহার বিপরীত দেখিতেছি যে 
রূপগণবিশিম্টকেই সাক্ষাৎ ব্লক্ম বালয়া তাঁহার উপাসনা করা হয়। "দ্বিতীয়তঃ, রাজা 
অপেক্ষা রাজার দ্বারবানের নিকটে যাইতে পারা সসাধ্য, এবং রাজা অপেক্ষা রাজার 
ছবারবান্‌ নিকটস্থ ; সুতরাং দ্বারবানের সাহায্যে, রাজার নিকটে যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু 
এস্থলে অন্য প্রকার দোখতোঁছ। ব্রক্ধ সব্ববব্যাপী; আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারবান 
বাঁতেছেন, তানি মনের দ্বারা অথবা হস্তের দ্বারা নির্্মিত। কখনও তান থাকেন, 
কখনও থাকেন না। কখনও নিকটস্থ, কখনও দূরস্থ। অতএব কির্‌পে এরুপ বস্তুকে 
অল্তর্ধনমণ, সব্ববব্যাপী পরমাতরা অপেক্ষা নিকটস্থ বাঁলয়া স্বীকার কাঁরয়া উহাকেই বরহ্ধ- 
প্রাপ্তির উপায় ঘলেন। তৃতৰয়তঃ, যে বস্তু চৈতন্যাঁদ রাহত জড়মান্র, তাহা রুপে, 
এরুপ মহৎ কার্য্যের সহায়তা কাঁরতে পারে £ 


বেদান্তভাষ্যের হিন্দস্থানী ও ইংরেজণ অন্যবাদ প্রকাশ 


রামমোহন রায়ের সূপ্রশস্ত হৃদয় কেবল বগ্গভামর মধ্যে বদ্ধ ছিল না। উহা সমগ্র 
ভারতের জন্য ক্রন্দন কারিত। সুতরাং বেদান্তসূত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ ভারতের সকল 
প্রদেশবাসীর বোধগম্য হইবে না বাঁলয়া তান শশঘ্রই একখান 'হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রকাশ 
কাঁরলেন। পরে, ১৮১৬ খ্যীম্টাব্দে, ১৭৩৮ শকে, বেদান্তসূত্রের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ 
করিলেন। 

এই শেষোস্ত গ্রন্থের ভূমিকাতে তান বলিয়াছেন ;_“আঁম ব্রাহ্গণবংশে জন্মগ্রহণ 
কাঁরয়া বিবেক ও সরলতার আদেশে যে পথ অবলম্বন কারয়াছি, তাহাতে আমার প্রবল 
কুসংস্কারাচ্ছল্ল আতনীয়গণের োঁহাদের সাংসারক সুখ, বর্তমান ধর্মপ্রণালীর উপর 
নির্ভর রুরে ) তিরস্কার ও নিন্দার পান্র হইতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা যতই কেন আঁধক 
হউক না, আম এই বিশ্বাসে ধরভাবে সমস্ত সহ্য কাঁরতে পারি যে, একাঁদন আসিবে, 
যখন আমার এই সামান্য চেষ্টা লোকে ন্যায়দৃ্ষ্টিতে দৌঁখবেন, হয় ত কৃতজ্ঞতার সাহত 
স্বীকার কারবেন। লোকে যাহাই কেন বলুন না, অন্ততঃ এই সুখ হইতে আমাকে কেহ 
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বাঁ্চত কাঁরতে পারবেন না যে, আমার আল্তারক আভগ্রায় সেই পৃরদের নিকট পর 
যান গোপনে দর্শন কাঁরয়া প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করেন।” মহাত্নন! তোমার ভবিধ্য্যাগা 
পূর্ণ হইয়াছে। যাঁহারা তোমার প্রাত খড়াহস্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদেরই সন্তান 
সন্তাঁতরা তোমাকে হৃদয়ের গভনরতম প্রদেশ হইতে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ কারতেছেন! 

উপারি-উন্ত পুস্তকের ভামকাতে তান আরও বাঁলতেছেন যে, বেদাল্তসূন্রের অনুবাদ 
প্রকাশ কারবার তাঁহার বিশেষ আঁভপ্রায় এই যে, তাঁহার স্বদেশবাসগণ তাঁহাদের শাস্ের 
প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারেন এবং তন্দবারা প্রকাতির পরমে*বরের একত্ব ও সর্্বব্যাপত্ব 
চন্তা কাঁরতে পারেন। তাঁ্ভন্ন আরও অভিপ্রায় এই যে, ইয়োরোপীয়েরা বুঝতে পারেন 
যে, যে সকল কুসংস্কারমূলক অনুষ্ঠান হন্দুধম্মকে বিকৃত কাঁরিয়াছে, তাহার সাঁহত উহার 
[বিশুদ্ধ আদেশানচয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র একমান্ত্র পরবরন্মের উপাসনা 
প্রাতপন্ন কাঁরতেছে, সকল বিচারগ্রন্থে ইহাই প্রদর্শন করা রামমোহন রায়ের প্রধান উদ্দেশ্য 
[ছল। তান 'লাঁখয়াছেন ;__-“উপাঁনষদের দ্বারা ব্যন্ত হইবেক যে, পরমেশ্বর একমান্র, 
সর্বব্যাপী, আমাঁদগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন, তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং ম্যান্তর 
প্রীত কারণ হয়, আর নামর্প সকল মায়ার কার্য হয়। যাঁদ কহ, পুরাণ এবং তন্প্রাদ 
শাস্েতে যে সকল দেবতাঁদগের উপাসনা লিখিয়াছেন, সে সকল কি প্রমাণ? আর পুরাণ 
এবং তন্ত্রাদ কি শাস্ত নহেঃ তাহার উত্তর এই যে, পুরাণ এবং তন্ত্রাদ অবশ্য শাস্র 






বটেন, যেহেতু পূরাণ এবং তন্ত্রাদতেও পরমাতমাকে এক এবং বাঁদ্ধমানের অগোচর কাঁরয়া 
পুনঃ পুনঃ কাঁহয়াছেন। তবে, পুরাণেতে এবং ঘন্ত্াদতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং 


উপাসনা যে বাহুল্যমতে লিখিয়াছেন, সে প্রত্যক্ষ বটে; কিন্তু এ পুরাণ এবং তন্নাঁদ 
সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপাঁন পুনঃ পুনঃ এইরূপে কাঁরয়াছেন যে, যে ব্যান্ত ব্রহ্গ- 
বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশন্তু হইবেক, সেই ব্যাস্ত দুচ্কর্মে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপকল্পনা 
কারয়াও উপাসনা দ্বারা চিত্তীস্থর রাখবেক। পরমে*বরের উপাসনাতে যাহার আঁধকার 
হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।” 

রামমোহন রায়ের প্রকাশিত বেদাল্তগ্রন্থে এই কয়েকটি বিষয় আছে। বেদান্তগ্রন্থে 
চাঁরাট অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে এই চারটি বষয় আছে:--€১) ব্রহ্মবোধক 
শ্রাতর সমন্বয়, (২) উপাস্য ব্রহ্মবাচক শ্রুতির সমন্বয়, (৩) জ্েয় ব্রহ্ম প্রাতপাদক শ্রুতির 
সমন্বয়, (৪) অব্যস্তাদ পদ সকলের সমন্বয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই চাঁরাট বিষয় আছে:- 
(১) সাংখ্য ইত্যাঁদর সাঁহত বেদান্ত মতের বিরোধ পাঁরহার, (২) সমষ্টি ও ব্রহ্মাবিষয়ক নানা 
মতের বিচার, (৩) মহাভূত ও জীবাবষয়ক শ্রাতীবরোধ ভগ্জন, (৪) ইীন্দরয়, প্রাণ ও 
জশবের সম্বন্ধাবচার। তৃতীয় অধ্যায়ে এই চাঁরাট বিষয় আছে :--€১) জীবের জন্মাদ 
প্রকরণ, ৫২) জাঁবের জাগ্রং স্বপ্ন, স্দষ্যাতি আদি অবস্থা এবং শনভাশুভ ভোগ, 
(৩) নানা প্রকার উপাসনা, (৪) জ্ঞানসাধনের শ্রেষ্ঠত্ব। চতুর্থ অধ্যায়ে চারটি বিষয় 
আছে :_-৫১) র্ক্গোপাসনার প্রকরণ, €২) মৃত্যু, (৩) মরণোত্তর জীবের গাঁত, 
(৪) ম্বান্তর অবস্থা । 

বেদাল্তসার* ও উহার ইংরেজ অন্ববাদ প্রকাশ 


ইহার পরে তান “বেদান্তসার” নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পূব্রে যে 
বেদান্তস-ত ও তাহার অনুবাদ প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন, তাহা আঁত বিস্তৃত ও কাঠন গ্রন্থ। 
* বেদান্তসার নামে সংস্কৃতে যে একখানি গ্রল্থ আছে, ইহা সে গ্রন্থ নহে। ইহ 


চা সাধারণের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। যাঁদও তান আত পারজ্কারর্পে তাহার 
ার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছলেন, তথাচ পাছে সকলে তত বড় গ্রন্থ পাঠ ও তাহার মর্ম্স গ্রহণ 
ফাঁরতে না পারে, এই জন্য, 'তাঁন উহার সারসঙ্কলনপূর্্বক 'বেদান্তসার' নামে এই গ্রন্থ 
প্রকাশ করিলেন। কোন্‌ শকে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠিক্‌ জানিতে পার 
নাই। “কিন্তু বোধ হয় বে, বেদাল্তসূত্রের সঙ্গেই, অথবা অজ্পকাল পরেই উহা প্রকাশ 
হইয়াছিল। ১৮৯৬ খ্ীণ্টাব্দে, ১৭৩৮ শকে, উহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ হয়। 
খণষ্টধর্ম্সপ্রচারক সাহেবেরা উহা পাঠ কারয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, এবং রচঁয়তার পারচয় 
ইয়োরোপে প্রচার কারয়াছিলেন। 

বেদান্তদর্শনকে মূলাভাত্ত কাঁরয়া রাজা রামমোহন রায়, 1হন্দ? পাঁণ্ডতাঁদগের সাঁহত 
শাস্ববিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই জন্য, তাঁহার শাস্নবিচারের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন 
করিতে হইলে, তাঁহার লিখিত বেদান্তভাষ্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। কিন্তু 
উহা বৃহৎ গ্রল্থ। সেই জন্য, আমরা তাঁহার রচিত “বেদান্তসার' নামক ক্ষুদ্র পুস্তককে 
বিশেষ বিশেষ ভাগে বিভন্ত করিয়া, পাঠকবর্গের নিকট উহার তাৎপর্য যথাসাধ্য ব্যাখ্যা 
কারিতোছ। 

ব্রহ্ম কি, কেমন, তাহা নির্দেশ করা যাইতে পারে না 

সমুদয় বেদবেদাল্তাঁদ শাস্ত্র প্রাতপাদ্য পরব্রঙ্গকে জানা অবশ্য কর্তব্য। ভগবান 
বেদব্যাস বেদাল্তের প্রথম সূত্রে ইহার উল্লেখ কাঁরয়া শ্রাত এবং শ্রাতিসম্মতাঁবচারের দ্বারা 
দোৌখলেন যে, ব্রন্দের স্বরূপ কোন মতেই জানিতে পারা যায় না। অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, ও কেমন 
তাহা 'ি্দেশ কাঁরতে পারা যায় না। যেহেতু, শ্রাতি কাহতেছেন ;_ন চক্ষুষা গৃহ্যতে 
নাঁপ বাচা নান্যেেবৈস্তপসা কম্মণা বা। মুণ্ডক। অদষ্টোদ্রস্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা 
অস্থ্লমনণু। বৃহদারণ্যক। অবাঙ্মনসগোচরং। অশব্দং অস্পর্শং। কঠবল্লী। চক্ষুদ্বারা 
[কিম্বা চক্ষ2 ভিন্ন অন্য হীন্দ্রিয় সকলের দ্বারা, অথবা তপের দ্বারা কিম্বা শুভ- 
কর্মের দ্বারা ব্রহ্ম কি পদার্থ, তাহা জানা যায় না। মুণ্ডক। ব্রহ্ম কাহারও দৃষ্ট নহেন, 
অথচ সকলকে'দেখেন ; কাহারও শ্রুত নহেন, অথচ সকল শ্রবণ করেন ; ব্রহ্ম স্থুল নহেন, 
সূক্ষম নহেন। বৃহদারণ্যক। বাক্য ও মনের অগোচর, শব্দাতত এবং স্পর্শাতীত। 
কঠবল্লাী। 

জগৎকে উপলক্ষ করিয়া ব্রন্মানদ্দেশ হয় 


বেদব্যাস দ্বিতীয় সুত্রে ব্রহন্মের স্বরূপ বর্ণন কাঁরতে চেষ্টা না কাঁরয়া তটস্থরুপে 
তাহার নিরূপণ কাঁরতেছেন। অর্থাৎ একবস্তুকে অন্য বস্তুর দ্বারা বঝাইতেছেন। যেমন 
সূর্যকে দিবসের নির্ঘয়কর্তা বাঁলয়া নিরূপণ করা হয়। জন্মাদাস্য যতঃ। ২ সূত্র। 
১ পদ। এক অধ্যায়। এই জগতের জন্মাস্থাতনাশ যাঁহা হইতে হয়, তানই ব্রহ্ম। এই 
জগতের নানাবিধ আশ্চর্য্য পদার্থ প্রত্যক্ষ দেঁখিতোছি এবং ইহার উৎপাত্ত, 1স্থাত ও নাশ 
দেখা যাইতেছে । অতএব যেমন ঘট দৌখয়া কুম্ভকারের নির্ণয় হয়, সেইরূপ এই জগতের 
যান কর্তা তাঁহাকে ব্রহ্ম শব্দে উল্লেখ করা হইতেছে। শ্রতি সকলও এইরূপ তটস্থ 
লক্ষণের দ্বারা ব্রন্গের বর্ণন করেন। যতোবা ইমান ভূতানি জায়লন্তে। তৌত্তরীয়। 
যোবৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং*কর্তা যস্যৈতৎ কম্ম। কৌষীঁতকী। যাঁহা হইতে 
এই সকল জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, 'তান ব্রহ্ম! তৈৌত্তরীয়। যান এই সকল পদ্রদষের 
কর্তা ও যাঁহার কার্য্য এই জগৎ, তান ব্ক্ষ। কৌষীতকী। 


৩০ 


বেদ নিত্য নছে 


বাচা বিরুপাঁনত্যয়া। বেদবাক্য নিত্য। ইত্যাদি শ্রাতদ্বারা বেদকে স্বতন্দ্র নিত্য 
বাঁলতে পারা যায় না; ইহার কারণ এই যে, শ্রাততে বেদের জন্মের কথা বলা হইতেছে। 
ধচঃ সামাঁন জাঁজ্ঞরে। খক্‌ সকল ও সাম সকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং 
বেদান্তের তৃতীয় সূত্রে বালয়াছেন যে, বেদের কারণ রক্ষ। শাস্ত্য়ো নিত্বাং। ৩। ১।১। 
শাস্ত অর্থাৎ বেদের কারণ ব্রহ্ম, অতএব জগতের কারণ ব্রহ্গ। বেদে কহেন ;_ 


আকাশ হইতে জগতের উৎপাত্ব হয় নাই 
আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে। ছান্দোগ্য। আকাশ হইতে জগতের উৎপাত্ত ইত্যাদি 
শ্তিদ্বারা প্রাতপন্ন হয় না যে, আকাশ জগতের কারণ। যে হেতু শ্রুতি কাঁহতেছেন ;_ 
এতস্মাদাতমন আকাশ সম্ভূতঃ। এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। কারণত্বেন 
চাকাশাঁদষ; যথা ব্যপাঁদন্টোন্তেঃ। ১৪1৪।১। সকলের কারণ ব্ক্ষ। অতএব শ্রাতর 
পরস্পর বিরোধ হয় না। যেহেতু সকল বেদে ব্রহ্মকে আকাশাদর কারণরূপে উল্লেখ 
করিয়াছেন। 


প্রাথবায়, হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 


অথ সব্বাণ হবা ইমান ভ্‌তান প্রাণমেবাভিসংবিশান্তি। খা। এই সকল সংসার 
প্রাণেতে লয় হয়। এই শ্রীতদ্বারা প্রাণবায়কে জগতের কর্তা বাঁলতে পারা যায় না। 
যেহেতু বেদে বলেন, এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সব্বৌন্দ্রয়াণচ খং বায়ূজ্র্যোতিরাপঃ 
পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ব্রক্গ হইতে প্রাণ, মন, সকল হীন্দ্রিয, আকাশ, বায়, জ্যোতিঃ, 
জল আর পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ভূমা সংপ্রসাদাদধন্যপদেশাং। ৮।২।১। ভূমা-শব্দ 
হইতে ব্রহ্গই প্রাতপাদ্য হন, প্রাণ প্রাতপাদ্য হন না; যেহেতু শ্রতিতে প্রাণাঁবষয়ে উপদেশের 
পর, ভূমা-শব্দ হইতে বন্ধ প্রাতপন্ন হইয়াছেন, এরূপ উপদেশ আছে। 
জ্যোতিঃ হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 
ভভ্রং জ্যোতষাং জ্যোতিঃ। মুণ্ডক। যান সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ তান 
জগতের কর্তা । এই শ্রাতদ্বারা কোন জ্যোতিঃ বিশেষকে জগতের কারণ বালিতে পারা 
যায় না, যেহেতু বেদ বলেন,_তমেব ভাল্তমনূভাঁত। মু। সকল তেজম্মান, সেই প্রকাশ- 
বাশিষ্ট ব্রন্মের অনুকরণ কাঁরতেছেন। অন্কৃতেস্তস্য চ। ২২।৩।১। বেদ বলেন যে, 


বন্ষের পশ্চাৎ সূর্যযাঁদ দীপ্তি পাইতেছে, অতএব রন্গই জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা প্রাতপন্ন 
হন, এবং সেই ব্রন্মের তৈজদ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয়। 


প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 


দ্যনন্তং মহতং পরং ধ্রবং নিচার্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমূচ্যতে। খাক্‌। আদ্যন্ত- 
রাহত 'নিত্যস্বরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবকে জানিলে, মৃত্যুহস্ত হইতে উদ্ধার পায়। শ্রাতি। 
স্বভাব এব সমদীত্তষ্ঠতে। স্বভাব স্বয়ং প্রকাশ পায়। ইত্যাঁদ শ্রাতদ্বারা স্বভাবকে 
জগতের স্বতন্ত্র কর্তা বলা যায় না। যেহেতু, বেদ বলেন,_পুরুষান্ন পরং কি9ং। কঠ। 
আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। ত্বমেবৈকং জানাথ। মূ। সেই আত্মাকেই কেবল জান। 
ঈক্ষতেন্নাশব্দং। ৫।১।১। শব্দে অর্থাৎ বেদে, স্বভাবকে জগৎকারণ বলেন নাই ; যেহেতু 


৩১ 


চৈতন্যব্যতীত সান্টর সঞ্কজ্প হয় না; সেই চৈতন্য বর্ষের ধম্ম, চৈতন্য স্বভাবের ধর্ম্ম 
নহে ; যেহেতু, স্বভাব জড় ; অতএব স্বভাব জগতের স্বতন্ত্র কারণ হইতে পারে না। 


জণ্‌ হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 


সৌম্যৈযোহনিম্নঃ। হে সৌম্য! জগৎকারণ আত সুক্ষম। ইহাদ্বারা পরমাণুর : 
জগৎকর্ত্ত্ব প্রাতপন্ন হইতেছে না; যেহেতু পরমাণ্‌ অচেতন ; এবং পৃব্বলাঁখত সূত্রের 
দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, অটৈতন্য হইতে এতাদৃশ জগতের সূষ্টি হইতে পারে না। 


জশীব হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 


জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেনাভানম্পদাতে এষ আত্মা। খ। পরে জ্যোতিঃ 
প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় রুপেতে জীব বিরাজ করেন। গৃহাং প্রাবন্টৌ পরমে পরার্ধে। কঠ। 
ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশে জীব এবং পরমাত্মা প্রবেশ করেন। এই সকল শ্রীতদ্বারা জীব স্বতন্ত্র 
কারণ এবং অন্তর্যামী বাঁলিয়া প্রাতপন্ন হন না। যেহেতু বেদ বাঁলতেছেন,_য আতমনি 
[তষ্ঠন্‌। মাধ্যন্দিন। যে ব্রহ্ম জীবেতে অন্তর্যামীরূপে বাস করেন। রসং হ্যেবায়ং 
লব্ধবানন্দী ভবাতি। এই জাব ব্রহ্গসখকে পাইয়া আনন্দযুন্ত হন। শারীরশ্চোভয়োপ 
[হ ভেদেনৈনমধীয়তে। ২০।২।১। জীব অন্তর্ধামী নহেন। যেহেতু, কান্ব এবং 
মাধ্যান্দন উভয়ে উপাধি অবস্থাতে জীবকে রন্গ হইতে ভিন্ন বাঁলয়াছেন। 


পৃথিবীর আঁঘন্ঠান্রী দেবতা হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 


যঃ পৃথব্যাং তিষ্ঞন্‌ পাঁথব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ। বৃ। যান পৃথিবীতে 
থাকেন এবং পাৃথবী হইতে অন্তর, অথচ পৃথিবী যাঁহাকে জানেন না, এই শ্রাতিদ্বারা 
পৃথিবীর আঁধষ্ঠান্রী দেবতাকে পৃথিবীর অলন্তর্যাম বালিতে পারা যায় না। যেহেতু, বেদ 
বাঁলতেছেন, এষোহল্তর্যাম্যমৃতঃ। বৃ। এই আতা অন্তর্যামী এবং অমৃত। অন্তর্যাম্যাধ- 
দৈবাদিষ্‌ তথ্ধর্্মব্যপদেশাং। , ১৮।২।১। বেদে আঁধদৈবাঁদ বাক্য সকলেতে রক্গই 
অন্তর্যামী বাঁলয়া বুঝাইতেছে ; যেহেতু, অমৃতাঁদ বিশেষণ দ্বারা বেদে অন্তর্ধামনীর বর্ণন 
দৌঁখতোছি। 


সয্য হইতে জগতের উৎপাত্ত হয় নাই 


অসৌ বা আঁদত্যঃ। ইত্যাঁদ অনেক শ্র্ীততে সূর্যের মাহাতয্য বার্ণত হইয়াছে। 
ইহাদ্বারা সূর্যকে জগৎকারণ বাঁলতে পারা যায় না; যেহেতু, শ্রুতি বাঁলতেছেন,_য 
আঁদত্যে তিষ্ঠন আঁদত্যাদল্তরঃ। বৃ। যান সূষে্র্তে অন্তর্ধামীর্পে থাকেন, তিনি 
সর্য্য হইতে ভিন্ন। ভেদব্যদেশাচ্চান্যঃ। ২১।১1১। সূ্য্যান্তর্যামী পুরুষ, সূর্য্য হইতে 
1ভন্ন ; যেহেতু বেদে আছে যে, সূর্যা হইতে সর্য্যাল্তর্যামন ভিন্ন । 


নানা দেবতার জগৎকত্র্্ব কথন আছে, কিন্তু জগৎংকর্তণ এক 


এইরূপ, বেদ স্থানে স্থানে নানা দেবতাকে জগতের কর্তা বাঁলয়া বর্ণন কাঁরয়াছেন, 
ইহাতে তাঁহাদের সাক্ষাৎ জগৎকারণত্ব প্রাতপন্ন হয় না; যেহেতু, বেদ পুনঃ পুনঃ প্রাতজ্ঞা 
কাঁরতেছেন, সর্ধে বেদা যৎ পদ্দমামনাল্তি ; সকল বেদ একের কথা বলেন। অতএব, এক 
ভিন্ন অনেক কর্তা হইলে, বেদের প্রাতজ্ঞা মিথ্যা হইয়া যায়। আর বেদ বলেন যে 
একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহঙ্গ। কঠ। বঙ্গ এক, 'দ্বিতীয়রাহত। নান্যোইতোস্তি দ্রষ্টা। ব্‌। বক্ষ 


৩২ 


বিনা আর কেহ ঈক্ষণ-কর্তা নাই। নেহ নানাস্তি কিণন। বৃ। সংসারে ব্রহ্মাবনা অপর 
কেহ নাই। তে যদন্তরা তন্র্ন্ম। ছা। ব্রহ্গ নামরুপ হইতে ভিন্ন । নামর্পে ব্যাকরবাম। 
ছা। নামরূপাঁবাঁশষ্ট সমুদয় পদার্থের উৎপাত্ত আছে। 


বেদে জ্বতল্ম জ্বতল্ন নানা দেবতা ও আকাশ 
প্রভাতিকে ত্রচ্ম শব্দে বলা হইয়াছে ; 
কিন্তু বর্গ অপারচ্ছেদ্য 
ও সব্বব্যাপ? 

এইরূপ, ভর ভার শ্রৃতিদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, যাঁহারা নানারুপাঁবাশষ্ট, 
তাঁহারা নিত্য এবং জগৎকর্তা হইতে পারেন না। বেদেতে নানা দেবতাকে, এবং অন্ন, মন 
আকাশ, চতুষ্পাদ্‌, দাস, কতব ইত্যাদকে স্থানে স্থানে বন্ধ বাঁলয়াছেন। শ্রাত চতুষ্পাং 
কাঁচ ক্কাঁচং ষোড়শকলঃ। খা। কোথায় ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, কোথায় ষোড়শকলা। মনো 
ব্রন্ষেত্যুপাসীত। মন ব্রহ্ম হন, এই উপাসনা কারবে। কং বন্ধ খংক্রন্ম। ব্‌। ব্রহ্ম ক স্বরূপ 
এবং খ স্বরূপ । ব্রহ্ম দাসাঃ বর্গ কিতবাঃ। অথব্ব। ব্রহ্ম দাস সকল এবং কিতব সকল 
হন। ব্রন্মকে জগংস্বরূপে রূপক বাঁলয়া বর্ণন করিয়াছেন । আগ্নমূর্দ্ধা চক্ষুষী ন্দ্রসূ্যেযা। 
ইত্যাঁদ। মুণ্ডক। অগ্নি ব্রন্মের মস্তক এবং চন্দ্রসূর্যয তাহার দুই চক্ষু। ব্রহ্গকে হৃদয়ের 
ক্ূ্রাকাশরূপে বর্ণন কাঁরয়াছেন। দহরোহাঁস্মন্নন্তরাকাশে। ছা। অনীয়ান্‌ ব্রীহের্যবাদ্বা। 
ছা। ব্রীহ এবং যব হইতেও ব্রন্গ ক্ষুত্র হন। এই সকল নানা রূপে এবং নানা নামে বলাতে, 
এঁ সকল বস্তুর স্বতন্ত্র ব্রহ্ত্ব প্রাতিপন্ন হয় না। অনেন সব্বগতত্বমায়ামশব্দেভাঃ।৩৮।২।৩। 
বেদ বলেন, ব্লহ্দ আকাশের ন্যায় সব্বগত। এ সকল শ্রততে ব্রন্ষের ব্যাপকত্ব বার্ণত হওয়াতে 
ব্রন্মের সব্্বগতত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রাতি। সব্র্বং খাঁজ্বদং ব্রক্ম। তদাতমামদং সব্্বং। ছা। 
সমুদায় সংসার বহ্গময়। সব্বগন্ধঃ সর্্বরসঃ ৷ ছাঁ। ব্রহ্ম সকল গন্ধ এবং সকল রস। অতএব 
নানা বস্তুতে এবং নানা দেবতাতে ব্রন্মত্ব আরোপ কাঁরয়া ব্রহ্ম বলাতে ব্রন্মের সর্্বব্যাপত্ব 
প্রতিপন্ন হয়। নানা বস্তুর স্বতন্ত ব্রহ্ষত্ব প্রাতপন্ন হয় না। সকল দেবতার এবং সকল 
বস্তুর পৃথক্‌ পৃথক ব্রহ্গত্ব স্বীকার করিলে বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়; এবং এই জগতের 
্রম্টা বালয়া অনেককে মানতে হয়। ইহা বুদ্ধির এবং বেদের বিরুদ্ধ মত। নস্থানতোপ 
পরস্যোভয় 'লিঙ্গং সব্বন্রীহ। ১১। ২।৩। 


ব্র্গ 1নাব্ববশেষ 


দেহ এবং দেহের আধেয় এই দুই হইতে ভিন্ন যে পরব্রহ্ধ, তান নানা প্রকার হন না। 
যেহেতু, বেদে সব্বন্ত ব্লহ্গকে নাব্বিশেষ ও এক বাঁলয়াছেন। শ্রতিঃ। একমেবাদ্বতীয়ং ব্রহ্ম । 
আহ্‌ হি তল্মানং। ১৬। ২।৩। 
ব্রহ্ম চৈতন্যময় 
বেদে ব্হ্দকে চৈতন্যমাত্র বাঁলয়াছেন। অযমাতমান্তরোবাহ্যং কৃংস্নঃ প্রজ্ঞানঘনএব। বু। 
এই আত্মা অন্তরে বাঁহরে কেবল চৈতন্যময়। দর্শয়াত চাথেহ্যপি চ স্ময্যতে। ১৭। ২।৩। 


ব্লচ্ম কোনমতে সাঁবশেষ নহেন 
বেদে ব্রহ্গকে সাঁবশেষ বাঁলয়া, পরে অথ শব্দ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া বাঁলয়াছেন। 
নোত নোৌত। বৃ । যাহা পরের বাঁলয়াছ, তাহা বাস্তাঁবক ব্রহ্ম নয়। ব্রন্ম কোন মতে 
সাঁবশেষ হইতে পারেন না। স্মৃতিতেও এইরূপ কাঁহয়াছেন। 


৩৩ 


বক্ষ অরূপণ নিরাকার 


অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাং। ১৪। ২।৩। ব্রহ্ম নিশ্চয় রূপাবশিষ্ট নহেন। যেহেতু, 
সকল শ্রাততে ব্রদ্দের নিগর্ত্বকে প্রধান কাঁরয়া বাঁলয়াছেন। তৎসদাসণ। ছা। শ্রীত। 
অপাঁিপাদোজবনোগ্রহণতা পশ্যত্চক্ষসশণোত্যকর্ণ || ইত্যাঁদ ॥ ব্রহ্মের পা নাই, অথচ 
গমন করেন। হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন। চক্ষু নাই, অথচ দেখেন। কর্ণ নাই, অথচ শুনেন। 
শ্রুৃতি। নচাস্য কাশ্চৎ জানতা। আত্মার কেহ জনক নাই। অণোরণণয়ান্‌ মহতো মহণয়ান:। 
আতা ক্ষদ্র হইতে ক্ষুদ্র, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ। অস্থ্‌লমনণদ। ব্রহ্ম স্থূল নহেন, সক্ষম 
নহেন। 

ব্হ্ধকে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণম্বারা নিদ্দেশ করা যাইতে পারে, 
যেহেতু তান 'বাচন্রশান্ত 


যাঁদ বল, ্রহ্মকে সর্বব্যাপী বাঁলয়া এই সকল নানাপ্রকার পরস্পর বিপরীত িশেষণ- 
চ্বারা কিরূপে তাঁহার বর্ণন করা হয়, সে কথার উত্তর এই যে, আতমনি চৈবং বিচিন্রাশ্চ 
[হি। ২৮।১।২। আতমাতে সর্বপ্রকার 'বাচত্র শীশ্ত আছে। বিচিত্রশান্তঃ পূর্ষঃ পরাণঃ। 
শ্বৈতা*বতর। এতাবানস্য মাঁহমা। ছা। এইর্‌প ব্রন্দের মাঁহমা জানবে, অর্থাং যাহা অন্যের 
অসাধ্য, তাহা পরমাত্মার অসাধ্য নহে ; বস্তুতঃ পরমাতমা আঁচন্তনীয় ও সব্্বশাল্তমান্‌। 


দেবতারা আপনাদগকে জগতের কারণ ও উপাস্য কহিয়াছেন, 
সেইরূপ মনুয্যও আপনাকে বাঁলতে পারে ; কিন্তু 
উহারা কেহই জগতের কারণ ও উপাস্য নহে 
দেবতারা স্থানে স্থানে আপনাদিগকে জগতের কারণ এবং উপাস্য বাঁলয়াছেন। উহা 
আপনাতে ব্রন্মের আরোপ কাঁরয়া কহিয়াছেন মান্র। শাস্ত্রদম্ট্যা তৃূপদেশোবামদেববৎ ? 
৩০।১।১। ইন্দ্র আপনাকে উপাস্য বাঁলয়া যে উপদেশ দেন, উহা কেবল, আপনাতে ব্রন্মের 
আরোপ কাঁরয়া বাঁলয়াছেন। * “জ্বতন্লরূপে আপনাকে ব্রহ্ম বলেন নাই। যেমন, বামদেব 
দেবতা নহেন ; অথচ ব্রহ্মাভমানশ হইয়া আপনাকে জগতের কর্তারূপে ব্যন্ত কাঁরয়াছেন। 
বামদেবশ্রীতঃ। অহং মনুরতবং সূর্যাশ্চোত। বৃ। বামদেব আপনাকে রক্ষদূষ্টিতে কাঁহতেছেন, 
আম মনু হইয়াছ, আমি সূর্যয হইয়াছ। এইরুপ, প্রত্যেক ব্যান্ত আপনাতে বব্গের আরোপ 
কাঁরয়া ব্রক্ষরূপে আপনাকে চিন্তন এবং বর্ণন কারবার আঁধকার রাখেন। শ্রাত। তত্বমাঁস। 
তুমি সেই পরমাতনা। ত্বদ্বা অহমাঁস্ম। ইত্যাঁদ। হে ভগবন! ষে তুমি, সেই আমি। স্মৃতি। 
অহং দেবো ন চান্যোহাস্ম ব্ন্ষৈবাস্মি ন শোকভাক্‌। সচ্চিদানন্দরূপোহাস্ম 'নিত্যমূস্ত- 
সবভাববান।। আম অন্য নাহ ; আম দেবস্বর্প। আমি শোকরাহত সাক্ষাৎ ব্রন্দ। আম 
সাচ্চদানন্দস্বরূপ নিত্যমন্ত ইত্যাঁদ বাক্যের আঁধকারী সকলেই। এ নিামত্ত, তাহাঁদগকে 
জগতের স্বতল্ কারণ এবং উপাস্য বাঁলয়া স্বীকার করা যায় না। 


ব্্ম জগতের নির্িত্তকারণ ও উপাদানকারণ 


ব্রঙ্গ জগতের 'নামত্তকারণ। যেমন, ঘটের 'নামত্তকারণ কুম্ভকার। ব্রহ্ম জগতের 
উপাদানকারণ। যেমন, সত্যরজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয়, তখন সেই মিথ্যা সর্পের উপাদান- 
কারণ. সেই রজ্জু। অর্থাৎ সেই রজ্জুকে সর্পাকারে দেখা যায়। আর যেমন, মাত্তকা ঘটের 
উপাদান-কারণ, অর্থাৎ মাত্তকাকে 'ঘটাকারে দেখা বায়। প্রকাতশ্চ প্রীতজ্ঞাদন্টান্তানূরোধাৎ। 
২৩1৪1১। 


৩৪ 


রচ্ম আপনি নামরপাঁদির আশ্রয় হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে 
তাঁহার আতমসঙ্কম্পই কারণ 


ব্রহ্ম জগতের 'নামত্তকারণ, এবং প্রকাতি উপাদানকারণ। যেহেতু, বেদে বাঁলয়াছেন, 
এক জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্ঞান হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এই দিয়াছেন যে, এক মূধাঁপন্ডের 
জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তিকার জ্ঞান হয়। যাঁদ জগৎকে ব্রহ্মময় বলা যায়, তাহা 
এ দম্টান্ত পিদ্ধ হয়। বেদে বলেন, ব্রহ্ম ঈক্ষণের দ্বারা জগৎ সৃস্টি কাঁরয়াছেন। অতএব' 
এই সকল শ্রুতি অনুসারে, বক্ষ জগতেক্স নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ। শ্রদীত। 
সোহকাময়ত বহ: স্যাং। ব্রহ্ম ইচ্ছা কারলেন, আম অনেক হই। ইত্যাঁদ শ্রাতদ্বারা প্রমাণ 
হইতেছে যে, ব্রহ্ম আত্মসঞ্কষ্পের দ্বারা আপাঁন আব্ক্গস্তম্ব পর্য্যন্ত নামরূপাঁবাঁশম্ট 
পদার্থের আশ্রয় হইয়াছেন। যেমন মরীচকা (অর্থাৎ মধ্যাহ কালে সর্ষ্যর রাঁশমতে যে 
জল দেখা যায়) সেই জলের আশ্রয় সূর্যের রশম। বস্তুতঃ সে 'মথ্যা জল, সত্যরূপ তেজকে 
আশ্রয় কাঁরয়া সত্যের ন্যায় দেখায়। সেইরূপ মিথ্যা নামরূপময় জগৎ, ব্রন্মের আশ্রয়ে 
সত্যরূপে প্রকাশ পায়। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং। শ্রৃতি। 


নশ্বর নামরপের ম্বতন্ত ব্রন্গত্ব স্বীকার করা যায় না 


নাম আর রূপ যাহা দোখতেছ, সে সকল কথা মাত্র; বস্তুতঃ ব্রহ্মই সত্য। অতএব 
নশ্বর নামরূপের কোন মতে স্বতন্ত্র বন্মত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। 


এই ব্রক্মোপাসনাতে যাহার প্রবৃত্তি নাই, তাহার নানা উপাসনাতে আঁধকার 
[কিন্তু তাহারা আপনার কিছ;ই কারতে পারে না, তাহারা 
সেই সকল উপািত দেবতার তুষ্টিসাধক, ভোজ্য অনচ্বর;গ 


কৃষ্ণএব পরো দেবস্তং ধ্যায়েং। কৃষ্ই পরম দেবতা, তাঁহার ধ্যান কারবে। ভ্র্য্বকং 
যজামহে। মহাদেবের উদ্দেশে আমরা যজন কাঁর। আদিত্যমুপাস্মহে। আঁদত্যকে উপাসনা 
কাঁর। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। পুনব্্বার িতৃরূপ বরুণকে উপাসনা কাঁরলাম। 
তংমামায়ূর মৃতমৃপাস্ব। বায়বচন। সেই আয় আর অমৃতদ্বরূপ আমাকে উপাসনা 
কর। তমেব প্রাদেশ মান্রং বৈশ্বানরসুপাস্তে। সেই প্রাদেশ অর্থাৎ বগত প্রমাণ আঁশ্লর, 
উপাসনা যে করে। মনোর্রন্েত্যুপাসীত। মন রন্ষ, তাঁহার উপাসনা কারবে। উদ্গীথমনপাসীত। 
উদ্গীথের উপাসনা কারবে। ইত্যাঁদ নানা দেবতার ও নানা বস্তুর উপাসনা, মুখ্য উপাসনা 
নহে। এই সকল উপাসনার তাৎপর্য এই যে, ব্রক্মোপাসনাতে যাহাদের প্রব্যাত্ত নাই, 
তাহাদের নানা উপাসনাতে আঁধকার। যেহেতু, ব্রক্ষসূত্রে এবং বেদে কাঁহতেছেন,_ভান্তং বা 
অনাত্াবত্তাৎ তথাহি দর্শয়াতি। ৭।১।৩। শ্রুতিতে যে, দেবতার অন্নরূপে বাঁলয়াছেন, 
উহার তাৎপর্য এর্‌প নহে যে, জাঁব দেবতার সাক্ষাৎ অন্ন। উহার তাৎপর্যয এই মাত্র 
যে, সেই জশব দেবতার ভোগের সামগ্রধ। যেহেতু, যাহার আত্জ্ঞান হয় নাই, সে অন্নের 
ন্যায় তুষ্ট জল্মাইয়া দেবতার ভোগে আসে। ইহার কারণ এই যে, শ্রাততে এইরূপ 
কাঁহতেছেন ;__যোহন্যাং দেবতামুপান্তে অন্যোহসাবন্যোহহমস্মশীত ন সবেদ যথা পশ'রেবং 
সদেবানাং। ব্‌।। যে ব্যা্তি ব্হ্ম ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, আর বলে, এই দেবতা 
অন্য এবং আম অন্য, উপাস্য উপাসক হই, সে অজ্ঞান ব্যান্ত দেবতাদের পশদমান্র হয়। 
সর্্ববেদান্ত প্রত্যয়শ্চোদনাদ্যাবশেষাৎ। ১।৩।৩। 


৩ 


দে এককেই উ নীরা 

'ঈকল বেদ একেরই উপাসনা নির্ণয় কাঁরয়াছেন। বেহেতু, বেদে এক আত্মার 
উপাসনায় বিধি আছে। আর ব্রহ্ম, পরমাতমা ইত্যাঁদ শব্দের ভেদ নাই। আতৈনবোপাসাত। 
বু। কেবল আত্মার উপাসনা কাঁরবেক। তমেবৈকং জানথ আত্মা ন মন্যাবাচোবিমুথ । 
কঠ। সেই যে আত্মা, কেবল তাঁহাকে জান, অন্য বাক্য ত্যাগ কর। দর্শনাচ্চ। ৬৬।৩।৩। 

ব্রচ্ছোপাসনা ব্যতিরেকে অন্য উপাসনা কর্তব্য নয় 

বেদে দৃস্ট হইতেছে যে, ব্রন্দোপাসনা ব্যাতরেকে অন্য উপাসনা কাঁরবে না। শ্রনীত। 
আতৈমৈবেদং নিত্যদোপাসনং স্যাৎ নান্যং কিৎ সমূপাসত ধীরঃ। এই যে আত্মা, কেবল 
তাঁহার উপাসনা কাঁরবে। অন্য কোনও বস্তুর উপাসনা, জ্ঞানবান লোকের কর্তব্য নয়। 


ব্রক্মোপাসনায়, মন্যষ্যের ও দেবতার তুল্য আঁধকার 
বেদান্তে দস্ট হইতেছে--তদপর্যাপ বাদরায়ণত সম্ভবাৎ। ২৬।৩।১। বাদরায়ণ 
কাঁহতেছেন,_মনুষ্যের উপর এবং দেবতার উপর ব্নক্গীবদ্যার আঁধকার আছে, যেহেতু, 
বৈরাগ্যের সম্ভাবনা যেমন মন্ষ্যে আছে, সেইরুপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা দেবতাতেও আছে। 
তদ্যোযোদেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এতদভবৎ তথষাঁণাং তথামনূষ্যাণাং। বৃ। দেবতাদের মধ্যে, 
খাঁষদের মধ্যে, মনষ্যদের মধ্যে, যে কেহ ব্রন্গজ্ঞানাবাশিম্ট হন, 'তানই ব্রহ্ম হন। অতএব 
ত্রন্মের উপাসনায় মনুষ্যের এবং দেবতাদের তুল্য আঁধকার। 


ব্ন্দোপাসক মন্ঃষ্য, দেবতার পূজ্য 


বর, শ্রাত এমন কাঁহতেছেন, যে মনুষ্য ব্রন্মোপাসক হন, তান দেবতার পুজ 
হন। সব্বেহস্মৈ দেবাবালমাহরলন্তি। ছা। সকল দেবতারা ব্নহ্ষজ্ঞানাবাঁশষ্টের পূজা করেন। 


শ্রবণ, মনন, নাদধ্যাসনাদদ্বারা ব্রন্দোপাসনা হয় 


সেই ব্লঙ্গের উপাসনা পিরূপে কাঁরবে, তাহার 'িবরণ কাঁহতেছেন। শ্রাত। আতমা বা 
অরে দ্রষ্টর্কঠ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনাদধ্যাঁসতব্যঃ। আতমার দর্শন, শ্রবণ ও চিন্তন কাঁরবে এবং 
ধ্যান কাঁরতে ইচ্ছা কারবে। সহকার্যযন্তরাঁবাঁধঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাঁদবৎ। 
৪৭18 1৩। ব্রন্দের শ্রবণ, মনন, ধ্যান কারবার ইচ্ছা, এই তিন কার্য ব্রহ্গদর্শনের অর্থাং 
ব্রহ্গপ্রাশ্তির সহায়, এবং ব্হ্ষপ্রাপ্তির সম্বন্ধে যে সকল বাধ আছে, ইহা তাহার অন্তর্গত। 
অতএব, শ্রবণ মননাঁদ জ্ঞানীর অবশ্য কর্তব্য, যে পর্য্যন্ত বন্গপ্রাশ্তি না হয়। তৃতীয় বাধ 
ধ্যান তাবৎ কর্তব্য, যেমন দর্শ-যাগের অন্তর্গত অন্ন্যাধান বাধ; পৃথক নহে । ব্রঙ্গশ্রবণ 
কর্তব্য ; অর্থাৎ বরঙ্গপ্রীতিপাদক শাস্রশ্রবণ কর্তব্য । মনন ;_অর্থাৎ ব্রন্গপ্রাতপাদক বাক্যার্থের 
চল্তা, করা । 'নাঁদধ্যাসন ; ব্রন্দের সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা করা। অর্থাৎ ঘট পটাঁদ যে, ব্রন্দের 
সত্তাদ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই সত্তাতে চিত্তীনবেশ কারবার ইচ্ছা করা। এরূপ কারিয়া পরে 
অভ্যাসদ্বারা সেই সত্তাকে সাক্ষাৎকার করিবে । আবৃত্তিরসকৃ্দুপদেশাং। ১।১1৪। সাধনেতে 
আবাত্ত অর্থাং অভ্যাস পুনঃ পুনঃ কর্তব্য। যেহেতু, শ্রবণাঁদর উপদেশ বেদে পুনঃ পুনঃ 
দৌখতোছি। আপ্রয়াণাৎ তন্রাপ হি দৃস্টং।১২।১1৪। 


মোক্ষ পর্যন্ত আতনার উপাসনা কারবে 


মোক্ষ পর্য্যন্ত আতনার উপাসনা কারবে। জাঁবল্মন্ত হইলে পরেও আত্মার উপাসনা 
ত্যাগ কাঁরবে না, যেহেতু বেদে এইরূপ দোখিতোছ। শ্রাতি। সর্্বদৈবমুপাসীত নাস্তঃ। 


গু ঙ 


স্বান্ত পর্য্যন্ত সর্বদা আত্মার উপাসনা কারধে। আঁগ পাসতে। জীবন্ত 
হইলেও উপাসনা করিবে। ০৪ 9 


শমদমাদর অনূষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য 


শমদমাদ্যপেতঃ স্যাং তথাপি তু তাঁদ্বধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যমননষ্টেয়ত্বাং। ২৭1৪1৩। 
জ্ঞানের অন্তরঙ্গ বলিয়া বেদে শমাঁদর বিধান আছে; অতএব শমদমাঁদর অনুষ্ঠান অবশ্য 
কর্তব্য। ব্হ্গজ্ঞান হইলে পরেও শমদমাদি বাশম্ট থাঁকবে। শম কি? মনের নিগ্রহ। দম 
ক?-বাঁহারান্দ্রিয়ের নিগ্রহ। অর্থাৎ মনে এবং বাঁহ্রান্দ্রয়ের বশে থাকিবে না; মন এবং 
হীন্দ্রয়কে আপন বশে রাখবে॥ শমদমাঁদ এই যে আঁদ শব্দ ইহাদ্বারা বিবেক ও বৈরাগ্যাদ 
বুঝাইতেছে। িববেক ক ?- ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার িচার। বৈরাগ্য কি ?-. 
বষয়ে প্রণীতিত্যাগ অতএব ব্রকন্গোপাসক শমদমাদতে যত্ব কারবেন। 


ব্রন্মোপাসনাদ্বারা সকল প7রএঘার্থ সিদ্ধ হয় 


ব্রন্মোপাসনা যেমন মান্তকল দেন, সেইরূপ অন্য সকল ফল প্রদান করেন। 
প্‌রুষার্থোহতঃশব্দাদাত বাদরায়ণঃ। ১1৪ ।৩। বেদে কাঁহতেছেন, ব্যাসের এই মত যে, আতম- 
বিদ্যা হইতে সকল পুরুষার্থ সদ্ধ হয়। শ্রাত। আতনানং চিন্তয়েং ভাত কামঃ রক্ষাবদ্রদগৈব 
ভবাঁত। মু। এম*বয্যের আকাজ্ক্ষত আত্মার উপাসনা কাঁরবে। যে ব্যান্ত ব্ন্মজ্ঞানাবাঁশষ্ট, 
[তান ব্রন্মস্বরূপ হন। সঙ্কজ্পাদেবাস্য পিতরঃ সম্বীত্তষ্ঠন্তি। ছা। ব্রন্গজ্ঞানের স্কজ্পমান্ত 
.পিতৃলোক উন করেন। সব্বেহস্মৈদেবাবালমাহরন্তি। তৈ। ব্রন্গজ্ঞানীকে সকল দেবতা 
পূজা করেন। ন সপুুনরাবর্ততে। ন স পুনরাবর্ততে। ছা। ব্রন্মজ্ঞানীর প্নরাবাত্ত অর্থাৎ 
প্‌নজন্মি কদাঁপ নাই। 


যাঁতর যেরপ, গৃহস্থের সেইরূপ ব্রক্গবিদ্যায় আধকার 


যাঁতর যেরূপ ব্রক্ষাবদ্যায় আঁধকার, সেইরূপ, উত্তম গৃহস্থেরও আধকার আছে। 
কৃৎস্নভাবাত্ত গৃহিণোপসংহারঃ18৮181৩। সকল কর্মে এবং সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের 
আঁধকার আছে। অতএব, পূব্বোন্ত দর্শন শ্রবণাঁদ বাঁধ গৃহস্থের প্রাত স্বীকার কাঁরতে 
হইবে ; যেহেতু বেদে কহেন, শ্রদ্ধাধক্য হইলে, সকল উত্তম গৃহস্থ, দেবতা যাঁততুল্য হন। 
শ্রদ্ধাঁধক্যাত্ত কৃৎস্নাহ্যেব গাঁহণোদেবাঃ কৃৎস্নাহ্যেব যতয়ঃ। ছা। 


ব্রন্মোপাসক বর্ণাশ্রমাচার কাঁরলে উত্তম, না কাঁরলে পাপ নাই 


স্ব স্ব বর্ণ এবং আশ্রমের আচারের অনষ্ঠান যাঁদ ব্রন্মোপাসক করেন, তবে উত্তম। 
না কাঁরলে পাপ নাই। সব্ব্বাপেক্ষা যজ্ঞাঁদ শ্রুতের*ববং। ২৬।৪।৩। 


জ্ঞানলাভের পব্ৰে যে কর্ম করিতে হয়, তাহা 
কেবল 'চত্তশ্যাম্ধর জন্য 


জ্ঞানলাভের পূর্বে চিত্তশাদ্ধির নামত্ত কর্ম করা আবশ্যক। যেহেতু, বেদে যজ্ঞাঁদকে 
চত্বশ্া্ধর সাধনরূপে কাঁহয়াছেন। যেমন, যতক্ষণ না গৃহে পেশছান যায়, ততক্ষণ অশ্বের 
প্রয়োজন, সেইরূপ ব্ক্ষনিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত কর্মের প্রয়োজন। 


৩৭ 


বর্ণাপ্রমাচার না করিলেও ব্রক্গজ্ঞান জল্মে 


অন্তরা চাপ তু তদ্দৃন্টেঃ।৩৬।৪।৩। অন্তরা অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্ষজ্ঞান 
জল্মে। বেদে দৌথখতোঁছ, রৈক্য প্রভাতি অনাশ্রমণর ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপাত হইয়াছে। তুল্ন্তু 
দর্শনং। ৯।৪।৩। কোন কোন জ্ঞানীর যেমন কর্ম্ম এবং জ্ঞান এই দুয়ের অনুষ্ঠান দম্ট 
হইতেছে, সেইমত কোন কোন জ্ঞানীর কম্মত্যাগ দেখা যায়। এই উভয়ের প্রমাণ পরের দই 
শ্রীতিতে পাওয়া যাইতেছে । জনকোবৈদেহো বহদ্দাক্ষণেন ষজ্ঞেনেজে। বৃ। জনকজ্ঞানী বহু 
দক্ষিণা 'দিয়া যজ্ঞ কাঁরয়াছেন। বিদ্বাংসোহাশ্নহোন্ং ন জনহবাণ্টাক্ররে। জ্ঞানবান সকল 
আঁশ্নহোন্র সেবা করেন নাই। 


অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমশ জ্ঞানণ শ্রেচ্চ 


যদ্যাপ ব্রন্মোপাসকের বর্ণাশ্রম ও কর্মানুষ্ঠানে এবং তাহার ত্যাগে এই দুয়েতেই 
সামর্থ্য আছে, তথাপি, অতাস্তিতরজ্জ্যায়োলগ্গাচ্চ।৩৯1৪।৩। অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে 
আশ্রম জ্ঞানী শ্রেম্ঠ। যেহেতু, বেদে কাঁহয়াছেন যে, আশ্রমাবাশষ্ট জ্ঞানীর ব্রহ্মাবদাতে শীঘ্র 
উপলাব্ধ হয়। 


যেখানে চিত্তাস্থর হয়, সেইখানে উপাসনা করিতে পারা যায় 


বরহ্ধজ্ঞানের অনম্ঠানের জন্য কোন তঁর্থের কিম্বা কোন দেশের অপেক্ষা করে না। 
যন্লৈকাগ্রতাতন্লাবশেষাং।১১।১1৪। যেখানে চিত্তের স্থৈর্যয হয়, সেই স্থানে ব্রন্মের উপাসনা 
কারবে। ইহাতে দেশের এবং তীর্থাঁদির নিয়ম নাই। যেহেতু বেদে কাঁহতেছেন ;-শ্রাতি। 
পোরদাসর রা রা! যেস্থানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে, উপাসনা 
নবে। 


মৃত্যুর ইতর বিশেষ নাই 


ব্রন্মোপাসকের উত্তরায়ণে এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে পৃথক্‌ ফল হয় না। 
অতশ্চায়নোপদক্ষিণে। ২০। ২ই।৪। দাঁক্ষণায়নে জ্ঞানীর মৃত্যু হইলেও সুষ্ম্নাদবারা জীব 
নিঃসৃত হইয়া বরক্ষপ্রাণ্ত হয়েন। 
রক্ষজ্ঞানী জল্মমত্যু হাদবৃদ্ধি হইতে ম্যন্ত হয়েন 


. শ্রযীত। এতমানন্দময়মাতমানমনুবিশ্য ন জায়তে ন মিয়তে ন হ্রসতে ন বদ্ধতে ইত্যাদি। 
জ্ঞানী এই আনন্দময় আত্মাকে পাইয়া জল্মমৃত্যু হ্বাসবৃদ্ধি ইত্যাঁদ হইতে মস্ত হয়েন। 


ও তৎসং 


স্থাত সংহার সৃষ্টিকর্তা যান, তান সত্তামান্র হয়েন। বেদের প্রমাণ, মহার্ধর বিবরণ, ' 
আচার্ষের ব্যাখ্যা এবং বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার নিকট শাস্ 
এবং ব্যাস্ত এ দুয়ের কোন ফল হয় না। এই বেদাল্তসারের বাহুল্য এবং বিচার যাঁহাদের 
জানবার ইচ্ছা হয়, তাঁহারাবেদাল্তের সংস্কৃত এবং ভাষাববরণে তাহা জানিবেন। 


৩৮ 


ব্্মদ্বরূপাবঘয়ে বেদাল্তমতের ব্যাখ্যা 


রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের যে ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন, 
তাহার সার মর্ম এই ; -পরমেশবর জগতের আতনা। (09০৫ 15 015 5916 01 056 
0:155759)। পরমে*বরের স্বরূপ জানা যায় না। তটস্থ লক্ষণদ্বারা, অর্থাং তাঁহার 
মায়াশীল্তর কার্ধয যে জগৎ, তাহা পর্যালোচনা কাঁরয়া, তাঁহার লক্ষণ বা সগ্‌ণভাব জানা 
যায়। পরমে*বরই বাস্তাঁবক পারমার্থক সত্তা ; _তাঁহার আতীরন্ত কোন বস্তু নাই। মায়া 
কাহাকে বলে, এই বিষয়ে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, মায়া ঈশবরের শান্ত বা শান্তর 
কার্য। জগৎ মায়ার কার্য, ইহার তাৎপর্য এই যে, জগতের ঈশ্বরাতারন্ত সত্তা নাই। 
ঈশবরাতীরন্ত বাঁলয়া যে জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞান বা আবদ্যা। ইহাকে অসম্পূর্ণ জ্ঞানও বলা 
যায়। 

রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যানূসারে, মায়া মৃখ্যরূপে ঈশ্বরের জগৎকারণ শান্ত, এবং 
মায়া গোণরূপে এ শান্তর কার্য, অর্থাৎ জগৎ। এই যেমায়া বা জগৎ, ইহা ভ্রমমান্র। জগ্গংকে ভ্রম 
বলার তাৎপর্যযকি? বেদান্তদর্শনে দুটি দৃজ্টান্তদ্বারা জগৎকে ভ্রম বাঁলয়া ব্যাখ্যা করা হইতেছে। 
প্রথম, যেমন রজ্জুতে সপ্পম্রম। দ্বিতীয়, যেমন স্বপ্ন। প্রথম দম্টান্তের অর্থ এই যে, 
ভ্রমাতমক সর্পের ন্যায় জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অর্থাৎ যেমন রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া 
ভ্রমাতক সর্পের সত্তা ; সেইরূপ, পরমে*বরকে অবলম্বন কাঁরয়া জগৎ সত্তাবাঁশম্ট হইয়াছে। 
জগৎকে স্বপ্ন বলার অর্থ কি? স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল, যেমন জাবের সত্তার অধীন, জাঁবকে 
ছাঁড়য়া স্বপ্নের যেমন সত্তা নাই, সেইরূপ, জগৎ পরমে*বরের সত্তার অধীন। জগৎ সসত্/, 
এই কথার অর্থ কি? যথার্থ সত্তা, _পারমার্থক সত্তা (8050105 9%15659০9) কেবল এক 
পরমে*্বরের। ঈশবর ভিন্ন বস্তু নাই। ঈশ্বরাতাঁরন্ত বস্তুই অসত্য। জগতের নিজের স্বাধনন 
[নিরবলম্ব সত্তা নাই। 

জগতের ব্যবহাঁরক সত্তা আছে। জ্ঞানোন্দ্রিয় ও কম্মোন্দ্য়দ্বারা, বাহিত কর্ম কারতে 
হইবে । যে দ্রব্যের যাহা গুণ, তদনুসারে কার্য কাঁরতে হইবে। মান্তর উপায় জ্ঞান ও 
শমদমাঁদ সাধন এবং জনাহতকর কার্যযানূষ্ঠান। রাজা রামমোহন রায়, সগুণ এবং নিগ্্ণ, 
কর্ম, এবং জ্ঞান, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা স্বীকার কাঁরতেন। যে বৈদান্তিক 
মতে, জগৎ, মাতাঁপতা ইত্যাদ সকলকে মিথ্যা জানিয়া সংসার ত্যাগ করা কর্তব্য বাঁলয়া 
প্রচার করা হয়, রাজা রামমোহন রায়, সেইরূপ মত অবজ্ঞার সাঁহত অস্বীকার কাঁরতেন। 

ব্রনের স্বরূপ জানা যায় না। কন্তু তাঁহাকে জগতের কর্তা ও নির্বাহকরূপে, 
ধিধাতারূপে জানা যায়। রামমোহন রায় এইরূপে বেদান্ত-দর্শনের অনুসরণ কাঁরয়া ব্রদ্দের 
ানগ্্ণ ও সগুণ ভাবের ব্যাখ্যা কারয়াছেন। এ বিষয়ে তান শঙগুকরাচার্েযের ভাষ্যানুসারে 
বেদান্তমত সমর্থন কাঁরয়াছেন। রামমোহন রায় শঙকরাচার্য্যের ভাষ্যানূসারে জগতের 
মখ্যাত্ব স্বীকার কাঁরয়াছেন ; কিন্তু সেই শঙ্করোন্ত মিথ্যাত্ব, নিজে আঁত স্ন্দরভাবে ব্যাখ্যা 
কাঁরয়াছেন। 'তাঁন শঙ্করমতে মায়া মানয়াছেন ; - মায়া অজ্ঞান। ব্রহ্গকে মায়া স্পর্শ করে 
না। কিন্তু তানি সেই অজ্ঞান বা মায়ার এই প্রকার ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন যে, জাঁবসকল, 
ঈশ্বর হইতে পথক-, এইরূপ বোধই মায়া বা অজ্ঞান। রামানুজ মতে পরমে*বর মায়ার 
অধন*বর : অথাৎ "চংশীন্ত ও মায়াশাস্ত বা 'চদাঁচৎ-শাস্তাবাঁশষ্ট ঈশবরই উপাস্য। নির্গণ 
রক্ম বা ব্লন্গের মায়াতীরন্ত স্বর্প স্বীকৃত হয় নাই। রাজা রামমোহন রায় শঙ্করভাষ্যের 
অনসরণ কাঁরয়াছেন। টানা রানাভারে যারে 
ধম্মণাধম্ম ও উপাসনাদি সম্ভব হয়। শঙ্কর ভাষ্যেও-এ সকল আছে : তবে নগহ ণভাব 
প্রবল। রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যায় উভয় দিকের সমান প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। 


৩৯ 


“বেদান্তপ্রবেশ' ও রামমোহন রায় 


শ্রীযযন্ত চন্দ্রশেখর বস্য মহাশয় তাঁহার রচিত 'বেদান্তপ্রবেশ'গ্রল্থে রামমোহন রায়ের 
বেদান্তভাষ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;_ “মাথলাতে বেদবেদান্ত ও বেদাঙ্গের অনুশীলন বরং 
কিশ্িৎ আছে, কিন্তু বঙ্গদেশে কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে রামমোহন রায়ই বঙ্গের মুখোজ্জবল 
কাঁরয়া গিয়াছেন।” ................. “তনি (রামমোহন রায়) ১৭৩৭ শকে, বেদান্তসন্্ 
ম্াাদ্রুত করিয়া প্রকাশ করেন। তান তাহার যে প্রকার বাঙ্গালা অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা 
যাঁদও আত সংক্ষি্ত, কিন্তু আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, তান বেদান্তের সমহ্দয় সার 
তাৎপর্য্যই তদ্দৰারা প্রকাশ কারয়াছেন। সর্্বশাস্ত্ের পারদশর্শ না হইলে, কিছুতেই 
এরুপ ভাষ্য করা যায় না। যাঁহারা উহার গভনরতার মধ্যে প্রবেশ কারয়াছেন, তাঁহারা উহা 
হইতে প্রভূত উপকার লাভ কাঁরয়াছেন।” 


«এ স্থলে মহাত্মা রামমোহন রায় সম্বন্ধে একাঁট বিশেষ কথা ব্যস্ত না কাঁরয়া এই 
পুস্তক সমাপ্ত কাঁরতে পার না। তান যে কেবল ব্রাঙ্গসমাজের প্রবর্তক ছিলেন, এমন 
নহে। তান একজন শান্তর অসাধারণ মীমাংসক ছিলেন। বিচারতঃ তাঁহাকে একজন হিন্দু- 
শাস্ত্রীয় দর্শনকার বাঁলয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তানি বেদ ও অন্যান্য সমুদয় শাস্বের 
যথাযোগ্য মান্য রাখিয়া শাস্ত্রের এক চমৎকার সংক্ষেপ মীমাংসা আমারাদগকে প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন। এক্ষণে ইয়োরোপায় দর্শনকারাদগের শ্রেণীর অনেক গ্রন্থকার এদেশে জন্মগ্রহণ 
করিতে পারিবেন, কিন্তু রামমোহন রায় যে শ্রেণীর দর্শনকার ছিলেন, বোধ হয়, শাম্্রাপ্রয় 
ভারতরাজ্য তাঁহার অর্ণবপোতারোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে চিরকালের 'নামত্ত বণ্িত 
হইয়াছেন। তান যে সহজ প্রণালণতে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কাঁরয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন 
শাস্তানূমোদত, তেমনি হ্‌দয়গ্রাহী |” 


“রামমোহন রায় একাঁট আঁতি সহজ ও সসংলগ্ন প্রণালী দ্বারা এ সকল শাস্দ্ের 
নগ্‌ড় তাৎপর্য্য প্রকাশ কাঁরলেন। তান মীমাংসা কাঁরলেন যে ব্রহ্ম, জীব ও জগতের 
মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে। ভেদই সকল শাস্বের তাংপর্যয। উপাঁনষদে যে “সব্ববং খাঁজ্বদং 
ব্রহ্ম" কাঁহয়াছেন, সে ব্রন্মের সর্্বব্যাপ্তিত্ব প্রাতপাদনার্থে। নানা দেবতাকে যে ব্রক্দগ বলা 
হইয়াছে, সে ব্রন্দের সব্্বত্রে বর্তমানতা দেখাইবার জন্য এবং দ্বব্্বলাধকারীর হিতের 
নামত্তে। প্রত্যেক পদার্থ বা দেবতাকে স্বতল্ত স্বতন্ত ব্রহ্ম কহা শাস্তের উদ্দেশ্য নহে। 
বামদেব, কাঁপল, শ্রীকৃষ্ণ প্রভাত মহাতমারা যে, আপনা আপনাকে ব্রন্ধরূপে বর্ণন কীরয়াছেন, 
তাহার তাৎপর্য এই যে, 'অধ্যাতন বিদ্যার উপদেশকালে বন্তারা আতমতত্বভাবে পাঁরপূর্ণ 
হইয়া পরমাত্মাস্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন। ফলে, তাঁহারা যে আপনারা স্বতন্ত্র স্বতল্ল 
ব্রহ্ম ও বর্ণনার এমত তাৎপর্য নহে। রামমোহন রায়ের এইরূপ ব্যাখ্যায় স্থির হইয়াছে 
যে, জীবাতনাকে, কোন মনৃষ্যকে, বা কোন পদার্থকে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলা অদ্বৈতপ্রাতপাদক 
শাস্লের উদ্দেশ্য নহে।” 


উপানধদ- প্রকাশ 


বেদান্তসূত্র ও বেদান্তসার প্রকাশ কাঁরয়া তান পাঁচখানি উপনিষদ, বাঙ্গালা 
অনুবাদ সাঁহত, মাদ্রত ও প্রচারিত কাঁরলেন। তন্মধ্যে সামবেদের অন্তর্গত তলবকার 
উপাঁনষৎ প্রথম প্রকাশ করেন। তলবকারের অপর নাম কেনোপাঁনষং। ১৭৩৮ শকে, ১৭ই 
আধাঢ়, ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। 
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তলবকার উপনিষদের ভাঁমিকায় রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, তান ভগবান্‌ 
ভাষ্যকারের অর্থাৎ শ্রীমৎ শত্করাচার্যের ব্যাখ্যানুসারে ইহার অনুবাদ কাঁরয়াছেন। তৎপরে 
বঁলিতেছেন,_“বেদেতে যে যে ব্যান্তর প্রামাণ্য জ্ঞান আছে, তাঁহারা ইহাকে অবশ্যই মান্য 
এবং গা করিবেন? আর যাহার [নিকট বেদ প্রমাণ নহেন, তাহার সাঁহত সরা প্রয়োজন 
ৃ য় 

শেষোন্ত কথাগণাল তানি সাকারবাদ" 'হন্দ্দাদগের প্রাত লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁলয়াছেন। 
সাকারবাদী হিন্দুগণ বেদকে মৃলশাস্ত বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতে বাধ্য। সুতরাং সেই বেদ 
হইতে যাহা প্রতিপন্ন হইতেছে, তাঁহাদের তাহা অস্বীকার কারবার পথ নাই। উপানষদ্‌ 
বেদের শিরোভূষণ। উপানিষদ্‌ যে নিরাকার ব্রন্মোপাসনার উপদেশ দিতেছেন, 'হন্দ 
হইয়া বেদকে অদ্রান্ত মুলশাস্ত্র বাঁলয়া স্বীকার কাঁরয়া, কেমন কাঁরয়া তাহা অগ্রাহ্য কাঁরতে 
পারেন £ স'তরাং রামমোহন রায় সাকারবাদী 1হন্দ্বীদগের প্রাত কটাক্ষ কাঁরয়া বাঁলতেছেন, 
_যাহার নিকট বেদ প্রমাণ নহেন, তাহার সাঁহত সুতরাং প্রয়োজন নাই।” 

এ কথার আর একাঁট দক্‌ আছে। যাঁহাদের যে শাস্ত্র, রামমোহন রায় তাঁহাদের 
জন্য সেই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। খনীষ্টয়ানদের জন্য বাইবেলের ব্যাখ্যা, মুসলমানদের 
জন্য কোরানের ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। রামমোহন রায় নিজে কেবল বেদ মান্য কারতেন, বাইবেল 
বা কোরান মানিতেন না, ইহা সত্য নহে। অথবা, তান বেদ, বাইবেল, কোরান, সকল 
শাস্তকেই সকলের জন্য, সমান ভাবে, মান্য কাঁরয়া গিয়াছেন, তাহাও নহে। 'তাঁন 'হন্দুদের: 
জন্য বেদ, খ-শীষ্টয়ানদের জন্য বাইবেল, মুসলমানদের জন্য কোরান মান্য কাঁরয়া গিয়াছেন। 
এ বিষয়ে তাঁহার নিজের মত কি ছিল? তান একেবরবাদী ছিলেন। [তান বিশ্বজনীন 
ধর্মে বিশ্বাস করিতেন। সকল শাস্তের মূল লক্ষ্য সেই একেশ্বরবাদ। সৃতরাং প্রত্যেক 
দতেন। বিশেষ বিশেষ ধর্মাবলম্বীর নিকটে, শাস্নিরপেক্ষ যান্তর অনুসরণ না কাঁরিয়া, 
শাস্ত ও যুক্তি এই উভয়কেই ধম্মীবচারের 'ভীত্ত কারয়া লইতেন। 


১৭৩৮ শকের ৩১শে আষাঢ়, ষজ্‌ব্বেদীয় ঈশোপানিষং প্রকাশ কারলেন। ইহার 
অপর নাম বাজসনেয় সংহতোপাঁনষং। বেদান্তসূত্রের ন্যায় তান ইহারও একটি ভাঁমকা 
ও অনূষ্ঠান ?লখিয়াছিলেন। উত্ত ভাঁমকাতে তান শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও য্ান্ত সহকারে প্রাতপল্ 
করিয়াছেন যে. ব্রন্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধন ও মুন্তির একমাত্র কারণ। তাঁহার 'িপক্ষগণকে 
লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁলয়াছেন যে, এই সকল গ্রল্থ অদ্যোপান্ত পাঠ না কাঁরয়া কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া উঁচত নহে, এবং শাম্ত্ীসদ্ধ মতকে ব্যান্তীবশেষের মত বাঁলয়া অগ্রাহ্য করাও 
অত্যন্ত অন্যায়। 

ঈশোপনিষদের ভ্‌মিকায় রামমোহন রায় প্রথমতঃ বাঁলতেছেন যে, নিরাকার 
পরমেশবরের উপাসনা বেদান্তের বা উপাঁনষদের [সদ্ধান্ত। দ্বিতীয়তঃ, পুরাণ ও তন্ন, শাস্ত্র 
[ক না এবং তাহাতে যে সকল দেবদেবীর পূজার উপদেশ আছে, তাহা প্রামাণ্য কি নাঃ 
এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, পূরাণ তন্ব্রাদও শাস্ত্র ; কেননা তাহাতেও 
এক নিরাকার পররন্দের উপাসনার উপদেশ আছে। তান শাস্বীয় প্রমাণ সহকারে প্রদর্শন 
কাঁরতেছেন যে, পূরাণতল্লাদ শাস্ত্রে, যে সকল দেবদেবীর পূজার কথা আছে, উহা অন্্রান 
ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্য। যাঁহারা পরমাতযার উপাসনা অসম্ভব মনে করেন, তাঁহাদের মত 
খণ্ডন কারবার জন্য রামমোহন রায় বাঁলয়াছেন যে, পরমাতমার উপাসনা অসম্ভব হইলে 
শাস্তে উহার উপদেশ থাঁকিত না। শাস্বে অসম্ভব বিষয়ের উপদেশ কেন থাকবে? পাঁরশেষে, 
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যাহারা বলেন যে, পরমাতনার উপাসনা সম্গ্যাসীর জন্য, এবং দেবতার উপাসনা গৃহস্থেতর 
জন্য, রামমোহন রায় অথণন্ডনীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ কাঁরয়া তাঁহাদের মত খণ্ডন কাঁরয়া- 
ছেন। তিনি নিঃসংশয়িতরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গৃহস্থেরও ব্রদ্দোপাসনায় আধকার 
আছে। 

গৃহস্থও ব্রন্মোপাসনার অধিকারী, এই সত্য প্রচার কাঁরয়া রামমোহন রায় ভারতে 
নবধ্‌গ প্রবার্তত কারয়াছেন। রামমোহন রায় ভারতবাসীর পক্ষে ইহার অপেক্ষা মূল্যবান্‌ 
সত্য আর কিছ প্রচার করেন নাই। গৃহীর পক্ষে ব্রন্মোপাসনাপ্রচার রামমোহন রায়ের ব্রন্মজ্ঞান 
প্রচারের বিশেষত্ব । এ বিষয়ে তাঁহার পূর্্ববত্তর্ঁ বৈদান্তিক বা ব্রহ্গজ্ঞানীদগের অপেক্ষা 
তাঁহার মতের শ্রেম্ঠত্ব লক্ষিত হয়। বেদান্তের ভাষ্যে রামমোহন রায় আপনাকে শঙ্করের 
অনুচর বাঁলয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গৃহার ব্রন্মোপাসনা বিষয়ে শঙ্করের সাঁহত 
তাঁহার পার্থক্য লাক্ষত হয়। শঙ্কর সন্্যাসের পক্ষে, রামমোহন রায় গাহঙ্্থযধম্মের 
পক্ষপাতী । 

সাকার উপাসনা পরম্পরার কারণ কি? _ এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় দুইটি 
কারণ নিদ্দেশ কারয়াছেন। প্রথম কারণ এই যে, নোমাত্তক কর্ম, ব্রত মহোৎসবে ব্রা্গীণ- 
পণ্ডিতের লাভের বৃদ্ধি। দ্বিতীয় কারণ, শূদ্র ও বষয়কর্মান্বত ব্রাহ্মণের মনোরঞ্জন । 

ব্রন্দোপাসক শীত, উষ্ণ, পঙ্ক, চন্দন সমান জ্ঞান কাঁরবেন, সাকারবাদশীদগের এই 
কথা রামমোহন রায় খণ্ডন কাঁরয়াছেন। প্রথমতঃ 1তাঁন প্রাচীন কালের খাঁষদের দ্টান্ত- 
বারা প্রদর্শন কাঁরতেছেন যে, এ সকল বিষয়ে তাঁহাদেরও ব্যবহারিক জ্ঞান ছিল। উক্ত 
বিষয়ে রামচন্দ্রের প্রাত বাঁশন্ঠদেবের উপদেশ উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। পাঁরশেষে 'তীন প্রদর্শন 
করিতেছেন যে, শাস্তে দেবতার উপাসকাঁদগের প্রাতিও স্বীয় ইন্ট দেবতাকে সর্ববময়রূপে 
দর্শন করিবার উপদেশ আছে। . সূতরাং, পঙ্ক-চন্দন সমান জ্ঞান কর না কেন বাঁলয়া যেমন 
হ্মজ্ঞানীকে আক্রমণ করা যাইতে পারে, সেইরূপ, সাকারোপাসককেও আবকল এ কথা 
বলা সঙ্গত হইতে পারে। কেননা, সাকারোপাসকের প্রাতও উপদেশ রাঁহয়াছে যে, তান 
তাঁহার ইচ্টদেবতাকে সব্ব্ময় বাঁলয়া অনুভব করেন। তাঁহার কোন কোন প্রাতদ্বন্দবী 
শণ্ডিত তাঁহাকে এই বাঁলয়া আক্রমণ কাঁরয়াছলেন যে, ব্রন্মজ্ঞানীর ন্যায় দি কর্ম কর? 
ঈত্তান এই কথার উত্তরে আপনার হানতা স্বীকার কাঁরয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শন 
স্মারিয়াছেন যে, শান্ত, বৈষব প্রভৃতি মতাবলম্বী লোক সম্বন্ধেও এ কথা সমানরূপে বলা 
যাইতে পারে। অর্থাৎ শান্ত, বৈষব প্রভৃতি মতাবলম্বশ ব্যান্তগণকেও বলা যাইতে পারে, 
শান্তের ন্যায় কি কর্ম কর? বৈষণবের ন্যায় কি কর্ম কর? ইত্যাঁদ। 
কারলাম। পাঠক, রামমোহন রায়ের নিজের উীন্ত পাঠ কাঁরয়া তৃঁস্তলাভ কাঁরতে পাঁরবেন। 


সাকার উপাসনা কাহাদের জন্য ? 


«এই সকল উপাঁনিষদের দ্বারা ব্যন্ত হইবেক যে, পরমেশ্বর একমান্র, সব্বরব্যাপণী, 
আমাদের হীন্দ্রয়ের এবং বাদ্ধর অগোচর হয়েন। তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির 
প্রাত কারণ হয় ; আর নামর্প্‌ সকল মায়ার কার্য হয়। যাঁদ কহ, পুরাণ এবং তল্মাদি 
শাস্মেতে যে সকল দেবতার উপাসনা 'লিখিয়াছেন, সে সকল কি অগ্রমাণ 2; আর, পুরাণ 
এবং তন্মাদ কি শাস্ত্র নহেন? তাহার উত্তর এই যে, পুরাণ এবং তন্লাদ অবশ্য শাস্ত্র 
বটেন ; যেহেতু, পুরাণ এবং তল্লাদতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধমনের অগোচর করিয়া 
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পুনঃ পদনঃ কাঁহয়াছেন। তবে, পুরাণেতে এবং তল্মাঁদতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং 
উপাসনা যে বাহ-ল্য মতে 'লীখয়াছেন, সে প্রত্যক্ষ বটে। কিন্তু এ পুরাণ এবং তল্ত্াদি, 
সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এইরূপ কাঁরয়াছেন যে, যে ব্যান্ত ব্হ্ধ- 
বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশন্ত হইবেক, সেই ব্যান্ত দুক্কর্মে প্রবর্ত না হইয়া রূপকল্পনা 
কাঁরয়াও উপাসনার দ্বারা 'চত্ত স্থির রাঁখবেক। পরমেশবরের উপাসনাতে যাহার আঁধকার 
হয়, কান্পানিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রমাণ স্গার্তধৃত জমদগ্মির বচন-_ 

চন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিজ্কলস্যাশরীরিণঃ। 

উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোর্পকজ্পনা। 

রুপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্যংশাঁদককজ্পনা || 


জ্ঞানস্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপাঁধিশূন্য, শরীরাঁহত যে পরমে*বর, তাঁহার রূপের কম্পনা 
সাধকের নাত্ত কাঁরয়াছেন। রূপকল্পনার স্বীকার কাঁরলে, পুরুষের অবয়ব, স্বর অবয়ব 
ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা কাঁরতে হয়। বিষ পুরাণের প্রথমাংশের 'দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
বচন। 
রূপনাষাঁদ নিদ্দেশাবশেষণ 'বিবাঁজ্জতিঃ। 
অপক্ষয়াবনাশাভ্যাং পাঁরণামা্তজল্মাভঃ। 
বাঁজতঃ শক্যতে বন্তুং যঃ সদাস্তীত কেবলং || 
রূপনাম ইত্যাদি বিশেষণরাহত, নাশরাহত, অবস্থাল্তরশূুন্য, দুঃখ এবং জল্মহাীন 
পরমাতমা হয়েন। কেবল আছেন, এইমান্র কাঁরয়া তাঁহাকে কহা যায়। 
অপস দেবামনৃষ্যাণাং দিবি দেবামণাঁষিণাং। 
কাষ্ঠলোস্টেষ মূর্খাণাং য্ন্তস্যাতাঁন দেবতা || 


জলেতে ঈশবরবোধ ইতর মনুষ্যের হয়, গ্রহাদিতে ঈশবরবোধ দেবজ্ঞানীরা করেন, 
কাষ্ঠমৃত্তকা ইত্যাদতে ঈশবরবোধ মূখখেরা করে, আত্মাতে ঈশবরবোধ জ্ঞানীরা করেন। 
শ্রভাগবতের দশমস্কন্ধে চৌরাশি অধ্যায়ে ব্যাসাঁদর প্রাতি ভগবদ্বাক্য। কং স্বঙ্পতপসাং 
শ্‌ণামচ্চায়াং দেব চক্ষুষাং দর্শনস্পর্শন প্রশ্ন প্রহবপাদাচ্চনাঁদকং। ভগবান শ্রীধর স্বামীর 
ব্যাখ্যা। তীর্থ স্নানাদতে তপস্যা বাদ্ধ যাহাদের, আর প্রাতমাতে দেবতাজ্ঞান যাহাদের, 
এমত রূপ ব্যাস্ত সকলের যোগেশ*বরদেব দর্শন, স্পর্শন, নমস্কার, আর পাদাচ্্চনা 
অসম্ভাবনীয় হয়। 
যস্যাতনবাদ্ধঃ কুণপে ন্রিধাতুকে স্বধীঃ কলব্রাদষ ভোমইজ্যেধনও। 
যত্তীর্৫থ বাদ্ধিচ জলে ন কহ্ণচতজনেজ্বভিজ্ঞেফ সএব গোখরঃ।। 
যে ব্যান্তর কফ ও পিত্ত, বায়ুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয়, আর স্ব্রীপত্রাদতে 
আতমভাব, আর মীত্তকানিম্মিতি বস্তুতে দেবতাজ্ঞান হয়, আর জলেতে তীর্থবোধ হয়, 
আর এ সকল জ্ঞান তত্বৃজ্ঞানীতে না হয়, সে ব্যান্ত বড় গর অর্থাং আত মূঢ় হয়। কুলার্ণবে 
নবমোল্লাসে-_ 
বাঁদতে তু পরে তত্বে বর্ণাততেহ্যাবান্রিয়ে। 
ণককরত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রামন্তাধপৈঃ সহ।। 
'ক্রয়াহধন, বর্ণাতীত, যে ব্রহ্মতত্ব, তাহা 'বাঁদত হইলে, মল্ত সকল, মল্দের আঁধপাতি 
দেবতার সাঁহত দাসত্ব প্রা্ত হয়েন। 
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পরে ব্রহ্ধাণ বিজ্ঞাতে সমস্তোর্নয়মৈরলং। 
তলবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়ামারুতে || 


পরব্রঙ্ধ জ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না। যেমন, মলয়ের বাতা 
পাইলে, তালের পাখা কোন কোন কার্যে আইসে না। মহানির্্বাণ-_ 
এবং গুণান্মসারেণ রূপানি বাবধানি চ। 
কঁজ্পতানি হতার্থায় ভন্তানামজ্পমেধসাং || 
এইরূপ গণের অনুসারে নানাপ্রকার রুপ, অজ্পব্দা্ধ ভন্তাঁদগের হিতের নিমিত্তে 
কল্পনা করা গিয়াছে। 
অতএব বেদ পুরাণ, তন্্াদতে, যত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার 'বাঁধ 
দ:বর্বলাধকারীর 'নাঁমত্ত কাহয়াছেন, তাহার মীমাংসা, পরে এইরূপ শত শত মন্ত্র এবং 
বচনের দ্বারা আপাঁনই কাঁরয়াছেন।” 


ব্রক্ষজ্জান অসম্ভব কি না ? 


যাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব, সৃতরাং সাবার উপাসনা কর্তব্য, 
তাঁহাদের কথার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বাঁলতেছেন :_ 

“্যাদ কহ, ব্রহ্গজ্ঞানে যেরুপ মাহাতন্য 'লাখয়াছেন, সে প্রমাণ, কিন্তু রক্গজ্ঞানের 
সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং সাকার উপাসনা কর্তব্য। তাহার উত্তর এই যে, রক্গজ্ঞান যাঁদ 
অসম্ভব হইত, তবে, আতমা বা অরে শ্রোতব্যোমন্তব্যঃ। আতৈমবোপাসীত। এইরূপ শ্রুতি 
এবং স্মাততে ব্রহ্ষজ্ঞানসাধনের প্রেরণা থাঁকত না। কেননা, অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা, 
শাস্ত্রে হইতে পারে না। আর, যাঁদ কহ, ব্রহ্গজ্ঞান অসম্ভব নহে, কিন্তু কষ্টসাধ্য, বহু 
যত হয়,. ইহার উত্তর এই,যে বস্তু বহু যতে হয়, তাহার 'সাঁদ্ধর 'নামত্ত সর্বদা 
ধর আবশ্যক হয়। তাহার অবহেলা কেহ করে না। তুমি আপাঁনই ইহাকে কম্টসাধ্য 
ফঁহতেছ, অথচ ইহাতে যত্র করা 'দূরে থাকুক, ইহার নাম কাঁরলে ক্রোধ কর।” 


ব্রহ্মাবিষ্ প্রভৃতি দেবতারা জল্মমত্যুর অধশীন, 
সূতরাং পরমাতনার উপাসনা কর্তব্য 


নামর্পাঁবাঁশস্ট সকলেই জন্য ও নশ্বর, -রক্ষাবষ্ু প্রভাতি দেবতাগণও জন্য ও 
মশ্বর। সুতরাং পরমাতনার উপাসনা কর্তব্য, এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে রামমোহন 
রায় বাঁলতেছেন :__ 

“পুরাণ এবং তন্নাদি স্পম্ট কাঁহতেছেন যে, যাবৎ নামরূপাঁবাঁশম্ট সকলই জনা এব 
নশ্বর । প্রমাণ, স্মার্তধৃত 'বিষুর বচন ;-- 

যে সমর্থাজগত্যাস্মন্‌ সৃন্টিসংহারকারিণঃ। 
তেহাপ কালে প্রলীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ।। 

এই জগতের যাঁহারা সূম্টিসংহারের কর্তা, এবং সমর্থ হয়েন, তাঁহারাও কালে লীন 
হয়েন। অতএব কাল বড় বলবান। যাক্জবল্ক্যের বচন ;__ 

গাল্লী বসুমতী নাশ মুদীরধর্দৈবতানিচ। 
ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্লোকো ন যাস্যাত || 

পৃঁথবী এবং সমুদ্র এবং দেবতারা এ সকলেই নাশকে পাইবেন। অতএব ফেনার ন্যায় 
'আঁচরস্থায়ী ষে মনুষ্যসকল, কেন তাহারা নাশকে না পাইবেক। 
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মার্কশ্ডেয় প্রাণে দেবীমাহাতেন্য ভগবতীর প্রাত ব্রহ্মার বাক্য ;_ 
£ঃশরারগ্রহণমহমীশান এব চ। 
কারতাস্তে যতোহতস্তাং কঃ স্তোতুং শান্তমান ভবেৎ || 
বিষ্ণুর এবং আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং ?শবের, যেহেতু, শরীর গ্রহণ তুমি করাইয়াছ, 
অতএব কে তোমাকে স্তব কাঁরতে পারে। কুলার্ণবের প্রথমোল্লাসে ;__ 
বহ্মাবিফুমহেশাদ দেবতা ভূতজাতয়ঃ। 
সর্ব নাশং প্রযাস্যান্ত তস্মাচ্ছেওয় সমাচরেৎ।। 


্হ্ধা, বিষ, শিব প্রভাতি দেবতা এবং যাবৎ শরারাবাঁশষ্ট বস্তুসকলে নাশকে 
পাইবেন। অতএব, আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা কাঁরবেক। 

এইরূপ ভার বচনের দ্বারা গ্রল্থ বাহল্যের প্রয়োজন নাই। যদ্যাপ পুরাণ তল্লাদতে, 
লক্ষ্য স্থানেও নামরূপাঁবাঁশম্টকে উপাস্য কাঁরয়া কাঁহয়া পুনরায় কহেন যে, এ কেবল 
দুব্বলাঁধকারীর মনাস্থরের নিমিত্ত কল্পনামান্র করা গেল, তবে এ পূর্বের লক্ষ্য বচনের 
সদ্ধাল্ত পরের বচনে হয় ?ি না। আর, যাঁদ পুরাণ তন্ত্রাদতে সকল ব্রহ্মময়, এই বিচারের 
দ্বারা নানা দেবতা, এবং দেবতার বাহন, এবং ব্যান্তসকল, আর অন্নাদ যাবৎ বস্তুকে রন্গ 
করিয়া কাঁহয়া, পুনরায়, পাছে এ বর্ণনের দ্বারা ভ্রম হয়, এ 'নামত্ত পশ্চা কহেন যে, 
বাস্তবিক নামরূপ সকল জন্য এবং নশ্বর হয়েন, তবে তাবৎ পূর্বের বাক্যের মীমাংসা পরের 
বাক্যে হয় কিনাঃ যাঁদ কেহ কোন দেবতাকে পুরাণেতে সহম্ত্র সহস্র বার ব্রহ্ম কাঁহয়াছেন, 
আর কাহাকেও কেবল দুই চারি স্থানে কাঁহয়াছেন, অতএব যাঁহাঁদগের অনেক স্থানে বন্ধ 
কাঁহয়াছেন, তাঁহারাই স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হয়েন, ইহার উত্তর, -যাঁদ পুরাণাঁদকে সত্য কাঁরয়া কহ, 
তবে, তাহাতে দুই চাঁর স্থানে যাহার বর্ণন, আছে, আর সহস্র স্থানে যাহার বর্ণন আছে, 
সকলকেই সত্য কারয়া মানিতে হইবেক। যেহেতৃ, যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায়, তাহার 
সকল বাক্যেই 'বশ্বাস করিতে হয়। অতএব, পুরাণতন্তাদ আপনার বাক্যের সিদ্ধান্ত 
'আপাঁনই কাঁরয়াছেন, তাহাতে পরস্পর দোষ না হয়। কিন্তু আমরা [সদ্ধান্তবাক্যে মনোযোগ 
না করিয়া মনোরঞ্জনবাক্যে মগন হই।” 


ব্রন্মোপাসনায় গৃহস্থের অধিকার 


যাহারা বলেন পরমাতমার উপাসনা সন্ন্যাসীর ধর্ম, এবং দেবতাদের উপাসনা 
গৃহস্থের কর্তব্য, তাঁহাদের কথার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;- 

“এইরূপ আশঙ্কা কদাঁপ কারতে পারবে না। যেহেতু, বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্ে, 
আর মন: প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থের আতেম়াপাসনা* কর্তব্য, এরূপ অনেক প্রমাণ আছে। 
তাহার কিং লাঁখতোছ। বেদে এবং বেদান্তে যাহা প্রমাণ আছে, তাহা বেদান্তের তন 
অধ্যায়ে চারপাদে আটচীল্পশ সূত্রে পাইবেন। আঁধকন্তু মন সকল স্মৃতির প্রধান। তাহার: 
শেষ গ্রন্থে সকল কম্মকে কাঁহয়া পশ্চাৎ কহিলেন 7 

যথোন্তান্যাঁপ কম্মাণি পারহায় দ্িবজোত্তমঃ। 
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্রবান্‌।। 

শাস্রোন্ত যাবৎ কম, তাহাকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়াও ব্রন্দোপাসনাতে এবং ইন্দ্িয়- 
নগ্রহেতে, আর প্রণব এবং উপাঁনষদাঁদ বেদাভ্যাসেতে ব্রাহ্মণ যত কাঁরবেন। 


" পরমাতনার উপাসনা। 


৪৫ 


ইহাতে কুলুকতট মনুর টঁকাকার লিখেন যে, এ সকলের অনযষ্ঠান দ্বারা মানত হয়, 
ইহাই এ বচনের তাৎপর্যয হয়। এ সকল অনুষ্ঠান কাঁরলে আগ্নহোন্রাদ কম্মের পারত্যা 
কাঁরতে অবশ্য হয়, এমত নহে” 

আর, মন্দূর চতুরথযাধ্যায়ে গৃহস্থধর্ম্সপ্রকরণে 


ধাষযজ্ঞং দেবষজ্ঞং ভূতযজ্ঞণ সর্বদা । 
নৃষজ্ঞং পিতৃষজ্ঞণ্ যথাশান্ত ন হাপয়েং।। ২১। 
তৃত৭য়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, খাঁষষজ্জ্, আর দেবধজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ 
এই পণ্ঠ যজ্জকে সব্বদা যথাশন্তি গৃহস্থে ত্যাগ কারবেক না। ২১। 
এতানেকে মহাযজ্ঞান্‌ যজ্ঞশাস্বিদোজনাঃ। 
অনশহমানাঃ সততা মীল্দ্রয়েজ্বেব জূহবাতি।। ২২। 
যে সকল গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠানের শাস্তকে জানেন, তাঁহরা 
বাহ্যেতে কোনও যজ্ঞাঁদর চেষ্টা না কাঁরয়া চক্ষুঃ, শ্রো্র প্রভৃতি যে, পাঁচ হীন্দ্রয়। তাহার 
রূপ, শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম কাঁরয়া পণ্চযজ্ঞকে সম্পন্ন করেন, অর্থাৎ কোন 
কোন ব্রক্গজ্ঞানী গৃহস্থেরা বাহ্যেতে পণ্যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ব্রক্মনিষ্ঠার বলেতে 
হীন্দ্রিয় দমনরূপ যে পণ্চজ্ঞ তাহাকে করেন। ২২। 
বাচ্যেকে জ্‌হ্বাঁত প্রাণং প্রাণে বাচণ সব্বদা। 
বাঁচ প্রাণেচ পশ্যন্তোষজ্ঞানব্যাতমক্ষয়াং। | ২৩। 
আর কোন কোন রন্গানষ্ঠ গৃহস্থ, পণ্গযজ্ঞের স্থানে, বাক্যেতে নিশবাসের হবন করাকে, 
আর নিম্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে, অক্ষয় ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্বদা বাক্যেতে 
নি*বাসকে, আর নি*বাসেতে বাক্যকে হবন কাঁরয়া থাকেন; অর্থাৎ যখন বাক্য কহা যায়, 
তখন নিশ্বাস থাকে না; যখন নশবাসের ত্যাগ করা যায়, তখন বাক্য থাকে না। এই হেতু, 
কোন কোন গোহস্থেরা ব্রন্ধানষ্ঠার বলের দ্বারা পণ্টযজ্ঞ স্থানে *বাসানিশ*বাসত্যাগ, আর 
জ্ঞানের উপদেশ মান্র করেন। ২৩। 
জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাজন্ত্েতৈমখৈঃ সদা। 
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা। | ২৪। 
আর, কোন কোন র্ক্গীনন্ঠ গৃহস্থেরা, গৃহস্থের প্রাত যে যে যজ্ঞ, শাস্তে বাহত 
আছে, তাহা সকল কেবল ব্রক্ষগজ্ঞানের দ্বারা 'িষ্পন্ন করেন। জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তাঁহারা 
জানতেছেন যে, পণ্টযজ্ঞাঁদ সমহদায় ব্রহ্মাতক হয়েন ; অর্থাৎ ব্রহ্গীনম্ঠ গৃহস্থদের ব্রহ্গ- 
জ্ঞানদ্বারা সমুদয় যজ্ঞ সিদ্ধ হয়। ২৪। 
যাজ্ঞবকক্য স্মৃতিঃ ৃ 
ন্যায়াজ্জতধনস্তত্বজ্ঞানানজ্ঠোহাতীথাঁপ্রয়ঃ। 
শ্রা্ধকৃৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোহাঁপি বিমচ্যতে।। 
সংপাঁতগ্রহাদিদ্বারা যে গৃহস্থ ধনের উপাজ্জন করেন, আর আঁতাঁথসেবাতে তৎপর 
হয়েন, নিত্যনোমাত্তক শ্রাম্ধানুষ্ঠমনেতে রত হয়েন, আর সর্বদা সত্যবাক্য কহেন, আতনতত্ব- 
ধ্যানেতে আস্ত হয়েন, এমত ব্যাস্ত গৃহস্থ হইয়াও মস্ত. হয়েন; অর্থাৎ কেবল সন্ষ্যাসী 
হইলেই মুস্ত হয়েন, এমত নহে; কিন্তু এরুপ গৃহস্থেরও মাস্তি হয়। 
অতএব স্মৃত প্রভৃতি শাস্ত্ে, গৃহস্থের প্রাত নিত্য নোমীাত্তকাদি কম্মের যেমন 
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বাধ আছে, সেইরূপ, কর্মের অনুষ্ঠান পন্ব্্বক, অথবা কম্্মত্যাগ পূর্্বক ব্রন্মোপাসনারও 
বাধ আছে। বরণ, রক্ষোপাসনা বিনা কেবল কর্মের ফ্বারা মৃত হয় না, এমত স্থানে 
স্থানে পাওয়া যাইতেছে। 


শাঙ্তে ব্রন্জোপাসনার উপদেশ থাকলেও, সাকার উপাসনা 
এদেশে কেন পরম্পরায় চাঁলয়া আসিতেছে ? 


্ন্ম আনব্্বচনীয়। তাঁহার উপাসনা বেদবেদান্ত এবং স্মত্যাঁদ যাবং শাস্মের 
মতে প্রধান ; সাকার উপাসনা গৌণ উপাসনা তবে, এতদ্দেশণয় প্রায় সকলে, কেন পরম্পরায় 
সাকার উপাসনা কাঁরয়া আঁসতেছেন, এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন ;_ 

“ইহার উত্তর বিবেচনা কারলে, আপনা হইতে উপাঁস্থত হইতে পারে। তাহার 
কারণ এই, পশ্ডিত সকল, যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই িশেষ- 
মতে, আত্মানষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম কাঁয়া জানিয়া থাকেন; [কিন্তু সাকার উপাসনায় 
যথেম্ট নোমাত্তক কর্ম এবং ব্লত যাত্রা মহোৎসব আছে; সৃতরাং ইহার বাঁদ্ধতে লাভের 
বাদ্ধ। অতএব, তাঁহারা কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণ সব্বদা বাহল্যমতে কাঁরয়া 
আঁসতেছেন, এবং যাহারা প্রোরত অর্থাৎ শূদ্রাদ এবং বিষয়কম্মান্বিত ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের 
মনের রঞ্জনা সাকার উপাসনায় হয়, অর্থাং আপনার উপমায় ঈশ্বর, আর আতমবং সেবার 
বিধি পাইলে, ইহা হইতে আঁধক কি তাঁহাদের আহাদ হইতে পারে। আর, ব্রক্ষোপাসনাতে 
কার্ধা দেখিয়া কারণে শ্বাস করা, এবং নানাপ্রকার নিয়ম দোখয়া 'িনয়মকর্তাকে নিশ্চয় 
করিতে হয়। তাহা মন এবং বাদ্ধর চালনের অপেক্ষা রাখে । সুতরাং তাহাতে 'কাণ্চং 
'শ্রমবোধ হয়। অতএব প্রেরকেরা আপন লাভের কারণ এবং প্রোরতেরা আপনাদের 
মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এইরূপ নানাপ্রকার উপাসনার বাহূল্য কাঁরয়াছেন ; কিন্তু কোন লোককে 
স্বার্থপর জানলে, তাঁহার বাক্যে সুবোধ ব্যান্তরা বিশেষ বিবেচনা না কাঁরয়া ?বশবাস করেন 
না। অতএব আপনাদের শাস্ত আছে, পরমার্থ বিষয়ে কেননা বিবেচনা করিয়া বিশবাস 
করা যায়।» 


[বিশ্বাস থাকিলেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় কিনা? 


রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে সাকার উপাসনার পক্ষ সমর্থন কাঁরয়া অনেকে বাঁলতেন 
যে, বিশ্বাস থাঁকলে অবশ্য উৎকৃষ্ট ফললাভ হইবে। রামমোহন রায় ইহার উত্তরে 
বলিয়াছেন ; -_«এ স্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে, আত অল্প দিনের 'ামত্ত, আর আত অজ্প 
উপকারে যে সামগ্র আইসে, তাহার গ্রহণ অথবা কয় কারবার সময়, যথেষ্ট 'ববেচনা সকলে 
কাঁরয়া থাকেন ; আর পরমাথ" বিষয়, যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারণ, আর আতমূল্য 
হয়, তাহার গ্রহণ কারবার সময়, কি শাস্বের দ্বারা, কি য্যান্তর দ্বারা বিবেচনা করেন না। 
আপনার বংশের পরম্পরার মতে, আর কেহ কেহ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয়, 
সেইরৃপ গ্রহণ করেন, এবং প্রায় কাহয়া থাকেন যে, বি*বাস থাকলে অবশ্য উত্তম ফল 
পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বাসদ্বারা বস্তুর শান্ত বিপরীত হয় না। যেহেতু, প্রত্যক্ষ 
দেখিতোঁছ যে, দৃগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে, বিষ আঁপনার শীল্ত অবশ্য প্রকাশ করে।” 

প;রষান্যক্বাঁমক প্রথাবিষয়ে রামমোহন রায়ের মত 


শাস্ময় বিচারে রামমোহন রায়ের মত খণ্ডন কাঁরতে অক্ষমতাপ্রয্যন্ত অনেকে প্রচাঁলত 
প্রথার দোহাই দিতেন। যাহা পুরুষানুক্মে হইয়া আসিতেছে, তাহাই ভাল, এই বাঁলয়া 
অনেকেই তাঁহার কথা অগ্রাহ্য কাঁরতেন। তানি তক্জন্য, তাঁহার ঈশোপনিষদের ভূমিকায় 
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লাখয়াছেন ;_-শবশেষ আশ্চর্যয এই যে, যাঁদ কোন ক্রিয়া শাস্ত্রসম্মত এবং সত্যকাল অবাধ 
শিল্টপরম্পরাসিম্ধ হয়, কেবল অজ্পকাল কোন কোন দেশে তাহার প্রচারের তুঁটি জল্মিয়াছে, 
আর সম্প্রাত তাহার অনম্ঠানেতে লৌকিক কোন প্রয়োজন 'সিম্ধ হয় না, এবং হাস্য আমোদ 
জন্মে না, তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন যে, পরম্পরাসিদ্ধ নহে, 
কিরূপে ইহা করি। কিন্তু সেই সকল ব্যান্ত, পূর্বশিষ্টপরম্পরার অত্যন্ত বিপরাঁত, এবং ' 
শাস্নের সব্ব্প্রকার অন্যথা, সামান্য লৌকিক প্রয়োজনীয় শত শত কর্ম করেন, সে সময়ে 
তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্্বপরম্পরার নামও করেন না; যেমন আধুনিক কুলের 
নিয়ম ; যাহা পূব্বপরম্পরার বিপরীত এবং শাস্বিরুদ্ধ। ইংরাজ- যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন, 
তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন্‌ শাস্ত্রে, আর কোন পূর্বপরম্পরায় ছিল? কাগজ যে সাক্ষাং 
যবনের অন্ন, তাহাতে গ্রল্থাঁদ লেখা কোন শাস্তাবাহত আর পরম্পরাঁপদ্ধ হয়? ইংরাজের 
উচ্ছিন্ট করা আর্র ওয়েফর দিয়া বদ্ধ করা পন্ন, ত্রপৃর্বক হস্তে গ্রহণ করা, কোন 
পরম্পরাতে পাওয়া যায়ঃ আপনার বাটঈতে দেবতার পূজাতে, যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন, 
তাহাকে নিমল্তণ করা, আর, দেবতার সমীপে আহারাঁদ করান কোন্‌ পরম্পরাসিদ্ধ হয় ? 

«এইরূপ নানাপ্রকার কর্ম, যাহা অত্যন্ত .শিম্টপরম্পরার বিরুদ্ধ হয়, প্রত্যহ করা 
যাইতেছে । আর, শুভসূচক কম্মের মধ্যে জগদ্ধাব্রী, রটন্তাঁ ইত্যাঁদ পূজা, আর মহাপ্রভুর 
'নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ, এ কোন পরম্পরায় হইয়া আসতোঁছল ? তাহাতে যাঁদ কহ যে, এ 
উত্তম কর্ম, শাস্ত্রাবাহত আছে, যদ্যাঁপও পরম্পরাসদ্ধ নহে, তল্রাঁপ কর্তব্য বটে। ইহার 
উত্তর; শাস্ববাহত উত্তম কর্ম, পরম্পরাসিদ্ধ না হইলেও, যাঁদ কর্তব্য হয়, তবে সর্্ব- 
কোন কোন দেশে ইহার প্রচারের ন্যনতা জীল্মিয়াছে, ইহা কর্তব্য কেন না হয়?” 


গঙ্ক চন্দন, চোর সাধ; ইত্যাঁদকে সমান জ্ঞান করনা কেন? 


তাহার পর রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;_"শ্ানতে পাই যে, কোন কোন ব্যান্ত 
কাঁহয়া থাকেন যে, তোমরা ব্লন্দোপাসক, তবে শাস্তপ্রমাণ সকল বস্তুকে ব্রহ্মবোধ কাঁরয়া 
পঙ্ক চগ্দন, শত উষ্ণ, আর, চোর সাধূ এ সকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর? ইহার 
উত্তর এক প্রকার বেদান্তসূত্রের ভাষা বিবরণের ভাঁমকাতে, ১০ দশের পৃষ্ঠে লেখা গিয়াছে 
যে, বশিষ্ঠ, পরাশর, সনৎকুমার, ব্যাস, জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর 
লেন; আর, রাজনশীত এবং গৃহস্থব্যবহার কাঁরয়াছলেন ; তাহা যোগবাশজ্ঞ, 
মহাভারতাঁদ গ্রন্থে স্পম্টই আছে। ভগবান্‌ কৃষ্ণ, অজ্জ্ন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ব্রক্গাবিদ্যা- 
চবর্প গঁতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছলেন, এবং অর্জুনও ব্রন্গজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, লৌকিক 
জ্ঞানশূন্য না হইয়া, বরণ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাঁদ সম্পন্ন কাঁরয়াছলেন। বশিষ্ঠদেব, 
ভগবান রামচন্দ্রকে উপদেশ কাঁরয়াছেন ;_ 


বাহ্বযাপারসংরম্ভোহাঁদ সংকম্পবাঁজ্জতঃ। 
কর্তা বাহরকর্তান্তরেবং বিহর রাঘব।॥ 
বাহ্যেতে ব্যাপারাবাশম্ট হইয়া, কিন্তু মনেতে সংকল্পবাঁজ্জত হইয়া, আর বাহ্যতে 
আপনাকে কর্তা দেখাইয়া, আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্তা জানয়া, হে রাম! লোকযান্রা 
নির্বাহ কর। 
রামচন্দ্ুও এ সকল উপদেশের অনুসারে আচরণ সব্রদা কাঁরয়াছেন। আর, দ্বিতীয় 
উত্তর এই যে, যে ব্যান্ত প্রশ্ম করেন যে, তুম ব্রন্জ্ঞানী, শাস্রপ্রমাণ সকলকে ব্রহ্ম জানিয়াও' 
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খাদ্যাখাদ্য, পঙ্কচন্দনের, আর শু মিত্রের বিবেচনা কেন করহ, সে ব্যান্ত যাঁদ উ' 
হরেন, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য ভগবান 
আর কাহিতেছ, দেবী মাহাতেম্য, "সব্ববস্বরূপে সব্বেশে” যে তুমি সব্বস্বরূ্প এবং সকলের 
ঈশবরাঁ হও, তবে তুমি সকল বস্তুকে ভগবতণ জ্ঞান কাঁরয়াও পঙ্কচন্দন শ্রুমিত্কে প্রভেদ 
করিয়া কেন জান? সে ব্যাস্ত যাঁদ বৈষব হয়েন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে, তোমার 
বিশ্বাস এই যে, “সব্বং বিষদুময়ং জগৎ যে যাবৎ সংসার বিষুময় হয়। গীতায় ভগবান্‌ 
কৃষেের বাক্য; “একাংশেন স্থিতো জগৎ” আমি জগৎকে একাংশেতে ব্যাপিয়াছি ; তবে 
তুম বৈষব হইয়া, বিষুকে সব্ব্ জানিয়াও, পঞ্কচন্দন শন্রামত্রের ভেদ কেন করহ? 
এইরূপ, সকল দেবতার উপাসকেরে জিজ্ঞাসা কাঁরলে, যে উত্তর তাঁহারা দিবেন, সেই উত্তর 
প্রায় আমাদের পক্ষ হইবেক। 


তোমরা বক্গজ্ঞানণীর মত কি কম্ কর 2 


রামমোহন রায় ও তাঁহার অনুচরবর্গের সম্বন্ধে কোন কোন ব্যাস্ত বাঁলতেন যে, 
তাঁহারা আপনাঁদগকে ব্রন্ষজ্ঞানী বলেন, অথচ তাহার মত কি কর্ম্ম কারয়া থাকেন? এ 
কথার উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;_ “এ যথার্থ বটে যে, যেরূপ কর্তব্য এ ধম্মের, 
তাহা আমাদের হইতে হয় নাই ; তাহাতে আমরা সব্বদা সাপরাধ আছি। কিন্তু শাস্দের 
ভরসা আছে। 

গীতা ;- পার্থনৈবেহ নামূত্র বিনাশস্তস্যবিদ্যতে। 

নহ কল্যাণকৃৎ কশ্চং দূগ্গাতং তাত গচ্ছাতি। 

যে কোন বন্মনিষ্ঠ ব্যান্ত, জ্ঞানের অভ্যাসে যথার্থরূপ যত্র না কারতে পারে, তাহার 
ইহলোকে পাঁতিত্য, পরলোকে নরকোৎপাত্ত হয় না। যেহেতু শুভকারীর, হে অজ্জ্বন। 
কদাপি দুগণীত জন্মে না। 

কিন্তু এ পাণ্ডতের 'দিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে, তাঁহারা ব্রাঙ্গণের যে যে ধর্ম্ম 
প্রাতঃকালাবাঁধ রান পর্য্যন্ত শাস্ত্রে লীখয়াছেন, তাহার লক্ষাংশের একাংশ করেন কি নাঃ 
বৈষবের, শৈবের, এবং শান্তের যে যে ধর্ম, তাহার শতাংশের একাংশ তাঁহারা কাঁরয়া থাকেন 
[ি না? যাঁদ এসকল বিনাও তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বৈষ্ণব, কেহ শৈব ইত্যাঁদ কহাইতেছেন, 
তবে আমাদের সব্র্ব প্রকার অনৃষ্ঞান করিতে অশন্ত দেখিয়া এরূপ ব্যঙ্গ কেন করেন? 
মহাভারতে ; 


রাজন সর্ষপমান্রাঁণ পাঁরচ্ছিদ্রাঁণ পশ্যতি। 
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্লাপ ন পশ্যাত || 
পরের ছিদ্র সর্ষপমান্ন লোকে দেখেন, আপনার ছিদ্র বিজ্বমান্ন হইলে দেখিয়াও দেখেন 
না। . 
সকলের উচত যে আপন আপন অনুষ্ঠান যত্ব পূর্বক করেন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান 
না করিলে উপাসনা যাঁদ সিদ্ধ না হয়, তবে কাহারও উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহ 
কৈহ কহেন, বিধিবৎ চিত্তস্া্ধ না হইলে, ব্রন্মোপাসনায় প্রবর্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার 
উত্তর এই যে, শাস্ত্ে কহেন যথাবাঁধ চিত্তশ্াদ্ধ হইলেই ব্রন্গজ্ঞানের ইচ্ছা হয়। অতএব 
রন্মজ্ঞানের ইচ্ছা ব্যান্তৃতে দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক যে চিত্তশ্দাদ্ধ ইহার হইয়াছে। যেহেতু 
-আন্রণ্ থাঁকিলেই কার্ষ্যের উৎপাত্ত হয়। তবে সাধনের দ্বারা, অথবা সংসঞ্গ, অথবা পূর্ব 
সংস্কার, অথবা গুরুর প্রসাদাৎ, কি কারণে চিত্তশাদ্ধি হইয়াছে, তাহা বিশেষ কিরুপে কহা 
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যায়। আঁধকল্তু, যাঁহারা এমন প্রশ্ন করেন, তাঁহাঁদগ্যে জিজ্ঞাসা উচিত যে, তল্তে দশক্ষা- 
[লাখয়াছেন 


এবমাদগণৈষস্তঃ শিষ্যোভবাত নান্যথা ।। 

যে ব্যান্ত জিতৌন্দ্য় হয় এবং বিনয়ী হয়, সব্্বদা শাঁচ হয়, শ্রদ্ধাযুন্ত হয়, ধারণাতে 
পট, শন্তিমান্, আচারাঁদ ধন্মীবশিষ্ট, সুন্দর, বাঁদ্ধমান্‌, সক্চারর, সংযত হয় ইত্যাঁদ 
গুণবাশিম্ট হইলেই দীক্ষার আঁধকারাঁ হয়। 

কিন্তু শিষ্যকে তাঁহারা এইরূপ আঁধকারা দেখিয়া মল্ল দিয়া থাকেন কি না? যাঁদ 
আপনারা আঁধকারণ বিবেচনা উপাসনার প্রকরণে না করেন, তবে অন্যের প্রাত কি 'বচারে 
এ প্রশ্ন তাঁহাদের শোভা পায়।” 

বর্তমান সময়ে, পৌন্তলিকতা সমর্থন কারবার জন্য, কেহ কেহ বাঁলয়া থাকেন যে, 
প্রাতমা সকল পরমেশ্বরের বিশেষ [বিশেষ গণাঁচল্তা কারবার জন্য চিহস্বরূপ। পরমেশবরের 
আরাধনার জন্য প্রাতমূর্ত সকল চিহ্ন ও অবলম্বন মান্ত। 

রাজা রামমোহন রায়ের সময়েও এ কথা উঠিয়াছিল। কোন কোন হিন্দু ইয়োরোপাীয়- 
দগের নিকট এ কথা বিয়া পৌঁত্তীলকতা সমর্থন করিতেন। কোন কোন ইয়োরোপণয়ও 
এঁ প্রকার বুবিয়াছলেন। 

রাজা রামমোহন রায় তাঁহার ঈশোপাঁনষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় উত্ত 
[বিষয়ে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার সার মন্্ম এই ;_ এদেশে যে সকল প্রাতমা পূজা হইয়া 
থাকে, উহা যে পরমে*বরের বিশেষ বিশেষ গুণের পূজার জন্য রূপক িহৃস্বরুপ, ইহা 
হন্দুগণ সাধারণতঃ বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বিশেষ বিশেষ দেবতার মার্তসংগঠন 
কাঁরয়া পৃজা কাঁরয়া থাকেন। ' সাকারবাদীঁদগের বিশবাসানুসারে, দেবতাঁদগের বিশেষ 
শেষ বাসস্থান আছে, এবং অনেক বিষয়ে তাঁহারা মনুষ্যের সদৃশ । যেমন, শৈবগ্রণ 
[বিশ্বাস করেন যে, শিব একভ্কন সব্বশীস্তমান্‌ দেবতা । দেবতাঁদগের মধ্যে তান সর্ধ্ব 
প্রধান। ছিমালয়ের উত্তরে কৈলাস নামক পৰ্্বতে 'তাঁন বাস করেন। তাঁহার দুই পত্নী, 
ও সল্তানাদ আছে। তান বহু অনুচরে পাঁরবৃত। 

সেইরুপ, বৈফবেরা বিশ্বাস করেন যে, বিষ] সকল দেবতার আঁধপাঁত। 'তান 
তাঁহার পত়্ী ও অনুচরগণের সহিত বৈকুণ্ঠে বাস করেন। শান্তরাও তাঁহাদের উপাস্য দেবতা 
সম্বন্ধে উন্তর্প বশ্বাস কাঁরয়া থাকেন। প্রত্যেক দেবতার উপাসক .আপনার উপাস্য 
দেবতা সম্বন্ধে উন্ত প্রকার বিশ্বাস করেন। প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা আপনাদের উপাস্য 
দেবতার প্রাধান্য রক্ষার জন্য এতদূর অধ্যবসায়শীল যে, যখন তাঁহারা হরিদ্বার, প্রয়াগ, 
বকা, িফুকাণ্চ প্রভৃতি তীর্থস্থানে একত্র হন, তখন তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক শ্রেম্ঠতা 
লইয়া ঘোরতর বাক্যুদ্ধ উপাষ্থত হয়, এবং কখন কখন পরস্পর প্রহার ও অত্যাচার 
পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। 

প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা কেবল যে, আপনার উপাস্য দেবতাকে চিন্তা কারবার 
জন্য দেবাবগ্রহকে অবলম্বনমান্ন মনে করেন, এমন নহে। প্রাতমার্ত কয় কাঁরয়া লইয়া, 
অথবা নিজ হস্তে প্রস্তুত কাঁরয়া, অথবা নিজের তত্বাবধানে উহা সংগঠিত করাইয়া উহার 
প্রাণপ্রাতষ্ঠা কাঁরতে হয়। প্রাণপ্রীতষ্ঠার পর উপাসকেরা বিশ্বাস করেন যে, উহাতে দেবতার 
আঁবর্ভাব হইয়াছে। অনেক সময়, পুর্ূষ জাতীয় কোন দেবাবগ্রহের সাঁহত জ্ত্রী জাতীয় 
কোন দেবাবিগ্রহের বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে। উপাসকাঁদগের নিজের 'নিজের সম্তানাদগের 
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বিবাহে যেরূপ ঘটা হইয়া থাকে, কখন কখন এই সকল দেবাবিগ্রহের বিবাহে তদপেক্ষা 
অল্প আড়ম্বর হয় না। 

এই সকল দেববিগ্রহকে প্রাতাঁদন পূর্্বাহে] ও সায়াহে আহার দেওয়া হয়। 
গ্রীন্মকালে বায়দব্জন করিয়া বিগ্রহের সেবা করা হয়, এবং শশতকালে আরামপ্রদ শধ্যায় 
শয়ন করাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল কথা 'লাঁখয়া শেষে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, 
দেববিগ্রহ সম্বন্ধে এমন সকল ব্যাপার আছে, যাহা লঙ্জাবশতঃ আম বালিতে পাঁর না। 

এ বিষয়ে, রামমোহন রায় শেষে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার সারমন্্ এই যে, প্রাতমাকে 
পরমে*্বরের চিন্তার জন্য রূপক চিহস্বরূপ বাঁললে, যাঁদও উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় মা, 
তথাচ লোকে যে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহা আহনাদের বিষয় বাঁলতে হইবে। কেননা, 
ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহারা পৌত্তলিকতাতে 'িশ্বাসস্থাপন কাঁরতে পাঁরতেছেন না 
বলিয়াই, এই প্রকার ব্যাখ্যার অনুসরণ কাঁরতে বাধ্য হইতেছেন। 

১২২৪ সালের ১৬ ভাদ্র, (খ্ঃ অঃ ১৮১৭) যজহুব্বেদীয় কঠোপাঁনষং বাঙ্গালা 
অনুবাদ সাঁহত প্রকাশ করেন। ইহারও প্রথমে একটি ক্ষুদ্র ভামকা আছে। 

তৎপরে মূশ্ডক উপনিষৎ প্রকাশ হয়। ইহার মূল ও বাঙ্গালা অনুবাদ পৃথক- 
দুইখানি গ্রন্থের ন্যায় ছিল। 

১২২৪ সালের ২১এ আশ্বন (খাও অঃ ১৮১৭) বাওগালা অর্থ সাহত 
মান্ডূক্যোপানিষৎ প্রকাশিত হয়। উহার প্রথমে, একাঁট সুদীর্ঘ ভূমিকায়, ব্রক্মোপাসনার 
আবশ্যকতা 'বিষয়ে, শাস্ত্রীয় প্রমাণসম্বালত 'বচার রাহয়াছে। তৎপরে, অর্থ সহত মূল 
উপানষৎ এবং উহার শেষভাগে ভাষ্যোন্ত সমাধান বা 1সদ্ধান্ত সকল বিবৃত হইয়াছে। 

ঈশোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ ১৮১৬ সালে, কঠোপানিষদ ও মান্ডুূক্যোপাঁনষদের 
ইংরেজী অনুবাদ ১৮১৯ সালে, এবং কোনোপানিষদের ইংরেজী অনুবাদ ১৮২৩ সালে 
প্রকাশিত হয়। 

[হন্দসমাজে আন্দোলনের প্রবলতা 

এই সকল এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হওয়াতে 1হন্দসমাজে আন্দোলন যারপর 
নাই প্রবল হইয়া উঠিল। যে বেদশাস্ত ভূদেব ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন মনুষ্যের স্পর্শ 
কারবার আধকার ছিল না, রামমোহন রায় তাহা মদত করিয়া চ্লেচ্ছের হস্তে পর্যান্ত 
সমর্পণ কারলেন। যে ওঁ শব্দ কোন শদ্রে উচ্চারণ কাঁরলে তাহার রসনা ছেদন কাঁরয়া 
দেওয়া উঁচত, রামমোহন রায় তাহাই আচন্ডাল সকলের মুখে তুলিয়া দিতে চেম্টা কারলেন। 
এতদূর যে কাঁরতে পারে, সে কোথায় গিয়া ক্ষান্ত হইবে, কে জানে? আস্থাবান্‌ 
পৌত্তীলকেরা যারপর মাই শাঁঙ্কত হইলেন। ঘোর কাঁল উপাস্থত! ভট্রাচার্যয মহাশয়াদগের 
ক্রোধের পাঁরসীমা থাঁকল না। বিবাহ ও শ্রাদ্ধের সভায়, নৈয়ায়ক, পৌরাণক, স্মার্ত 
সকলেই নাসারল্ধে নস্যসংযোগসহকারে রামমোহন রায়ের প্রাতি অজন্র গাঁলবর্ষণ করিতে 
লাগলেন। আমরা এক্ষণে দোখতে পাই যে, খ্ীষ্টিয়ান পাদ্‌রীগণ বা দেশীয় অন্যানা 
শাক্ষত ব্যান্তগণ কোন আন্দোলন উপাঁস্থত কারলে, উহা 'হন্দুসমাজের অন্তঃস্থল স্পর্শ 
করে না। রামমোহন রায় জাতীয়ভাবে, দেশীয় শাস্ত্র অবলম্বন পূর্বক স্বমতপ্রচারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছলেন বাঁলয়া উহা 'হন্দুসমাজকে িচাঁলত কাঁরয়াছিল। “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের 'িধবাঁববাহ বিষয়ক পুস্তক লইয়া যে সব্বন্বব্যাপী আন্দোলন উপাঁস্থত 
হইয়াছল, তাহারও মূল কারণ এই। *পাঁণ্ডিত দয়ানন্দ সবস্বতীর ধম্মপ্রচার, প্রাচীন- 
তল্মের পৌত্তালকাঁদগকেও কম্পিত কাঁরয়াছল। দেশীয়ভাবে দেশীয় শাস্মের দোহাই 
দেওয়াই উহার প্রকৃত কারণ। 
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পঞ্চম অধ্যায় 


সাকারবাদের বিরুদ্ধে ও ত্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে পপ্ডিতগণের সহিত বিচার 
€(১৮১৭-১৮২০ ) 


শঙ্করশাদ্ত্শর সাঁহত [বিচার 


আমরা বাঁলয়াছি যে, আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। রামমোহন রায়ের 
মতের প্রাতবাদ কারিয়া চতদ্দক হইতে পুস্তক সকল প্রকাঁশত হইতে লাগিল। নাদ্রুত 
'হন্দঃসমাজ জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই সময়ে “কলিকাতা গেজেট” রামমোহন রায়কে 
“ধম্মসিংসকারক” বলাতে, শঙ্করশাস্ত্রী, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান ইংরেজী শিক্ষক, 
"মাদ্রাজ কুরিয়ার” নামক পান্রকায় এক সমদীর্ঘ পত্রে লেখেন যে, বেদ বেদান্তে যে একমান্ু 
নিরাকার পরমে*্বরের উপাসনা প্রাতপন্ন হইয়াছে, একথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু রামমোহন 
রায় যে উহা প্রকাশ কাঁরয়া একটি নূতন মতের সংস্থাপক হইলেন, ইহা সত্য নহে। তান 
আরও 'লাখলেন যে, একমান্ন নিরাকার পররব্ুন্ষের উপাসনা বেদসম্মত হইলেও, দেবদেবীর 
উপাসনা মিথ্যা নহে। যেমন, কোন রাজার নিকট গমন কাঁরতে হইলে, রাজকম্্মচারীদগের 
সাহায্য গ্রহণ কাঁরতে হয়, অথবা কোন উচ্চ অট্রালকায় আরোহণ কাঁরতে হইলে সোপান- 
পরম্পরায় পদবিক্ষেপ কাঁরয়া উঠিতে হয়, সেই প্রকার পরব্রহ্মের উপাসনার আঁধকারাঁ 
হইবার পৃব্ৰে দেবদেবীগণের উপাসনা একান্ত আবশ্যক। 

শওকরশাস্তরর উত্তরে রামমোহন রায় লিখলেন যে, তান কখনই এমন কথা বলেন 
না যে, তান একাঁট নূতন মতের সংস্থাপনকর্তা। অন্যে এ কথা বাঁললে তান অস্বীকার 
করেন। তাঁহার বিরোধাীরাই “তাঁহার মত নূতন বাঁলয়া নিন্দা কারতেছে। পৌত্তীলক 
পূজাসম্বন্ধে শঞ্করশাস্ত্ী যাহা বাঁলয়াছলেন, রামমোহন রায় তদ্ত্তরে বেদান্তাদি শাস্্ 
হইতে ভূর ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত কাঁরয়া দেখাইলেন যে, উত্ত মত সম্পূর্ণ অমূলক। 

শঙ্করশাস্ত্রী কয়েকাঁট শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত কাঁরয়া বালয়াছলেন যে, পররদ্ধের 
জ্ঞানলাভ করা আঁতশয় কঠিন, সেই জন্য সাকারোপাসনা আবশ্যক। রামমোহন রায় এ. 
কথার উত্তরে বাঁলতেছেন যে, পরমেশবরের জ্ঞানলাভ করা নিশ্চয়ই কঠিন, এমন কি. তাঁহার 
পূর্ণজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু যে ব্যন্তি সহজজ্ঞানসম্পন্ন এবং পূর্ব হইতেই 'যান 
কুসংস্কারশৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন, তাঁহার পক্ষে মনুষ্যের হস্তাঁনার্্মত প্রাতমার্তর ঈশ্বরে 
'বিশবাস'করা ত কঠিন, জগৎকার্যে পরমেশ্বরের সত্তা অনুভব করা তত কঠিন নহে। 

কলিকাতা গেজেট” (0810062 092965) নামক সংবাদপলে রামমোহন 
রায়ের বিষয়ে 'লাখত হইয়াছিল যে, প্রধান প্রধান 'হিল্দুপর্র্বাহে, রামমোহন রায়ের 
গ্রাতাঁষ্ঠত “আত্মীয় সভার আঁধবেশন হইয়া থাকে। এই সকল আধবেশনের উদ্দেশ্য 
এই ষে, “আত্মীয় সভা”র সভ্যগণ পৌত্তীলক ক্রিয়াকলাপে যোগ না দেন, এবং তাঁহাদের 
ধেদাম্তান্যায়ী নিম্মলতর বিশ্বাসকে দড়কৃত করেন। “আত্মীয় সভা”্র এই সকল 
আঁধবেশনে পৌত্তীলকাঁদগের ন্যায় নৃত্যগণীত হইয়া থাকে ; কিন্তু, তাঁহাদের সকল সঙ্গীতই 
একেশ্বরবাদশখীদগের বিশ্বাস ও মতানূযায়ী। শনুকরশাম্্ী কাঁলকাতা গেজেটে এই সংবাদ 
পাঠ কাঁরয়া 'লাখয়াঁছলেন যে," 'চত্তশ্াম্ধর জন্য সভা কাঁরয়া সঙ্গীত, বাদ্য ও নৃতা করা 


&২ 


কখনই শাস্াননুযায়ী কার্য নহে। উহা নিকৃষ্ট আমোদ মান্। রামমোহন রায় এ কথার 
উত্তরে লাঁখলেন যে, পরমেশ্বরের উপাসনার সময়ে নৃত্য করা যে শাস্তে নাই, ইহা আম 
স্বীকার করি। আমাদের উপাসনাতে কখনই নৃত্য হয় না। কলিকাতা গেজেটে যে, 
নৃত্যের কথা লেখা হইয়াছে, উহা অমূলক সংবাদ। কিন্তু পরমে*্বরের উপাসনার সময়ে 
সঙ্গীত হওয়া যে আবশ্যক, তাহাতে কোন সংশয় নাই। মহার্ষ যাজ্রবজ্ক্য উপাসনার 
সময়ে সঙ্গীত কারবার ব্যবস্থা 'দিয়াছেন। সঙ্গীতের দ্বারা যে, মনূষ্যের মনে কোন একটি 
বিশেষ ভাব দৃঢ়রুপে মদাদ্রুত হয়, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। 


সমগ্র মন[ষ্যজাতির জন্য শাচ্ে কি মাার্তপ্‌জার ব্যবস্থা হইয়াছে ? 


শঙ্করশাস্ত্র বাঁলয়াছলেন যে, সমগ্র মন্ষ্যজাতর মানাঁসক উন্নাতর জন্য শাস্দে 
প্রাতমূর্ত পুজার ব্যবস্থা হইয়াছে। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলেন যে, যে সকল 
ব্যান্ত নিরাকার পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, তাহাদের জন্য শাস্তে মার্ত- 
পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা তান স্বীকার করেন; কিন্তু সমগ্র মন্‌ষ্যজাতর জন্য 
এরুপ ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা সত্য নহে। রামমোহন রায় শঙ্করশাস্তকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছেন 
যে, তুরস্ক এবং আরবদেশবাসাী উচ্চতম শ্রেণী হইতে নিম্নতম শ্রেণী পর্যন্ত মুসলমানগণ, 
ইয়োরোপের প্রটেম্টাণ্ট খ্রীন্টিয়ানগণ এবং কবীর ও নানকের অনেক শিষ্য, মার্ত ব্যতিত 
কি পরমে*বরের উপাসনা করেন নাঃ যখন তাঁহারা মার্ত ব্যতীত পরমে*বরের উপাসনা 
কাঁরতেছেন, তখন আমরা কেমন কাঁরয়া বালব যে, সমগ্র মানবজাত প্রাতমা 'ভন্ন 
পরমে*বরের উপাসনা কাঁরতে অক্ষম ? 

শঙ্করশাস্ত্রী তাঁহার প্রাতবাদপুস্তক ইংরেজী ভাষায় লাখয়াছলেন। রামমোহন 
রায় তাহার উত্তরও ইংরেজ ভাষায় 'দিয়াছিলেন। শঙ্করশাস্ত্রী আর কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই। 


ভট্রাচাযেের সাহত বিচার 


ইহার পর, কাঁলকাতার একজন ভট্রাচার্য;, মৃত্যুপ্জয় 'িদ্যালঙ্কার, কাঁলকাতা গবর্ণমেন্ট 
কলেজের একজন অধ্যাপক, রামমোহন রায়ের মত খণ্ডন করিবার জন্য “বেদান্তচীন্দ্রুকা” নামে 
পূস্তক প্রচার কারুলেন। রামমোহন রায় ১৭৩৯ শকের ১৩ জ্যোন্ঠ (ইং ১৮১৭ সাল) 
উহার উত্তর প্রকাশ করেন। উভয় পক্ষের উত্তর-প্রত্যুন্তর, বাগ্গালা ও ইংরেজী উভয় 
ভাষাতেই হইয়াছল। রামমোহন রায় তাঁহার প্রচারিত বিচারগ্রলন্থে প্রাতপন্ন করেন যে, 
সমস্ত 'হন্দুশাস্তান্সারে ব্রন্মোপাসনাই সার ও শ্রেম্ত উপাসনা । 

ভদ্টাচার্যয, তাঁহার গ্রন্থে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রাত যে সকল বিদ্রুপ ও দ্যব্্বাক্য 
বর্ষণ কাঁরয়াছলেন, রাজা তাহার উত্তরে লাখতেছেন;_“আমারাদগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ, 
বিদ্রুপ, দ্যব্্বাক্য ভট্টাচার্ধযা 'লাখয়াছেন, তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে, 
পরমার্থ বিষয়বিচারে অসাধ্‌ ভাষা এবং দুর্্বাক্য কখন সব্ববথা অধ্বস্ত হয়; দ্বিতীয়তঃ 
আমারাদগের এমত রাীতিও নহে যে, দরব্বাক্কথনবলের দ্বারা লোকেতে জয়া হই। 
অতএব, ভট্টাচার্ষেযর দর্ব্্বাক্যের উত্তরপ্রদানে আমরা অপরাধ রাঁহলাম।” 


পরমাতমার দেহ আছে কিনা 2 


ভদ্টাচার্ধ্য “বেদান্তচান্দ্রিকা'তে লিখেন যে, পরমাতমার দেহ আছে। রাজা রামমোহন 
রায় তদ্বস্তরে বাঁলতেছেন, পরমাতমাকে দেহাবশিম্ট বলা, প্রথমতঃ সকল বেদকে তুচ্ছ করা 
হয়। তাহার কারণ এই, বেদান্তসূত্রে স্পম্ট কাহতেছেন ;-- 


$৩ 


অরুপবদেব ছি তংপ্রধানত্বাং। 
বেদাল্তসত্রং। 


্ক্মা কোন মতে রূপবিশিল্ট নহেন ; যেহেতু নিগর্ণ প্রাতপাদক শ্রদতির সব্বথা প্রাধান্য 
হয়। 
তে যদন্তরা তদ্রন্গ। 
বেদাল্তসূত্রং। 
ব্রহ্ধ নামরূপের ভিন্ন হয়েন। 
আহহ তল্মানং। 


বেদান্তসনত্রং। 
বেদেতে ব্রক্গকে চৈতন্য মার কাঁরয়া কাঁহয়াছেন। 


সাক্ষাৎ শ্রাতর মধ্যেও প্রাপ্ত হইতেছে ;_অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মূ ইত্যাঁদ। 
কঠোপাঁনষৎ। - 


সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ। মণ্ডূকোপানিষৎ। 


তলবকারোপাঁনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবাধ, অস্টম মন্ত্র পর্যন্ত, এই দূ কাঁরয়া বারবার 
কাহয়াছেন যে, বাক্য মনঃ চক্ষু ইত্যাঁদর অগোচর 'যাঁন, 'তানই ব্রহ্ম হয়েন। উপাঁধ- 
বিশিষ্ট, যাহাকে লোকে উপাসনা করে, সে বক্ষ নহে ; এবং ভবগান্‌ শঙ্করাচার্যা, তলবকার 
উপনিষদের ভাষ্যেতে, চতুর্থ মন্ত্ের অবতরাণিকাতে, স্পম্টই কাঁহয়াছেন যে, লোকপ্রাসম্ধ 
[বিফ7, মহেম্বর, ইন্দ্র, প্রাণ ইত্যাদি ব্রহ্ম নহেন; কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চৈতন্যমান্র হয়েন। 


শ্লোক উদ্ধৃত কাঁয়া প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরুপ। কিন্তু 
কেবল শান্তরয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াই তান ক্ষান্ত হন নাই। শাস্তসম্মত অখণ্ডনীয় 
যান্তদ্বারা তাঁহার মত সমর্থন কাঁরয়াছেন। অনন্ত পদার্থ কখন মার্তীবাশস্ট হইতে 
পারে না। পরমেশ্বর অনন্ত, সুতরাং তাঁহার ম্যার্ত থাকতে পারে না। 1তাঁন এ বিষয়ে 
বাঁলতেছেন ;--“যখন মার্তস্বীকার কি ধ্যানে, কি প্রত্যক্ষে করিবে, সে যাঁদ অত্যন্ত 
বৃহদাকার হয়, তথ্াঁপ আকাশের মধ্যগত হইয়া পাঁরামত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য 
হইবেক, কিন্তু ঈশবর সব্্বব্যাপণ হয়েন, কোন মতে পাঁরামত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন।” 


নব্বশান্তমান পরমেশ্বর, ইচ্ছা করিলে ম্যার্ত ধারণ কাঁরতে পারবেন নাকেন 2? 


অনেকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়া থাকেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ হইলেও, 
তিনি বখন সব্বশীন্তমান্‌, তখন ইচ্ছা কাঁরলে মার্ত ধারণ কারতে পারবেন না কেন? 
ইহার উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলয়াছেন যে, পরমেশ্বর জগতের, সষ্িম্থাতপ্রলয় বিষয়ে 
সব্বশান্তমান হইলেও, তাঁহার আপনার স্বরূপ নাশ কারবার শ্রীক্ত তাঁহার আছে, এমন 
স্বীকার করা যাইতে পারে না। * কেননা, বক্ষ যেমন জগৎকে বিনাশ কাঁরতে পারেন, সেই- 
রূপ, তান আপনাকে আপাঁন বিবনাশ কাঁরতে পারেন, এরূপ কথা বাঁললে, ব্রহ্গের নাশের 
সম্ভাবনা রাহল। কিন্তু যাহার. নাশের সম্ভাবনাও আছে, সে কখন ব্রহ্ম নহে। সুতরাং 
ব্রহ্ধ সব্বশান্তমান বাঁলয়া মূর্তিধারণ কাঁরতে' পারেন, ইহা হবান্ত ও শাস্রীবরুদ্ধ। রামমোহন 
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রায় এবিষয়ে বাঁলয়াছেন,_“জগতের সম্ট্যাদ বিষয়ে ব্রহ্ম সব্ত্বশান্তমান্‌ বটেন, কিন্তু 
তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ কারবার শীল্ত তাঁহার আছে, এমত স্বীকার কারলে জগতের 
ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ত্রত্মের নাশ হওনের সম্ভাবনা, সুতরাং স্বীকার কারতে হয়; কিন্তু 
যাহার নাশ সম্ভব, সে ব্রহ্ম নহে; অতএব জগতের বিষয়ে ব্রন্ম সর্্বশান্তমান হয়েন, 
আপনার স্বরূপের নাশে শান্তমান্‌ নহেন। এই নিমিত্তই স্বভাবতঃ অমার্ভ ব্রক্গ, কদাপি 
সমার্ভ হইতে পারেন না। যেহেতু, সম্ার্ত হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্যয় অথাৎ 
পাঁরমাণ, আকাশাঁদর ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরূদ্ধধম্ম সকনে তাঁহাতে উপাঁস্থত 
হইবেক।” 

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা কাঁরয়া থাকেন যে, যাঁদ পরমেশ্বর রূপ ধারণ কাঁরতে না পারেন, 
তবে তিনি এই জগত্রূপে কেমন কিয়া প্রকাশ হইলেন? তান িশ্বরূপ ; সমুদয় বি*ব 
তাঁহার রুপ প্রকাশ কারতেছে। তবে কেমন কারিয়া বালব যে, তানি রৃপধারণ কাঁরতে 
পারেন না? বেদান্তদর্শনের অনুগমন কাঁরয়া রামমোহন রায় এই তর্কের খণ্ডন কাঁরয়াছেন। 
তিনি বাঁলয়াছেন যে, রজ্জুতে সপর্রম হয়। রজ্জু সত্য, সর্প িথ্যা। সেইরূপ বেদান্তের 
মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা । 

রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;_“যাবং নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বর্প রক্গকে 
অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দূষ্ট হইতেছে । যেমন মিথ্যা সর্প, সত্য রঙ্জুকে অবলম্বন 
কারয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায় ; বস্তুতঃ সে রজ্জ্‌ সর্প হয়, এমত নহে । সেইরূপ, সত্য- 
স্বরূপ যে রহ্গ, তান মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তাঁবক হয়েন না। এই হেতু, বেদান্তে পুনঃ পুনঃ 
কহেন যে, রক্গ বিবর্তে, অর্থাং আপন স্বরূপের ধ্বংস না কাঁরয়া প্রপণস্বরূপ দেবাঁদ 
স্থাবর পর্যন্ত জগদাকারে আতমমায়ার দ্বারা প্রকাশ পায়েন। রূপে এখানকার 
পণ্ডিতেরা লৌকিক কিং লাভের 'াঁমত্তে, তাঁহাকে পাঁরাচ্ছন্ন, বিনাশযোগ্য, মুর্তমান্‌ 
কাঁহতে সাহস কাঁরয়া ব্রহ্মস্বরূপে আঘাৎ কাঁরতে উদ্যত হয়েনঃ ইহা হইতে আঁধক আশ্চর্য্য 
অন্য আর কি আছে যে, হীন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ, মনঃ হইতে পর যে বদ্ধ, বাদ্ধি হইতে 
পর যে পরমাতমা, তাঁহাকে বাঁদ্ধর অধীন যে মনঃ সেই মনের অধীন যে পণেন্দিয়, তাহার 
মধ্যে একৌন্দ্রিয় যে চক্ষুঃ, সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য কাঁরয়া কহেন 2৮ 


সগ্‌ণ মানলে সাকার মানতে হয় কিনা 2 


বেদান্তচান্দ্রকাতে ভট্রাচার্যয কহেন যে, সগুণ ব্রন্ষের উপাসনা মূর্ততেই কর্তব্য। 
এ সব্বথা বেদান্তাঁবরুদ্ধ এবং য্যান্তাবরুদ্ধ হয়। যেহেতু, বস্তুকে সগুণ কাঁরয়া মানলে, 
সাকার কাঁরয়া অবশ্যই মাঁনিতে হয়, এমত নহে'। যেমন, এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি গণ 
স্বীকার করা যায়; অথচ তাহার আকারের স্বীকার কেহ করেন না। সেইরুপ, পরব্রন্ধ 
1বশেষরাহত আব্বচনীয় হয়েন। বাঙ্ময় শাস্রে এবং যুক্তিতে তাঁহার স্বরূপ জানা 
যায় না; কিন্তু ভ্রমাতমক জগতের স্যৃম্টাস্থাতপ্রলয়ের নিয়ম দেখিয়া ব্রহ্গকে ভরম্টা পাতা, 
সংহর্তা ইত্যাঁদ 'বশেষণের দ্বারা বেদে কহেন। 


যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে 
যেন জাতানি জীবান্তি 
যৎ প্রয়ন্ত্যাভসংবশান্ত 
তাঁদ্বাজজ্ঞাসস্ব তদ্রন্দোত || 
'্যাঁহা হইতে এই সকল 'িশব জাল্মিয়াছে, আর জন্মিয়া যাঁহার আশ্রয়ে স্থিত করে, 
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পরে এ সকল 'বশ্ব যাঁহাতে লীন হয়, তাঁহাকে জানতে ইচ্ছা কর, 'তানই ব্রন্ম হয়েন। 
শি পভগবান বেদব্যাসও এইরূপ বেদান্তের দ্বিতীয় স্মতে, তটসথ লক্ষণে, বকে বিশ্বের 
সাঙ্টাস্থাতপ্রলয়কর্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ কাঁরয়াছেন। [কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ধকে 
সণ কহাতে সাকার কহা হর, এমত নহে। বস্তুতঃ অন্য অন্য সুত্রে এবং নানা শ্রদাততে 
তাঁহার সখর্পে বর্ণনের অপবাদকে দূর কারবার বনামত্তে কহেন যে, মোর কোন প্রকার 
দ্বিতীয় নাই, কোন [িশেষণের দ্বারা তাঁহার স্বরুপ কহা যায় না, তবে যে তাঁহাকে 
পাতা সংহর্তণ ইত্যাঁদ গুণের ক্বারা কহা যায়, সে কেবল প্রথমাধকারীর বোধের নামত্ত। 


“্যতোবাচোনিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।” শ্রযাত। 
মনের সাঁহত বাক্য যাঁহার স্বরূপকে না জানিয়া নিবর্ত হয়েন। 


দর্শয়াতি চাথোহ্যাপ চ স্মর্যতে। বেদান্তসন্রং। 
ব্রহ্ম নীর্্বশেষ হয়েন। ইহা অথ অবাঁধ কাঁরয়া বেদে দেখাইতেছেন ; স্মাঁতও 
এইরূপ কহেন। 


ব্রজ্মোপাসনা কি ভ্রমাতমক ? 


“বেদান্তচন্দ্িকায় অন্য অন্য স্থানে ভট্টাচার্য্য যাহা [লখেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, 
ব্রন্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না। যেহেতু উপাসনা ভ্রমাতমক জ্ঞান হয়। অতএব 
সাকার দেবতারই উপাসনা হইতে পারে, যেহেতু সে ভ্রমাতনক জ্ঞান। উত্তর। দেবতার 
উপাসনাকে যে ভ্রমাতমক কহিয়াছেন, তাহাতে আমাদগের হান নাই; কিন্তু উপাসনা- 
মান্রকে ভ্রমাতনক কাঁহয়া ব্রন্মোপাসনা হইতে জাবকে বাঁহম্ম্খ কারবার চেম্টা করেন, 
ইহাতে আমারদিগের, আর অনেকের, সুতরাং হানি আছে। যেহেতু, রন্ষের উপাসনাই 
মুখ্য হয়, তচ্ভিন্ন ম্যান্তর কোন উপায় নাই। জগতের স্ান্টাঞ্থাতিলয়ের দ্বারা পরমাতমার 
সত্তাতে নিশ্চয় কাঁরয়া আতমাই সত্য হয়েন; নাম রূপময় জগৎ মিথ্যা হয়; ইহার 
অনুকূল শাস্মের শ্রবণমননের দ্বারা বহুকালে বহযত্রে আতমার সাক্ষাৎকার কর্তব্য। এই মত 
বেদান্তসিদ্ধ যথার্থ জ্ঞানরূপ আত্মোপাসনা ; তাহা না করাতে প্রত্যবায় অনেক 
1লাখয়াছেন। 

অসূর্যযা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। 
তাংস্তে প্রেত্যাভগচছল্তি যে কে চাতমহনো জনাঃ | শ্রুত। 

“আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাঁদ সকল অস_র হয়েন। তাঁহারাদগের লোককে অসূযণ্ 

লোক অর্থাৎ অসুর লোক কাঁহ। সেই দেবতা অবাধ স্থাবর পর্য্যন্ত লোক সকল অজ্ঞানর্প 


অন্ধকারে আবৃত আছে। এ সকল লোককে আত্মজ্ঞানরাহত ব্যান্ত সকল সৎকর্ম, অসং- 
কম্মানূসারে, এই শরীরকে ত্যগ কাঁয়া প্রাপ্ত হয়েন। 


ন চোঁদহাবেদীল্মহতণ িনান্টিঃ। 


“এই মনুষ্যশরীরে, পৃর্বেন্ত প্রকারে, যাঁদ ব্রচ্গকে না জানে, তবে তাহার অত্যন্ত 
এঁহিক পারন্িক দুগ্গাঁত হয়। 


«এবং আতেমাপাসনার ভার বাঁধ শ্রাত ও স্মৃতিতে আছে। 
আত্মা বা অরে দ্ুষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমল্তব্যোনাঁদধ্যাঁসতব্যঃ। শ্রনীত। 


৬৬ 


আতৈমবোপাসীত। শ্রীতিঃ। 
আবৃত্তরসকদুপদেশাৎ। বেদান্তসূত্রং।” 


ভট্টাচার্য্য রামমোহন রায়কে জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন যে, “যে শাস্রজ্ঞানে ঈশবরকে মান, 
সেই শাস্রজ্ঞানে দেবতাঁদিগকে কেন না মান?» রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বাঁলতেছেন ;: 


“বং শরীরগ্রহণমহমশশান এব চ। 

কারতাস্তে যতোহতসত্বাং কঃ স্তোতুং শান্তমান্‌ ভবেং || 
্হ্মাবষ্দমহেশাদ দেবতাভূতজাতয়ঃ। 

সব্বেণ নাশং প্রয়াস্যান্ত তস্মাচ্ছেয়ঃ সমাচরেং || 


ইত্যাঁদ ভূর প্রমাণের দ্বারা দেবতাঁদগের শরীরকে আমরা মানয়াছ, এবং এ সকল 
প্রমাণের দবারাতেই. তাহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানিয়াছ।” 


প্রাতমাদিতে দেবতার পূজা কর না কেন ? 


ভট্টাচার্য বাঁলতেছেন ;_-“শাস্তদৃষ্টিতে দেবাবগ্রহস্মারক মৃৎপাষাণাঁদ প্রাতমাঁদতে 
মনোযোগ কাঁরয়া শাস্তার্বাহত তৎপূ্জাঁদ কেন না কর, ইহা আমারাঁদগের বোধগম্য 
হয় না।” ইহার উত্তর; কাম্ঠলোম্টেষুমূর্খানাং। অচ্চায়াং দেবচক্ষুষাং। প্রাতমা 
স্ব্পবৃদ্ধিনাং। ইত্যাদি 'বাজসনেয় সীহতোপাঁনষদের ভামকাতে [লাঁখত প্রমাণের দ্বারা 
প্রাতমাদিতে দেবতার আরাধনা করা ইতর আঁধকারার 'নামন্তে শাস্বে দোখতৌছ; কিন্তু 
ভট্টাচার্য্য এবং তাদ্‌শ লোকসকল আপন আপন লাভের কারণ এ বাঁধ সব্ব: সাধারণকে 
প্রেরণা করেন। ব্রহ্গাজজ্ঞাসা যাঁহারদিগের হইয়াছে, তাঁহারাঁদগের প্রাতিমাঁদর দ্বারা অথবা 
মানসদ্বারা দেবতার আরাধনা করাতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না। 


“ভট্টাচার্য্য লেখেন, তাহার তাংপর্য এই যে, যে কোন বস্তুর উপাসনা ঈশবরোদ্দেশে 
করা যায়, তাহাতে পরব্রন্মের উপাসনা হয়, আর রুপগুণাবাশষ্ট দেবমন্যফ্য প্রভাতকে 
উপাসনা কাঁরলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না, এবং মৃৎসবর্ণাঁদ নির্মিত প্রাতমাতে ঈশ্বরের 
উপাসনা হয় না, এমত যে কহে, সে প্রলাপভাষণ করে। ইহার উত্তর। আমরা বাজসনেয় 
সংহতোপাঁনষদের ভামকায় গলাখয়াছ যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার উপাসনা সে ঈশবরের 
গৌণ উপাসনা হয়। ইহা দোঁখয়াও ভট্রাচার্য্য প্রলাপের কথা কহেন, আমারাঁদগের ইহাতে 
সাধ্য কিঃ কিন্তু এস্থলে জানা কর্তব্য যে, আত্মার শ্রবণ মননাঁদ বিনা কোন এক 
অবয়বীকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জাঁনয়া উপাসনা করাতে কদাঁপ ম্যান্তীভাগী হয় না, সকল শ্রদাত 
এক বাক্যতায় ইহা প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন” ইত্যাঁদ। 


্রক্ম হইতে [ভিন্ন বস্তু নাই ; সযতরাং যে কোন বষ্তুর উপাসনা কারলে 
ব্রন্মোপাসনা হয় কি না? 


“আর লেখেন যে “এ এক উপাস্য সগুণ রক্ম এই জগতের স্যান্ট ও প্রলয় কাঁরতেছেন, 
ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে, তাহার উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ 
হইবেক না,” উত্তর; জগতে ব্ক্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই, অতএব যে কোন বস্তুর উপাসনা 
বুদ্মোদ্দেশে কাঁরলে যাঁদ ব্রন্ষের উপাসনা দিম্ধ হইতে পারে, তবে এ যাান্তক্রমে ক দেবতা, 


৭ 


ঝি মনুষ্য, কি পশ5, কি পক্ষী সকলেরই উপাসনার তুল্যরূপে বাঁধি পাওয়া গেল। তবে 
নিকটস্ৰ ম্ঘাবরজঙ্গম ত্যাগ কারয়া দূরস্থ দেবতাবিগ্রহের উপাসনা কষ্টসাধ্য এবং বিশেষ 
প্রয়োজনাভাব। অতএব, তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া ব্ান্তাসদ্ঘ নহে। যাঁদ বল, দুরস্থ দেবতা- 
বিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবরজঙ্গমের উপাসনা কারলে তুল্যরূপেই বদ্যাঁপ এ সব্বব্যাপী 
পরমেশ্বরের. আরাধনা 'সদ্ধ হয়, তথাপি শাস্মে এ সকল দেববিগ্রহের পুজা কারবার 
অনুমাতর আধিক্য আছে; অতএব শাস্ত্রানূসারে দেবাবগ্রহের পূজা কাঁরয়া থাঁক। 
তাহার উত্তর; যাঁদ শাস্রানূসারে দেববিগ্রহের উপাসনা কর্তব্য হয়, তবে এঁ শাস্রানুসারেই 
বৃদ্ধমান্‌ ব্যান্তর পরমাতমার উপাসনা সব্্বতোভাবে কর্তব্য, কারণ শাস্ত্রে কাঁহয়াছেন যে, 
যাহার বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্ক্মজিজ্ঞাসা নাই, সেই ব্যন্তিই কেবল চিত্তীস্থরের জন্য 
কাজ্পাঁনকরূপে উপাসনা কারবেক, আর যিনি ব্াদ্ধিমান্‌ ব্যান্ত, তান আত্মার শ্রবণমননরূপ 
উপাসনা কারবেন। শাস্ত মানিলে সব্ব্ত মানিতে হয়।” 


নৃষ্টপদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিলে প্রকৃত ফললাভ হয় কি না? 


অন্য এক স্থলে ভট্টাচার্য প্রশ্ন করিয়াছেন, প্যাদ সব্বন ব্রক্মময় স্ফূর্ত না হয়, তবে 
ঈশ্বরের সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশবরবোধ কাঁরয়া উপাসনা কাঁরলেও ফলাঁসাঁদ্ধ অবশ্য হয়। 
আপনার ব্াদ্ধিদোষে বস্তুকে যথার্থরূপে না জানলে ফলাঁসাদ্ধর হান হইতে পারে না। 
যেমন, স্বস্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদদর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়?” ইহার উত্তর। 
“ভট্টাচার্য আপন অনুগতাঁদগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে, ঈশ্বরের সৃন্টকে আপন বাদ্ধি- 
দোষে ঈশ্বরজ্ঞান কাঁরলেও স্বপ্নের ব্যাপ্রাদ দর্শনের ফলের ন্যায় ফলাসাঁদ্ধ হয়। কিন্তু 
ভর্টাচাষেযর অন্দগতাঁদগের মধ্যে. যাঁদ কেহ সুবোধ থাকেন, তান অবশ্য এই উদাহরণের 
দ্বারা বুঝবেন যে, স্বপ্নেতে ভ্রমাতনক ব্যাঘাঁদ দর্শনেতে যেমন ফলাঁসাদ্ধি হয়, সেইরূপ 
ফলাঁসদ্ধি, এই সকল কাজ্পনিক উপাসনার দ্বারা হইবেক। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে, যেমন সেই 
্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয়, সেইরুপ ভ্রমনাশ হইলেই ভ্রমজন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায়। 
যখন ভট্রাচার্য্ের উপদেশদ্বারা তাঁহার কোন সবোধ শিষ্য ইহা জানবেন, তখন যথার্থ 
জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয়, আর যে ফলের কদাপি নাশ নাই, তাহার উপাজ্জনে অবশ্য 
সেই ব্যান্ত প্রবৃত্ত হইতে পারেন।” 


পরমেশ্বর রামকৃফ্কাদ মন্যষ্যরূপ ধারণ কারয়াছেন ি না? 


পরমেশ্বর যে রামকৃফাদ মন্ষ্যরূপ ধারণ করেন, তদ্ীবষয়ে ভট্টাচার্য্য বীলিতেছেন,_ 
“যেমন 'কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাব্গের রক্ষণান্মরোধে সামান্য লোকের ন্যায় 
স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন, সেইরূপ ঈশ্বর, রামকৃফ্কাদ মনৃষ্যরূপে আচ্ছন্নস্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্টি 
জগ্গতের রক্ষা করেন।” ইহার উত্তরে রামমোহন রায় বালতেছেন ;-পক রামকৃষ্ণবিগ্রহে, 
কি আরম্মাস্তম্ব পর্য্যন্ত শরীরে, পরমেশ্বর স্বকীয় মায়ার দ্বারা সব্বন্ত প্রকাশ পাইতেছেন। 
অস্মদাদর শরীরে এবং রামকৃষ্জ শরণরে ব্রন্মস্বরূপের ন্যনাধক্য নাই, কেবল উপাধিভেদ 
মান্। যেমন এক প্রদীপ সক্ষ আবরণ কাচাঁদ পান্রে থাকলে তাহার জ্যোঁতঃ বাহ্যে প্রকাশ 
পায়, সেইরূপ রামকৃষ্কাঁদ শরণরে বর্ম প্রকাশ পায়েন ; আর সেই দণপ যেমন স্থূল আবরণ 
ঘটাঁদ মধ্যে থাকলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ পায় না, সেইরুপ, ব্রহ্ম স্থাবরাদ শরীরে 
প্রকাশ পায়েন না; অতএব আরক্ষস্তম্ব পর্য্যন্ত রক্ষসন্তার তারতম্য নাই। 


ঠে৮ 


অহং যুয়মসাবার্ধ্য ইমে চ দ্বারকোৌকসঃ। 
সব্বেপ্যেং যদ;শ্রেম্ঠ বিমগ্যাঃসচরাচরং || ভাগবতম্‌ || 


হে যদ্মবংশ শ্রেষ্ঠ! আম ও তোমরা ও এই বলদেব, আর দ্বারকাবাসধ যাবৎ লোক, 
এ সকলকে ব্রহ্ম কাঁরয়া জান। কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম জানিবে, এমত নহে; 'ন্তু 
স্থাবরজঙ্গমের সাঁহত সমুদয় জগংকে ব্রহ্ম কাঁরয়া জান। 


বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। 
তান্যহং বেদ সব্ববাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ || গীতা || 
হে অজ্জ্ন! হে শত্রতাপজনক! আশার অনেক জল্ম অতাত হইয়াছে, এবং 
তোমারও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে ; 'কন্তু আঁবদ্যা মায়ার দ্বারা আমার চৈতন্য আবৃত 
নহে, এ প্রয্স্ত আমি তাহা সকল জানতোছি; আর তোমার চৈতন্য আঁবদ্যা মায়াতে 
আবৃত আছে, এই হেতু তুমি তাহা জানিতেছ না। 
ব্রদ্মেবেদমমৃতং পুরস্তাদ্রহ্ম পশ্চাদ্রহ্ম দাক্ষণতশ্চোত্তরেণ। 
্‌ অধশ্চোর্্ধ প্রসৃতং ব্রন্ৈবেদং বিশ্বামদং বাঁরভ্ঠং || মুণ্ডকশ্রাতিঃ || 
সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে অধঃ উদ্ধের্ব তোমার আবিদ্যা দোষের দ্বারা 
যাহা যাহা নামরূপে প্রকাশ্যমান্‌ দেখিতেছ, সে সকল সর্্বশ্রেম্ঠ এবং 'নত্য ব্রহ্ম মাত্র হয়েন, 
অর্থাৎ নামরূপ সকল মায়াকার্থয ; ব্রন্ধই কেবল সত্য সব্্বব্যাপক হয়েন।” 


যাঁদ মন্দির, মসৃজদ প্রভূতিতে পরমেশ্বরের উপাসনা হয়, তবে প্রাতিমায় তাঁহার 
উপাসনা কেন হইবে না ? 


ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, “যাঁদ মান্দর, মসাজদ্‌ গিক্জা প্রভাত যে কোন স্থানে, যে 
কোন 'বাহত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন, তবে কি সূঘাঁটত স্বর্ণ 
মৃত্তকা পাষাণ কাম্ঠাঁদতে এ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয় £” 
উত্তর ;মসৃঁজদ্‌ গ্িজ্জাতে ঈশবরের উপাসনা আর স্বর্ণমৃত্তিকাঁদতে ঈশ্বরের উপাসনা, 
এ দুয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন, সে অত্যন্ত অযুন্ত ; যেহেতু মসৃঁজদ্‌, গিজ্জাতে 
যাহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা এঁ মসাঁজদ্‌ গিজ্জাকে ঈশবর কহেন না; কিন্তু 
স্বর্ণ মৃত্তকা পাষাণে যাঁহারা ঈশবরের উপাসনা করেন, তাঁহারা উহাকে ঈশ্বর কহেন, এবং 
আশ্চর্য্য এই ষে তাঁহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শত 'নবারণার্থে বস্ত্র দেন, তাঁহার 
গ্রম্ম নিবারণার্থে বায়ুব্জন করেন। এই সকল ভোগশয়নাঁদ ঈশ্বরধর্মের অত্যন্ত 
[বিপরীত হয়। বস্তুতঃ পরমে*বরের উপাসনাতে মসাঁজদ-, গিক্জা, মান্দর ইত্যাঁদ স্থানের 
কোন বিশেষ নাই। যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানেই উপাসনা কারবেক। 

যন্রেকাগ্রতা তন্রাবশেষাৎ। বেদান্তসতত্রং। 
বিশেষ নাই।» 

ভট্টাচার্ধ্য প্র*্ন করেন যে, হে আগ্রাহ্যনামর্প অমুকেরা, আমরা তোমারাদগ্গকে 
জিজ্ঞাস তোমরা কি? ইত্যাদ। রামমোহন রায় এই প্রশ্নের কেমন স্দন্দর ও সরস উত্তর. 
দিয়াছেন! “তোমরা হি?” ইহার উত্তরে তিনি বাঁলতেছেন ;_“আমারাদগকে সোপাধিজীব 
কাঁরয়া বেদে কহেন, ইহা দোখতোছ। ব্রন্গতত্ব বাঁদত না হইলে উপাধর নাশ হয় না; 
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এ কারণ তাহার জিজ্ঞাস হই। সুতরাং তাহার প্রাতপাদক শাস্রের এবং আচার্য যাপদেশের 
শবণের 'নামত্ত ষত্র কাঁরয়া থাঁক। অতএব, আমরা বিশ্বগূর্‌ ও পিম্ধপুরুষ ইত্যাদি গর্ব 
রাখ না, এবং ভট্রাচার্যের উপকাতি স্বীকার কার, যেহেতু, প্রত্যেক ব্যাস্ত আপনার আপান 
আতি প্রিয় হয়, এ 'নাঁমত্তে স্বকীয় দোষ সকল দোখতে পাইতেছিলাম না, ভভ্াচার্্য তাহা 
জ্ঞাত করাইয়াছেন, উত্তম লোকের ক্লোধও বরতুল্য হয়।” 


ব্রক্দোপাসনা কঠিন, অতএব সাকার উপাসনা কর্তব্য কি না 2 


“যদি বল, আতেমাপাসনার যে সকল নিয়ম 'লাখয়াছেন, তাহার সম্যক প্রকার 
অনুষ্ঠান হইতে পারে না, অতএব সাকার উপাসনা সুলভ, তাহাই কর্তব্য। উত্তর; 
উপাসনার নিয়মের সম্যক্‌ প্রকার অন্ষ্ঠান না হইলে যাঁদ উপাসনা অকর্তব্য হয়, তবে 
সাকার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না। যেহেতু, তাহার নিয়মেরও সম্যক প্রকার 
অনুষ্ঠান কারতে কাহাকেও দৌখতে পাই না। বস্তুতঃ সম্যক প্রকার অনূম্ঠান যাবৎ 
উপাসনাতেই আত দুঃসাধ্য। অতএর, অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য যত্র কর্তব্য হয়। বরণ, যজ্ঞাঁদ 
এবং প্রাতমার অচ্নাঁদি কর্মকাণ্ডে, ষথাবাধ দেশকাল দ্রব্য অভাবে, কর্ম সকল পণ্ড 
হয়; কিন্তু ব্রন্োপাসনাস্থলে রন্গজ্ঞান অজ্জনের প্রাত যত্র থাকলেই রন্মোপাসনা সাসদ্ধ 
হইতে পারে। কারণ, কেবল এই যত্রকরণের বাধ মনুতে প্রাপ্ত হইতেছে। 


যথোস্তান্যাপ কম্মাঁণ পাঁরহায় দিবজোত্তমঃ। 
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্রবান || মন.ঃ। 
শাস্ত্রোন্ত যাব কম্্ম তাহাকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়াও ব্রন্মোপাসনাতে এবং হীন্দ্িয়ানগ্রহে 
আর প্রণব এবং উপাঁনষদাঁদ বেদাভ্যাসে উত্তম ব্রাহ্মণ যত্ন কাঁরবেন।” 


দেবতাপ,জা সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের নত 


দেবতাপূ্জা বিষয়ে রাজার মত অনুধাবন কাঁরয়া দেখা আবশ্যক। 'তাঁন 'হন্দ?- 
শাস্ত মানয়া লইয়া শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে 'তাঁন 
দেবতাদের আঁম্তত্ব স্বীকার কাঁরয়াছেন। ব্রন্গা, বিফ, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাঁদ দেবতাকে 
ক্ষমতাশালী জীব বাঁলয়া মানিয়া লইয়াছেন। 

জীব বাঁললে দুইটি বিষয় বুঝায় । প্রথম, আতমা বা চৈতন্য, বা ব্রহ্ম ; (095৮915০901) 
দ্বিতীয়, জীবত্ব বা মাঁয়ক উপাধ। এই জবত্ব বা মাঁয়ক উপাঁধ জীবের বন্ধনের কারণ । 
জীব মান্রেরই, আতা বা ব্রন্মাংশে পূজা, আরাধনা বা উপাসনা করা যাইতে পারে। 
শাস্ত্রের বাধই এই যে, আমরা আতমা অর্থাৎ পরমাতনার উপাসনা কার। উপাসনায় 
'সোহহং আমি অর্থাং আমার আতা বক্ষ, এইভাবে উপাসনা বাহত। ওপাঁধক জাঁবভাব 
অবশ্য ব্রন্দ নহে। সুতরাং দেবতাঁদগের আতমাংশের উপাসনায় কোন দোষ নাই। যান 
জশবভাব বা মাঁয়ক উপাঁধ (বা দেবাবগ্রহ ), অথবা আমাদের মায়ক উপাঁধ, অর্থাৎ 
আমাদের শরীর, মন, এ সকলের িছদরই উপাসনা কাঁরবেন না। 

দেবতাদের এবং দেবতাদের,অবতারাঁদগের জাঁবত্ব বা মাঁয়ক উপাঁধ বা বিগ্রহের পূজা 
করা যাইতে পারে কি না, ইহার বিচার করা আবশ্যক। দেবতাঁদগের অথবা তাঁহাঁদিগের 


* রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ৬৮৯-৭০৫ পৃন্ঠা দেখ। 


৬০ 


অবতারগণের বিগ্রহ, জলম্থলাঁদর ন্যায়, ঈশ্বরের মায়া বা প্রকীতর কার্যয। ব্রহ্ধা, বিফ ও 
তাঁহাদের অবতারগণের বিশ্রুহ, জন্য, নশ্বর ও পাঁরামত।* মায়ার কার্য বাঁলয়া দেবাবশ্রহ 
আমাদের শরারের ন্যায়, পারমার্থক ভাবে মথ্যা। সুতরাং দেবাবগ্রহ উপাস্য নহে। 
হ্ধাজজ্ঞাস7 ব্যাস্ত, অর্থাৎ 'যান ব্রন্ধকে, নিত্য নিরাকার ও সর্ত্বব্যাপণ বাঁলয়া জানয়াছেন 
[তান মানসধ্যানাদিদ্বারা, 1কম্বা প্রাতমা অবলম্বন কারয়া, এই সকল দেববিগ্রহের পূজা: 
আরাধনা বা উপাসনা কখন কারবেন না। মূুর্তধ্যান বা প্রাতমা অবলম্বন কাঁরয়া দেবতার 
পুজা তাঁহার পক্ষে নাষদ্ধ। যান ব্যঝয়াছেন যে, প্রাতমা ব্রন্মের রূপকল্পনা, সূতরাং 
মিথ্যা, তাঁহারও পক্ষে প্রাতমাপূজা নিঁষদ্ধ। 

কিন্তু যে ব্যাক্তি মুর্খ, যে পরমে*্বরকে অজড় ও সর্ব্বব্যাপণ বাঁলয়া ভাবতে পারে না, 
তাহার পক্ষে শাস্ত্রের বাঁধ এই যে, সে দেবতা বা দেবাবতারাঁদগের 'িগ্রহে মনাস্থর কাঁরয়াসেই 
দেবতাকে ঈশবর ভাবিয়া ঈশবরোদ্দেশে পূজা করে, এবং শাস্ত্াদর অনুশশলন করে। তাহা 
হইলে, সে ক্রমে বাঁঝতে পারবে যে, উহা দ্বব্বলাধকারীর জন্য । ইহা বুঝয়া সে ব্রঙ্গ- 
জিজ্ঞাস হইবে। ব্রহ্ষাজজ্ঞাসা হইলেই তাহাকে দেবোপাসনা ছাড়িয়ে দিতে হইবে। 

দেবতপুজার প্রকারভেদ আছে। প্রথম, হোমপূজা, অথবা বাহ্যপূজা। দেবাবগ্রহের 
প্রাতমাসংগঠন করিয়া পৃজাদ। দ্বিতীয়, জপস্তুাতি। কল্পিতাবগ্রহের জপ ও স্তাতি। 
তৃতীয়, ধ্যানধারণা। কাঁজ্পত দেবতা বা দেবাবতারের অবয়বের ধ্যান। 'দ্বিতীয়, প্রথম 
অপেক্ষা উন্নত। তৃতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষাও উন্নত। 

আরও কয়েকপ্রকার দেবপৃজা বা প্রাতমাপূজা আছে। সে সকল কোন আঁধকারাীর 
পক্ষেই 'বাহৃত নহে। প্রথম, পরলোকগত আতমা, িতৃপুরুষ, মহাবীর বা ধম্মাত্যাগণের 
পৃজা। ইহা জশীবভাবে বা পাঁরামিতভাবে পূজা; ঈশ্বরোদ্দেশাবরাহত পূজা । দেবতা- 
দগকে শ্রেন্ঠজীব ভাবিয়া তাঁহাদের পূজা । প্রাচীন গ্রীক ও রোমানাদগের মধ্যে প্রথমে 
এইভাবে উৎকৃষ্ট ও শ্রেন্ঠ জীব ভাঁবয়া দেবতাদগের পূজা প্রচলিত ছিল। তখন তাঁহারা 
একেশ্বরবাদে উপনণত হন নাই। যখন তাঁহারা এক ঈশবরের জ্ঞান লাভ করিলেন, তখন 
তাঁহারা বীলতেন যে. এ সকল দেবতা, সেই একেশ্বরের অন্তর্গত। 

রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্ে কেবল ঈ*বরোদ্দেশে দেবতাপ্‌জার বাঁধ 
আছে। ীযাঁন যে দেবতার পূজা কাঁরবেন, তান তাঁহাকে ঈশ্বর ও সর্বময় ভাববেন। 
'বশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষ বিশেষ দেবতাপূজার বাধ আছে। যেমন বিষ্ণু, 
শব ইত্যাঁদ। সেই সকল সম্প্রদায়ভ্স্ত ব্যান্তগণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকে ঈশবরজ্ঞানে 
পূজা কার্বেন। নিজ নিজ ইন্ট দেবতাকে সকলের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কাঁরবেন। 

ধদ্বতীয়, জড়োপাসনা। কাম্ঠলোম্ট্রাীদ, জলস্থল, বা দেবাঁবগ্রহ যাহাই কেন হউক 
না, কোন জংপদার্থকে জীবন্তজ্ঞানে উপাসনা কাঁরলেই উহা জড়োপাসনা। মনসা, তুলাঁস, 
বট প্রভৃতি বৃস্তর পূজা জড়োপাসনার অন্তর্গত। সর্প গো, শৃগাল, শঙখচীল প্রভৃতি 
পশু পক্ষীর পূজার সাঁহত জড়োপাসনার সম্বন্ধ আছে। রাজা বলেন যে, উত্তরূপ 
জড়োপাসনা শাস্তে নাষ্ধ। তবে আঁধকারী বিশেষে, ঈশবরোদ্দেশে বা রুপকভাবে 
জড়োপাসনার বাঁধ পাওয়া যায়। শহন্দশাস্তে রুপকভাবে, দেবতাঁদগকে ঈশবরপূজার 
চিহস্বরপ করা হইয়াছে । দ্ব্বলাধিকারীর জন্য, তাঁহাদের চেতনাবগ্রহে, (অর্থাৎ যে 
প্রাতমার প্রাণপ্রাঁতষ্ঠা হইয়াছে ) ঈ*বরকল্পনা কাঁরয়া ঈ*বরোদ্দেশে পূজার 'বাধ আছে। 
িন্তু দেবপূজার মধ্যে যে রূপক রাহয়াছে, তাহা আধ্বানক হিন্দুরা বুঝেন না। 


* রাজার গ্রন্থের ৬৯৪ পৃজ্ঠা দেখ। 


৬১ 


প্রা্ঠীন গ্রীক ও রোমানেরা যখন একেশ্বরবাদে উপনত হইলেন, তখন তাহারা 
'দেবতাঁদগকে সেই এক ঈশ্বরের অন্তর্গত বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। হন্দুরাও বালয়াছেন 
যে, দেবতারা এক ঈশ্বরের অন্তর্গত। িম্ভু তাহাদের এই কথার মধ্যে তিনাঁট ভাব আছে। 
প্রথম, দেবতাদি সমস্ত সংসারই ব্রহ্মময়, কেবল দেবতা নহে । 'দ্বিতীয়,_দেবতাদের বিগ্রহে, 
ঈশ্বরকন্পনা করিয়া পূজা করার বিধি আছে। শাস্ত্কারেরা জানিতেন যে, ইহা কম্পনা। 
পরমাতমার বিগ্রহ বা রূপ নাই। তিনি অদ্বিতীয়। দেবতাদিগের বিগ্রহ ও বহ্যত্ব ঈশ্বরকে 
স্পর্শ করে না। তৃতীয়, বহন দেবতার বহন বিগ্রহে ঈশবরভাবে পূজা কাঁরলে, ইহাই বুঝায় 
যে, এ সকল, ঈশবরের মায়াশীন্তুর বহুবকাশ। অর্থাৎ দেবতারা ঈশ্বরের অনন্ত শান্ত, গুণ 
ও লীলার রুপকস্বরপ ; (অর্থাং 951020019 0]. ৪1155072091] 7:1015561)09- 
00109. ) 

ভট্টাচার্য্য প্রাতমাপূজা সমর্থন কারবার জন্য চারটি প্রমাণ 'দিয়াছেন। প্রথমতঃ, 
শাস্। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বকর্াপ্রণঁত শিজ্পশাস্রদ্বারা প্রাতিমা নিম্মাণের উপদেশ। 
তৃতীয়তঃ, নানা তীর্থস্থানে প্রীতমার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ। চতুর্থতঃ, 'শিল্টাচারাঁসদ্ধ। পণ্চমতঃ, 
অনাঁদিপরম্পরাপ্রাসম্ধ। 

রাজা ইহার উত্তরে বালিতেছেন ;_“শান্ত্প্রমাণ যে 'লাখয়াছেন, তাহার বিবরণ এই, 
শাস্দে নানাপ্রকার (বাধ আছে, বামাচারের বাঁধ, দক্ষিণাচারের 'বাঁধ, বৈষবাচারের বিধি, 
অঘোরাচারের বাঁধ, এবং তোন্রশ কোট দেবতা এবং তাঁহাঁদিগের প্রাতমাপৃজার বাধতে 
যে কেবল শাস্দ্ের পর্যাবসান হইয়াছে, এমন নহে। বরণ, নানাবধ পশহ, যেমন, গো, 
শৃগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষী, যেমন শঙ্খচীল, নীলকণ্ঠ প্রভাত, এবং নানাবিধ স্থাবর 
যেমন, অ*্বরথ, বট, বিজ্ব, তুলসা, প্রভাতি যাহা সব্্বদা দৃঁষ্টগোচর এবং ব্যবহারে আইসে, 
তাহারাদগেরও পূজা নিমিত্ত আঁধকারীবিশেষে বাধ আছে। যে যাহার আঁধকারাী, সে 

আঁধকারাবিশেষেণ শাস্বান্যশেষতঃ। 

অতএব, শাচ্রে প্রাতমাপূজার বাঁধ আছে। কিন্তু এঁ শাস্দেই কহেন যে, যে সকল 
অজ্ঞানণ ব্যান্ত পরমে*বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন, তাঁহারাঁদগের নিমিত্তে প্রাতমাঁদ পূজার 
আঁধকার হয়।” 

দ্বতীয়তঃ। বিশ্বকম্মার লিখিত যে 'শল্পের আদেশ 'লাখয়াছেন, তাহার উত্তর 
এই যে, শাস্মে কি যজ্ঞাঁদ, কি মারণোচ্চাটনাঁদ, যখন যে বিষয় লেখেন, তখন তাহার সমদদায় 
প্রকরণই 'লাঁখয়া থাকেন। তদনুসারে, প্রাতমাপূজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে 'লাখয়াছেন, 
তাহার নিম্মাণ এবং আবাহনাদি পূজার প্রকরণও সুতরাং লিখিয়াছেন, এবং এ প্রতিমার 
নম্মাণের ও পূজাদির আঁধকারণী যে হয়, তাহাও লিখিয়াছেন।' 

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা। 
জপস্তুঁত স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা || 
কুলার্ণবঃ। 

আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিত তাহাকে উত্তম কাঁহ, আর মননাঁদকে মধ্যম অবস্থা 
কাঁহ, জপ ও স্তুঁতকে অধম অবস্থা কাঁহ, হোম ও পূজাকে অধম হইতেও অধম 
অবস্থা কাঁহা।” 

তৃতণয়তঃ। নানা তাঁর্৫ে প্রাতমাদির চাক্ষষ হয় যে 'লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর। 
যে সকল ব্যান্ত তীঁর্থগমনের আঁধকারণ, তাহারাই প্রাতমাপ্‌জার আঁধিকারণী। অতএব, 


৬২ 


তাহারা যাঁদ তীর্থে য়া প্রাতমা লইয়া মনোরঞ্জন কাঁরতে না পায়, তবে, সৃতরাং তাহার- 
দগের তীর্ঘথগমনের তাবদভিলাষ থাঁকবেক না। এ নিমিত্তে তীর্থাদতে প্রাতমার প্রয়োজন 
রাখে। অতএব, তাহারাই নানা তীর্থে, নানাবধ প্রাতমা নিম্মণাণ কারয়া রাঁখয়াছে। 


“রূপং রূপাববাঁজতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বার্ণতং। 
স্তুত্যানিব্্বচনীয়তাইখিলগ্দরো দুরাকৃতা যন্ময়া || 
ব্যাপিতণ বিনাশতং ভগ্গবতো যত্তীর্ঘযান্রাদনা। 

ক্ষল্তব্যং জগদীশ তাঁদবকলতাদোষ্রয়ং মৎকৃতং 11৮ 


রূপাববাঁজত যে তুমি, তোমার ধ্যানের দ্বারা আম যে রূপবর্ণন কাঁরয়াছ, আর 
তোমার যে আনিক্্বচন"য়ত্ব, তাহাকে স্তুতিবাদের দ্বারা আম.যে খণ্ডন কাঁরয়াছ, আর 
তীর্থযান্রার দ্বারা তোমার সব্্বব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত কাঁরয়াছ, হে জগদী*বর! আমার 
অজ্ঞানতাকৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর। 

চতুর্থতঃ। প্রাতমাপূজা িষ্টাচারাঁসদ্ধ যে 'লাখয়াছেন, তাহার উত্তর। যে সকল 
লোক এদেশে শিম্ট এবং শাস্তার্থের প্রেরক হয়েন, তাঁহারাঁদগের অনেকেই প্রাতমাপূজার 
বাহল্যে এহিক লাভ দেখিয়া যথাসাধ্য তাহারই প্রচার করাইতেছেন। প্রাতমাপ্রাণপ্রাতষ্ঠার 
উপলক্ষে এবং নানা 1তাঁথমাহাতেন্য ও নানাবধ লশলার উপলক্ষে, তাঁহারাঁদগের যে লাভ, 
তাহা সব্র্বঘ্র বিখ্যাত আছে। আতেমাপাসনাতে, কাহারও জন্মাদবসীয় উৎসবে এবং বিবাহে 
ও নানাপ্রকার লীলাচলে লাভের কোন প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত 
থাকেন। এ শিষ্টলোকের মধ্যে যাহারা পরমার্থ নিমিত্ত এ্রীহক লাভকে তুচ্ছ কাঁরয়াছেন, 
তাঁহার কি এদেশে, কি পাণ্চালাঁদ অন্য দেশে, কেবল পরমে*বরের উপাসনাই কাঁরয়া 
আমসিতেছেন ; প্রাতমার সাঁহত পরমার্থ বিষয়ে কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই।” 

পণ্চমতঃ। প্রাতমাপ্জা পরম্পরাপসিদ্ধ হয়, ষে লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর। ভ্রম- 
বশতঃই হউক, বা যথার্থ বিচারের দ্বারাই হউক, বৌদ্ধ কি জৈন, বোদক কি অবোদক, 
যে কোন মত, কতক্‌ লোকের একবার গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহার পর সম্যক্‌ প্রকারে সেই মতের 
নাশ প্রায় হয় না। যাঁদ হয়, তবে বহুকালের পরে হয়। সেইরূপ, প্রীতমাপজা প্রথমতঃ 
কতক্‌ঁ লোকের গ্রাহ্য হইয়া পরম্পরা চাঁলয়া আসিতেছে ; এবং তাহার অবহেলাও 
কতক্‌ লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে । সুবোধ নিব্বোধ সব্্বকালে হইয়া 
আসিতেছে, এবং তাহারাদগের অনুষ্ঠিত পৃথক্‌ পৃথক্‌ মত পরম্পরা চলিয়াও আসিতেছে ; 
কন্তু একাল অপেক্ষা পূৰ্বকালে প্রাতমা প্রচারের যে অল্পতা ছিল, ইহার প্রাত কোন 
সন্দেহ নাই। যাঁদ কোন সান্দগ্ধ ব্যান্ত এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানের চতর্দ্দক্‌ 
সম্পূর্ণ বিংশাত ক্রোশের মণ্ডলণ ভ্রমণ করেন, তবে বোধ কার, তাঁহার নিকটে অবশ্য প্রকাশ 
পাইবে যে, এঁ মণ্ডলীর মধ্যে বিংশাত ভাগের একভাগ প্রাতমা, একশত বংসরের পূর্ব 
প্রীতাষ্ঠত হইয়াছে, অবাঁশস্ট সমুদয় উনশভাগ, একশত বৎসরের মধ্যে প্রাতীষ্তত হইয়াছে। 
বস্তৃতঃ, যে যে দেশে ধনের বাঁদ্ধ আর জ্ঞানের তুটি হয়, সেই সেই দেশে, প্রায় পরমার্থ 
সাধন বাধমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।” 

রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্ে পরমাতনার কোনরূপ মার্ত বা বিগ্রহ 
স্বীকার করা হয় না। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, আগম কোথাও এরূপ বলা হয় নাই যে, 
পরমাত্নার নিত্যাবগ্রহ আছে। রাজা রামমোহন রায় আরও বলেন যে, 'হন্দুশাস্মে যেমন 
পরমাত্নার মার্ত স্বীকার করা হয় নাই, সেইরূপ পরমাত্মার অবতারের কথাও শাস্মে 
কোথাও নাই। হিন্দুশাস্তে পুরাণে) যে সকল অবতারের কথা আছে, তাহা বিফশিবাদি 
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দেবতার অবতার ; আর যে সকল প্রাতমার কথা আছে, তাহাও বিষ, শিব, গণেশ, দর্গাদি 
দেবতার প্রাতমা। পরমাত্মার বিগ্রহ এবং অবতারের মত গোরাণ্গীয় বৈফবগ্রল্থেই পাওয়া 
যায়। রাজার মতে পরমাত্মার মূর্ত ও পরমাত্মার অবতারের কথা, হিন্দুশাস্ত্ে একেবারেই 
নাই। হিন্দুশাস্ত্রে কেবল কল্পনা বা রূপক বালিয়া দেবাবিগ্রহে বা দেবাবতারে ঈশ্বর- 
পূজার বাধ আছে। 

অপরাঁদকে, বিগ্রহমান্রেরই উপাদান ঈশ্বরের মায়াশন্তি, এবং জীবাতনা মান্রেরই 
চৈতন্য বা আত্মংশে, ব্রক্গের সাহত একত্ব আছে। আর, উপাধর তারতম্যানূসারে, জীবে 
ব্রহ্ষচৈতন্যের বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। কন্তু শাস্মকারেরা স্বীকার করেন না যে, 
ঈশ্বরের বিগ্রহ আছে; অথবা বিশেষ কোন বগ্রহে স্বয়ং ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়া 
থাকেন। 

ভট্টাচার্য্য ব্যঙ্গ কারয়া লিখিয়াছিলেন যে, “সে কেমন অদ্বৈতবাদী যে বলে যে, 
রূপগৃণাঁবশিম্ট দেবমনষ্যাদি ও আকাশ, মন, অল্বাদ ব্রক্ম হইতে ভিন্ন, এবং সে সকল 
ব্রন্মোদ্দেশে উপাস্য নহে।” 

ইহার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বাঁলতেছেন,_“আমরা যে সকল গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত 
বিবরণ করিয়াছি, তাহাতে ইহাই পাঁরপূর্ণ আছে যে ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, কোন বস্তু পরমাতনা 
হইতে 'ভন্ন স্থিত করে না, ব্রন্ষের উদ্দেশে দেব, মনৃষ্য, পশু, পক্ষীরও উপাসনা কাঁরলে 
ব্রন্মের গৌণ উপাসনা হয়, এবং এ সকল গৌণ উপাসনার আঁধকারী কোন কোন: ব্যান্ত 
ইহাও 'লীখয়াছি। এ সকল দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য এরূপ লেখেন, ইহা জ্ঞানবান লোকের 
বিবেচনা করা কর্তব্য। তবে যে আমরা, কি দেবতার, ক মনৃষ্যের, ক অন্নের, কি মনের 
স্বতন্ত্র বরন্গত্ব সব্ববদা নিষেধ কাঁরয়াছ, সে কেবল বেদান্ত মতানুসারে এবং বেদস্ম্মত 
যান্তদ্বারা। যেহেতু, ব্রন্মের আরোপে যাবৎ মায়াকার্ধয নামর্পের ব্রহ্গত্ব স্বীকার কর। 
যায়, মায়ক নামর্পাঁদি স্বতন্ ব্রহ্ম কদাপি নহে। 

'নেতরোহনুপপত্তেঃ 11 বেদান্তসূত্রং || 

ইতর অর্থাৎ জীব, আনন্দময় জগংকারণ হয়েন না, যেহেতু, জগতের স্ান্ট কারবার 

সঙ্কষ্প"জীবে আছে, এমত বেদে কহেন নাই ॥| 
'ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ 11 বেদান্তসূত্রং || 

সূর্ধযাল্তব্্বন্তঁ পুরুষ, সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন, যেহেতু, সূর্যের এবং 
স্্যান্তব্বত্র্র ভেদকথন বেদে আছে ।» 

ভট্টাচা্্য বলেন ;_“যাঁদ কেহ বলে যে, বেদান্তে সকলই ব্রহ্ম বাঁলয়াছেন, তাহাতে 
[বাহিত আবাহত বিভাগ কি? তবে কি কর্তব্য বা কি অকর্তব্য, কি ভক্ষ্য বা কি অভঙ্ষা, 
কি গম্যা বা ক অগম্যা, খন যাহাতে আত্মসন্তোষ হয়, তাহাই কর্তব্য, যাহাতে অসন্তোষ 
হইবে, তাহা অকর্তব্য।” রাজা রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বাঁলতেছেন ; “যে ব্যান্ত 
এমত কহে যে, সকলই ব্রক্ম তাহাতে আবাহতের 'বভাগ কি? তাহার প্রাত ভট্রাচার্ষ্যের 
এ আশঙ্কা করা যুস্ত হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যস্ত কহে যে, লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা 
কেবল আশ্রয় কাঁরয়া লৌকিক যে যে বস্তু, যে যে প্রকারে প্রকাশ পায়, তাহাকে সেই সেই 
রূপে রাবহার কারতে হয়; যেমন এক অঙ্গ হস্তরূপে, অন্য অঙ্গ পাদর্পে প্রতীত 
হইতেছে; যে পাদরূপে প্রদ্তত হয়, তাহার দ্বারা গমনাক্রয়া 'নষ্পন্ন করা যায়, আর যে 
হস্তর্‌পে প্রতীত হয়, ত্বাহার দ্বারা গ্রহণর্প ব্যাপার সম্পন্ন করা যায়, আর যাহার 
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দ্াহকাশীন্ত দেখেন, তাহাকে দাহকম্মে, আর যাহার শৈত্যগশ পায়েন, তাহাকে পানাঁদ 
বিষয়ে নিয়োগ করেন, তাহার প্রাত ভট্টাচার্যের এ আশক্কা কদাঁপ যস্ত হয় না। 
ভট্টাচার্যের মতানযায়ীদগের প্রাত এ আশঙ্কার এক প্রকার সম্ভাবনা আছে। যেহেতু, 
তাঁহার জগৎকে [শবশীন্তময় অথবা বিষুময় কহেন। অতএব এরূপ জ্ঞান যাঁহারাদগের 
"তাঁহারা খাদ্যাখাদ্য ইত্যাঁদর প্রভেদ, চক্রে অথবা পঙ্গতে করেন না, এবং যে ব্যাস্ত ধ্যান- 
সময়ে ও পুজাতে যুগলের সাহিত্য সর্বদা স্মরণ করেন এবং যাহার বিশ্বাস এরূপ হয় 
যে, আমার আরাধ্য দেবতারা নানা প্রকার অগ্নম্যাগমন কাঁরয়াছেন, এবং এ সকল হীতিহাসের 
পাঠ শ্রবণ এবং মনন সর্বদা কারয়া থাকেন, তাঁহার প্রীত এক প্রকার অগম্যাগম্যাদর 
আশওকা হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যান্ত এমত 'নিশ্চয় রাখে যে, 'বাঁধানষেধের কর্তা যে 
পরমেশ্বর, তিনি সব্ব্ব্যাপী, সব্বন্রষ্টা, সকলের শুভাশৃভ কম্মানুসারে সুখদহঃখর্প 
ফল দেন, সে ব্যন্তি এ সাক্ষাৎ বিদামান্‌ পরমেশ্বরের ভ্রাসপ্রযুত্ত, তাঁহার কৃত নিয়মের রক্ষার 
নামত্ত যথাসাধ্য যত্ন অবশ্যই কাঁরবেক।” 

উদ্ধৃত অংশাঁটর শেষাংশ পাঠ কাঁরলে ইহা সংস্পম্টরূপে বুঝা যায় যে, রাজা রাম- 
মোহন রায়ের মতে, বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের মধ্যে মনুষ্যের দায়িত্ব, পাপপুণ্য, ধর্মাধর্্স 
ও কর্তব্যাকর্তব্যের নৌতক ভান্ত সুদ্ঢরূপে স্থাঁপত রাহয়াছে। পরমেশ্বর ধম্মশনয়মের 
প্রেরায়তা, বিধিনিষেধের কর্তা, শুভাশুভ কর্্মানূযায়ধ ফলদাতা বাঁলয়া তান 'ি*বাস 
কাঁরতেন, এবং অদ্বৈতবাদ এই বিশ্বাসের বিরোধ না হইয়া প্রত্যুত সমর্থনকারণ বাঁলয়া 
মনে করিতেন। পরমেশবরকে সাক্ষাৎ বিদ্যমান জানিয়া তাঁহার নিয়মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য 
যত্ব কাঁরতে হইবে, ইহাই রাজার উপদেশ। 


গোদ্বামশর সাঁহত বিচার 


ভট্রাচার্যধোের পর, একজন শ্রঁচৈতন্যের ভন্ত গোস্বামী, রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে 
পুস্তক প্রচার করেন। রামমোহন রায় ১২২৫ সালের ইরা আষাঢ় (খু অঃ ১৮১৮ 
সাল) উহার উত্তর পুস্তক প্রকার কাঁরলেন। উন্ত গ্রন্থে প্রাতপন্ন হইয়াছে যে, বেদার্থ 
নির্ণয়পক্ষে স্মৃত্যাদ শাস্ব্েরই প্রাধান্য। ভাগবত শাস্ত্র বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহে। 

গোস্বামী একটি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার সারমম্ম এই যে, সংস্বর্প পর্রহ্গ যে, 
সকল বেদের প্রতিপাদ্য ইহা দর্শনকার মান্রেই স্বীকার কাঁরয়াছেন। কিন্তু ব্ুক্মতে কোন 
উপাধি দোষ স্পর্শ হইতে পারে না। সুতরাং বেদ সকল, তাঁহাকে কি প্রকারে প্রীতপন্ন 
করেনঃ এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন.;_“যাবং 'বাঁদত বস্তু অর্থাৎ যে 
যে বস্তুকে চক্ষুরাঁি ইীন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়, ব্রহ্ম সে সকল বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন, 
এবং ঘটপটাঁদি হইতে ভিন্ন, অথচ অদৃশ্য যে পরমাণু তাহা হইতেও ভিন্ন হয়েন। 
বহদারণ্যক ;- 


তথাত আদেশো নোতি নোতি। 

এ বস্তু ব্্ম নহে, এ বস্তু ব্রহ্ম নহে, ইত্যাদরূপে যাবং জন্য বস্তু হইতে বর্গ 
ভিন্ন হয়েন; এইমাত্র ব্লকের উপদেশ বেদে করেন। কল্তু জগতের স্ম্টাস্থাতভঙ্গ 
দেখিয়া, আর জড়স্বরূপ শরারের প্রবৃত্ত দেখিয়া, এই সকলের কারণ ষে পরব্রহ্ম তাঁহার 
সত্তাকে নিরূপণ করেন।” 

তৎপরে, রামমোহন রায়, কোন জ্ঞানীগুরুর নিকট গমন কারয়া ব্রহ্গতত্ব 'বিষয়ে 
উপদেশ গ্রহণ কাঁরতে বাঁলতেছেন ;_“্যাঁদ এই প্রশ্নের উত্তরকে, প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বিশেষ 


৬৫ 


[ছে জানার নিকট. ভআধলকার দানিবার ইচ্ছা হয়, তবে মৃন্ডকোপানধদের শ্রৃত 
রর রাধতাা তয় ধের আলোচনা করিয়া যাহা কর্তব্য হয় তাহা ফাঁরবেন। 
মস্ডকোপানিষং শ্রীত ;- 
তাঁচ্বজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছে সামংপাণিঃ 
শ্রোত্রয়ং বক্ষানষ্ঠং। 
সেই ব্রহ্মতত্ব জানবার 'নামত্ত বিনয়পূর্্বক বেদজ্ঞ ব্রক্ধানষ্ঠ গুরুর নিকট ষাইবেক। 
গশতাস্মৃতি £ 





তাদ্বাদ্ধ প্রাণপাতেন পারপ্রশ্নেন সেবয়া। 
প্রণপাত ও সেবা ও প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানীর নিকটে তত্ৃজ্ঞানকে জানিবেক। 


্রক্ষকে নিরাকার বাঁলিয়া জ্ঞান, কুজ্জান কি না ? 


গোস্বামী লেখেন যে, “তোমাদের যদি কোন বেদাল্তভাষ্য অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্ধ 
নিরাকার এমত জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে সে কুজ্ঞান।” উত্তর ;-“কেবল ভগবৎ পজ্যপাদের 
ভাষ্োই ব্রহ্কে আকাররহিত করিয়া কহিয়াছেন, এমত নহে। কিন্তু তাবৎ উপানিষদে ও 
বেদাল্তসত্ে ব্রহ্গকে নামরূপের ভিন্ন করিয়া স্পম্টরূপে এবং প্রীসদ্ধশব্দে সব্বত্ত কহেন। 
এ সকল শাস্ত্র অপ্রাপ্য নহে; সূতরাং তাহাতে কাহারও প্রতারণার সম্ভাবনা নাই। 
অতএব তাহার িৎ লাখিতেছি। কঠবল্লী ;_ 
অশব্দমস্পর্শমরপমব্যয়ং তথারসং 
নিত্যমগন্ধবচচ যং। 
ইত্যাদ, ইত্যাদি । 


বেদাঁদ শাচ্র, প্রাকৃত মন্ষ্যের বোধগম্য হইতে পারে কি না ? 


গোস্বামী বলেন যে, বেদ ও ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তাঁদ শাস্ত্র প্রাকৃত মন,ষ্যের বোধগম্য 
হইতে পারে না। একথার উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;-্যদ্যাপ বেদ দক 
বটেন, তত্রা্প বেদের অন:শশলন করা ব্রাহ্মণের 'নিত্যধর্্ম হইয়াছে, অতএব তাহার অন্‌ষ্ঠান 
সব্বথা কর্তব্য । 

শ্রযাত £_ 

ব্রাহ্গণেন নিঃকারণো ধম? ষড়জ্গো বেদোহধ্যেয়ো জ্বেয়শচ হীতি। 
ব্রাহ্মণের নিম্কারণ ধর্ম এই যে, ষড়ঙ্গবেদের অধ্যয়ন কারবেন এবং অর্থ জানিবেন। 
ভগবান মনু. 
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাং বেদভ্যাসে চ যত্ষবান্‌। 
রহ্গজ্জানে এবং ইন্দ্য়ীনগ্রহে ও বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্র কাঁরবেন। 


বেদ দুর্জয় হইলেও, বেদার্থজ্ঞান ব্যাঁতরেকে, আমাদের এীহক পারা্ক কোন মতে' 
নিস্তার নাই। এই হেতু, বেদের অর্থাবধারণ সময়ে, সেই অর্থে সন্দেহ না জন্মে, এই 
কারয়াছেন। 
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শ্রাত$- 
যৎ কাগ্সসনুরবদতদ্বৈ ভেষজং। 


যাহা কিছ; মন্দ কাঁহয়াছেন, তাহাই পথ্য; এবং 'বিফারম্াংশসম্ভব ভঙগবান- 
বেদব্যাস, বেদান্তসমরের দ্বারা বেদার্থের সমন্বয় কাঁরয়াছেন, এবং ভগবান পৃজ্যপাদ 
শখ্করাচা্যয এ বেদান্তসুত্রের এবং দশোপাঁনষদের ভাষ্যে তাবং অর্থ স্থির 'করিয়াছেন। 
অতএব, বেদ দনঙ্ঞেয় হইয়াও, এই সকল উপায়ের দ্বারা সুগম হইয়াছেন; ইহাতে কোন 
আশঙ্কা হইতে পারে না। 


ব্যাস স্মৃতি £_ 


বেদাদ্‌ যোহর্থঃ স্বয়ং জ্ঞানস্তন্রজ্ঞানং ভবেদ যাঁদ। 
তত্র কা শঙ্কা স্যাল্মনীষণাং || 


বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহাতে যাঁদ শঞ্কা জন্মে, তবে খাঁষরা যের্‌প 
তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞ ব্যান্তদের আর শঙ্কা হইতে পারে না। 

বেদবেদান্তাঁদ শাস্ত, প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য নহে; সূতরাং পুরাণের আশ্রয় 
গ্রহণ করাই কর্তব্য। গোচ্বামীর এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় আরও বাঁলতেছেন যে, 
গায়ন্রী, সন্ধ্যা, দশসংস্কারাবাধ অদ্যাপপি বেদমন্ত্রে হইতেছে, পুরাণমল্তে নহে; সুতরাং 
বেদ অবশ্যই ব্যবহার্য। রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;__ “্দক্জেয় নামত্ত বেদ যাঁদ ব্যবহার্য 
না হয়েন, তবে আপনারা গায়ত্রী, সন্ধ্যা, দশসংসকার প্রভাত বেদমন্তে করেন, কি পূরাণ- 
_বচনে কারয়া থাকেন? পঃরাণাঁদতে বেদার্থকে এবং নানাপ্রকার নপীতকে 
্্ীশু্রোদ্বজবন্ধ্যাদগ্যের নিমিত্তে ব্য্ত' কাঁরয়া কাঁহয়াছেন ; সৃতরাং এ সকল শান্ত 
মান্য ; কিন্তু পুরাণ হাঁতহাস, সাক্ষাৎ বেদ নহেন, যেহেতু, সাক্ষাৎ বেদ হইলে, শদ্রাঁদর 
শ্রোতব্য হইতেন না; এবং আপনকার যে মতে বেদ আঁবচারণীয় হয়েন, সে মতে, প্রাণাদ 
সাক্ষাৎ বেদ হইলে তাহাও আঁবচারণয় হইতে পারে। তবে যে, বেদের তুল্য কাঁরয়া পূরণে, 
পুরাণকে কাঁহয়াছেন, এবং মহাভারতে ভারতকে বেদ হইতে গুরুতর ভিখেন, আর আগমে 
আগমকে, শ্রযাত স্মাতি, পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ কাঁরয়া কহেন, সে পুরাণাদির 
প্রশংসামান্র ; যেমন, “ব্রতানাং ব্লতমুত্তমং” অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কাঁহয়া- 
ছেন, এ ব্রত অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন; আর যেমন, পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের 
অল্টোত্তরশত নামের ফলে 'লাঁখয়াছেন ; “্রাজানো দাসতাং যাঁন্ত বহয়ো যামল্তিশশততাং 
এই স্তবের পাঠ কাঁরলে রাজা সকল দাসস্ব প্রাপ্ত হন, আর, অগ্নি সকল শীতল হন। 
যাঁদ এ বাক্য প্রশংসাপর না হইয়া যথার্থ হইত, তবে এ স্তব পাঠ কাঁরয়া আগ্নতে হস্ত- 
প্রদান করিলে কদাঁপ হস্ত দগ্ধ হইত না। আর দ্বাদশীতে পৃতিকা ভক্ষণ কাঁরলে রন্ষ- 
হত্যার পাপ হয়, এমন স্মৃতিতে কাহয়াছেন। সে 'নন্দাদ্বারা শাসনপর না হইয়া যাঁদ 
যথার্থ রন্মহত্যা হয়, তবে পূতিকা ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত না কাঁরয়া ব্রহ্গহত্যার প্রায়শ্চিত্ত - 
কেন না করেঃ এইরূপে এ সকল বাক্য কোন স্থানে প্রশংসাপর, কোন স্থানে বা শাসন- 
পর হয়। 


শ্রভাগবত বেদান্তসত্রের ভাষ্য কি না ? 


গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, বেদান্তসূত্র আতি কাঠন। ভঙগ্গবান বেদব্যাস পরাণ 
এবং ইতিহাস লিঁখয়া চিত্তের পাঁরতোষ না হওয়াতে বেদান্তসূন্রের ভাষ্যস্বর্প এবং 


৬৭ 


মহাভারতের অর্থস্বরূপ শ্রীভাগবত মহাপুরাণ রচনা কারয়াছেন। গোস্বামী এ বিষয়ে 
গরড়ে পুরাণের প্রমাণ 'দিয়াছেন। 
তাহা এই ;- 
অর্থোয়ং বরহ্মসত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ 
গায়ন্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপাঁরবৃধাহতঃ। 
পূরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদতঃ। 
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযূতঃ। 
গ্রন্থোহম্টাদশসাহম্ত্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ || 


বৈষবেরা শ্রাঁভাগবতকে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে এইজন্য চেষ্টা 
করেন যে, তাহা হইলে শ্রীভাগবতবর্ণিত কৃষলীলাদ বৈষবের বিশবসনীয় যাবতাঁয় বিষয় 
বেদান্তানযায়ী বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। গোস্বামীর একথার উত্তরে রামমোহন রায় এমন কথা 
বলেন নাই যে, ভাগবত পরাণ নহে। অনেক পাঁশ্ডত, বৈষবভাগবতকে পুরাণ বািয়া 
স্বীকার করেন না। কেহ কেহ বোপদেব-কৃতও বলেন। রাজা শ্রীমদ্ভাগবতকে সেরূপে 
উড়াইয়া দেন নাই ; পরাণ বাঁলয়া স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ইহা সামান্য 
উদারতা নহে। কিন্তু ভাগবত যে, বেদান্তসূত্রের ভাষ্য, ইহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার 
কাঁরয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে শাস্তীয় প্রমাণ সহকারে অনেকগনীল য্যান্ত প্রদর্শন কারয়াছেন। 
আমরা তাঁহার য্যান্তগ্ুলির সারমর্ম্স ব্যন্ত কাঁরতে চেষ্টা কাঁরতেছি। 

প্রথমতঃ গরুড় পুরাণের বচন এবং এরুপ অন্যান্য বচন সম্বন্ধে বাঁলয়াছেন যে, উহ্য 
প্রাচীন কোন গ্রন্থকারের ধৃত নহে, সুতরাং গ্রাহ্য হইতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, ভাগবতের টাঁকাকার শ্রীধরস্বামী, ভাগবতকে পুরাণ বাঁলয়া লোকের 
[ি*বাস উৎপাদন কাঁরয়াছেন। তাগবতকে পুরাণ বাঁলয়া প্রাতপন্ন কারবার জন্য, গরুড় 
পুরাণের এরূপ স্পম্ট বচন থাকতে, তিনি ইহা অপেক্ষা অস্পম্ট বচন সকল সংগ্রহ 
কারলেন কেন£ ইহাতে বোধ হইতেছে, গরুড় পুরাণের বচন প্রাক্ষস্ত মান্র। 

তৃতীয়্কঃ, এদেশে পুরাণ সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই এবং সুলভ সংস্কৃতে 
অনায়াসে পুরাণের ন্যায় বচনের রচনা হইতে পারে। এই সুবিধা পাইয়া এতদ্দেশীয় 
পুরাণের বচনের রচনা কাঁরয়াছেন, আর দুই তিন শত বংসর মধ্যে যাঁহাদের জন্ম এবং যাহারা 
অন্য দেশে অপ্রাসদ্ধ, যেমন নৃতন নূতন ব্যান্তকে অবতার বালয়া প্রাতপন্ন কারবার 'ামত্ত, 
ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণের বচন বাঁলয়া কল্পিত বচন সকল 'লাখিয়াছেন, সেইরূপ কোন কোন 
শান্ত শ্রীভাগবতকে পুরাণ বাঁলয়া অপ্রমাণ কারবার জন্য এবং কালীপন্রাণকে প্রকৃত ভাগবত- 
রূপে স্থাপন কারবার উদ্দেশ্যে স্কন্দপ্যরাণীয় বচন প্রকাশ কাঁরয়াছেন। সেই বচন এই 7 


ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাতন্যং যর বর্ণযতে। 
নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈং ভাগবতং 'বিদুঃ। 
কলো কাঁচদ্দুরাতনানো ধূর্তা বৈষফবমানিনঃ। 
অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পায়ষ্যন্তি মানবাঃ। 
যে গ্রল্থে নানা অসুর বের সাঁহত ভগবত কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, 
তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানবে? কাঁলযূগে বৈফবাভিমানী ধূর্ত দুরাতনা লোক সকল 
ভগ্ববতীর মহাত্ম্যয্্ত গ্রম্থকে ভাগবত না বাঁলয়া অন্য ভাগবত কল্পনা কাঁরবে। 


৬৮ 


অতএব, পর্ব পর্ব গ্রল্থকারের অধৃত বচন সকলকে শুনিবামান্ন যাঁদ পুরাণ 
বালয়া মান্য করা যায়, তাহা হইলে প্্‌ব্রবর লাখত বৈফবের রাঁচত বচন এবং এঁর্প 
শান্তের রাঁচত বচন, এ দুয়ের পরস্পর বরোধ হইয়া শাম্ের অপ্রামাণ্য, অর্থের আনর্ণর় 
এবং ধর্মের লোপ উপাস্থত হয়। অতএব, যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্বসম্মত 
কা না থাকে, তাহার বচন প্রাচণন গ্রল্থকারের ধৃত না হইলে, প্রমাণ বাঁলয়া গণ্য হইতে 
পারে না। 

চতুর্থতঃ শ্রীভাগবত যে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহে, ইহা য্যান্তির দ্বারাও স্পম্টত বুঝা 
যাইতেছে। কেননা “অথাত ব্রহ্মা জজ্ঞাসা” অবাধ “অনাবৃত্তঃ শব্দাং পর্ষান্ত সাড়ে পাঁচ 
শত বেদান্তসূত্র রাঁহয়াছে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ভাগবতের শ্লোক সকল কোন- 
সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ, ইহা বিবেচনা করিলেই শ্রণভাগবত বেদান্তসূন্লের ভাষ্য কি না, অনায়াসে 
বোধগম্য হইবে। 


দশম স্কন্ধে অস্টমাধ্যায়ে ;_ 
বসান মুণ্ডন্‌ কাচদসময়ে কোশসংজাতহাসঃ 
স্তেয়ং স্বাদ্বত্তথাঁধপয়ঃ কজ্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ। 
মর্কান্‌ ভোক্ষ্যন্‌ বিভজাঁত স চেন্নাত্ত ভান্ডং 
ভিনাত্ত দ্ুব্যলাভে স গৃহকুচিতা যাত্যুপক্রোশ্য তোকান || 
২২ শ্লোক। 


এবং ধার্্যান্যশাতি কুরূতে মেহনাদীন বাস্তৌ স্তেয়োপায়োর্বরাঁচতকীতিঃ 
সূপ্রতীকোহয়মাস্তে || ২৪ শ্লোক। 


২২ অধ্যায়ে ভগবানুবাচ ;_ 


ভবত্যো যাঁদ মে দাস্যো ময়োস্তণ কাঁরষ্যথ। 
অন্রাগত্য স্ববাসাধাস প্রতনচ্ছত শুচীস্মতাঃ। || 
১২ শ্লোক |1 
৩৩ অধ্যায়ে | 


কস্যাশ্চন্নাট্যাবাক্ষিপ্ত কুণ্ডলাত্ববমণ্ডিতং। 
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদাৎ তাম্বুলচা্চতং || ১৪ শ্লোক। 


কখন কখন শ্রীকৃষ্ষ দোহনের অসময়ে গোবৎস সকলকে ছাঁড়য়া দিতেন। ইহাতে 
গোপেরা ক্রোধ কাঁরয়া দ্যব্্বাক্য কাঁহলে হাঁসতেন ; আর চোর্য্যবাত্তর দ্বারা প্রাপ্ত যে 
সদ্বাদু দাঁধ দুগ্ধ তাহা ভক্ষণ কারতেন; আর আপন খাদ্য এ দাধ দুগ্ধ বানরাদগ্যে 
বিভাগ কারয়া দিতেন, আর না খাইতে পারিলে সেই সকল ভাণ্ড ভাঞ্গিতেন, আর খাদ্যদ্রব্য 
না পাইলে ক্রোধ করিয়া গোপবালককে রোদন করাইয়া প্রস্থান করিতেন। ২২। 

এইর্‌পে, পাঁর্কৃত গৃহের মধ্যে বিষ্ঠামূন্রাদ ত্যাগ কাঁরতেন, চৌর্যযকর্ম্ম কাঁরয়াও 
সাধুর ন্যায় প্রসন্নরূপে থাঁকতেন। ২৪1 

শ্রপকক গোপশীদগের বস্পহরণপূর্ব্ক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপশীদগের প্রাত 
কাঁহতোঁছলেন, যাঁদ তোমরা আমার দাসী হও, এবং আম যাহা বাল তাহা কর, তবে তোমরা 
হাস্যবদনে আমার নিকট এরুপ 'বিবস্তে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর। ১২। 

নৃত্যের দ্বারা দলতেছে যে কুন্ডলদ্বয়, তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন 


৬৯ 


পীর হাই. গশ্ডকে শ্রাকৃফের প্বপ্ডদেশে অপপণ কারতেছেন এমন যে কোন গোপণ) তাহার 
মুখ হইতে শ্রণকৃফ চাঁঙ্বধত অন্বূল গ্রহণ করতেন। ১৪। 

এই নকল সর্্বলোকবির্দ্ধ আচরণ, বেদান্তের কোন্‌ শ্রাততে এবং কোন- সপ্নের 
অথণ, 'বজ্ঞ ব্যা্তরা পক্ষপাত ত্যাগ কাঁরয়া কেন না বিবেচনা কাঁরয়া দেখেন? কৃষনাম ও 
তাঁহার অন্যান্য প্রাসম্ধ নাম এবং তাঁহার রূপ ও গুণ বর্ণনাতে শ্রাভাগবত পারপূর্ণ। কিন্তু 
বৈদাল্তসূত্রে প্রথম অবাঁধ শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণনাম, কি কৃষের কোন প্রাসদ্ধ নামের লেশ নাই ; 
তাঁহার রুপঙ্দণবর্ণনের সাঁহত কোন সম্বন্ধই নাই। যে গ্রল্থ যাহার উদ্দেশ্যে লাখত, 
সেই গ্রন্থে সেই ব্যান্তর বা দেবতার প্রীসপ্খ নাম ও গণের বর্ণনা বাহ্‌ল্যরূপে থাকে। 
কিন্তু সে গ্রন্থে তাঁহার নাম ও গুণবর্ণনা কিছুই নাই, এমন হইতে পারে না। অতএব, 
এই সফর বিবনা কয় চর হইতেছে যে, বাতের সহিত শরভাগবতের নপক" 
মাত্র নাই। 

কেহ বলিতে পারেন যে, কোন কোন বৈষবপণশ্ডিত ব্যৎপাত্তবলে বেদান্তসূন্রের অক্ষর 
সকলকে খণ্ড খন্ড করিয়া শ্রীকৃষ্ণপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; শ্রীকৃষের রাসলীলাদি বেদান্ত- 
সূন্ন হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বাঁলতেছেন ;_ বৈষ্ণব- 
পশ্ডিতের ন্যায় কোন কোন ৈবপণ্ডিত ব্যুৎপাত্তবলে বেদান্তসত্রের শিবপক্ষে ব্যাখ্যা 
কাঁরয়াছেন। বেদান্তসূত্রের অক্ষর ভা্গিয়া শিবের কোচবধূর' সাঁহত লীলা ব্যাখ্যা 
কাঁরয়াছেন। সেইর্প আবার কোন কোন শাস্ত, বিষ্প্রধান শ্রীভাগবতকে কালীপক্ষে 
ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। এইরূপ ব্যৎপাত্ত বলে, প্রাসম্ধ অর্থ ত্যাগ কারয়া ব্যাখ্যা কাঁরলে, 
কোন্‌ শাস্নের কি তাৎপর্যয, তাহা স্থির হইতে পারে না; শাস্বের প্রামাণ্য নষ্ট হইয়া 
যায়। 

পণ্চমতঃ দর্শনকার সকল, আপনার আপনার দর্শনের ভাষ্য নিজে কেহ করেন নাই ; 
অন্যান্য আচারোরা করিয়াছেন। "এই রাঁতির দ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে, বেদান্তসূরের 
ভাষ্য বেদব্যাস নিজে করেন নাই। 

যল্ঠতঃ, গৌতম, কণাদ, জমান প্রভৃতি দর্শনকারগণ বেদব্যাসের সমকালণন ব্যান্ত 
1ছিলেন। তাঁহাদের ভাষ্যকারেরা নিজ নিজ গ্রন্থে বেদান্তমতকে অট্বৈতবাদ বাঁলয়াছেন। 
কিন্তু শ্রীভাগবতের "যান প্রাতপাদ্য, তাঁহার পাঁরামত রূপ,তিনি সাকার গোপনণীজনবল্লভ। 
তিনি বেদান্তের প্রতিপাদ্য, এমন কেহ বলেন নাই। 

সস্তমত;ঃ, ভগবান মনু, বেদের অধ্যাত্কাণ্ডের অর্থের ব্যাখ্যা কারতে 'গয়া বেদান্ত- 
সম্মত আদ্বতয়, সব্্বব্যাপণ, পরমাত্মাকেই প্রাতিপন্ন করিয়াছেন। ভাগবতের হস্তপাদাঁদ- 
বিশিষ্ট পাঁরামত 'বিগ্রহকে প্রাতপন্ন করেন নাই। মন্র অর্থের বিপরীত যে বাক্য, তাহা 
গ্রাহ্য নহে; সুতরাং ভাগবত বেদান্তসূন্নের ভাষ্য হইতে পারে না। মনূর মতে, অন্যান্য 
দেবতা যেমন মনুষ্যের এক এক অঙ্চোর আঁধষ্ঠান্্রী, সেইরূপ, বিষফুও এক অংশের আধিষ্তান্রী 
দেবতা মান । মনের আধজ্ঠান্রী দেবতা চন্দ্র, কর্ণের আঁধষ্ঠান্নী দিক, পদের আঁধম্ঠাতা বিষ, 
বলের আঁধ্ঠাতা শিব, বাক্যের আঁধভ্ঠাতা আশ্ন, গৃহ্যোন্দ্রয়ের আঁধভ্ঠাতা মিত্র, ইতাঁদ। 

অল্টমতঃ, অন্যান্য পূরাণ ইতিহাস রচনা করিয়া ব্যাসদেবের পাঁরতোষ না হওয়াতে 
শ্রীভাগবত রচনা কাঁরলেন, এ কথার প্রমাণস্বর্প কোন খাষবাক্য নাই। পশ্চাৎ গ্র্থ 
1লখিলে, পূর্বের গ্রল্থ 'লাখয়া চিত্তের পাঁরতোষ হয় নাই, এরূপ প্রীতপল্ন হয় না। 
শ্রভাগবত পণ্চম গ্রল্থ। শ্রভাগবতের পর, নারদীয় ও লঙ্গপুরাণ প্রভাত ভ্য়োদশ পুরাণ 
বেদব্যাস রচনা করেন। সতরাং এমনও বলা যাইতে পারত যে. শ্রশভাগবত রচনা কাঁরয়া 
চিত্তের পাঁরতোষ না হওয়াতে 'িঙ্গাঁদ ঘয়োদশ পুরাণ রচনা কাঁরলেন। 
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শ্রশভাগবতের '্বাদশ স্কম্ধ.)-. 


ব্রাহ্মং দশসহম্রাণি পাদ্মং পণ্োনযান্ট চ। 
শ্রীবৈফবং ভ্রয়োবিংশং চতুর্র্বশাত শৈবকং। 
দশান্টো শ্রীভাগবতং নারদং পণ্ঠাবংশাত || 
বিষ্পদরাণে ; 
ব্রাহ্ধং পাদ্মং বৈষ্বণ শৈবং ভাগবতং তথা। 
ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবত পণ্চম বাঁলয়া উন্ত হইয়াছেন। 
নবমতঃ, যাঁদ বল, শ্রীভাগবতের শেষে অন্য পুরাণ অপেক্ষা শ্রীভাগবতকে প্রধান 
বাঁলয়াছেন, সে কথার উত্তর এই যে, কেবল ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সব্বোত্তম বাঁলয়াছেন, 
এমন নহে, প্রত্যেক পুরাণের শেষে সেই সেই পূরাণকে অন্য সকল পুরাণ অপেক্ষা প্রধান 
বালয়াছেন। ইহা প্রশংসামান্র, ইহাতে প্রত্যেক পুরাণের সব্বপ্রাধান্য প্রাতপন্ন হইতে 
পারে না। 


[শব ও শঙকরাচার্য প্রতারণা কারয়াছেন কি না ? 


গোস্বামী িাখয়াছেন যে, পূর্ব পূর্ক যুগে, ভগবান শিব অসর- 
মোহনের 'নামত্ত, নানাপ্রকার পশৃপতাঁদ তন্দ্শাস্ত্র কাঁরয়াছিলেন, এবং কাঁলযুগে 
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যয অবতীর্ণ হইয়া পরমে*বরের নিরাকারত্ব প্রাতপন্ন কাঁরয়া অসুরস্বভাব 
লোকে সকলকে মোহয্স্ত কাঁরয়াছেন। শ্রম শঙ্করাচার্যয সব্ববজ্ঞ হইলেও তাঁহার ভাষ্যদ্বারা 
ব্রহ্ধসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ হয় নাই। গোস্বামী মহাশয় এই সকল কথার প্রমাণ- 
স্বরূপ “তব রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থং সুরদ্বিষাং” ইত্যাদ বচন সকল উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। 
রামমোহন রায় এই সকল কথার যে উত্তর 'দয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই ; যাঁদ ভগবান 
মহেশবর বেদবাহ্য কোন শাস্ত্র রচনা করিয়া থাকেন, এবং যাঁদ উহাতে বেদের ডীন্তর বিপরীত 
কথা থাকে, তাহা হইলে গোস্বামী মহাশয়ের উদ্ধৃত বচন সকল সেই শাস্ সম্বন্ধে অবশ্য 
খাঁটবে। আর, যাঁদ বল যে এ সকল বচনদ্বারা মহে*বরকৃত তাবৎ শাস্ত্র অপ্রমাণ হইয়া যায়, 
তাহা হইলে, এক্ষণে এদেশে শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভাতি যে তান্ত্িকদীক্ষা অবলম্বন কাঁরয়া 
উপাসনা ও ধর্্মসাধন কাঁরতেছে, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। সুতরাং সকলের ধর্মে আঘাত 
পড়ে, ইত্যাঁদ। 

তাহার পর, রামোহন রায় বাঁলতেছেন যে, যাঁদ বৈষ্বপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত 
কাঁরয়া হশিবকে প্রতারক ও তন্ত্রশাস্্কে মোহশাস্ত্র বাঁলয়া প্রাতপন্ন কর, তাহা হইলে 
তান্নিকেরাও তন্ত্রশাস্ত্রে প্রমাণে 'বিষ্ুকে প্রতারক প্রাতপন্ন কারতে পারেন। এই প্রকার 
পূরাণ ও তন্ত্র পরস্পর বিরোধে কোন শাস্দ্ের প্রামাণ্য থাকে না। শিব ও বিষুর 
প্রতারকত্ব উপাঁস্থত হইয়া চাতুর্বণ্যের ধম্মলোপ হয়। 


শাচ্দের বিরোধ ও তাহার মশনাংসা 


শাস্ত্রের এই প্রকার বিরোধ প্রদর্শন করিবার জন্য রামমোহন রায় বাভন্ন শাস্র 
হইতে শ্লোক উদ্ধৃত. কারতেছেন। কুলাবতাঁ তন্লে আছে_ 


৭১ 


বেদা বিনান্দিতা বস্মাৎ বিফুনা ব্ম্ধরূপিণা। 
হরেন্নাম ন গৃহনীয়াৎ ন স্পৃশেত্তুলসীদলং। 
ন স্পৃশেত তুলসীপন্রং শালগ্রামণ্ নাচ্চেয়েখ || 
গণঁতায় বিফুমাহাতেমায ;-- 
মণ্ডঃ পরতরং নান্যং 'কিদস্তি ধনঞ্জয়। 
অর্থাৎ বিফু সব্বশ্রেম্ত হয়েন। 
দেবীমাহাতেন্য 


এঁকৈবাহং জগত্যন্ন দ্বিতীয়া কা মমাপরা। 
অর্থাৎ দেবা সব্বশ্রেন্ঠ হয়েন। 
শিবমাহাতেম্য, মহেশবরগীতা ;_ 
প্রাতিপাদ্যোহ'স্মি নান্যোস্তি প্রভূজগাত মাংবনা। 
অর্থাৎ মহাদেব সব্বশ্রেম্ঠ হয়েন। 
ইন্দ্রমাহাতেমা, বৃহদারণ্যক ;-_ 
তং মামায়রমৃতমিত্যুপাস্ব মামেব বিজানীহি হীত। 
অর্থাং ইন্দ্র সব্বশ্রেন্ঠ হয়েন। 
প্রাণবায় মাহাতেম্য প্রশ্নোপাঁনষং ;__ 
এযোহা্নস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্নো 
মঘবানেষ বায়রেষ পৃিবীরধিদেবঃ সদচ্চামৃতণযৎ। 
অর্থাং প্রাণবায়ু সব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। 
গরুড় মাহাতেন্য, আঁদপবর্ব ;- 
ত্বমন্তকঃ সর্্বামদং ধরব্রাধ্ুবং ইতি। 
অর্থাং গরুড় সব্বশ্রেম্ হয়েন। 
রামমোহন রায় এই সকল পরস্পর 'িবরোধী বচন সম্বন্ধে বাঁলতেছেন যে, এই সকল 
বচন, কেবল প্রাতপাদ্য দেবতার এবং গ্রন্থের প্রশংসামান্র। ইহাতে কোন বিশেষ দেবতার 
প্রাধান্য এবং অন্য দেবতার অপ্রাধান্য প্রাতিপন্ন হয় না। 


শঙ্করাচার্য্ের বেদান্তভাষ্য মোহজনক কি না ? 


বৈষবেরা শতুকরাচার্য্যের ভাষ্যকে মোহজনক বাঁলয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, 
মহাদেব শঙ্করাচার্যারূপে অবতীর্ণ হইয়া আসরপ্রকীতি লোকের মোহ ও ভ্রান্তি উৎপাদনের 
জন্য বেদান্তের ভাষ্য রচনা কাঁরয়াছেন। এ কথার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় যাহা 
বাঁলতেছেন, তাহার সারমম্ম এই ;_এরূপ বলা সকলেরই পক্ষে অপরাধজনক। 'বিশেষ- 
ভাবে, চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৈষ্বাঁদগের পক্ষে অত্যন্ত অপরাধজনক। কেননা, 
কেশব ভারতাঁ ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তিনি তাঁহার শিষ্যানশিষ্য। 
সেই কেশব ভারতশর শিষ্য ভারতীয় চৈতন্যদেব ; আর শ্রীধরস্বামীও প্‌জ্যপাদ 
শগ্ুকরাচার্ষ্ের সম্প্রদায়ের শিষ্য। শ্রধরস্বামীর গতা ও ভাগবতের টীকা, ক বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ে, কি অন্য সম্প্রদায়ে সব্ব্থা মান্য। চৈতন্যদেবও শ্রীধরস্বামীর টীকাকে মান্য 


* ফু বুদ্ধর্প ধারণ কাঁরয়া বেদের নিন্দা কাঁরয়াছেন : সুতরাং হারনাম 
গ্রহণ কাঁরবে না; তুলসাীদল স্পর্শ কাঁরবে না, তুলসীপন্রও স্পর্শ কাঁরবে না, শালগ্রামেরও 
অচর্চনা কাঁরবে না। 
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কারয়াছেন।* শ্রশধরস্বামণী বাঁলতেছেন যে, 'তাঁন শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্াগণের মতানুসারেই 
টীকা 'লাখয়াছেন। শ্রণীধরস্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে 'লীখতেছেন ;- 
ভাষ্যকারমতং সম্যক তথ্ব্যাখ্যাত্তীর্গরস্তথা ইত্যাদ। 
ভাষ্যকারের মত ও ভাষ্যের টীকাকারাঁদগের মতকে আলোচনা কাঁরয়া যথামাত গাঁতা 
ব্যাখ্যা করি। 
শ্রীধরস্বামী শ্রীভাগবতের টীকাতেও 'লাখতেছেন ;_- 
সম্প্রদায়ানূসারেণ পর্বাপর্যযানুসারত ইত্যাদি। 
অতএব, ভগবান শঙ্করাচার্যোর মতকে মোহজনক বাঁললে, চৈতন্যদেব ও শ্রীধরস্বামী 
প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদগকে মুস্ধ বলিয়া স্বীকার কাঁরতে হয়, এবং ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে শ্রীধরস্বামীর যে সকল টাকা 'লাঁখত হইয়াছে, তাহাই বা কেমন 
কারয়া মান্য হইতে পারে? অতএব, শ্রীমত শওকরাচার্য্যর নিন্দা করাতে এতদ্দেশনয় 
বৈষবাঁদগের ধর্মের মূলচ্ছেদ হইয়া যায়। 


ভগবানের আনন্দানাম্সত সাকারমূর্তি সম্ভব কি না ? 


বৈষণবপণ্ডিতগণের মত এই যে, পরব্রহ্ম সাকার কৃষ্মর্ত। সে আকার মায়িক নহে, 
আনন্দের মার্ত। এ আনন্দানার্সত মূর্ত কেবল ভন্তজনের চক্ষুর্গোচর হয়। রাজা 
রামমোহন রায়ের সাঁহত যে গোস্বামী মহাশয়ের বিচার হইয়াছিল, 'তানও এ কথা 
বাঁলয়াছেন যে, পররহ্ম সাকার কৃষমার্ত এবং উহা আনন্দানাম্মত। একথার উত্তরে রাজা 
যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম এই যে, সমুদয় উপাঁনষদ এবং বেদান্তদর্শানুসারে ব্রন্মের 
কোন আকার নাই। শ্রুতি বেদাল্তসূত্র ও স্মাত হইতে একথার প্রমাণ সকল পর্বে 
দেওয়া চিয়াছে। ইত্যাঁদ। 

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দানিম্্মত অপ্রাকৃত আকার এবং সেই আকার কেবল ভভ্তদের 
চক্ষুর্গেচর হয়, গোস্বামীর এই কথায় রামমোহন রায় বালতেছেন যে, ইহা অত্যন্ত 
অসম্ভাঁবত। 

একথা শ্রুতি, স্মৃতি অনুভব ও প্রত্যক্ষাবরুদ্ধ। যাঁদ কেহ বলেন যে, বন্ধ্যার পন্তর 
ও শশারুর শৃঙ্গের একাঁট একাঁট অগ্রাকৃত রূপ আছে, কিন্তু উহা কেবল 'সিদ্ধপ.র.ষের 
দষ্টগোচর হয়; আর আকাশকুসূমের এক প্রকার অপ্রাকৃত গন্ধ আছে, তাহা কেবল 
যোগখদের ধ্যানগোচর হইয়া থাকে, একথা যেমন অসম্ভব, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দানার্্মত মাার্ত 
কেবল ভন্তজনের চক্ষুর্গেচর হয়, ইহাও সেইরূপ অসম্ভব । আনন্দের হস্তপদাঁদ, ক্রোধের 
ও দয়ার অবয়ব, এ সকলের রূপক বর্ণন হইতে পারে, কিন্তু যথার্থ বাঁলয়া জানলে ও 
জানাইলে, নে্রাবাঁশস্ট ব্যান্তদের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস 
এই দুইকে ধন্য বাঁলয়া মানি যে, অনেকে অনায়াসে শ্বাস কাঁরয়াছেন যে, আনন্দের রাঁচত 
হস্তপাদাবাশম্ট মযার্ত আছে, তাহার বেশ, ভূষা, ব্প্, আভরণ ইত্যাদি সকলই আনন্দ- 
রচিত, এবং ধাম, পার্ববর্তাঁ, প্রেস এবং বৃক্ষাদ সকলই আনন্দরাঁচত, ইত্যাদি। 


ঈশ্বর বিষয়ে তক্ণ উঁচত কি না ? 


গোস্বামণ বলেন যে, ভগবান্‌কে সাকার বাঁললে, অস্থায়ী ও পাঁরামত বলা হয়, এবং 
আনন্দনিম্মিতমূর্ত বাললে উহা অসম্ভব হয়। তর্কের দ্বারা এইরূপ প্রীতপন্ন হইতেছে 


শ্পটৈতনাচারতামূতে আছে যে, কোন ব্যান্ত শ্রণধরস্বামীর টীকা অগ্রাহ্য কারলে, 
শ্রচৈতন্য বিদ্ুপ কাঁরয়া' বাঁললেন, স্বামণকে যে মানে না সে ব্যাভচারণী। 


৭৩ 


রহ ধাতু জত্ধর, বিষয়ে তর্ক করা কর্তয্য নয়। রাজা রামমোহন রায় এ কথার যে উত্তর 
দিয়াছেন তাহার সারমন্্স এই ১-বেদবিরদ্ধ তর্ক অবশ্য নাঁধদ্ধ ; কিন্তু বেদসম্মত তকের 
ফ্যারা বেদার্থীনর্ণয় করা সব্বথা কর্তবা। - শ্রাত সকল পরমেখ্বরকে অরূপ, আঁদ্বতীয়, 
আঁচল্ত্য, অগ্রাহ্য, অতীন্দ্ুয়, সর্বব্যাপী বাঁলয়া বর্ণন কারয়াছেন, এবং বর্গ ভিন্ন সমুদয় 
পদার্থকে ক্ষুদ্র, নবর ও নিরানন্দ বাঁলয়াছেন। মহার্ধ বেদৃব্যাস এবং শগুকরাচার্যয প্রভাতি 
সকলেই বেদের এই আঁভপ্রায়কে য্যান্তর দ্বারা দৃঢ় কাঁরয়াছেন ; আমরাও তদনূসারে বেদ- 
সম্মত তর্কের দ্বারা বেদার্থের সমর্থন কাঁরতোছি। এ বিষয়ে মনু বাঁলতেছেন /__- 
আর্ধং ধম্মোপদেশণ বেদশাস্ত্াবরোধিনা। 
যস্তকেণানুসম্ধত্তে স ধম্মং বেদনেতরঃ || 
যে ব্যন্ত বেদ ও স্মত্যাদি শাস্তুকে বেদসম্মত তকর্দবারা অনুসন্ধান করে, সেই ব্যন্তি 
ধর্মকে জানে, ইতর ব্যান্ত জানে না। 
বৃহস্পাতি বাঁলতেছেন ;__ 
কেবলং শাস্ত্রমাশ্রত্য ন কর্তব্যো বিনির্ঘয়ঃ। 
যান্তহীনবিচারেণ ধর্্মহানিই' প্রজায়তে || 
কেবল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া অর্থের নির্ণয় করিবে না, যেহেতু তর্ক বিনা শাস্্রার্থ 
নির্ণয় করিলে ধম্মের হানি হয়। 


শ্রীরুই কি ত্রক্ম 2? অথবা শাদ্তে যাঁহাদিগকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, 
তাঁহারা সকলেই কি ত্রক্ম 2 


গোস্বামী বলিয়াছেন যে, গোপালতাপন? ও শ্রভাগবত প্রভৃতি পুরাণে সাকার বিগ্রহ 
কৃষ্ণকেই ব্র্দ বালতেছেন ; অতএব সাকার কৃষণই সাক্ষাৎ রক্দ। রাজা রামমোহন রায় 
ইহার উত্তরে যাহা বালতেছেন, তাহার সার মম্্ম এই :যাঁদ শাস্ত্রে, সকল সাকারের মধ্যে 
কেবল কৃষণকেই ব্রহ্ম বাঁলতেন, ত্যহা হইলে একথা গ্রাহ্য হইতে পাঁরত। কিন্তু বৈষবেরা 
যেমন গোপাঞ্তাপনী ও শ্রীভাগবতের প্রমাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলেন, সেইরূপ 
শান্তেরা দেবীসস্ত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণানূসারে কালিকাকে ব্রন্দ বাঁলয়া থাকেন । 
কৈবল্যোপনিষৎ, শতরদদ্রী, শিবপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে মহেশবরকে ব্রহ্ম বালয়াছেন। ছাল্দোগ্য, 
বৃহদারণ্যক প্রভাতি শ্রুতি সকলে রন্গা, সূর্য্য আশ্ন, প্রাণ, গায়ন্রী, অল্প, মন, আকাশ 
ইত্যাদিকে ব্রন্ধ বালয়াছেন। পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ককে ব্রহ্ম বাঁলয়াছেন, 
সেইরুপ শিবপুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে, এবং কালপুরাণ প্রভৃতিতে, কাঁলকাকে, এবং 
শাম্বপরাণ প্রভৃতিতে সূর্যাকে বিশেষর্পে ত্রহ্দ বালয়া বর্ণন করিয়াছেন। মহাভারতে 
ব্রহ্মা, বিফ্লু, শিব, তিনকেই ব্রহ্ম বাঁলয়াছেন। অতএব, গোপালতাপনশ ও শ্রীভাগবতের 
প্রমাণানুসারে যাঁদ দ্বভুজ মুরলীধর কৃষ্কাবিগ্রহকে সাক্ষাৎ ব্রন্গ বাঁলয়া মানা হয়, তবে 
ব্হ্ষা, সদাশিব, সূর্য, আগ্ন প্রভৃতিকে বেদ ও পুরাণাদর প্রমাণানুসারে সাক্ষাৎ ব্রহ্গ 
বাঁলয়া কেন না স্বীকার করা হয় ? 

যাঁদ বলেন যে, পূরাণাঁদতে অন্য সকলের অপেক্ষা শ্রীকৃষ্কে আধক স্থানে রক্গ 
ব্লা হইয়াছে, স্‌তরাং শ্রীকৃফই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, একথার উত্তর এই যে, যাঁহাদের নিকট বেদ 
ও প্ররাণ প্রমাণ বাঁলয়া গণ্য, তাঁহারা এমন বলেন না ষে,বেদাঁদ শাস্ত্রে যাহা বারম্বার বাঁলবেন, 
তাহাই মান্য এবং দুই একবার যাহা বাঁলবেন, তাহা মান্য নহে। যাহার বাক্য প্রমাণস্বরূপ 
গ্রহণ কাঁরতে হয়, 'তাঁন একবার.যে কথা বলেন, তাহাও প্রমাগ বানা স্বীকার্যয। 


৭8 


গোচ্বামীর সাঁহত বিচারে, রামমোহন রায় শ্রণকৃফ সম্বন্ধে এইরূপ বাঁলতেছেন,- 
“অন্য অপেক্ষা করিয়া বেদে পুরাণে শ্রীকৃষকে বাহূল্যরূপে কাঁহয়াছেন, এমত নহে; 
যেহেতু দশোপানিষং বেদাল্তের মধ্যে কৃ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মান্র কহেন। 
শ্রতি। তদ্ধৈতদূঘোর আঁঙ্গরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপনতরায়ান্তেবাবাচাঁপপাস এব স বভ্‌ব 
সোহন্তবেলায়া মেতন্যয়ং প্রাতপদ্যোতাক্ষিতমাঁস অচ্যতমাঁস প্রাণসংশিতমসাঁতি 1| আঙ্গ- 
রসের বংশজাত ঘোর নামে যে কোন এক খাঁষ, তে'হ দেবকীপূত্র কৃষকে পুরুষ যজ্ঞ বিদ্যার 
উপদেশ কাঁরয়া কাঁহয়াছেন যে, যে ব্যান্ত পুরুষষজ্ঞকে জানেন তে'হ মরণ সময়ে এই তিন 
মল্তের জপ কাঁরবেন। পরে কৃষ এ খাঁষ হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা হইতে 
নিস্পৃহ হইলেন। এই শ্রুতির অনুসারে ভাগবতে 'লাখয়াছেন। ১০ম স্কন্ধে। ৬৯ 
অধ্যায়ে নারদ কৃষ্ণকে এইরূপ দেখিতেছেন। ক্লাঁপ সন্ধ্যামূপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ষবাগ্‌যতং। 
তথা । ধ্যায়ন্তমেকমাতমানং। পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং ।1। ১৯ | কোথায় সন্ধ্যা কারতেছেন, 
কোন স্থানে মোন হইয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ কাঁরতেছেন, কোথায় বা প্রকীতির পর যে ব্যাপক এক 
পরমাতনা, তাঁহার ধ্যান করিতেছেন, এমত রূপ কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন।» 

“বেদে সূর্য, বায়ু, আশ্ন প্রভূতিকে বাহল্যরূপে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন কারয়াছেন। 
গোপালতাপনী গ্রল্থ অপেক্ষা কৈবল্যোপনিষং ও শতরযদ্রী প্রভৃতি গ্রন্থে শিবপ্রাতপাদক 
শ্রুতি বাহ্‌ল্যরূপে রাহয়াছে। মহাভারতেও কৃষ্ণমাহাতয্য বর্ণন অপেক্ষা শিবমাহাতম্য বর্ণন 
আঁধক দেখা যাইতেছে। পুরাণ ও উপপুরাণাঁদতেও কৃষ্মাহাতম্য অপেক্ষা শিব ও 
ভগবতাঁর বর্ণন অল্প হইবে না। 

“যাঁদ বল যে, বেদে ও পুরাণে যাঁহাকে যাঁহাকে ব্রহ্ম বাঁলয়াছেন, সকলেই সাক্ষাৎ 
্রক্ম এবং তাঁহাদের হস্তপদাঁদিও এরুপ আনন্দানার্্মত, ইহার উত্তর এই যে, অবয়বাঁবাঁশষ্ট 
প্রত্যেকে ব্রক্ম হইলে “একমেবাদ্বিতীয়ং রহ্গ”, “নেহ নানাস্তি কিন” ইত্যাঁদ সমস্ত 
শ্রাীতর সাহত বিরোধ উপাঁস্থত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বেদসম্মত হ্যান্তর দ্বারা প্রাতপন্ন 
হইতেছে যে, সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কারণ 'যাঁন, তান এক 'ভন্ন অনেক হইতে পারেন না। 
তৃতীয়তঃ, বেদে যাঁহাকে যাঁহাকে রক্ষ বলিয়াছেন, তাঁহাদের আনন্দময় হস্তপদাঁদ স্বীকার 
কাঁরলে প্রত্যক্ষাবরুদ্ধ হয়। কেননা সূ্যা, বায আগ্ন, অন্ন ইত্যাদি যাঁহাঁদগকে প্রতাক্ষ 
উপলাহ্ধি কারতোঁছ, তাঁহাদের আনন্দনিম্রিত মযার্ত স্বীকার কাঁরলে, সূর্যের ও আ্নর 
আনন্দময় উত্তাপের দ্বারা কষ্ট না হইয়া সব্ব্বদা সুখানুভব হইত পাঁরত। 

“্যাঁদ বল, যে সকল দেবতাঁদগকে শাস্ে ব্রক্ষরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক 
হইয়াও বস্তুতঃ এক, সে কথার উত্তর এই যে, পরমাতরদাম্টতে আবুন্মাস্তম্ব পর্যন্ত সকলেই 
এক বটে, কিন্তু নামর্পময় প্রপণ্দূৃষ্টিতে দ্বিভুজ, চতুভর্জ ইত্যাদ ভিন্ন ভিন্ন শরাঁরের 
ধঁক্য স্বণকার কাঁরিলে, ঘটপট পাষাণ বক্ষ ইত্যাদর এঁক্য স্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রকে 
একেবারে জলাঞ্জাল দিতে হয়। 

দ্যাদ বল. যত প্রকার নামর্পাবিশিষ্টকে শাস্রে ব্রহ্ম বাঁলয়াছেন, সে সকল 'কি 
অপ্রমাণ? ইহার উত্তর এই যে, সে সকল শাস্ত অবশ্যই প্রমাণ। যেহেতু, তাহার মীমাংসা 
সেই সকল শাস্তে ও বেদান্তসূত্রে এইরূপ কাঁরয়াছেন ;রক্গদৃষ্টির্‌ৎকর্ষাধ। ৪ অধ্যায়। 
১ পাদ ৬ সত্র। নামর্পেতে বন্দর আরোপ হইতে পারে, কিন্তু ব্রন্মেতে নামরূপের 
আরোপ হইতে পারে না। যেহেতু, রঙ্গ সকলের উৎকৃষ্ট। আর, উৎকৃষ্টের আরোপ 
অপকৃম্টে হইতে পারে, কিন্তু অপকৃষ্টের আরোপ উৎকন্টে হইতে পারে না। যেমন রাজার 
অমাত্যে রাজব্দ্ধি করা যায়, ল্তু রাজাতে অমাত্যবাঁদ্ধ করা যায় না। (কেননা কষ্ট, 
শ্রেষ্ঠের অক্তর্গত ; কিন্তু শ্রেম্ঠ নিকৃষ্টের অল্তর্গত নহে )। অতএব, নামরূপ সকল বে 


০৫ 


সংক্ররূপ পরমাতনাকে আশ্রয় কায়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে ব্রদ্দের আরোপ কাঁরয়া 
বরে রলন করা অশান্ত, নহে 

'াজরপাঁধাশষ্ট দেবতাঁদ সকলে ব্রত্মের আরোপ কাযা ্দরূপে বর্ণন করাতে 
রলাকফে মনে কাঁরতে পারে যে, এ সকল পদার্থ প্রত্যেকে সাক্ষাৎ পরন্রন্ধা। এইরুপ শ্রম- 
নিষারণের জন্য, শাস্মে বাঁহাদিগকে রক্ষ বাঁলয়া বর্ণন কারয়াছেন,আবার.তাঁহাদিগকেই পুনঃ 
পুনঃ জন্য ও নশ্বর বাঁলতেছেন। রাজা রামমোহন রায় এ বিষয়ে একি উদাহরণ 'দিতেছেন। 
যেমন, শ্রীকৃফক কোন কোন শাস্দে ব্রক্মরূপে বার্ণত হইয়াছেন, সেইরূপ আবার কোন কোন 
শাস্মে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে। যেমন “দানধন্মে” আছে ;- 


রূুদ্রভস্ত্যা তু কৃষ্ণ জগদ্ব্যাপ্তং মহাতমনা। 
1শবভান্তর দ্বারা কৃষের সকল এশ্ব্য হইয়াছে। 


সৌষুপ্তিকে ;- 


প্রাদূরাসন হৃষীকেশাঃ শতশোথ সহম্রশঃ। 
মহাদেব হইতে শত শত সহম্র সহম্্র হবীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন। 


দানধম্মে শি 


ব্রহ্মাবফসূরেশানাং শ্রম্টা যঃ প্রভ্রেব চ। 
প্রভ্‌ মহাদেব, ব্রহ্মা বিষ আর সকল দেবতার স্ান্টকর্তা। 


নির্বাণ লন 


গোলোকাধিপাঁতর্দোব স্তুতিভান্তপরায়ণঃ। 
কালনপদপ্রসাদেন সোহভবল্লোকপালকঃ || 


কালিকার ভন্তিস্তুততে রূত যে গোলোকাধিপাঁত কৃষ্ণ, তানি কালপদ প্রসাদে 
লোকের পালনঞ্রর্তা হইয়াছেন। 

শ্রীকৃষে রন্দত্ব আরোপ কাঁরয়া ব্রন্ধরূপে বর্ণনা করাতে, পাছে লোকের ভ্রান্তি জন্মে 
ষে তান ত্রহ্গ, সেই জন্য আবার তাঁদ্বপরাতভাবে তাঁহার বিষয় বলা হইয়াছে। 

“যদ কেহ বলেন যে, শ্রঁভাগবতে ও মহাভারতে স্থানে স্থানে শ্রীকষ আপনাকে 
সব্বস্বরূপ আত্মা বলিতেছেন, সৃতরাং তিনিই কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ; এ কথার উত্তর এই 
যে, ভগবান্‌ কৃ যেমন আপনাকে ব্রহ্ম বাঁলয়াছেন, সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান কাঁপল 
আপনাকে সর্বব্যাপী পাঁরপূর্ণ পরমাত্মারূপে বাঁলয়াছেন; অথচ, লোকে শ্রীকৃ্চ ও 
কাঁপল এ উভয়ের অনেক তারতম্য কাঁরয়া থাকেন। কেবল যে কৃষ্ণ ও কাঁপল বহ্গদৃন্টিতে 
আপনাদিগকে রন্গ বলিয়াছেন, এমন নহে; প্রতদ্দদনের প্রত ইন্দ্র আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া 
ব্যস্ত কাঁরয়াছেন। 

“মামেব বিজানীহি” ইত্যাদ। এইরূপে অন্যান্য দেবতা ও খাষরাও ব্রক্গদৃষ্টিতে 
আপনাঁদগকে ব্রহ্ম বালয়া ব্যন্ত কাঁরয়াছেন। বেদান্তসূন্রে ইহার এইরূপ মীমাংসা আছে ;-- 
“শাস্ত্রদ্ট্যা তপদেশো বামদেববং” : বৃহদারণ্যকে ইন্দ্র যে আপনাকে রক্ষ বাঁলয়াছেন, তাহা 
শাস্মান্সারেই বাঁলয়াছেন। যেমন বামদেব খাঁষ আপনাকে ব্রন্গদূষ্টিতে ব্রহ্ধরূপে 
বালয়াছেন যে, আমি মন: হইয়াছি, আম সূর্য্য হইয়াঁছ ; শীত, “অহং মনরভবং 
সূর্ষেযাশ্চোতি”। আঁধক কি বালব, আমাদেরও আপনাঁদগকে ব্রন্ম বালবার আধকার আছে। 


১১, 


অহং দেবো ন চান্যোইস্মি ব্রক্ধৈবাস্মি ন শোকভাক্‌। 
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কত দন পর্য্যন্ত প্রাতমাপজা কাঁরবে ? 


প্রাতমাপূজার প্রকৃত আধিকারী কে, কত 'দিন পর্যন্ত প্রাতমাপূজা করিবে, তাঁদ্বষয়ে 
রাজা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত কাঁরয়া বাঁলতেছেন ;_ “নানা প্রকার দারুময় শীলাময় 
প্রভৃতি প্রাতমাপূজার বিধান ভাগ্নবতে কারয়াছেন। কিন্তু পুনরায়  ভাগবতে [সিদ্ধান্ত 
করেন। তৃতীয় স্কন্ধে, উনান্রংশ অধ্যায়ে, কাঁপল বাক্য,_ 


“অচ্চাদাবচ্চয়েৎ তাবদী*বরং মাং স্বকর্মকৃৎ। 
যাবন্ বেদস্ব হাঁদ সব্বভূতেম্ববাস্থতং || 
তাবৎ পর্যন্ত নানা প্রকার প্রাতমাপুজা বিধিপর্তেক কাঁরবেক, যাবং অন্তঃকরণে না 
জানে যে আম পরমেশ্বর সব্বভূতে অবাঁষ্থাত কাঁর। 
“অহং সব্ব্ষে ভূতেষ্‌ ভূ্তাত্মাবাস্থতঃ সদা। 
তমবজ্ঞায় মাং মত্যঃ কুরুতেহ্াবিড়ম্বনং || 
আমি সকল ভূতে আত্মাস্বরূপ অবাস্থাত করিতোছ, এমত রূপ আমাকে না জানিয়া 
মন্‌ষ্য সকল প্রাতমাকে পূজার বিড়ম্বনা করে। 
“যো মাং সব্বেষু ভূতেষ্‌ সন্ত রং। 
হত্বাচ্চাং ভজতে মৌঢ্যাং ভস্মন্যে জুহোতি সঃ || 
যে ব্যান্ত সব্বভূতব্যাপী আম যে আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়া 
মূঢ়তাপ্রযুক্ত প্রাতমার পূজা করে, সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। অতএব, পরমে*বরকে 
[ভু কারয়া যাহার বিশবাস আছে, তাহার প্রাতি প্রাতমাঁদতে পূজার নিষেধ এ ভাগবতে 
কাঁরয়াছেন। 
জ্ঞান ও ভাঁন্ত এই উভয়ের মধ্যে কিসের দ্বারা ম্যান্ত হয় ? 


গোস্বামী বাঁলতেছেন যে, জ্ঞান এবং ভান্ত উভয়ের দ্বারাই জীবের ম্যান্ত হয়। 
রামমোহন রায় তদুত্তরে বাঁলতেছেন ;- জ্ঞানের দ্বারা ম্ন্তি হয়, জ্ঞান ভিন্ন ম্যান্ত হয় না। 


কঠবল্ী ;_ 
তমাতমস্থং যেহনুপশ্যান্ত ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশবতী নেতরেষাং। 
যে সকল ব্যাস্ত সেই বুদ্ধির আঁধষ্ঠাতা আতনাকে জানেন, তাঁহাদের শাশবতা শান্তি 
অর্থাৎ নিত্য মাস্তি হয়, তাঁদতরের মানত হয় না। কেন শ্রুতি; 
ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চোঁদহাবেদল্মহতণী বিনাম্টঃ। 
যে সকল ব্যন্ত ইহজন্মে পৃর্বোন্ত প্রকারে আত্মাকে জানেন, তাঁহাদের সকল সত্য 
৬ আর যাহারা পূব্বোন্ত প্রকারে না জানেন, তাঁহাদের মহান 
বনাশ হয়। 
জ্ঞানের প্রাধান্য বিষয়ে তান মন হইতে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন ;_মন7ঃ- 


সব্রেষামাপ চৈতেষামাতরজ্ঞানং পরং স্মৃতং। 
তথ্ধ্যগ্র্যং সর্বাবদ্যানাং প্রাপ্যতে হামৃতং ততঃ || 
এই সকল ধর্ম হইতে আত্মজ্ঞান পরমধর্্ম হয়েন, তাঁহাকেই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ 
জানবে; যেহেতু, সেই জ্ঞান হইতে মানত হয়। 


৭5 





রানির ১8 পাপ কিচ্ছু সেই জানের 
ফা তত ও ক ইভা ইহাই ভগবপাশতার উপদেশ 
০ 
তেষাং সততয্্তানাং ভজতাং প্রশীতিপূব্বকং। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে || 
তেষামেবানকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাতমভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥। 
এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামী এইরূপ ব্যাখ্যা করেন; যে সকল ভন্ত এইরূপে আমাতে 
আসন্তাচত্ত হইয়া প্রীতপ্ব্বক তজনা করে, তাহাদিগকে সেই জ্ঞানরূপ উপায় আম 'দি, 
যাহাদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর, সেই ভন্তাদগের প্রীত অনগগ্রহ নিমত্ত ব্াদ্ধিতে 
অবাস্থাঁত কারিয়া প্রকাশময় জ্ঞানস্বরপে দীপের দ্বারা আবদ্যার্প অন্ধকারকে নষ্ট কাঁর। 


কবিতাকারের সাঁহত বিচার 


তৎপরে কবিতাকারের সহিত বিচার। “এই বিচারগ্রন্থে প্রাতবাদশর আপাতত এই 
ছিল যে, রামমোহন রায় বেদার্থের গোপন করিয়াছেন; তান শিব, বিষ ও ব্যাসাদি 
ধাঁষর অবমাননা করেন এবং ব্হ্গজ্ঞানাভমানী হয়েন। গ্রন্থকার শাস্ীয় প্রমাণ ও নিজের 
পূর্বের উীন্ত প্রদর্শনদ্বারা এ সকল আপাতত খণ্ডন কাঁরয়াছেন। শকাব্দ ১৭৪২ 
(খ্ঃ অঃ; ১৮২০ সালে ) উন্ত গ্রল্থ প্রথম প্রকাঁশত হয়।” 

রাজা রামমোহন রায় কাঁবতাকারের সাঁহত বিচার পুস্তকে বাঁলয়াছেন যে, তাঁহার 
সমুদয় পুস্তকের তাংপর্য্য এই যে, হীল্দ্রয়ের গ্রাহ্য, নম্বর ও নামরূপাঁবাঁশস্ট পদার্থে 
ঈশ্বরজ্ঞান না কাঁরয়া সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের শ্রবণমনন কাঁরয়া কৃতার্থ হওয়া উাঁচিত। 
বর্ণাশ্রমাচার এরূপ সাধনের সহকারী বটে, 'কল্তু নিতান্ত আবশ্যক নহে। 


রামমোহন রায় গ্রন্থ প্রকাশন করাতে মন্বন্তর ও মারশভয় হইতেছে ফি না ? 


কাঁবতাকার লেখেন যে, রামমোহন রায়ের মত প্রকাশ হওয়াতে, দেশে অমঙ্গল, 
মারীভয় ও মন্বন্তর হইতেছে ।* রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে যাহা বাঁলিতেছেন, 
তাহার সারমম্্স এই ;_ লোকের মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল আপন আপন কর্মাধীন। ইঈ*বর- 
সম্বন্ধ নাই। ব্রহ্ষজ্ঞানীবষয়ক পুস্তক প্রকাশের অনেক পূর্বে, কবিতাকারের রোগ ও 
মিথ্যা অপবাদের জন্য ধনহানি ও মানহানি হয়। সে বিষয়েও “ক কাঁবতাকার বাঁলবেন যে, 
উহা তাঁহার স্বকর্মের ফল নহে, কোন ব্যান্ত কোন গ্রন্থ রচনা কাঁরয়াছিলেন, সেই জন্য 
তাঁহার রোগ হইয়াছিল? ইত্যাঁদ। 
.. রামমোহন রায় বিশেষ কাঁরয়া বাঁলতেছেন ;_“আমরা এইরূপ সাহস কাঁরয়া কাঁহতে 
পাঁর যে, পরমেশ্বরের সত্যোপাসনাতে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা এ সং- 


* ভাগণীরথীীর প্রবাহ পাঁরবার্তত হওয়াতে ১৮১৭ সালে, কাঁসমবাজার অঞ্চলে, 
মারীভয় উপাঁস্থত হইয়া উত্ত স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। উত্ত সময়ে যশোহরেও 
ওলাউঠা রোগে বহুলোকের মৃত্যু হয়। রামমোহন রায়ের গ্রল্থ ১৮১৫ সালে প্রকাশিত 
হয়। সেই জন্য কাঁবতাকারের মতে রামমোহন রায়ের ব্রন্মজ্ঞান সম্বন্ধ"য় গ্রন্থই এ সকল 

কারণ। 


৮ 


কক্ানষ্ঠানক্বায়া সুখী ও নিরোগণী আছেন এবং এই সতাধম্মের প্রচার হইলে দৈশ সর্জী- 
কালের ন্যায় হইবেক।" 
ঘথার্থ ত্রক্মজ্ঞানশী নিজ্জঞজনে মৌন থাকেন কি না ? 


কবিতাকার বলেন যে, রামমোহন রায় লোককে জানাইতেছেন যে, তান র্গজ্ঞান। 
যিনি যথার্থ ব্্মজ্ঞানী, তান সর্বদা নিজ্জনে মৌন থাকেন। এ কথার উত্তরে রামমোহন 
রায় যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার সারমশ্ম এই যে, ধর্ম সম্বন্ধে বাহ্যাড়ম্বর ও লোক জানান 
ভাল নহে, ইত্যাদ। কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ অধ্যাতনশাস্দ্বের পাঠ, শ্রবণ ও উপদেশ অবশ্য 
কারবেন। পরমাতনা হইতে পরাঙ্মুখব্যান্তকে পরমতমানষ্ঠ হইবার 'নামত্ত সব্্বদা উপেদশ 
দিবেন। এ বিষয়ে তানি ছান্দোগ্য উপানিষদ হইতে প্রমাণ দিতেছেন ;_ 

স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্িকান্‌ বিদধৎ ইত্যাঁদ ন স পুনরাবর্ততে ন স পুনরাবর্ততে 
ত্যন্তত। 

এই প্রকার পূর্বোস্ত প্রকারে ব্রন্গজ্ঞানাবাঁশষ্ট গৃহস্থ বেদাধ্যায়নপূর্ব্ক পত্র 
অমাত্যকে জ্ঞানোপদেশদ্বারা ধম্মানষ্ঠ করিয়া কালহরণ করেন, তাঁহার পুনরাবৃত্তি নাই। 

এ বিষয়ে তিনি মন্‌ হইতেও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


পুস্তক ছাপাইয়া ঘরে ঘরে বিতরণ করা দোষ 1ক না 2 


কাঁবতাকার রামমোহন রায়ের প্রাত এই দোষারোপ করেন যে, তান পুস্তক ছাপাইয়া 
ঘরে ঘরে বিতরণ করিয়া লোককে জ্ঞান দতে চাহেন। এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় 
যাহা বাঁলয়াছেন তাহার সারমর্ম এই যে, আমরা শাস্ত্রানূসারেই পুস্তক বিতরণ কাঁরতোছ। 
এ বিষয়ে তান শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। 
বেদার্থং যক্শাস্তাণি ধম্মশাস্ত্রাণি চৈব হা। 
মূল্যেন লেখায়ত্বা যো দদ্যাদোতি স বৈ দিবং || 
যে ব্যান্ত বেদার্থ ও যজ্শাস্ত্র এবং ধম্মশাস্ত মূজ্যদ্বারা লেখাইয়া দান করে, সে 
স্বর্গে যায়। 


বৃহদারণ্যক উপাঁনষদ হইতেও এ বিষয়ে প্রমাণ 1দয়াছেন। 
যবনাদর ন্যায় বচ্ত্র পারধান করা দোষ কি না 2 


কাঁবতাকার রামমোহন রায়ের প্রীত আর এক দোষারোপ করেন যে, তান ষবনাঁদর 
ন্যায় বস্ত্র পাঁরধান কাঁরয়া দরবারে যান। রামমোহন রায় একথার উত্তরে বাঁলয়াছেন যে, 
“্ধন্মীধন্ম এ সকল অল্তঃকরণবাত্ত ; পাঁরধানাদর সাঁহত তাহার ক সম্পর্ক আছে; 
দ্বিতীয়তঃ, শিক্পবস্তরমাই যাঁদ যবনের পোষাক হয়, তবে কাঁবতাকার এবং তাঁহার 
পৌত্তাীলক বন্ধূগণ িল্পবন্ পাঁরধান কাঁরয়া দরবারে গমন করেন কেন? একথার উত্তরে 
কাঁবতাকার যাঁদ বলেন যে, পোত্তালকের পক্ষে উহাতে দোষ নাই, ব্ক্ষোপাসকের পক্ষে 
দোষ আছে, তাহা হইলে তানি ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিবেন। কোন্‌ সময় হইতে কোন্‌ 
সময় পর্য্যন্ত শিজ্পবস্ত্র পাঁরধান কাঁরলে দোষ হয়, তাহাও াখবেন। প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে 
আমরা সে বিষয়ে বিবেচনা কাঁরয়া দোখব।” 
রামমোহন রায় তাঁদ্বধয়ে বালতেছেন যে, “ইহাতে আমাদের ক্রোধ হয় না, দয়া হয়। 
কুপথ্যাশশরোগণ, কিম্বা বালককে উষধ সেবন করিতে বাঁললে, কিম্বা কুপথ্য খাইতে 'নষেধ 


৭৯ 


রা চিড় তা তিধাণ করেও দক্ষণক্য বলে । . সেইরূপ, অনম্বাকে  ঈল্বর় বোধ কাঁরয়া বহহ- 
৬. ্ অজ্ঞান অন্ধকারে ষাঁহার দৃষ্টির অবরোধ হয়, তাঁহাকে অনা ব্যাস্ত জ্ঞানোপদেশ 
এ আপস সৃতরাং দূ্বাক্যপ্রয়োগ করতেই পারেন।» 
রামমোহন রায়, ্রন্ধের উপসংহারে কাঁবতাকারের জন্য পরমেন্বরের নিকট প্রার্থনা 
কাঁরয়াছেন ;-“হে পরমেখ্বর! কাঁবতাকারকে, আতা অন্তরার বিবেচনার প্রবাস্ত দেও। 
তখন কাঁবতাকার অবশ্য জানবেন যে আমরা তাঁহার তাদ্‌শ ব্যান্ত সকলের আত্মীয় 


কি অনাতমীয় হই।» 
( কাঁবতাকারের উত্তরের প্রত্যুত্তর ) 


কম্মান,ম্ঠান ব্যতশত ব্রহ্ষজ্ঞানের আধকারণ হওয়া যায় কি না ? 


রহ্মজ্ঞানসাধনের পূব্ৰে গ্হস্থের পক্ষে স্মৃতি ও আগমোন্ত বাধ অনুসারে নিত্য- 
নৈমিত্তিক কম্ম: একান্ত আবশ্যক কি নাঃ রাজা রামমোহন রায় এই প্রশ্নের উত্তরে 
বলিতেছেন যে, প্যব্বজন্মের কম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, ইহজন্মে কর্মন্যষ্ঠান ব্যতঁত 
বরহ্মজ্ঞানসাধনের অধিকারী হওয়া যায়। বেদাল্তভাষ্যে .শঙ্করাচার্যয স্পন্টই বাঁলিয়াছেন যে, 
কর্ম্মানজ্ঠানের পৃব্বেই ব্রন্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে। “অথাতো ব্রহ্গজিজ্ঞাসা” এই প্রথম 
সূত্রের ব্যাখ্যান আচার্যা লেখেন ;- 

ধম্মীজজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপি অধাঁতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। 

কম্মানুষ্ঠানের পূর্রেও যে ব্যাস্ত বেদান্ত অধ্যয়ন কাঁরয়াছে, তাহার ব্রহ্গাজজ্ঞাসা 
হইতে পারে। 

রাজা রামমোহন রায় অন্যান্য শাস্ত হইতেও এ বিষয়ে প্রমাণপ্রয়োগ কাঁরয়াছেন। 
তিনি বলিতেছেন, যাহার ব্রন্মজিজ্ঞাসা হয়, ইহজন্ম বা পূর্বজন্মের কম্মদ্বারা উপয্দ্ত 
পারমাণে তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, ইহা স্বীকার কাঁরতে হইবে। কেননা, কার্য দোখিয়াই 
কারণ স্থির কারতে হয়। 


[নিরাকার-্রদ্মের উপাসনা কারবার প্‌ব্বে সাকার উপাসনা আবশ্যক কি না 2 


কাঁবতাকার বলেন যে, 'নরাকার ব্লক্ষের উপাসনা কারবার পূর্ে প্রথমে সাকার 
উপাসনা আবশ্যক। রামমোহন রায় উহার উত্তরে বলেন যে, যাহার ব্ুন্গাজজ্ঞাসা হয় নাই, 
শাস্তানূসারে তাহার কাম্যকর্্ম ও সাকার উপাসনার প্রয়োজন ; কিন্তু যাহার ব্রহ্ষ- 
জিজ্ঞাসা হইয়াছে, কিম্বা ব্রহ্ম সব্বব্যাপণ নাহার রাতে ভাটা 
শাস্তানূসারে সাকার উপাসনা 'নাষদ্ধ। বেদান্তসূন্র হইতে ইহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 

“ন প্রতীকেন হ সঃ” ১ পাদের ৪ সনত্র। 

রহ্গাজজ্ঞাস ব্যান্ত, বিকারভূত নামরুপে পরমেশ্বর বোধ করিবেন না; যেহেতু, এক 
নামর্প অন্য নামরূপের আতনা হইতে পারে না। 

বেদান্তসূ্র ও অন্যান্য শাস্ম হইতে এ বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 

রাজা রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, চিন্ময়, সব্বব্যাপণ, পরমেশ্বরে যে বান্ত 
চত্তাস্থর কাঁরতে পারে না, সে শাস্রানসারে প্রথমতঃ শব্দের দ্বারা, 'দ্বিতাঁয়তঃ অবয়বের 
কল্পনাদ্বারা এবং তৃতীয়তঃ প্রতিমার ক্বারা যথাক্রমে উপাসনা করিবে। উপাসনা তন 
প্রকার ; উত্তম, মধ্যম, অধম। ব্রল্দাপাসনা বা পরমাত্মার উপাসনা উত্তম। শব্দের 
ক্বারা পরমে*্বরের উপাসনা মধাম, অর্থাৎ যে ব্যান্ত মনে মনে ব্রহ্গাচল্তা কাঁরতে অক্ষম, 
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তিনি "গুতৎসখ” কিম্বা গায়তর, কিন্বা মামজপ ইত্যাদি অবলম্নে ম্ঁকে একান্-করিতে 
চেষ্টা কারবেন। মনে মনে অবয়বের কল্পনা অধম। যেমন, মনে মনে শিব কি বিকূর 
রুপ ধ্যান করা। এঁ সকল কাঁষ্পত অবয়বের জপদ্তুতি তদপেক্ষাও নিকষ্ট। প্রাতমা- 
পূজা অধম হইতেও অধম। 


ব্ক্ম সাকার ও নিরাকার উভয়ই ক না? 


প্রন্ম সাকার ও নিরাকার উভয়ই । এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় বালতেছেন যে, 
বন্মের একই অবস্থা । তান অপাঁরবর্তনীয় এবং সব্বোপাঁধশূন্য। ব্রহ্ম সাকার ও 
নিরাকার উভয়ই, একথা অশাম্ত্রয় ও য্যান্তীবরূদ্ধ। 

ন স্থানতোপি পরস্যোভয়ালঙ্গং সব্বন্র হি। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ২ পারদে ১১ 
সূন্র। 

পরমে*্বরের উভয় লিঙ্গ, অর্থাং সাকার ও নিরাকার বস্তুত হইবার সম্ভাবনা 
নাই ইত্যাদি । 

একই সময়ে পরমে*বরে আকারের ভাব ও অভাব অর্থাৎ আকার আছে ও আকার 
নাই, তকরশাস্ত্রানুসারে (.05109] [01117010916 ০1 1701)00176801061010) ইহা সম্ভব 
নহে। 


গণেশ, বিষণ, সূর্য, শিব প্রভাতি দেবতারা ব্রক্গ কি লা 2 


এদেশে গণেশ, শাস্তি, বিষ, সূর্য, শিব এবং গঙ্গা এই ছয় দেবতা প্রধান উপাস্য। 
ইহাদের ব্রহ্গত্ব যুক্তিবিরদ্ধ। ইহারা দৃব্্বলাধিকারীদগের উপাস্য। এই সকল দেবতা 
ভিন্ন, মন, ইন্ট্িয়, প্রাণ, এমন কি সমস্ত ব্রঙ্গাণ্ডে রন্গত্ব আরোপিত হয়। অনেক দেবতা, 
খাঁষ, আধ্যাতাচন্তাশশল ব্যান্তগণ আপনাঁদগকে ব্রহ্ম বাঁলয়া ব্যন্ত করেন। ইহার তিন 
প্রকার তাৎপর্য । প্রথম, ব্রন্দের সব্ববব্যাঁপত্ব ; "দ্বিতীয়, ব্রহ্মাতীরন্ত কোন সত্তার অভাব, 
এবং তৃতীয়, ব্রন্মে সত্তাই বাস্তব সত্তা, এই তিনাট তত্ব প্রকাশ হয়। 


পোঁত্ীলকতা বিষয়ে স্মার্ত ভদ্রাচার্ষ্ের মত 


কাবতাকার রামমোহন রায়কে এই দোষ দেন যে, তান স্মার্ত ভট্টাচার্যের গবদ্বেষী। 
একথা যে অমূলক, তাহা রামমোহন রায়, নিজ গ্রন্থ হইতে অনেক স্থান উদ্ধৃত কাঁরয়া 
প্রতিপন্ন কারয়াছেন। পাঁরশেষে বাঁলতেছেন ;_“স্মার্ত ভট্টাচার্য ষদ্যাপও নানাবিধ কর্ম্ম 
ও সাকার উপাসনা বাহুল্যরূপে িখিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তে এ সকলকে কাল্পাঁনক ও 
অজ্ঞানের কর্তব্য কাঁরয়া কহিয়াছেন। অতএব, তাঁহার মত শাস্বাবরুদ্ধ নহে যে, আমরা 
দ্বেষ করিব। স্মার্তের একাদশীতত্ে 'বিষ্“পূজার প্রকরণের প্রথমে ;_- 
“ঁচন্ময়স্যাদ্বতীয়স্য নিভ্কলস্যাশরশীরণঃ। 
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রক্গণোর্পকল্পনা |1 
জ্ঞানস্বরূপ, দ্বিতীয়রহিত, উপাধিশন্য, শরীররহিত যে ব্ুহ্ধ, তাঁহার রূপের কল্পনা 
সাধকের 'নামত্ত কাঁরয়াছেন। 
স্মার্তের আহিক তত্বে;_ 
অপু দেবা মনৃষ্যাণাং দার দেবো মনীষিণাং। 
কান্ঠলোন্টরেং্‌ মুর্খাণাং য্্তস্যাতমান দেবতা || 
জলেতে দেবতাজ্জ্রান ইতর মনুষ্য করে, আর গ্রহাদতে দেববুদ্ধ দেবজ্ঞানীরা করেন, 


৮১ 
পবামমোহন--৬ 


আর, কাম্ঠলোম্ীদতে ঈশবরবোধ মূর্খেরা করে, আর আত্মাতে ঈশবরজ্ঞান জ্ঞানীরা 
রুরেন।* 

নবদ্বীপের রঘননন্দন ভট্টাচার্যের ব্যবস্থানুসারে, প্রায় সমগ্র বঞ্গদেশে নিত্য- 
নোমান্তক ক্রিয়াকলাপ 'নব্বাহ হইয়া থাকে । রাজা রামমোহন রায় প্রদর্শন কাঁরলেন যে, 
রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের মতেও পৌত্তীলকতা অন্কানীর মনোরঞ্জনের 'ামত্ত এবং. 
ব্রন্মোপাসনাই শ্রেম্ঠ। 

নিম্নালাখত কয়েক পধান্তর মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের সমসামায়ক কয়েক জন 
প্রাসদ্ধ সাকার উপাসকের নাম পাওয়া যাইতেছে ;_“আর প্রথম ১২ পৃচ্ঠার পধীন্ত অবাধ, 
মুকুন্দরাম ব্রক্মচারী প্রভাত কয়েক জনকে ও আমাদগ্যে ব্রহ্মজ্ঞানী কাঁরয়া ব্যজার্পে গণনা 
কাঁরয়াছেন। উত্তর। কাঁবতাকারকে এবং অনেককে 'বাঁদত থাঁকবেক যে, সহম্্র সহস্র 
লোক, কি এদেশে, কি পাশ্চমাদদেশে 'ি্কল নিরঞ্জন পরমে*্বরের উপাসনা করেন। 
তাহাতে অনুষ্ঠানের তারতম্যের দ্বারা প্রত্যেক ব্যান্তুর ফলের তারতম্য হয়। অতএব, আমরা 
সত্যধর্মের অনূষ্ঠানেতে অধম যদ্যপিও হই, তাহাতে এ ধর্মে অগোৌরব নাই, এবং অন্য 
উত্তম জ্ঞানীদেরও কি হান হইতে পারেঃ সেইরূপ সাকার উপাসনাতেও দোঁখিতোঁছ যে, 
রামপ্রসাদ অঘোরী ও ঠাকুরদাস বামাচারী ও হরিদাস গোঁসাই এবং কাঁবতাকার আপন 
আপন সাকার উপাসনাতে তৎপর হইয়া প্রাসদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা এমত 
নাশ্িত হয় না যে, অপকৃষ্ট সাকার উপাসক আর নাই। বরণ, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা 
যাইতেছে যে, অনেক অনেক ব্যান্ত অনূম্ঠানের তারতম্যরূপে সাকার উপাসনা কাঁরতেছেন। 
তাহাতে উপাসনার মান্যতা কিম্বা অমান্যতা বিজ্ঞলোকের নিকট হয়, এমত নহে ।” 

নম্নালাখত কয়েক পান্ততে দেখা যাইতেছে যে, কাঁবতাকার রামমোহন রায়কে 
অত্যন্ত অর্থানুরাগণী বাঁলয়া প্রমাণ কারবার জন্য একাঁট ঘটনার উল্লেখ কাঁরতেছেন। 
রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, উত্ত ঘটনা অমূলক; কিন্তু উহা সত্য হইলেও, আত- 
রক্ষা বা আতমীয়রক্ষার জন্য, কোন কার্য কারলে ধম্মহান হয় না। 

«২২ পৃষ্ঠার ২০ পথান্ততে কাঁবতাকার লিখেন যে, আপন পাওনার অন্বেষণের কারণ 
পাগলের ন্যান্্র চুণচ্ড়া মোং দাবার সাহেবের তত্তে যাই। যদ্যাপও ব্যবহারে আত্মরক্ষণ 
এবং আত্মীয়রক্ষণ কাঁরলে পরমার্থে হানি কিছুই নাই, কিন্তু ?দাবারঙ সাহেবের তত্ব 
যাওয়া এ কেবল মিথ্যা অপবাদ। যেহেতু, 'দাবারঙ সাহেবের সাঁহত দেনা পাওনা কোন 
কালে নাই। দ্রাঁবঙও সাহেব বর্তমান আছেন এবং তাঁহার কাগজ পন্র ও চাকর লোক 
ধবদ্যমান। বিশেষতঃ চুণ্চুড়াতে কয়েক বৎসর হইল যাতায়াত মাত্রও নাই। অতএব, 
বিজ্ঞলোক বিবেচনা কাঁরলে, কাবতাকার 'ক পর্য্যন্ত আমাদের প্রাতি দ্বেষ ও অপকারের 
বাঞ্ছা করেন, এবং মিথ্যারচনাতে কাঁবতাকারের শঙ্কা আছে কি না, ইহা অনায়াসে জানিতে 
পারিবেন ।% 

অনেকে মনে করেন যে, ব্রাহ্ম শব্দ রাজা রামমোহন রায়ের পরে সৃষ্টি হইয়াছে ; 
তাঁহার সময়ে ব্রন্দোপাসক অর্থে উত্ত শব্দের ব্যবহার ছিল না। কিন্তু শেষবার মৃদ্রত 
রাজার গ্রন্থের ৬৫৪ পৃচ্ঠায়, পণ্চম পধীন্ততে, ও ৬৫৫ পৃ ২১ পধান্ততে, ব্রন্মোপাসক 
অর্থে ব্রাহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 


ব্লজ্ষেনপাসকের লোঁকিক ব্যবহার 
«২ইই প্ঠায় ১৮ পখান্ততে 'কাঁবতাকার লিখেন যে, লোকে জিজ্ঞাসা কারলে আমরা 
কাঁহ যে, জনকাঁদর ন্যায় রাজনখৃঁত কর্ম ও ব্যবহার নিষ্পন্ন কাঁরয়া থাঁক। উত্তর। যাহা 
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আমরা এ বিষয়ে কাহিয়াছি ও 'লখিয়া থাকি, তাহার তাৎপর্য পরম্পরায় এই বটে, 'কিল্তু 
এ অভিমানসচক ভাষাতে আমরা কদাঁপ কহি নাই ও লাখ নাই। তাহার প্রমাণ 
ঈশোপাঁনষদের ভূমিকায় ১৫ পৃচ্ঠে, ও বেদান্তচান্দ্রকায় ১৫ পৃষ্ঠে নার্দস্ট আছে যে, 
পরমার্থদৃষ্টিতে বরন্মানষ্ঠ ব্যান্তরা, ষদ্যাপও কেবল এক ব্রহ্গমাত্র সত্য, আর নামরুপময় 
জগৎকে মিথ্যা জানিবেন, কিন্তু ব্যবহারদৃন্টিতে হস্তের কর্ম হস্ত হইতে ও কর্ণনাসকাঁদর 
কর্ম কর্ণনাসকাদ হইতে লইবেন, এবং ক্রয় বিক্লয় ও আহারাদি ব্যবহারকে যে দেশে 
যংকালে থাকেন, লোকদৃম্টিতে সেই দেশের ব্যবহারানষ্পাদক শাস্লানুসারে নিষ্পন্ন করা 
উচিত জানিবেন। এরূপ ব্যবহার করাতে তাঁহাদের উপাসনার হান নাই। 
যোগবাশিম্ঠে ;_ 


“বাহব্যাপারসংরম্ভো হাঁদ সঙ্কজ্পবাঁজ্জতিঃ। 
কর্তাবাহরকর্তান্তরেবং বিহর রাঘব ।1 


বাহ্যেতে ব্যাপারাবাঁশস্ট হইয়া আর মনেতে সঙ্কজ্প ত্যাগ কাঁরয়া এবং বাহ্যেতে 
আপনাকে কর্তা জানাইয়া এবং মনে অকর্তা জানিয়া হে রাম! লোকযাত্রা নির্বাহ কর; 
এবং সম্প্রদায় প্রণালীতে সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর, কাল তাবৎকালে ব্রাহ্দের এইরূপ অনচ্ঠান 
ছিল। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, মুণ্ডক প্রভাতি উপানষদে এবং ভারতাদ শাস্তে দোৌখতোছি 
বাঁশষ্ঠ, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, শৌনক, রৈক্ক, চক্রায়ণ, জনক, ব্যাস, আঁঙ্রঃ প্রভাতি বন্গ- 
পরায়ণ ছিলেন, অথচ গাহস্থ্যধম্ম নিৎ্পন্ন কারতেন। যাঁদ কাঁবতাকার একান্ত প্রো 
করেন যে. পরমার্থদ্‌্টিতে সকল ব্রহ্মভাবে দৌখলে, ব্যবহারেতেও সেইরূপ কাঁরতে হইবেক,তবে 
কাঁবতাকারকে, আমরা জিজ্ঞাসা কাঁরব যে, তাঁহার সাকার উপাসনাদতে “দেবীমাহাতেম্য'র 
এই বচনানুসারে, দম্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎস_” তাবৎ ম্ত্রীমাত্রকে ভগবতীস্বরূপ 
পরমার্থদৃম্টিতে তেহু অবশ্যই জানেন। ব্যবহারে সেইরূপ আচরণ তাঁহাদের সাঁহত করেন 
কি নাঃ আর তন্তের বচনানূসারে, '“শবশান্তময়ং জগং” তাবং জগৎকে শিবশাল্তস্বরূপ 
জানয়া ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন কি না, এবং “সব্র্বং বিষ্ুময়ং জগং” এই প্রামাণানুসারে 
কেবল পরমার্থদ্ন্টতে সকলকে 'বিষময় জানেন, কি ব্যবহারে এসকলকে 'বিষ্যপ্রায় আচরণ 
করেন? অতএব, এই সকলের উত্তরে কবিতাকার যাহা কাঁহবেন, তাহা শুনলে পর, 
তাঁহার প্রোট়ী বাক্যের প্রত্যুত্তর দিব।” 


প্রথমভাগ বেদপাঠে অশঙ্ত ব্রাঙ্গণেরা কি কাঁরবেন ? 


“কবিতাকার ব্যঙ্গ কাঁরয়া বাঁলয়াছেন যে, বেদের প্রথম ভাগ না পাঁড়য়া, বেদান্ত 
পাঁড়লে বিড়ম্বনা হয়। অতএব, মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য প্রভাতি অনেকে প্রথম কাণ্ডের পাঠ 
িনা বেদান্ত পাঠের দ্বারা 'িড়াম্বত হইয়াছেন। উত্তর ;_কাঁবতাকার দ্বেষেতে মগ্ন হইয়া 
আপনার প্‌ব্বাপর বাক্যের অত্যন্ত বিরোধ হয়, তাহা বিবেচনা করেন না। যেহেতু 
কাঁবতাকার ২০ পৃন্ঠে ১৬ পংন্ত অবাধ আপাঁন লিখেন যে, এদেশে অদ্যাপপি বেদের ব্যবসা 
আছে। সূর্য্যোপস্থান ও গায়ন্রীর অর্থ অনেকে জানেন, এবং আর আর শাখা সত্ত কিং 
1কা্ং জানেন। অতএব, এ দেশের ব্রাহ্গণেরা বেদহীন নহেন। যদ্যাপ সূর্য্যোপস্থান ও 
গায়ন্ী আর কতক্‌ কতক্‌ শাখা সূত্ত জানিলে, পূর্বভাগ বেদ পড়া একপ্রকার এদেশের 
ব্রাহ্মণেদের হয়, ইহা কাঁবতাকার এক স্থানে স্বীকার করেন; পুনরায় মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য 
প্রভৃতি যাঁহারা পূর্বভাগ বেদের সূয্োপস্থান প্রভৃতি ও অন্য অন্য মন্ত্র অবশ্যই 
পাঁড়য়া থাঁকবেন, তাঁহাঁদগ্যে পূব্বকান্ডীয় বেদহণন কাঁরয়া অন্য স্থানে কিরুপে নিন্দা 


৮৩ 


করেন ? বস্তুত, প্রথম ভাগ বেদের অধ্যয়ন কর্তব্য; কিন্তু ইহাতে অসমর্থ ব্রাহ্গণেদের 
গারন্রী ও রূদ্রোপস্থান এবং সূযে্্যোপজ্থান ও পুরুষস্ন্ত ইহার অধ্যয়নকে প্রথম ভাগ 
বেদের অধ্যয়ন কাঁরয়া কাহয়াছেন। বেদাধ্যয়ন প্রকরণে পরাশরের বচন £-_ 
“সাবিত্রীরুদ্রুপদর্ষসূর্ষেযাপস্থানকীর্তনং। 
অনধাতস্বশাখানাং শাখাধ্যয়নমশীরতং || 
অতএব, যাঁহারা গায়ন্র্যাদর অধ্যয়নাবাঁশম্ট হয়েন, তাঁহাদের বেদান্ত পাঠে বিড়ম্বনা 
কখন হয় না।” 
মন্‌র 'দ্বতণয়াধ্যায়ে গায়ন্রীর প্রকরণে ;_ 
“জপ্যেনৈব তু সংসদ্ধেন্ররা্মণো নান্রসংশয়ঃ। 
কুর্যযাদন্যন্ন বা কুর্যযান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে || 
কেবল গায়ন্র্যাদ জপেতেই ব্রাহ্মণ ম্যান্ত প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়েন; অন্য ব্যাপার 
করুন বা না করুন, তাঁহাকে উত্তম ব্রাহ্গণ কহা যায়।» 


বেদাল্তভাধ্যকার সাকার দেবতার স্তব 'কাঁরয়াছেন কি না ? 


কাঁরয়াছেন। রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বাঁলতেছেন ;_-“বেদান্তের ভাষ্য প্রস্তুত আছে, 
কোনস্থানে সাকারকে ব্রহ্ধরূপে ভাষ্যকার মানয়াছেন, তাহা কাঁবতাকারকে দেখান উচিত 
ছিল। তবে আনন্দলহরী, দেবীসুরেশ্বরী ইত্যাঁদ গঞ্গার স্তর, নমো শঙ্কটাকম্টহারণন 
ভবানণ ইত্যাঁদ অনেক অনেক স্তবকে এবং একখান সত্যপীরের পুস্তককেও শঙুকরাচার্যে 
রচিত কহিয়া সেই সেই দেবতার পৃজকেরা প্রাসদ্ধ করিয়াছেন। এ সকল স্তব, বেদান্তের 
ভাষ্যকার আচার্য্যকৃত ইহাতে প্রমাণ কিছ নাই। প্রধান লোকের নামে আপন আপন 
কাঁবতা বিখ্যাত কাঁরলে চলিত হইবেক, এই মত্ত, আচার্যেযর নামে এই সকল স্তবস্তুতি 
প্রীসদ্ধ কাঁরয়াছেন ; আর যল্যাঁপও তাঁহার কৃত এ সকল হয়, তথাপি হান নাই। যেহেতু, 
ব্লন্মের আরৌোপে জগতের তাবদ্বস্তুকে ব্রহ্ম কাঁরয়া বর্ণন করা যায়। 


সৃষ্টি কারবার জন্য নিরাকার ত্রন্মকে সাকার হইতে হয় কি না ? 


সৃষ্টি কারবার জন্য নিরাকার ব্রক্ষকে সাকার হইতে বা রুূপধারণ কাঁরতে হয়, এই 
কথার উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সষ্ট্যাদ হইয়া থাকে। 
নিরাকার হইতে সম্ট্যাদ কিরূপে হয়, তাহার [সিদ্ধান্ত বেদাল্তে এইরুপ 'লাঁখয়াছেন ;- 

আত্মান চৈবং 'বাঁচত্রাশ্চ হি। ২ অধ্যায়, ১ পাদ, ২৮ সত্র। 

যখন জীবাতমা আকার ধারণ না কাঁরয়াও স্বপ্নে রথ, গজ, নদী, দেশ, আকাশ, 
দেবতা, স্থাবর, জগ্গম, এই সকল সৃষ্টি কাঁরতে পারেন, তখন সর্বব্যাপী সব্বশাল্তমান 
পরব্রহ্ম এই সকল জগৎ ও নানা প্রকার নামর্পের রচনা কাঁরবেন, আশ্চর্য্য কি! 


গুরুবাদ [বিষয়ে রামমোহন রায়ের মত 


কাঁবতাকার তাঁহার 'বিচার্‌ গ্রন্থে গুরমাহাতর্য বর্ণন কাঁরয়াছেন। রামমোহন রায় 
তাঁদ্বষয়ে আপনার বন্তব্য প্রকাশ কারবার জন্য প্রথমে গুরুর প্রণামমল্ত উদ্ধৃত কাঁরতেছেন /- 
নমস্তুভ্যং মহামল্ত্দায়নে শিবরাপিণে। 
রঙ্গজ্ঞানপ্রকাশায়, সংসারদ্ঃখহারণে |। 


৮৪ 


অখন্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। 
তৎপৎ দাঁশতং যেন তস্মে শ্রীগুরবে নমঃ || 


সাক্ষাৎ ?শবস্বরূপ, মহামল্ত্রের দাতা, সংসারদঃখহারক যে তুমি হে গরু! তোমাকে 
ব্রন্মজ্ঞানের প্রকাশের 'নামিত্তে প্রণাম কার। অখণ্ড ব্রন্মের স্বরূপ এবং 'যাঁন চরাচর জগতে 
প্ত হইয়া আছেন, সেই পদকে দেখাইয়াছেন যে গুরু, তাঁহাকে নমস্কার। 
বেদে বালতেছেন,_ 
তাঁদ্বজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সাঁমৎপাঁণঃ শ্রোতিয়ং ব্রহ্মনিষ্ভং। 
শিষ্য পরমতত্ব জানিবার 'নাঁমত্ত বেদজ্ঞ ব্রক্মানত্ঠ গুরুর নিকট যাইবেন। 
অতএব, যে শাস্তানূসারে গুরুকে মান্য কাঁরতে হয়, সেই শাস্ত্ানূসারে গুরুর লক্ষণ 
জানা আবশ্যক। কাঁবতাকারের বিবেচনা কাঁরয়া দেখা উাঁচত যে, গুরু যেমন শাস্তানূসারে 
মান্য হইয়াছেন, সেইরূপ শাস্বেই আছে। 
গুরবো বহঝ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। 
দুলভোহয়ং গুরুদেব শিষ্যসন্তাপরকঃ || 
তন্। 
শিষ্ের বিভ্তাপহারী গুরু অনেক আছেন, কিন্তু ?শষ্যের সন্তাপহরণ করেন যে গুরু, 
তিনি আত দূরলভ। 


সংব্রক্গণ্য শান্ত্রীর সাহত বিচার 


সংব্রন্গণ্য শাস্ত্রীর সাঁহত 'বিচার। “ইহা দেবনাগর অক্ষরে, সংস্কৃত ও 'হান্দি ভাষায় 
এবং বাঙ্গলা অক্ষরে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায়, এই চতুব্বধরূপে মাাদ্রুত হইয়াছিল। 
ইহাতে গ্রন্থকার প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন যে, বেদাধ্যয়নাঁদ না থাকলেও এবং বর্ণাশ্রমাচারাঁদ 
কম্মহাশীন হইলেও লোকের ব্ন্গাবদ্যাতে আঁধকার ও পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে।” 


শূদ্র ও ক্ত্রলোক এবং বেদাধ্যয়নহশীন ব্রাহ্মণের ত্রক্মাবিদ্যার আধকার আছে কি না ? 


সং্রহ্ষণ্য শাস্ত্রী বলেন যে, বেদাধ্যয়ন ব্যাতিরেকে ব্রহ্গীবদ্যা বা রক্ষজ্ঞান হয় না; 
শুদ্বের বেদাধ্যয়ন নাষ্ধ; সতরাং ব্রন্দাবদ্যায় বা ব্রহ্ষজ্ঞানে শূদ্রের আধকার নাই। যে 
সকল ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করেন না, তাঁহারা ব্রাত্য অর্থাৎ অব্রাহ্মণ। শ্রোত ও স্মার্ত কর্ম্ম 
অর্থাৎ যক্ ও বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান না কাঁরলে, বক্গজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। 
রাজা রামমোহন রায়, শাস্বীর সাঁহত বিচারে প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন যে, যাগযজ্ঞাঁদ 
কর্ম ও বর্ণাশ্রমকম্মীবহীন ব্যান্তও ব্রক্গাবদ্যায় আঁধকারী। তান বেদান্তসূত্র হইতে 
ইহার প্রমাণ দিয়াছেন ;- 
অন্তরাচাপিতু তদ্দন্টেঃ। 
আঁপিচ স্মর্যযতে। 
রামমোহন রায় শঙুকরাচার্যেযের ভাষ্যানুসারে এই দুই সূত্রের যে ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন, 
(তাহার সারমর্ম এই ; আঁশ্নহান ব্যান্তি সকল, এবং দ্ব্যাঁদ সম্পীত্তরাহত ব্যান্ত সকল, 
যাহাদের কোন বর্ণাশ্রমকর্মের অনুষ্ঠান নাই, এরূপ অনাশ্রমণ ব্যান্তদের ব্হ্মাবদ্যাতে আঁধকার 
আছে কি না, এই সংশয় উপাস্থত হইলে, আপাততঃ মনে হয় যে, আশ্রমকর্্মহণন ব্যাতি- 
দের রঙ্গাবদ্যাতে আঁধকার নাই। ইত্যাঁদ। এই পূর্র্বপক্ষে বেদব্যাস (সিদ্ধান্ত 
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কাঁরয়াছেন, অনাশ্রমণ ব্যান্তরাও ব্রক্মাবদ্যাতে আঁধকারণ। যেহেতু, রৈরু, বাচরুবা, প্রভৃতি 
আশ্রমকম্মমহান ব্যাস্ত সকলেরই ব্রদ্মজ্ঞান প্রাস্তি হইয়াছে, ইহা বেদে দৌখতোঁছ। সন্বর্ত 
প্রভৃতি বর্ণাশ্রমকম্মহীন ছিলেন ও সব্বদা বিবস্ত্র থাকিতেন, তাঁহাদেরও মহাযোগিত্ব 
ইতিহাসে দেখিতেছি। 


বেদাধয়নাবহীন শর ও স্বীলোকাঁদ যে ন্ষজ্ঞানে আধকারী, বেদ ও স্মৃতিতে 
ইহার অনেক দম্টান্ত পাওয়া যায়। শূদ্রু ও স্রীলোকাঁদগের বেদাধ্যয়নে অনাধকার থাকলেও 
ইতিহাসে, পুরাণ ও আগমাদিতে তাঁহাদের আঁধকার আছে। এই সকল শাস্রে চতুর্বর্ণেরই 
আঁধকার আছে। অতএব, হীতিহাস, প্রাণ ও আগম পাঠ কাঁরয়া গৃহস্থ স্তর, শূদ্র, বহ্- 
বিদ্যা লাভ কাঁরতে পারেন। এইরূপে, রাজা রামমোহন রায় প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, 
শাস্মান,সারে, স্তী শদ্রের জন্য রন্মজ্ঞান ও মাীস্তর পথ উল্মন্ত রাহয়াছে। এইরূপে, 
রামমোহন রায়ের শাস্বব্যাখ্যানূসারে শুদ্র, আগমোতহাসাঁদদ্বারা ব্রহ্গাবদ্যা প্রাপ্ত হইয়া 
্রহ্মনিষ্ঠা হইলে, আশ্রমী গৃহস্থ থাকিয়াও ব্রাহ্গণ্য প্রাপ্ত হইবেন। রামমোহন রায়ের মতে 
প্রণব, উপনিষদাঁদ বেদাভ্যাসও কাঁরতে পাঁরবেন। রক্গানম্ঠব্যান্ত মাত্রেই ব্রাহ্মণ । সৃতরাং 
সহজেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শূদ্র, ব্রক্মানষ্ঠ হইলে, প্রণব, উপানষদাঁদ বেদাভ্যাসও 
কাঁরতে পাঁরবেন। এইরূপ, রামমোহন রায় বর্ণাশ্রমধন্্ম স্বীকার কাঁরয়াও তাহার ভিতর 
দিয়া শূদ্রের সামাজিক ও পরমার্থক উন্নাতর পথ উন্মত্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের 
পক্ষে আর এক পথ বর্ণীশ্রমধন্্মত্যাগ ৷ 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


হিন্দুশাস্ব বিষয়ে জনৈক পাত্রি সাহেবের সহিত বিচার 
জনৈক গ্রাষ্টিয়ান মিসনরির আক্রমণের বিরুদ্ধে 
হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের পক্ষ সমর্থন 
স্রান্গণসেবাঁধ' ও গু 21)08977108] 119592176, প্রকাশ 


খীষ্টধম্মের চচ্চা এবং খশীষ্টয়ানাদগের দাহিত 
খএশহ্টধম্ম বিষয়ে বিচার। € ১৮২০--১৮২৩ সাল ) 


শ্রীরামপুরের জনৈক খ্ঃশম্টিয়ান পাঁদ্র, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, 
প্রাণ, তন্ন প্রভাতি শাস্ত্, এবং যোনভ্রমণ, জন্মান্তরীণ ফলভোগ মতের বিরদ্ধে, 
খুশীম্টয়ানাদগের “সমাচার চান্দ্রিকা' পত্রে, ১৮২১ খ্ডীম্টাব্দের ১৪ই জুলাই একখানি পন্ন 
প্রকাশ করেন। 'সমাচার চীন্দ্রকা'য় প্রকাঁশত হইবার জন্য রামমোহন রায় উহার একাঁট 
উত্তর 'লাখয়া পাঠাইয়া 'দিলেন। কন্তু পান্রকাসম্পাদক তাহা প্রকাশ কারলেন না। 
সৃতরাং রামমোহন রায় '্রাহ্মণসেবাঁধ' নামক পাব্রকা প্রকাশ কারয়া তাহাতে উহার উত্তর 
দিলেন। উহাতে রচঁয়িতার জাতীয়ভাব ও জাতীয় শাস্বের প্রাত বিশেষ অনুরাগ দ্ট 
হয়। এই উত্তরে খ্ডীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি অখন্ডনীয় য্যান্ত ছিল। 

শ্রণীশবপ্রসাদ শম্মা* এই নামে পাত্রকা প্রকাঁশত হইত। বাস্তাঁবক, রামমোহন 
রায়ই উহার প্রকৃত লেখক। 


* রাজা রামমোহন রায় কাঁজ্পত নামে, অথবা তাঁহার কোন কোন বন্ধ্দর নামে 
প.স্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরতে ভালবাসিতেন। তাঁহার নিজের নাম গোপন রাঁখয়া অন্য 
নামে পৃস্তক ও প্রবন্ধ সকল সাধারণের সমক্ষে উপাঁস্থত কারতেন। এ সকল পুস্তক 
ও প্রবন্ধ বাস্তাঁবক যে তাঁহার নিজের [লীখত, তাদ্বষয়ে লেশমা্ সংশয় নাই। প্রসন্ন 
কুমার ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব, শিবপ্রসাদ শম্া ইত্যাদ নামে তাঁহার অনেকগ্যাঁল পৃস্তক 
গ্রকাঁশত হইয়াছল। তাঁহার সঙ্গণ ও শিষ্য পরলোকগত চন্দ্রশেখর দেব মহাশয় এর্প 
কতকগ্যীল পুস্তক সম্বন্ধে, রামমোহন রায়ের গ্রল্থগ্রকাশককে বাঁলয়াছেন যে, অপরের 
নামে প্রকাঁশত হইলেও উহা বাস্তাঁবক রামমোহন রায়ের রাঁচিত। 1110 405৪7 ০ 
৪ 1717000 ইত্যাঁদ নামে যে পুস্তক প্রকাঁশত হইয়াছিল, উহার নীচে চন্দ্রশেখর দেবের 
লাম রহিয়াছে! রামমোহন রায়ের বন্ধূ উইলিয়ম- আড্যাম সাহেব, ১৮২৮ খ্যীম্টাব্দের 
১৮ই জানুয়ারি, উহা কাঁলকাতা হইতে আমোরকার বোম্টান নগরবাসী ডান্তার টকারম্যান 
সাহেবকে পাঠাইয়া দেন। সেই সঙ্গে তান তাঁহাকে যে পন্র লীখয়াছলেন, তাহাতে 
[তাঁন তাঁহাকে বাঁলতেছেন যে, উহা রামমোহন রায়ের রাঁচত এক নূতন পুস্তক। বাব 
চন্দ্রশেখর দেব, রাজার গ্রন্থাবলীর যে তাঁলকা প্রস্তুত কাঁরয়াছলেন, তন্মধ্যে এ সকল 
পৃস্তকের নাম রাহয়াছে, এবং রাজার পুর রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় যে 
কাঁরয়াছলেন, তাহাতেও এ সকল পুস্তকের নাম আছে। সনতরাং এ সকল প.্স্তক 
ও প্রবন্ধ যে রামমোহন রায়ের রাঁচত, তাঁদ্বষয়ে বিন্দুমান্র সংশয় হইতে পারে না। 

এই পান্কা ব্রাহ্মীনক্যাল ম্যাগাঁজন্‌ (3191012171081 118522106) নামে, এক 


৮৭ 


রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতেই ব্রাহ্মাদগের সাহত খ্2ষ্টয়ান পাদ্রাদগের 
বিবাদ চাঁলয়া আঁসয়াছে। পুরাতন “তত্ববোধনী পাত্রকাপ্ম খএ্ধ্টধম্সপ্রচারকাঁদগের সাহত 
তর্বাবতর্ক ও বিবরণ দৌখতে পাওয়া যায়। ভীন্তভাজন দেবেন্্নাথ ঠাকুর 
টু -কতক বিদ্যালয় প্রাতন্ঠার. বৃত্তান্ত, এবং খুনীষ্টিয়ান প্রচারকাঁদগের 
'রাগাতির উরে পু৩3% 5৫885 ৫০০৫2)০8 '$1:00198460, শিরোনামাঁঞ্কত প্রবন্ধ 
এবং উত্ত রুপ অন্যান্য প্রবন্ধ পাঠ কাঁরলে, তৎকালে পাদ্রীদগের সাঁহত বরাদের বিবরণ 
জানিতে পারা যায়। শ্রশয্ন্ত কেশবচন্দ্র সেনের প্রথমাবদ্থায় খপীষ্টয়ান পাঁদ্রাদগের সাঁহত 
ঘোরতর তরযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। 


খুশষ্টধম্স” প্রচারাবষয়ে রাজার একটি আভিপ্রায় 


ন্রাহ্গণসেবাঁধ'তে রাজা রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, ইংরেজেরা এদেশ আঁধকার 
কাঁরলে প্রথম .তিংশ বৎসর "কাহারও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তৎপরে তাঁহারা 
হিন্দ ও মুসলমানাদগকে ধম্মচ্যত কারবার জন্য চেষ্টা কারতে লাগিলেন 

রাজা বলিতেছেন যে, ইংরেজেরা প্রথম ব্রিংশং ঘংসর কাহারও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ 
করেন নাই। কেবল বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, এমন নহে, এদেশে পাদ্রগণ যে দেশীয় 
লোকের ধম্মের বিরুদ্ধে কথা বলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা ভাল বাসিতেন না। গবর্ণমেন্ট 
আশঙ্কা কাঁরতেন, পাছে উত্তরূপ ধম্মপ্রচারদ্বারা প্রজারা [িদেশশয় রাজশাসনের প্রাত 
অসন্তুষ্ট ও বিরন্ত হয়। এমন কি, এইজন্য একবার একজন পাঁদ্র সাহেবকে গবর্ণমেন্টের 
আদেশে, ভারতবর্ষ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া ইংলশ্ডে প্রত্যাবর্তন কাঁরতে হইয়াছল। 

রাজা বাঁলতেছেন যে, ইংরেজেরা এদেশ আঁধকার কাঁরয়া 'ন্রংশৎ বংসরের পর, 
এদেশীয় লোককে খয্রশীষ্টয়ান কারবার উদ্দেশে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করেন। 
প্রথম ক্ষদুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকপ্রচার। উহা হিন্দুদেবতা ও খাঁষাঁদগের কুৎসা, এবং মূসলমান 
ধর্মের নিন্দাতে পাঁরপূর্ণ। দ্বিতীয়, রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার ধর্মের উৎকর্ষ 
এবং অন্যের ধন্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ দান। তৃতীয়, সামান্য দুঃখী লোককে 
চাকুরী দয়া এবং প্রাতপালন কারবার লোভ দেখাইয়া খুশীষ্টয়ান করা। এই তন উপায় 
সম্বন্ধে রাজা বাঁলতেছেন যে, নিন্দা ও 'তরস্কারদ্বারা অথবা লোভ দেখাইয়া ধর্মপ্রচার 
করা কখনই যান্ত ও বিচারসঞ্গত নহে। আপনার ধর্ম্ম যে সত্য, এবং অন্যের ধর্ম যে 
'মথ্যা, ইহা বিচারবলে সংস্থাপন করাই ধর্্মপ্রচার কারবার যান্তযুত্ত প্রণালী । এই 
প্রকারে, এক ধর্ম হইতে অন্য ধর্মে লোককে লইয়া গেলে কোন দোষ হয় না। 

বিজ্ঞ ও ধার্মিক লোক, দ্‌ব্্বল ব্যান্তুর মনঃপাীড়া দিতে সব্বদা সত্কুচিত হন। 
1বশেষতঃ যাঁদ সেই দূ্‌ব্বল ব্যাস্ত তাঁহাদের অধীন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা 'বশেষ 
সাবধান হন, পাছে সে মনের কল্ট পায়। বাত্গালশ প্রজা দব্বল, দীন ও ভয়ার্ত। 
ইংরেজের নামমান্রে ভীত হয়। তাহাদের ধম্মের উপর দৌরাতম্য করা, ক লোকতঃ কি 
ধম্মতঃ কখনই প্রশংসনীয় নহে। যাঁদ খ্এশীষ্টয়ান প্রচারকগণ, তর্ক ও পারস্য প্রভৃতি 
দেশে গমন কাঁরয়া এরুপ ধম্মোপদেশ ও পুস্তক বিতরণ করেন, তাহা হইলে অবশ্য 





পৃঙ্ঠায় বাঙ্গালা ও অপর পজ্গ্য় তাহার ইংরেজী অন্বাদ সাঁহত প্রকাশিত হইত। 
সব্্বশম্ধ দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্ল্ত প্রকাশ হইয়াঁছল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রামমোহন 
রায়ের বর্তমান পুস্তক প্রকাশক ' বাগগালায় 'িতনখাঁন ও ইংরেজ ভাষায় চাঁরখানর 
আঁধক সংগ্রহ কাঁরতে পারেন নাই। 


৮৮ 


বলিব যে, তাঁহারা নিভ'য়ে ধর্মপ্রচার কাঁরতেছেন ; তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের 
আচারের দস্টান্তানসরণ কাঁরতেছেন। কিন্তু রাজশীস্তর সাহায্য লইয়া দূর্বল প্রজার 
উপরে এরূপ দৌরাতন্য করা. একান্ত নিন্দনীয়। 

রাজা রামমোহন রায়ের কথা পাঁরজ্কাররুপে বুঝবার জন্য 'খুশস্টধর্্মপ্রচার 
সম্বন্ধাঁয় একাট ঘটনার বিষয় আলোচনা করা যাউক। কেবল ইংরেঁজের আঁধকৃত দেশে 
কেন, ইংরেজের অনাঁধকৃত দেশেও তাঁহারা রাজশান্তর সাহায্য লইয়া ধর্মপ্রচার করেন। 
খন্ীন্টয়ান প্রচারকগণ চীমদেশে বা প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত কোন কোন দ্বীপে 
গিয়া ধম্মপ্রচার আরম্ভ কাঁরলেন। সেই সকল দেশবাসীঁদিগের উপাস্য দেবতার প্রাত 
গালিবর্ষণ কাঁরতে লাগলেন। তাহাতে দেশবাসী আঁশাক্ষত লোক ক্োধান্ধ হইয়া খ:শীস্টিয়ান- 
দগের মধ্যে হত্যাকান্ড উপস্থিত কারল। তৎক্ষণাৎ খুশীষ্টয়ান প্রচারকগণ বৃটিশ- 
গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ কাঁরলেন যে, শীঘ্র তথায় সৈন্যপ্রেরণ করা হয় ইর্ত্যাদ। এস্থলে 
সোনিকপরুবাঁদগের সাহায্য লইয়া ধর্্মপ্রচার করা হইল। রাজা এইরূপ প্রচারকে দৌরাত্ম্য 
বলেন। রাজা বলেন যে, খ্যাঁন্টের শিষ্যরা যে সকল দেশে ধর্মপ্রচার কাঁরয়াছিলেন, সে 
সকল দেশে তাঁহাদের কোন আঁধকার ও ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা কোন প্রকার রাজশান্তর 
সাহায্য না লইয়া ধর্মপ্রচার এবং নিভয়ে ধম্মের জন্য প্রাণ্ণীবসঙ্জন কাঁরয়াছেন। 

রাজা বাঁলতেছেন যে, যাঁদ কোন প্রবল জাতি, কোন দূর্বল জাতিকে আক্রমণ কারয়া 
উৎকৃষ্টই হউক, বা নিকৃম্টই হউক, তাঁহারা সেই দবব্্বল, অধীনস্থ জাতির ধর্ম ও আচার 
ব্যবহারের প্রাতি অবন্তাপ্রকাশ ও উপহাস কাঁরয়া থাকেন। হাতিবৃত্তে ইহার অনেক দন্টাল্ত 
দৌখতে পাওয়া যায়। 'ননরীশ্বরবাদী ও িংম্র পশুতুল্য চত্গে সাহার সেনাপাঁতরা 
ভারতবর্ষের পাশ্চমাংশ গ্রাস কাঁরয়াঁছল। তাহারা এদেশবাসীদের ঈশ্বরানিষ্তঠা ও পরলোক 
[িবম্বাসের কথা শাঁনয়া উপহাস কাঁরত। অত্যাচারী মগের প্রায় কোন ধম্মই ছিল না। 
তাহারা পূর্ব অণ্ল আক্রমণ করিয়া হিন্দুর ধর্মে ব্যাঘাত উপাঁস্থত কারিত। একেশ্বরবাদী 
য়শহৃদশীরা, পৌন্তীলক গ্রীক্‌ ও রোমীয়াদগের প্রজা ছিলেন। য়ীহন্দীঁদগের ধর্ম ও 
আচার ব্যবহার লইয়া গ্রক্‌ ও রোমীয়গণ উপহাস কাঁরতেন। 

জাতশয় পরাধীনতার কারণাবিষয়ে রাজার একটি আঁতগপ্রায় 


তৎপরে রাজা রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, প্রায় নয়শত বংসর হইতে আমরা দূর্বল 
ও পরাধীন জাত বাঁলয়া জগতের নিকট তিরস্কৃত হইয়া রাঁহয়াছি। ইহার প্রথম কারণ 
জাঁতিভেদ। দ্বিতীয় কারণ, 'হন্দুজাতির ধাীরতা, কোমলতা এবং হিন্দুধন্মের বিশেষ 
শক্ষাগ্ণে জীবহত্যায় অপ্রবাত্ত। মোক্ষমূলর তাঁহার 'সাইকোলাঁজক্যাল 'রালজন' নামক 
গ্রন্থে আক্ষেপ কাঁরয়া 'লাখয়াছেন যে, 'হন্দুরা বিদেশীয়জাতর অধীন হওয়াতে তাঁহাদের 
পাহন্দদের) আধ্যাঁতমক 'ভীত্তর উপরে জীবনসংগঠন কারবার প্রণালী, আকাঁস্মক বাহ্য- 
শান্তির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। মোক্ষমূলর বাঁলয়াছেন যে, হিংসাবিমুখতাই 
1হন্দুদগের রাজনোতিক দূর্ভাগ্যের প্রধান কারণ। 

রাজা রামমোহন রায় তাঁহার একখানি রাজনোতিক গ্রল্থে বাঁলয়াছেন যে, ভারতবর্ষ 
বহুসংখ্যক ক্ষূদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভন্ত ছিল। অনেক সময় এক রাজ্যের সাহত আর এক রাজ্যের 
যুদ্ধ উপাস্থত হইত; সৃতরাং জাতিসাধারণ রাজনোৌতিক একতা জাঁল্মতে পারে নাই। 
এতাঁক্ভন্ন, বহ্‌সংখ্যক জাতি ও বহুসংখ্যক 'বাভন্ন ধর্্মসম্প্রদায়ে বিভন্ত হইয়া দেশবাঁসগণ 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাঁহাদের রাজনৌতক অবনাঁত সংঘাঁটত হইয়াছে। জাঁতভেদ ও 


৮৯ 


সগ্প্ুদাক়িভেদ যে, আমাদের জাতীয় অনৈক্োর প্রধান কারণ, ইহা প্রত্যেক চিন্তাশশল ব্যাস্ত 


ন্রাঙ্গপপাণ্ডিতাঁদগের বিষয়ে রাজার একটি কথা 


পাঁদ্র সাহেবাদগের সাঁহত ধম্মাবচারে প্রবৃত্ত হইবার পূৃব্ৰে, তাঁহাঁদগকে রাজা 
অননষগ্গন্রমে ব্রাহ্মণপশ্ডিতাঁদগের বিষয়ে বাঁলতেছেন ;_ “রাহ্গণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস 
শাকাঁদভোজন ও ভিক্ষোপজাীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন, 
যেহেতু, সত্য ও ধর্ম সব্ব্দা এব, অধিকার, উচ্চপদবী ও বৃহৎ অদ্রালকাকে আশ্রয় 
করিয়া থাকেন, এমত নিয়ম নহে ।” 

তৎপরে, ষড়দর্শন ও পুরাণাঁদি শাস্তের প্রাত পাঁদ্র সাহেব যে সকল দোষারোপ করেন, 
রাজা তাহা খন্ড বিখন্ড কাঁরয়া 'দিয়াছেন। 


বেদান্তদর্শন 
পরমে্বর ও মায়ার লমান প্রাধান্য কি না ? 
বেদান্তদর্শনের প্রাতি পাদ্র সাহেব এই দোষারোপ করেন যে, উহাতে পরমেশ্বর 


ও মায়ার সমান নিত্যতা ও প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। রাজা এই আপীত্তর উতরে 
বাঁলিতেছেন ষে, মায়া ঈশবরের শীল্ত। কি খ্শীষ্টয়ান, ক মুসলমান, ?ি বৈদাঁন্তিক, 
যে কোন ধর্মাবলম্বী ব্যান্ত হউন না কেন, যান পরমেশবরকে অনাঁদ বাঁলয়া বিশ্বাস 
করেন, তান সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অবশ্য বিশ্বাস করেন যে. তাঁহার স্বরপলক্ষণ 
সকলও অনাঁদ। অনাঁদ পরমে*বরের সান্টিশান্ত মায়া বাঁলয়া উত্ত হইয়াছে; সুতরাং 
বেদান্ত ইহাকে অনাদি বলিতেছেন। বেদান্তশাস্ত্র বাঁলতেছেন যে, মায়ার স্বতন্ত্র সন্তা 
নাই। ইহা পরমেশবরের শাল্ত। মায়ার কার্যযদ্বারা মায়াকে জানা যায়। যেমন, আশ্ন 
হইতে দাহিকাশান্তর স্বতন্ত্র সত্তা নাই; দাহিকাশীন্তর কার্য্যদ্বারাই উহা জানা যায়। 
সেইরুপ, পরুমে*বর হইতে মায়াশান্তর স্বতন্ত্র সত্তা নাই; মায়ার কার্যযদ্বারাই উহাকে 
হইলে উহা কেবল বেদান্তের দোষ নহে, প্রচালত সকল ধম্মই এ দোষে দোষী । ইহা 
ভিন্ন বেদান্তদর্শনে, কি অন্য মতে, গুণ অপেক্ষা গুণাধার পদার্থের শ্রেন্ঠতা সকলেই 
স্বীকার করেন। বেদান্তদর্শন, ব্রহ্ম ও মায়া উভয়ের সমান প্রাধান্য কখনই স্বীকার 
করেন না। মায়া, পরমাতনার উপরে কার্য করে, রামমোহন রায় একথা স্বীকার করেন 
নাই। মায়া তাঁহারই শান্ত, তাঁহারই 'রয়া। তিনি যেমন তাঁহার দয়াগুণে জীবের 
কল্যাণ করেন, সেইরূপ, তাঁহার শান্ত বা মায়াদ্বারা সান্ট, 'স্থাত, প্রলয় করেন। 


ব্লক্ষ ও জশীব যখন এক, তখন জশীব একাকী কেন কর্মফল ভোগ করে ? 


বেদান্তদর্শনের বিরদ্ধে পাঁদ্রসাহেব এই দ্বিতীয় আপাত্ত করেন যে, বেদান্তমতে 
জীবাতনা ও পরমাত্যা এক। বেদান্তে অদ্বৈতবাদ সমার্থত হইয়াছে। জীব এবং বন্ধ 
যখন এক, তখন একা জাঁব কেনু কম্মফল ভোগ করিবে? পরমাতমার কম্মফল ভোগ 
অবশ্য স্বীকার কাঁরতে হইবে । রামমোহন রায় ইহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার সার- 
মর্ম এই ;_ যেমন, অনেকগাঁল সরাতে জল রাখলে, এক সূর্যের অনেক প্রাতীবন্ব দেখা 
যায়, সেইরূপ, চৈতন্যস্বর্প পরমাতনা জড়স্বরূপ নানা প্রপণ্ে প্রাতাবাম্বত হইয়াছেন। 


৯০ 


সরার জল কম্পিত হইলে প্রাতবিম্ব কম্পিত বাঁলয়া অনুভূত হয়, কিন্তু জলের কম্পনে 

সূ্ধ্য কম্পিত হন না;-সেইপ্রকার, জীব সকল, চৈতন্যস্বরূপ 'পরমাত্মার প্রাতাবদ্ব 

বাঁলয়া জীবের হতাহত বোধ পরমেশ্বরকে স্পর্শ করেন না। জলের নিম্মলতা বশতঃ 

কোন কোন প্রাতাবম্ব স্বচ্ছ দষ্ট হয়, ও জলের মালনতা জন্য কোন কোন প্রাতাবম্ব 

মলিন হয়। সেইরূপ প্রপণ্ময় শরীরে হীন্দ্িয়াদর স্ফূর্তির দ্বারা কোন কোন জাবের 

দার আর ইীন্দ্রিয়াদর মাঁলনতা জন্য কোন কোন জীবের স্ফূর্তিত 
হয়। 


জগৎ ভ্রান্তিমান্ত, এ কথার অর্থ কি ? 


মায়া কিঃ মায়ার অর্থ কিঃ এ িষরে রাজা বিশেষ করিয়া বাঁলতেছেন যে, মায়া 
ম্খ্যরুপে পরমে*বরের জগৎংকারণশান্ত। গোৌণরুপে মায়া এ শান্তর কার্য; অর্থাৎ 
জগৎং। এই জগৎ ভ্রান্তিমান্র। এ কথার অর্থ কি ? বেদান্তদর্শন দুটি দক্টান্ত দিয়া জগৎকে ভ্রম 


বালয়া বুঝাইতেছেন। প্রথম, রজ্জুতে সপ্পভ্রম। দ্বিতীয়, স্বপ্ন। প্রথম দণ্টান্তের 
অর্থ এই যে, ভ্রমাত়ক সর্পের ন্যায়, জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যেমন রজ্জু ভিন্ন, 


ভ্রমাতমক সর্পের স্বতন্ম্ আস্তত্ব নাই; এ সর্পভ্রম রজ্জুকে অবলম্বন কাঁরয়াই সম্ভব 
হয়, সেইরূপ, পরমে*্বরকে অবলম্বন কাঁরয়াই এই জগতের সত্তার জ্ঞান সম্ভব হইতেছে। 
জগৎকে স্বপ্ন বলার তাৎপর্য কিঃ স্বপ্নদ্স্ট পদার্থ সকল, যেমন জাবের সত্তার অধনন। 
সেইরূপ, এই জগৎ পরমেশবরের সত্তার অধীন। জগৎ অসত্য, এ কথার অর্থ কঃ কেবল 
এক পরমে*বরেরই যথার্থ সত্তা, পারমার্থক সন্তা। সকল পদার্থই তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্‌। 
রহ্গাতীরন্ত সত্তা সম্ভব নহে। সুতরাং ব্রহ্মীভন্ন সকলই অসত্য । 


ন্যায়দর্শন 


পরমে*বরের ইচ্ছা নিত্য, তবে প্থক্‌ পৃথক কালে কেমন করিয়া পদার্থ সকল 
উৎপন্ন হয় ? 


পাঁদ্র সাহেব ন্যায়দর্শনের বরুদ্ধে এই এক আপীত্ত উপাঁস্থত করেন যে, ন্যায়- 
শাস্তের মতে পরমেশ্বর 'নত্য ইচ্ছাবাঁশস্ট। কন্তু জগতের পদার্থ সকল পৃথক 
পৃথক্‌ কালে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে ? 

রামমোহন রায় এই আপাঁত্তর উত্তরে বাঁলতেছেন যে, পরমেশ্বর কালাতীত। পদাথ 
সকল কালাধীন। যে কালে যে বস্তুর উপাত্ত, সেইকালে সেই বস্তু, পরমেশ্বরের 'নত্য 
ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাতে তাঁহার ইচ্ছার 'নত্যতা বিষয়ে কোন আপাঁন্ত হইতে 
পারে না। অর্থাৎ যে পদার্থ যখনই কেন উৎপল হউক না, তাহার উৎপাঁত্ত পরমে*বরের 
অনাঁদিঅনন্তকালস্থায়শ ইচ্ছা হইতেই হয়। 


আকাশ ও কালাঁদ কেমন করিয়া পরমে্বরের ন্যায় নিত্য হইতে পারে ? 


ন্যায়শাস্তান্সারে দিক্‌, কাল, আকাশ, পরমাণু প্রভাত নিত্য। পাঁদ্র সাহেব 
এ মতে আপাঁত্ত করেন। তান বলেন, পরমেশ্বর ভিন্ন, আর কেহ নিত্য হইতে পারে না। 
রামমোহন রায় এ আপাঁত্তর এইরূপ উত্তর কারতেছেন। প্রথম, দিক, কাল, আকাশ 
নাই, অথচ কোন পদার্থ আছে, ইহা মনে ভাবতে পারা যায় না। দ্বিতীয়, দিক্‌, কাল. 
আকাশের অভাব স্বীকার কারলে, কোন বস্তুরই প্রমাণ হইতে পারে না। তৃতীয়, নিত্যত্ব 


৪১৯ 


ঈদবরেও মেমন। কাল্গেও সেইর্প্। চতুর্থ, নিত্যত্ব জ্ঞান, কালজ্ঞানের সাপেক্ষ । রামমোহন 
রায় বাঁলতেছেন যে, ঈশ্বরকে খ্্ষ্টিয়ানেরা ও নৈয়ায়িকেরা উভঞক্জই নিত্য বলেন ; অর্থাৎ 
তান সমৃদায় কাল ব্যাঁপয়়া আছেন। যাঁদ কাল 'নত্য না হয়, ঈশ্বর নিত্য হইতে পারেন 
না। নিত্য শব্দের অর্থ এই যে, যাহার আঁদ নাই ও অন্ত নাই। ঈশ্বর এবং কাল 
উভয়ের পক্ষেই এই অর্থ। ঈশ্বরের নিত্যত্বজ্ঞান, কালজ্ঞানের সাপেক্ষ । 

পরমাণ্ সম্বন্ধে রাজা যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার সারমন্ম এই ; ক্রিয়া ও গুণের 
সাহত কর্তার সম্ব্ধকে সমবায় বলে। সেই জম্বন্ধে জগৎকর্তা ঈশ্বরে জগতকর্ত্ত্ব 
রাহয়াছে। কর্ত্ত্ব না থাকিলে কর্তা শব্দ প্রয়োগ হয় না। ইহা সকল মতাসদ্ধ। 
প্রত্ক্ষাসদ্ধ এই জগতের আত সূক্ষমতম, অবয়ব, ইহার সমবায়ী কারণ। তাহার নাশ 
অসম্ভব। পাথব্যাঁদর সক্ষমতম ভাগকে পরমাণ বলে। অবয়বরহিত পরমে*বরকে 
অথবা অভাবকে জগতের বা পরমাণুর সমবায়ী কারণ বলা যাইতে পারে না। অতএব, 
পরমাণন্‌ জন্য হইতে পারে না। পরমাণু সকল, ঈশবরেচ্ছায়, পৃথক পৃথক দেশে, পৃথক- 
পৃথক কালে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ আকারে, একত্র হইয়া নানা সৃম্টি হইতেছে। প্রত্যক্ষ দেখতেছি 
যে, জ্ঞানাবাশিম্ট কর্তা, দ্রব্যসংযোগে কার্য্য সম্পন্ন কারতেছেন। সকল মতেই পরমে*বরকে 
জ্ঞানময় জগৎকর্তা বাঁলয়া স্বীকার করা হয়। অতএব, পরমাণ্, কাল ও আকাশের 
সহযোগে তাঁহার সৃষ্টি কার্যয চলিতেছে। 


জশীবের ন্যায় জড়ের সাহায্যে ঈশ্বর, কার্যয করেন বাঁললে, ঈশ্বর ও জশীব, 
বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর হয় কি না ? 


পাঁদ্রসাহেব ন্যায়শাস্বের মতে আর একাঁট এই দোষ 'দয়াছিলেন যে, জীব যেমন 
জড়ের সাহায্যে দ্রব্য সকল প্রস্তুত 'কারতেছে, সেইরূপ, যাঁদ এমন বলা হয়, পরমে*বরও 
বাঁলতে হয়; কেননা উভয়ের কমর্যাই এক প্রকার। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কেবল এই যে, 
একজন বড় ঈশ্বর, আর একজন ছোট ঈমবর। 

রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বাঁলতেছেন যে, বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর বলা যাইতে 
পারে না। কেননা পরমেশ্বর নিখিল ব্রক্গান্ডের কারণ ; এবং তিনি স্বতন্ত্র কর্তা। 
জীবের কর্ত্তত্ব কিপ্ৎমান্র, তাহাও আবার ঈমশ্বরাধীন। ঈশ্বরের সঙ্গে কিং সাদৃশ্য 
থাকলেই ঈশ্বরত্ব হয় না। “শমসনার মহাশয়েরা এবং আমরা, ঈশ্বরকে ইচ্ছাবাঁশ্ট, দয়া- 
বাঁশিষ্ট কাঁহ॥। জাবকেও দয়ালু ও ইচ্ছাবাঁশম্ট কাঁহয়া থাঁক; ইহার দ্বারা জীব ও 
ঈশবরকে, কি 'িসনাঁর মহাশয়েরা কি আমরা, কেহ বড় ঈশবর ছোট ঈশ্বর স্বীকার 
কার না।» 


পরমাপবাদ ও মায়াবাদের সমন্বয় কি ? 


এস্থলে পাঠকদের মনে একটি সংশয়ের উদয় হইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় 
বেদান্তসম্মত মায়াবাদ স্বীকার কারয়াছেন, এবং তাহার ব্যাখ্যা কারয়াছেন। অথচ তিনি 
ন্যায়শাস্ত্ের জগৎসমবায়কারণ সক্ষনপরমাণ্‌ উড়াইয়া দিতেছেন না। এই উভয় মতের 
কির্প সমন্বয় হইতে পারে ? বেদান্তমতে সকলই মায়ার কার্য; রজ্জুতে সর্পন্রম 
তুল্য। আর, ন্যায়শাস্লানূসারে পরমাণু প্রভূতি অনাদি। এই উভয় মতের সামঞ্জস্য 


কহ 


কোথায়? রাজা যেরুপে বেদান্তমত ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন, তাহাতে এই আপাতপ্রতশয়মান্‌ 
[বিপরীত মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য সহজেই বুঝা যায়। 

রঘুনাথ শিরোমাঁ প্রভাত নৈয়ায়িকাশরোমশিগণ স্বাঁকার কাঁরয়াছেন যে, আকাশ, 
'দক্‌, কাল প্রভাতির ঈশ্বরাতারিন্ত সত্তা নাই। সুতরাং বেদাল্তানুসারে ঈশ্বরের নিত্যত 
ও দিবভূত্ব এবং জগতের আনত্যতা ও মূর্ত, এই দুয়ের সম্বন্দ্বারা দিক্‌ কাল প্রভ-তির 
সত্তা সম্ভব হইতেছে। পরমাণু সম্বন্ধেও সেইরূপ মনে কাঁরতে হইবে। জগতের 
সমবায়কারণ সূক্ষরতম পরমাণ্য, বেদান্তমতে মায়াশান্ত বালিয়া আভাঁহত। সুতরাং 
1স্থর হইল যে, জগতের সমবাঁয়কারণ পরমাণুও ঈশ্বরাতীরন্ত নহে। 


মশমাংসাদর্শন 
কম্মফল কেমন করিয়া ঈশবর হইতে পারে 2 


পাঁদ্রসাহেব মীমাংসামতে এই দোষ 'দিতেছেন যে, মীমাংসাশাম্তান্সারে সংস্কৃত- 
শব্দরাঁচতমন্ত্র, এবং নানাবিধ দ্রব্সহযোগে সেই মল্তাতক যজ্ঞ হইতে যে আশ্চর্যযর্প ফল 
উৎপন্ন হয়, তাহাই ঈশ্বর। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্যের মধ্যে নানা ভাষা ও নানা 
শাস্ত। ভাষা ও দ্রব্য মন্ষ্যের অধীন। তাহার অধীন কম্মফল। সেই কর্মফলকে 
মীমাংসাশাস্ত্র কিরূপে ঈশ্বর বলেনঃ মামাংসাশাস্ত্রানূুসারে ঈশ্বর কর্্মর্পী ও এক; 
[কন্তু কর্ম নানা; সুতরাং য্যান্ত অনূসারে ঈশ্বর নানা হইয়া পড়েন। তবে মীমাংসা 
শাস্তানুসারে ঈশ্বরের একত্ব কিরূপে রক্ষা পায়ঃ বিশেষতঃ যে সকল দেশে সংস্কৃত শব্দে 
কর্ম হয় না, সে সকল কি নরীশ্বর দেশ ? 

রাজা রামমোহন রায় এই সকল আপাঁত্তর উত্তরে বাঁলতেছেন যে, পাদ্র সাহেবের 
পূর্বাপর বাক্যের এঁক্য নাই। পাঁদ্রসাহেব একবার বলিলেন যে, ঈশ্বর কম্মফল, আবার 
বাঁলতেছেন যে, ঈশ্বর কর্ম। এই দুই কথা পরস্পর মিলে না। যাহা হউক, পাদ্র- 
সাহেবের আপাঁন্তর উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, মীমাংসক দুই প্রকার। যাহারা 
কেবল কর্ম পর্যন্ত মানেন, তাঁহারা এক প্রকার নাস্তক। কিন্তু আর এক প্রকার 
মীমাংসক আছেন,.যাঁহারা কর্মফলভোগ এবং ঈশ্বর উভয়ই স্বীকার করেন। এই দ্বিতীয় 
শ্রেণীর মমাংসকেরা বলেন যে, যে মনূষ্য সৎকর্ম করে, সে উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়, যে মন্দ 
কর্ম করে, সে মন্দ ফল ভোগ করে। পরমে*বর 'নীর্লপ্তভাবে কর্ম্মানুসারে ফলাবধান 
করেন। এরুপ না মানলে ঈশ্বরে বৈষম্যদোষ উপাঁস্থত হয়। যাঁদ এমন বলা যায় যে, 
ঈশবর কাহাকেও আপনার আরাধনাতে ও সৎকর্ম প্রবৃত্ত দয়া সুখ দেন, এবং কাহাকেও 
বা আপনার প্রীত উদাসশন কাঁরয়া ও অসংকর্মে প্রবৃত্তি দিয়া দুঃখ দেন, তাহা হইলে, 
ঈ*্বরেতে বৈষম্যদোষ উপস্থিত হয়। 

খ:শীষ্টয়ানাদগের মধ্যে একি বিশেষ মত আছে যে, পরমেশ্বর নিজ ইচ্ছায় কাহাকেও 
ধম্মে মাত দিয়া অনন্ত মান্তসুখ দান করেন, এবং কাহাকেও বা পাপপথে মাত দিয়া 
পাঁরশেষে অনন্ত দুখ প্রদান করেন। এ মতে বৈষম্যদোষ হয়। সং ও অসং উভয়ই 
ঈশ্বরের সমান কার্য হইয়া যায়। সেন্ট পল এই মতে বিশ্বাস কারতেন। জন্‌ 
কল্বভনের অনুগামগণ এই মত সমর্থন কাঁরয়া থাকেন। বোধ হয়, কলভন্প্রচারিত 
মতের প্রাত লক্ষ্য রাঁখয়া রাজা রামমোহন রায় পাদ্রসাহেবের কথার উত্তর 'দয়াছেন। 
রাজা দেখাইয়াছেন যে, এই সকল খএ্ীষ্টয়ান মত অপেক্ষা 'হন্দুশাস্মের কর্ম্মফলের 
মত শ্রেষ্ঠ। 


৯৩ 


পাতগজলদশন 
মীমাংসামতে যে আপাত, পাতঞজলমতেও দেই আপাতত খাটে কি না ? 


পাদ্রসাহেব পাতঞ্জলমত সম্বন্ধে বাঁলয়াছেন যে, উন্ত শাস্তে যোগসাধন কর্ম্ম ; 
সুতরাং পাতঞ্জলমত, আর মামাংসামত একই । মীমাংসামতে কর্ম; পাতঞ্জলমতে ' যোগ, 
অর্থা যোগর্‌প কর্্ম। সেইজন্য, পাঁদ্রসাহেব পাতঞ্জলমতকে মীমাংসামতের অন্তর্গত 
বাঁলিতেছেন। সূতরাং তাঁহার মতানুসারে, মীমাংসামতের বিরুদ্ধে যে সকল আপাত্ত হইতে 
পারে, তাহা পাতঞ্জলমতেও অবশ্য খাটে। 

রাজা রামমোহন রায় এই সকল কথার উত্তরে বাঁলতেছেন যে, পাতঞ্জলমতে যোগ- 
সাধনদ্বারা সব্্ব দুঃখ নিবারণ হইয়া মদান্ত হয়। উত্ত মতানুসারে, ঈশ্বর নিদ্দোষ, 
অতাীন্দ্রয়, চৈতন্যস্বরূপ ও সব্বাধ্যক্ষ। মীমাংসামতে কম্মদ্বারা ভোগ হয়, পাতঞ্জল- 
মতে যোগসাধনদ্বারা মাযান্ত। একাঁট সকাম কর্্মমার্গগ আর একটি র্ক্গযোগ বা অধ্যাতম- 
যোগমার্গ। সৃতরাং পাতঞ্জলকে মীমাংসামতে ভ্যন্ত করা, কখন হান্তীসদ্ধ হইতে পারে না। 


সাংখ্যদর্শন 
প্রকৃতি ও প্যরূঘমতে ত্রন্দের একত্ব রাক্ষত হয় কিনা ? 


পাঁদ্রসাহেব সাংখ্যমতে এই দোষ দেন যে, উত্ত মতে প্রকৃত ও পুরুষ চনকাঁদলের 
ন্যায়। পুরুষেরই প্রাধান্য। তান অরুপী বক্ষ; সূতরাং এই মতে ঈশ্বরের একত্ব 
রক্ষিত হয় না। ইহাতে ঈশ্বরের দৈবতভাব। রামমোহন রায় এই আপ্পাত্তর উত্তরে 
বাঁলতেছেন যে, অদৃশ্য ব্যাপক প্রকৃতি, কার্যোৎপাত্ত বিষয়ে ও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহে, 
চৈতন্যের অধীন। অতএব চৈতন্যেরই প্রাধান্য । সৃতরাং চৈতন্যই কেবল ব্রন্দ। এ- 
[বিষয়ে সাংখ্যমতেও দ্বতবাদ কি সাকারবাদ নাই। তবে, অনাতমাপদার্থ সম্বন্ধে বেদান্ত 
ও সাংখ্যে মতভেদ আছে। বেদ্টান্তদর্শনানূসারে অনাতনপদার্থের বাস্তব বা পারমার্থিক 
সত্তা নাই। উহা ঈশ্বরের মায়া। সাংখ্যমতানুসারে, অনাতনপদার্থের বাস্তব সত্তা আছে; 


উহাই প্রকীতি। 
পরাণ ও তল্্ 
পরাণ ও তন্ত্রাদ শাচ্ত্রে সাকার উপাসনার উপদেশ আছে কেন 2 


পাঁদ্রসাহেব তন্তাদ শাস্ত্রের এই দোষোলেখ করেন যে, ৫১) এ সকল শাস্তানসারে 
ঈ*বরের নানাবিধ রূপ ও ধাম স্বীকার কাঁরয়া তাঁহার উপাসনা কারতে হয়; (২) গুরু 
করণে ও গুরুবাক্যে ব*বাস আবশ্যক; (৩) সাকার ঈশ্বরকে স্ত্পাভ্রীবাঁশষ্ট, 'বিষয়- 
ভোগশ ও হীন্দ্রিয়গ্রামবাসী বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতে হয়। পুরাণতন্ত্রাদর মতে, িষয়ভোগন 
নানা ঈশ্বর। কিন্তু নামর্পাঁবাশস্টের বিভত্ব কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। পুরাণাদি 
শাস্তান্সারে ঈশ্বর নামর্পাবাশিষ্ট। প্রপণ চক্ষুওদ্বারা জীব তাঁহাকে দৌখতে পায় না। 
তাঁহার নামরূপ ক প্রকারে মানিতে পারি 2 

রাজা রামমোহন রায় ইহার. উত্তরে বাঁলয়াছেন যে, পৃরাণাঁদ শাস্ত্র, বেদান্তানূসারে 
ঈশ্বরকে অতীন্দ্য় ও নিরাকার বলেন। তবে, যে সকল মন্দবুদ্ধ লোক নিরাকার 
পরমে*্বরকে অবলম্বন কাঁরতে অসমর্থ, তাহাঁদগকে ধম্মহশনতা এবং দজ্কর্্ম হইতে 
রক্ষা কারবার জন্য, ঈশ্বরকে মন:ষ্যের ন্যায় আকারাবাঁশষ্ট বাঁলয়া বর্ণন কারয়াছেন। এই 


০ 


সকল ক্পিত দেবতাঁদিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ হইলে, এবং ধম্মাবষয়ে যর ও শাস্মাভ্যান 
করিলে, ক্রমে যথার্থ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা থাকে। 
“নার্ত্বশেষং পরংরহ্ম সাক্ষাৎ কর্তবমন+*বরাঃ। 
যে মন্দাস্তেহনুজ্পকন্তে সাঁবশেষানর্পণৈঃ। 
মান্ড্ক্ভাষ্যধৃত বচন। 
“চল্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নি্কলস্যাশরণীরণঃ। 
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণোর্পকল্পনা || 
স্মার্তধৃত ঘমদাগনবচন। 
“এবং গুণানুসারেণ রূপাঁণ 'বাবধান চ। 
কঁ্পিতাঁন হিতার্থায় ভন্তানামল্পমেধসাং 11৮ 
মহানব্বাণ তন্ব। 


[কিরূপ প্রাণ ও তল্কে শান্তর বাঁলয়া গ্রাহ্য কারতে হইবে 2 


রামমোহন রায় তংপরে বাঁলতেছেন্‌ যে, ইহা বিশেষরূপে জানা কর্তব্য যে, তন্ন 
শাস্ত্রের অন্ত নাই। সেইরৃপ, মহাপুরাণ, পুরাণ, উপপুরাণ রামায়ণাঁদ গ্রন্থও অনেক। 
এই 'নামত্ত, শিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে, যে পুরাণ ও তন্ত্রাদর টীকা আছে, এবং যাহার 
বচন মহাজনধৃত তাহাই প্রামাণ্য । নতুবা, পুরাণ ও তন্্ের নাম কারয়া কোন বচন বাঁললেই 
উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। যে সকল পুরাণ ও তন্দ্বের টীকা নাই, ও যাহা সংগ্রহকারের 
ধৃত নহে, তাহা আধাঁনক হইবার সম্ভাবনা । কোন কোন পুরাণ ও তন্ন, ভারতবর্ষের 
মধ্যে এক প্রদেশে চলিত আছে, অন্য প্রদেশের লোক তাহাকে কাল্পানক বলেন। এক 
প্রদেশের মধ্যেই, কোন কোন পুরাণ বা তন্কে কতক্‌ লোক মান্য করেন, এবং কতক্‌ 
লোক আধুনিক জ্ঞান কাঁরয়া অগ্রাহ্য করেন। অতএব, মান্য টীকাবাঁশম্ট কিংবা মহাজনধৃত 
বচনই গ্রাহ্য । 

কোন্‌ শাস্ত্র মান্য, এবং কোন্‌ শাস্ত্র অমান্য, ইহার সাধারণ নিয়ম এই যে, যে সকল 
শাস্ত্র বেদাবরুদ্ধ, তাহা অপ্রমাণ। 

যাবেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়োষাশ্চ কাশ্চ কুদ্টয়ঃ। 
সব্ববাস্তাঁনজ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনম্ঠাহ তাঃ স্মৃতাঃ || 
মনুঃ। 

[কন্ত মিসনার মহাশয়েরা উপাঁনষদ্‌, প্রাচীন স্মৃতি, এবং শিম্টসংগৃহীতি, পরম্পরা- 
[সদ্ধ তল্ত, ইংরেজী ভাষায় এ সকলের অনূবাদ প্রায় করেন না। যে সকল শাস্ত্র বেদ- 
বরুদ্ধ, শিষ্টের অসংগৃহশতি, পরম্পরা আঁসদ্ধ, তাহাই ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ কাঁরয়া 
ইয়োরোপণয়াদগের 'নিকট প্রকাশ করেন যে, হিন্দুধর্ম আত কদর্যয। 

পাঁদ্রসাহেব পুরাণ ও তন্ব্রশাস্তের এই দোষোল্লেখ করেন যে, পরাণ তল্ত্রাদিতে 
ঈশ্বরকে সাকার ও হীন্ড্রয়াবাঁশিম্ট বাঁলয়া বর্ণন করা হইয়াছে; তাঁহার স্বী-পূত্র আছে ; 
[তাঁন িষয়ভোগণী। পুরাণ ও তন্তানূসারে ঈশ্বরের বহ্ত্ব ও হীন্দ্রিয়ভোগ, স্বীকার 
কাঁরতে হয়। 


ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রভাতি দোষ পাপের ন্যায় বাইবেলেও আছে কি না ? 


এই সকল কথার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় পাদ্রসাহেবাঁদগকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছেন 
যে, তাঁহারা মানবাকারাবাশিম্ট যীশুখতম্টকে, এবং কপোতাকারাবিশিষ্ট হোলিগোম্টকে 


৯১৫ 


সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলেন কি না? সাক্ষাৎ ঈশ্বর যীশুখওশন্টের চক্ষুরাঁদ জ্ঞানোন্দ্ুয়, ও 
হস্তপদাঁদ করম্মোন্দ্রয়ের ভোগ স্বীকার করেন কি না? তাঁহার ক্রোধ, মনঃপীড়া এবং 
দুঃখ বেদনাঁদ হইত কি নাঃ তিনি আহার কারতেন কি না? তান আপনার মাতা, ভ্রাতা 
ও কুটুম্বাদগের সমাভব্যাহারে বহ্7কাল যাপন করিয়াছিলেন কি নাঃ তাঁহার জল্ম ও 
মৃত্যু হইয়াছিল কি নাঃ কপোতরুপ হোলিগোম্ট, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ - 
কাঁরতেন কি নাঃ তান স্ত্রীলোকের গভে যীশুখ্ীম্টকে সন্তানরুপে উৎপাদন কারয়াছেন 
ক না ? যাঁদ এ সকল তাঁহারা স্বাকার করেন; তাহা হইলে পুরাণের প্রাত যে সকল 
দোষ 1দয়াছেন, তাহা বাইবেলের প্রাতও খাটে কি না? ঈশ্বর মৃর্তীবাঁশ্ট, তানি বিষয়- 
ভোগণী ও হীন্দ্রিয়গ্রামবাসাী, তাঁহার স্পী-পূত্র আছে, ঈশ্বরের বহাত্ব ইত্যাঁদ পুরাণের দোষ 
সকল বাইবেলের প্রাতও সংলগ্ন হয় কি নাঃ 


পাঁদ্রসাহেবেরা ঘাঁদ বলেন যে, ব্ত্বশীন্তমান ইশ্বর সাকার প্রভাত হইতে পারেন, 
তাহা হইলে সে কথা সাকারবাদশী হন্দ;রাও বাঁলতে পারেন 


রামমোহন রায় তৎপরে বাঁলতেছেন যে, পাঁদ্রসাহেবেরা যাঁদ বলেন যে, ঈশবরের 
শাশ্তদ্বারা অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব হয়, তাহা হইলে সাকারবাদী 'হন্দুরাও সে কথা বাঁলতে 
পারেন। তাঁহারাও এ হন্তিদ্যারা তাঁহাদের অবতার সকলের ঈশ্বরদ্ব সংস্থাপন কাঁরতে 
পারেন। বৃদ্ধ ব্যাস মহাভারতে সত্যই বাঁলয়াছেন ;_- 


রাজন শর্ষপমান্রাঁণ পরাচ্ছিদ্রাণ পশ্াযাতি। 
আত্মনোঁবল্বমান্রাঁণ পশান্নাপ নপশ্যাত 1 


অন্যের শর্ধপতুল্য দোষ লোকে দোঁখয়া থাকে, কিন্তু আপনার বিজ্বপাঁরমাণ দোষ 
দেখিয়াও দেখে না। 


রামর্মেহন রায় তৎপরে বাঁলিতেছেন যে, ঈশবরের সাকারত্ব প্রভাত পুরাণের যে সকল 
দোষের কথা পাঁদ্রসাহেবেরা বাঁলতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে, পুরাণের দোষ নহে, বাইবেলেরই 
দোষ। কেননা প্রথমতঃ পুরাণ বলিতেছেন যে, ঈশ্বরের সাকারত্ব ও হীন্দ্রয়ভোগাঁদ 
যাহা বর্ণন কারলাম, তাহা কাজ্পানক। মন্দব্যাদ্ধ ব্যান্তর চিত্তাবলম্বনের 'ামত্তে 
বাঁলয়াছি। 'সিসনার মহাশয়েরা বলেন, বাইবেলে যে ঈশ্বরের সাকারত্ব ও হীন্দ্রিয়ভোগাঁদর 
বর্ণন আছে, উহা যথার্থ। অতএব এ সকল দোষ তাঁহাদের মতেই কেবল উপাঁষ্থত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ ;-হন্দুদের প.রাণতন্ত্াঁদশাস্ত সাক্ষাৎ বেদ নহে। বেদের সাঁহত 
পূরাণাদির অনৈক্য হইলে পুরাণাদির বচন গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু বাইবেল, মিসনার 
মহাশয়দের সাক্ষাং বেদ। অতএব, তাঁহাদের মতেই যথার্থ দোষ দেখা যাইতেছে। 


লোঁকিক গরুকরণে ফল কি 


পাঁদুসাহেব প্রশ্ন করিয়াছেন যে, ষে গরু, বস্তু অনুভব করেন নাই, তিনি সেই বস্তু 
নির্ণয়ের শিক্ষা দিলে, তাহা ক'প্রকারে শুভদায়ক হইতে পারে? লৌকিক গ্‌র্করণের 
কি ফল ? 


রাজা এই প্রশ্নের উত্তরে 'বলিতেছেন ;-"এ আশঙ্কা হিন্দুর শাস্মমতে উপাস্থত 


৭৬ 


হয় না। যেহেতু, শাস্ত কহেন, যে ব্যান্তর বস্তু অনুভূত আছে, তাহাকেই গুরু কারবেক; 
অন্য প্রকার গুরূকরণে পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। মুণ্ডক শ্র্াত ;-- 


তাঁদ্বজ্ঞানার্থং সগ্ুরুমেবাভিগ্রচ্ছেং 
সামৎপাঁণঃ শ্রোন্িয়ং ্রহ্মীনম্ঠং 
মুণ্ডক শ্রদীতঃ। 
গুরবোবহবঃ সন্তি 'শিষ্যাবত্তঃপহারকাঃ। 
দুরলভোহ্যং গুরুদেব শষ্যসন্তাপহারকঃ || 
গুরুর লক্ষণ। শাল্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ ইত্যাঁদ। 
কৃষ্ণানন্দধৃত বচন। 
কম্মফলভোগ 
কম্মফলাবষয়ে হিন্দশাচ্দের মত সকল পরজ্পর [বিরোধশী কি না 2 


পাদ্রসাহেব 'হন্দুশাস্তের বিরুদ্ধে এই এক আপাতত উপাঁস্থত করেন যে, কর্ম্ম- 
ফলভোগ বিষয়ে 'বাভন্ন 'হন্দুশাস্তের মত পরস্পরাঁবরোধী। এক মতের সাহত অন্য 
মতের মিল নাই। কোন শাস্ত্রমতে, কর্্মবশতঃ জীব বারম্বার স্থাবরজঙ্গমশরণর প্রাপ্ত হয়। 
কোন মতে, এই দেহ ত্যাগ হইলে, অখণ্ড স্বর্গ নরক ভোগ হয়। আবার কোন মতে, 
সম্পূর্ণ ভোগাভাব ; অর্থাৎ মৃত্যুতেই শেষ। 

রামমোহন রায় এই আপাঁন্তর উত্তরে বলেন যে, 'হন্দর কোন শাস্ত্রে ভোগাভাব 
বলেন না। উহা নাঁস্তকের মত। তবে শাস্ত্রে ইহা বলেন বটে যে, কোন কোন পাপ- 
পুণ্যের ভোগ ইহলোকেই হয়। কোন কোন পাপ-পুণ্যের ভোগ, পরমেশ্বর মৃত্যুর পর 
বর্গ ও নরকে বিধান কাঁরয়া থাকেন। কোন কোন পাপ-পুণ্যের ভোগ অন্য স্থাবর- 
জঙ্গমাঁদ শরীরে হইয়া থাকে। এই সকল মতে, শাস্তসকলের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য 


শাস্তেও, পাপপণ্যের নানা প্রকার ভোগের কথা লাখত আছে। ইঈশবর কাহার পাপ- 
গৃণ্যের ভোগ ইহলোকেই বিধান করেন। যেমন, য্ীহদীদগকে তাহাদের পাপপদণ্যের 
ফল, বারম্বার ইহলোকেই প্রদান কাঁরয়াছেন। যাঁশ্খ্টীষ্ট আপাঁন বাঁলয়াছেন যে, যে 
ব্যান্ত প্রকাশ্যরূপে দান করে, সে ইহলোকেই তাহার কর্মফল ভোগ করে।” 

বাইবেলে ইহাও লীখত আছে যে, মৃত্যুর পরে পরলোকে শুভাশুভ ভোগ হইয়া 
থাকে। কর্্মফলভোগের এর্প 'বাভন্ন ব্যবস্থার কথা 'লাঁখত থাকাতে, বাইবেলশাস্বের 
অনৈক্য দোষ হয় নাই। যেহেতু, পরমেশ্বর ফলদাতা। কাহাকে এই লোকেই ফল দেন, 
কাহাকেও বা পরলোক ফল দেন। খ্এীষ্টিয়ানেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, এ দেহ 
নাশ হইলে, পাপপুপ্যের ফলদানের সময়, ঈশ্বর জীবকে এক নূতন শরীর 'দিয়া, সেই 
শরণরাবাশস্ট জীবকে সুখ অথবা দূঃখরূপ কর্মফল প্রদান কাঁরবেন। যাঁদ খ্ীন্টয়ানেরা 
এর্‌প 'িশবাস কাঁরতে পারেন যে, জীবের দেহ নষ্ট হইলে, পরমেশ্বর তাহাকে এক নুতন 
অসম্ভব জ্ঞান করেন কেন? যাঁদ সন্টিপ্রণালী হইতে ভিন্ন প্রকারে, জীবকে শরার 'দিয়া, 


* মাঁথ ইয় অধ্যায়, দুই বচন। 


৯৭ 
রামমোহন--৭ 


'জীবকে দেহ দিয়া ইহলোকেই কম্মফলভোগ বিধান করেন, ইহা কেন অসম্ভব হইবে 


শাঙ্ঘানুস্ারে অন্যান্য দেশবাসণীগণের কম্মফলভোগ আছে কি না ? 


পাঁদ্রসাহেব বলেন যে, 'হিন্দুশাস্ত্রানূসারে ভারতবর্ষবাসী ভিন্ন, পৃথবীর অন্যান্য 
দেশবাসাগণকে কম্মফলভোগ করিতে হয় না। রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন 
যে, এরূপ মত হিন্দ্শাস্তে কোথাও নাই। ভারতবর্ষবাসী ভিন্ন, অন্য দেশবাসাঁগণের 
কম্্ম নাই, ইহা শাস্তে লাখত আছে। কিন্তু সে স্থলে কর্ম শব্দের অর্থ, বেদোন্ত কর্ম; 
ইহা প্রত্যক্ষাসদ্ধথও বটে। 

' তৎপরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, হিন্দুধর্্মশাস্তরসকলের মধ্যে পরস্পর 
সমন্বয় আছে। দর্শনশাস্সকলের মধ্যেও মূল বিষয়ে অনৈক্য নাই। সমুদয় দর্শন 
বাঁলতেছেন যে, পরমেশ্বর এক, অতীন্দ্রয়, সব্বশ্রেম্ঠ। অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে, দর্শনকার- 
1দগের মধ্যে মতভেদ আছে। পদার্থতত্তব বিষয়ে, বেদের তাৎপর্য যান যে প্রকার বাঁঝয়াছেন, 
[তান তদনূরূপ আঁভপ্রায় প্রকাশ কাঁরয়াছেন। সেইরূপ, বাইবেলের টাঁকাকারাঁদগের 
মধ্যেও মতভেদ আছে। ইহাতে বাইবেলের দোষ অথবা টাঁকাকারাঁদগের মাহমার লঘুতা 
হয় না। 


পাদ্রসাহেবাদগকে কয়েকটি প্রশ্ন 


তৎপরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, পাঁদ্রমহাশয়েরা 'হন্দুশাস্ত্রে যে সকল দোষ 
[দয়াছলেন, তদ্বিষয়ে 'কাৎ লাঁখলাম। কাঁলকাতা ও শ্রীরামপুর প্রভাত স্থানে যে 
সকল পাঁদ্রমহাশয়েরা আছেন, তাঁহাদের পশ্চাল্লাখত মতগ্যাল, কিরূপে যান্তীসদ্ধ হইতে 
পারে, তাঁহারা তাহার মীমাংসা 'লাখয়া কৃতার্থ কাঁরবেন। 

১ম। তাঁহারা যীশুখ্ীষ্টকে ঈশ্বরৈর পত্র বলেন, এবং সাক্ষাৎ ঈশবরও বলেন) 
রূপে পন্ত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন ? 

২য়। তাঁহারা কখন কখন যাঁশ্‌ৃখ্2ীষ্টকে মন.ষ্যের পুত্র বলেন, অথচ বলেন যে, কোন 
মন্‌ষ্য তাঁহার তা ছিল না। এই বিপরীত কথার তাৎপর্য ি?' 

৩য়। তাঁহারা ঈশ্বরকে এক বলেন, অথচ বলেন, গিতাঈশ্বর, পুভ্রঈশ্বর, হোঁলিগোম্ট- 
ঈশবর, ইহার তাৎপর্য্যাঁক ? 

৪র্থ। তাঁহারা বলেন যে, পরমে*বরের আধ্যাঁতিনক উপাসনা অর্থাৎ আত্নারূপে 
তাঁহার উপাসনা কর্তব্য। তবে তাঁহারা জড়শরীরাবাঁশন্ট যাশ্খ্ষ্টকে, সাক্ষাৎ 
পরমে*্বরবোধে আরাধনা করেন কেন? 

৫&ম। তাঁহারা বলেন, যাঁশৃখ্ঠশষ্ট পিতা হইতে সব্্বতোভাবে আভন্ন, অথচ বলেন, 
'তাঁন পিতার তুল্য। পরস্পর 'ভন্ন বস্তু ব্যাতরেকে, তুল্যতা সম্ভব হয় না। তবে কেন 
বলেন যে, ষীশখ্যীষ্ট পিতার তুল্য ঃ 


ির্পে পত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন 2 


প্রথম প্রশ্নের উত্তরে পাঁদ্রসাহেব বলেন যে, বাইবেলে কোন স্থানে 
লেখা নাই যে, পত্র বীশুখডরম্ট সাক্ষাৎ পিতাঈশ্বর। রামমোহন রায় ইহার 
উত্তরে বাঁলতেছেন যে, খরাষ্টয়ানধম্মের উপদেশকর্তারা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর এক, 


৯৮ 


যাশ্দখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, এবং সাক্ষাং ঈশবর। তাঁহাদের এই উীন্তর দ্বারা আমি 
বাঝয়াছলাম যে, তাঁহাদের ইহাই আঁভগ্রায় যে, পাত্র যীশুখুশন্ট সাক্ষাৎ পিতা । সুতরাং 
জিজ্ঞাসা কারয়াছি যে, পত্র রুপে পিতা হইতে পারেনঃ যাঁদ কোন ব্যান্ত বলেন যে, 
দেবদত্ত এক, আর যজ্জদত্ত তাঁহার পাত্র। তাহার পর তিনি পুনরায় বলেন যে, যজ্ঞদত্ত 
সাক্ষাৎ দেবদত্ত, তাহা হইলে আমরা ইহাই বুঝব যে, তাঁহার আভপ্রায় এই যে. পত্র 
সাক্ষাৎ পিতা। তখন অবশ্য 'জিজ্ঞাসা কাঁরতে পার যে, পত্র কিরুপে তা হইতে 
পারে? 

তৎপরে রামমোহন রায়, তাঁহার প্রাতিদ্বন্দবীকে বাঁলতেছেন যে, খ-বন্টিয়ান ধর্মের 
প্রধান পাঁদ্রদের মধ্যে গণ্য হইয়া আপনি বাঁলতেছেন যে, পত্র যাশ্‌খ্তীষ্ট যে পিতা 
ঈশবর, বাইবেলে কোন স্থানে এ কথা লেখেন না; বরং বাইবেলে এমন কথা আছে যে, 
পূত্র যীশুখ্ীষ্ট স্বভাবে ও স্বরূপে িতার তুল্য এবং তান পিতা হইতে পৃথক ব্যান্ত। 
আপানি বাঁলতেছেন যে, যাঁদ মনৃষ্যের পুত্র তাহার 'পতার ন্যায় মনষ্যস্বভাবাবাঁশস্ট না 
হয়, তাহা হইলে তাহাকে রাক্ষস বলা যাইতে পারে। আম আপনার অপেক্ষা বাইবেলের 
অর্থ আঁধক বুঝ, এ কথা বধাঁললে আঁতশয় স্পর্্ঘা করা হয়। আপান বাঁলয়াছেন যে, 
মনৃষ্যের পুত্র যেমন মনুষ্য, সেইরূপ ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর। এ কথা আমি স্বীকার 
কারতে পারতাম ; কিন্তু উহা স্বীকার কাঁরতে হইলে, আপনাদের আর একটি উপদেশ 
পারত্যাগ কাঁরতে হয়। সে উপদেশাঁট এই যে, পাত্র যীশ্যখ্্ীম্ট তার সাঁহত সমকাল- 
স্থায়ী। যেমন, মনৃষ্যের পুত্র মনুষ্য, সেইরূপ, ঈশ্বরের পূত্র ঈশ্বর, একথা বাীঝতে 
গাঁর। কিন্তু এই তুলনাদ্বারা ইহাও প্রাতপন্ন হইতেছে যে, পাত্র কখনও পিতার সাঁহত 
ক$্টমকালস্থায়ী হইতে পারে না। যদ কোন মনষ্যের পত্র সম্বন্ধে বলা যায় যে, তাহার 
শপতা যত দন আছেন, সেও ততাঁদন বর্তমান, তাহা হইলে, সেই পাত্রকে রাক্ষস হইতেও 
কোন আঁধক অদ্ভূত জীব বাঁলতে হয়। 


ঈশ্বর সংজ্ঞাশব্দ, কি জাতিবাচক শব্দ ? 


বাভন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যান্তগণ স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর যখন মনৃষ্যকে কোন ধর্ম 
ও শাস্ত্র প্রদান করেন, তখন তাঁহাদের ভাষার নিয়ামত অর্থানুসারেই আপনার আঁভপ্রায় 
প্রকাশ করেন। অতএব, আম িনীতভাবে একটি প্রশ্নের স্পম্ট উত্তর প্রার্থনা কাঁরতোছ। 
মিসনরী মহাশয়েরা “ঈশ্বর” এই শব্দাটকে সংজ্ঞাশব্দ বলেন, কি জাতিবাচক শব্দ বলেন, 
ইহা জানিতে চাই। যেহেতু, গুণ ও 'ক্িয়া ভিন্ন, সমুদয় শব্দ দুই প্রকার। কতক 
জাঁতবাচক শব্দ ও কতক সংজ্ঞা শব্দ। যাঁদ বলেন যে, 'ঈ*বর' এই পদ সংজ্ঞা শব্দ, 
তাহা হইলে ঈশ্বরের পত্র ঈশ্বর, এ কথা আমরা স্বীকার কাঁরতে পাঁর না। আমরা 
ির্পে স্বীকার করিতে পারি যে, দেবদত্তের কিম্বা যজ্ঞদত্তের পত্র, সাক্ষাৎ দেবদত্ত কিদ্বা 
য্দত্ত ; অথবা দেবদত্ত ও যজ্দত্তের সমকালস্থায়ী? আর যাঁদ বলেন যে “ঈশ্বর এই 
রুপ জাতবাচক, তাহা হইলে, যেমন মনৃষ্যের পাত্র মনুষ্য, সেইরূপ, ঈশ্বরের পানর ঈশ্বর, 
এরুপ বাঁলতে পারেন। কিন্তু তাহা বাঁললে পাদ্রমহাশয়ের আর একটি মত পাঁরত্যাগ 
কাঁরতে হয় যে, পূত্র ও পিতা উভয়ে সমকালস্থায়ী। যেহেতু, পুত্রের সত্তা অবশ্য পিতার 
সত্তার পরকালীন হইয়া থাকে। 

ঈশ্বর ও মন্‌ষ্য এই দুই জাতিবাচক শব্দের মধ্যে এইমান্র প্রভেদ যে, মন্‌ষ্য বাঁললে 
থাকে। এ তিন ব্যান্তর শান্ত ও সত্ুস্বভাব মনূষ্যের অপেক্ষা অনেক আঁধক। কিন্তু 
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কোন এক জাতির অন্তর্গত ব্যান্তগণ যাঁদ সংখ্যাতে অহ্প হন, এবং শাল্ততে শ্রেম্ঠ হন, 
তাহা হইলে জাতি-গণনার মধ্যে অবশ্যই তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। যে সকল 
লুক্ষমদশ ব্যন্তি জগতের বিচিত্র রচনার পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবগত 
আছেন যে, পাঠীন মৎস্যের গর্ভে যত 'িম্ব হয়, সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে মনুষ্যের সংখ্যা 
তাহা অপেক্ষা অ্প। কিন্তু মনদষ্য ক্ষমতাতে পাঠীন মৎস্য অপেক্ষা বহগণে শ্রেম্ঠ।, 
সদতরাং মনষ্যশব্দ জাতবাচকরূপে ব্যবহার কারলে কোন দোষ হয় না। আমরা প্রত্যক্ষ 
দেখিতোঁছ যে, মনুষ্যজাতির মধ্যে দেবদত্ত, য্ঞদত্ত প্রভাতি সকলে, যাঁদও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাস্ত, 
[কিন্তু তাহাদের সকলেরই মধ্যে এক মনুষ্য্বভাব বর্তমান। সেইরূপ, মনষ্যজাতির 
ন্যায় ঈশবরজাতির অন্তর্গত, তিন ব্যান্ত। তাঁহারা পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইলেও ঈশ*বরস্বভাব 
তাঁহাদের তিন জনের মধ্যেই বর্তমান; অর্থাৎ িতাঈশ্বর, পূত্রঈশ্বর ও হোলিগোম্ট- 
ঈশ্বর। পাদ্রসাহেবেরা ঈশ্বরকে কি এইরুপে এক বাঁলয়া থাকেন? এরুপ যাঁহাদের 
মত, তাঁহারা িরূপে সাকারবাদী 'হিন্দুকে বহু ঈশ্বরবাদী বাঁলয়া দোষ দেন ও উপহাস 
করেনঃ হিন্দুরা অনেকেই বাঁলয়া থাকেন যে, ঈশ্বর তিন অপেক্ষা আঁধক হইলেও, 
ঈশবরত্ব বিষয়ে সকলেই এক । 

পাদ্রসাহেব বালতেছেন যে, যেমন দেহ ও 'আতমার সম্বন্ধ,দেহ ও জনবনের 
সম্বন্ধ, আমরা বাঁঝ না;বৃক্ষলতাদ মাত্তকা হইতে রস আকর্ষণ কিয়া বাদ্ধপ্রাপ্ত 
হইতেছে, কিন্তু কেমন কাঁরয়া হয়, তাহা আমরা বুঝি না; সেইরূপ, পিতা, পুত্র ও 
হোঁলগোম্ট এই তিন এক। একে তন কেমন কাঁরয়া হয়, তাহা বাঁঝ না; কিন্তু বিশ্বাস 
করি। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বালতেছেন যে, বৃদ্ধির অতাঁত অথচ প্রত্যক্ষাসদ্ধ 
বষয় অবশ্য মানতে হয়। কিন্তু খ্ীষ্টানদের 'রিত্ববাদ, প্রত্যক্ষাঁসদ্ধ বিষয় নহে, সুতরাং উহা! 
বিশ্বাস কারতে পারি না। রামমোহন রায় স্থানান্তরে এই যান্তির উত্তরে বাঁলয়াছেন যে, 
'হন্দুরাও পুরাণে বার্ণত অদ্ভূত, অলৌকিক ও অসম্ভব ব্যাপার সকল এ কথা বাঁলয়া 
সমর্থন কাঁরতে পারেন। তাঁহারা বাঁলতে পারেন যে, যেমন দেহ ও আত্মা এবং দেহ 
ও জীবনের সম্বন্ধ বুঝতে পার না; যেমন বৃক্ষ লতাঁদর উপাত্ত ও বৃদ্ধ বাঁঝতে 
পাঁর না, গ্সইরূপ, পুরাণবার্ণত অলৌকক বিষয় সকলও বাঁঝতে পাঁর না, কিন্তু 
বিশ্বাস কার। যে যুক্তিদ্বারা পাঁদ্রসাহেব, খ্শীষ্টয়ানমত সমর্থন কাঁরতেছেন, সেই 
যান্তদ্বারা. পৌরাঁণক হিন্দ তাঁহার মত সমর্থন কাঁরতে পারেন। 


উপামাঁতমূলকযান্ত ও খগ্টধর্্স 


সপ্রাসম্ধ বিসপ্‌ বাটলার উপামাতপ্রণাল অবলম্বন কাঁরয়া বাইবেলবার্ণত 
অসম্ভব ও অযস্ত বিষয় সকলকে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রাতপন্ন কাঁরতে চেস্টা করিয়াছেন। 
অর্থাৎ, বাইবেলবার্ণত যে সকল বিষয়ে লোকে দোষ 'দিয়া থাকে, 'তাঁন তদনূরূপ বিষয় 
জগৎ বা প্রকীতর মধ্যে প্রদর্শন কাঁরয়া বাঁলতেছেন যে, প্রকাতির মধ্যে যাহা রাহয়াছে, তাহার 
অনুরূপ বিষয় বাইবেলে থাকলে তাহা আঁবশ্বাস্য হইবে কেনঃ প্রকাতির মধ্যে এমন 
অনেক বিষয় আছে, যাহা আমরা কিছুই বাঁঝ না। সতরাং বাইবেলবার্ণত কোন 'বষয় 
বুঝিতে না পারলে, তাহা, অগ্রাহ্য কারব কেন? বাইবেলবার্ণত কোন বিষয় 
অন্যায় বালয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু যাঁদ দোখ যে, প্রকৃতির মধ্যে তদনুরূপ ঘটনা * 
রাঁহয়াছে, তাহা হইলে বাইবেজবার্ণত বিষয় অন্যায় বাঁলয়া অস্বীকার কাঁরব কেন? 
বাইবেলে কোন স্থানে আছে যে, পরমেশ্বর বহুসংখ্যক নরনারী ও শিশুহত্যার আদেশ 
কারতেছেন। খখম্টধঙ্মের বিরোধী কোন ব্যাস্ত এ স্থলে দোষপ্রদর্শন কাঁরলে, 
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খুন্টধম্মের পক্ষসমর্থনকারীরা বাঁলবেন যে, ঝাটকা, ভ্মকম্প, মহামার, আগ্নেয়াগারর 
অগ্নন্যংপাত প্রভাত প্রাকৃতিক ঘটনা সকলে কত নরনারী ও শিশুর প্রারণ্ণাবনাশ হয়। 
পরমেশ্বর প্রকাতির মধ্যে যখন এরূপ ভশষণকান্ড উপাঁস্থত কাঁরতেছেন, তখন বাইবেল- 
বার্ণঘত নরনারী ও শিশুহত্যায় কেমন কাঁরয়া দোষ দেওয়া যায়? 

রামমোহন রায় বট্‌লারের অবলাম্বত উপামাতপ্রণালী অবলম্বন কাঁরয়া প্রদর্শন 
কাঁরতেছেন যে, যে হাান্তদ্বারা খ্ীষ্টয়ানেরা তাঁহাদের শাস্তের অয্ন্ত মত সকল সমর্থন 
করেন, আবকল সেইরূপ যুন্তিদ্বারা পৌরাণক হিন্দুরাও তাঁহাদের অন্ত মত সকল 
সমর্থন কাঁরতে পারেন। 


[নবাস, ক্রিয়া ও সত্তা পৃথক্‌ হইলেও [তিন ব্যান্ত এক হইতে পারে কি না 2 


রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;-পতাঈশ্বর, প্যত্রঈশবর, হোঁলিগোম্টঈশবর। এই 
[তিনের পৃথক্‌ পৃথক্‌ নিবাস, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্রিয়া ও পৃথক্‌ পৃথক্‌ সত্তার কথা বাঁলয়া 
পাঁদ্রসাহেব বাঁলতেছেন যে, তাঁহারা এক। পাঁদ্রসাহেব ইচ্ছা করেন যে, অন্য সকলেও 
তাঁহাদের ন্যায় বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা এক। 

[তন ভিন্ন ভিন্ন ব্যান্ত বা পদার্থকে, এক মনে করা, ক্ষণমান্রও সম্ভব হইতে পারে 
না। সেই তিনের এক ব্যান্ত, (িতাপরমে*বর ) স্বর্গে থাঁকয়া, দ্বিতীয় ব্যান্তর 
(পূত্রযীশুখ্গষ্ট ) প্রীত প্রসন্নতা প্রদর্শন কাঁরতেছেন। আর সেই 'দ্বতীয় ব্যান্ত তৎকালে 
মর্ত্টলোকে থাঁকয়া ধর্মযাজন কাঁরতেছেন। আবার তৃতীয় ব্যান্ত (হোঁলগোম্ট ) 
স্বর্গ মর্ত্য এই দুয়ের মধ্যে থাঁকয়া প্রথম ব্যান্তর আভপ্রায়ানূসারে, দ্বিতীয় ব্যান্তর উপরে 
আসিয়া উপাস্থত হইতেছেন। যাঁদ নিবাসের পার্থক্য, আধারের পার্থক্য, ক্রিয়ার পার্থক্য, 
ও কর্মের পার্থক্য, বস্তু ও ব্যান্ত সকলের পৃথক্‌ ও ভিন্ন হইবার কারণ না হয়: তাহা 
হইলে এক পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে পৃথক বাঁলিয়া জানিবার কোন উপায় থাঁকিল না। 
বৃক্ষ ও পব্বত, মনুষ্য ও পক্ষী যে, পরস্পর ভিন্ন, তাহার কিছ প্রমাণ রাঁহল না। 


হীন্ড্রিয় ও ব্াদ্ধর বিপরীত কথা, ঈশ্বরপ্রণীত শাচ্দে থাকিতে পারে কিনা 2 


পাঁদ্রসাহেব যে উপদেশকে ঈশ্বরপ্রোরত বলেন, ইহাই কি সেই উপদেশ? আমাদের 
উপকার ও কা্যানব্্বাহের জন্য পরমে*বর আমাঁদগকে ইন্দ্রিয় ও ব্দাদ্ধ প্রদান করিয়াছেন। 
যাঁদ কোন পৃস্তকে এমন উপদেশ থাকে, যাহা, বিশ্বাস কাঁরতে হইলে, আমাদের হীন্দ্রিয় 
সকলের শীল্ত ও বাঁদ্ধকে পাঁরত্যাগ কাঁরতে হয়, তাহা হইলে কেমন কাঁরয়া বাঁলব যে, সেই 
প্‌স্তক পরমেশবরপ্রণীত ? যে মনৃষ্যের বুদ্ধ ও হীন্দ্রিয় আছে, এবং যে ব্যান্ত বাল্যাভ্যাস- 
জানত ভ্রমে পাঁতিত হয় নাই, সে ব্যান্ত, কোন প্রকার বাক্প্রণালীদ্বারা প্রতারিত হইয়া, 
বৃদ্ধি ও প্রত্যক্ষের বিপরীত বিষয় বিশবাস করিতে পারে না। 

পাঁদ্রসাহেব লেখেন যে, পত্রঈশবর, ি্িংকালের জন্য আপনার মাহমা পাঁরত্যাগ 
কারয়াছিলেন। তান ভৃত্যের আকার গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন ; এবং িতাঈশবরের নিকট 
প্রার্থনা করয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সেই মাহমা প:নর্র্বার প্রদান করেন। পরমে*বর আপনার 
স্বভাবকে (কাণিং কালের জন্য ত্যাগ কাঁরলেন, ও পুনব্্বার তাহা পাইবার জন্য প্রার্থনা 


অপেক্ষা ছন্দের বহ: ঈশ্বরের মত অধা্তাসম্ঘ, তাহা হইলে, তান পাঁিসাহেবের 
নিকট উপকৃত বাঁলয়া স্বীকার কাঁরবেন। [কল্তু যাঁদ প্রমাণ কাঁরতে না পারেন, তাহা 
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গাগা রার রোযার রা 

ফেননা, খশাষ্য়ানেরা ও হিন্দুরা উভয়েই বহ; ঈশ্বরবাদ স্থাপনের জন্য ঈশ্বরের 
লি সা উল অর্থাৎ খ্ঃপীষ্টয়ান ও 'হন্দু 
উভয়েই বাঁলতেছেন যে, পরমেম্বরের যখন আঁচক্তয ভাব ও শীত, তখন তাঁহার পক্ষে সকলই 
সম্ভব। ইত্যাদ। 


ঈশ্বর যাঁদ কপোতাকার হইতে পারেন, তবে মংস্য ও গরদড়রূপ হইতে 
পারিবেন না কেন 2 


পাদ্রসাহেব বলেন যে, হোলিগোম্ট, ষীঁশুর উপদেশার্থে নিষ্্ত হওয়াতে, স্বাস্তবাদ 
কারবার নামত্ত, কপোতরূপে দেখা 'দিয়াছলেন। তিনি এ কথার এই য্যন্ত দেন যে, যাদ 
ঈশবর আপনাকে মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর করেন, তাহা হইলে-তাঁহাকে অবশ্যই কোন আকার 
গ্রহণ কাঁরতে হয়। এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, পৌরাণিক হিন্দুরা 
স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর মৎস্য ও গরুড়বেশ ধারণ কাঁরয়া মনুষ্যের দৃঁম্টগোচর হইয়া- 
ছিলেন। তজ্জন্য পাঁদ্রসাহেবেরা তাঁহাঁদগকে উপহাস করেন। এ উপহাসের কারণ ক 2 
মৎস্য কি কপোতের ন্যায় নিরীহ নহেঃ গরুড় কি পায়রা হইতে আঁধক প্রয়োজনে 
আসে না ? 


যাঁদ আতনার্পে ঈশ্বরোপাসনা ডীচত হয়, তাহা হইলে শরপরধারণ যশশ্যর 
উপাসনা কেমন করিয়া হইতে পারে 2 


রামমোহন রায় চতুর্থ প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, খযীম্টিয়ানেরা 
বলেন যে, পরমে*বরকে অগপ্রপণভাবে অর্থাং আত্মার্ূপে আরাধনা কাঁরবে। 
তবে তাঁহারা যাশ্‌খ্ডীষ্টকে প্রপণ্াতক শরীরে, সাক্ষাৎ ঈশবরবোধে 
আরাধনা করেন কেন 2? ইহার উত্তরে পাদ্রসাহেব বলেন যে, খ্রীষ্টয়ানেরা 
যাঁশখ্ীম্টকে উপাসনা কাঁরয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহা হইতে স্বতল্ন কাঁরয়া তাঁহার শরীরকে 
আরাধনা করেন না। রামমোহন রায় ইহার প্রত্যুত্তরে বালতেছেন যে, পাঁদ্রসাহেব স্বীকার 
কাঁরয়াছেন যে, যীশহখীন্টকে সাক্ষাৎ ঈশবরজ্ঞানে প্রপণ্গাতকশরীরে তাঁহার আবাধনা 
কারয়া থাকেন। এ কথা স্বাঁকার করিয়াও আবার প্রমাণ কাঁরতে চেম্টা কারতেছেন যে, 
খীন্টিয়ানেরা অপ্রপণ্টভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। যাঁদ পাদ্রসাহেব বলেন যে, 
দেহাবাশিষ্ট চৈতন্যের আরাধনা কাঁরলেই অপ্রপণ্ভাবে উপাসনা করা হয়, তাহা হইলে, 
তিনি কোন ব্যন্তকেই সাকারউপাসক বাঁলয়া অপবাদ 'দতে পারবেন না। কেননা, 
ভূমণ্ডলে কোন ব্যান্তই চৈতন্যরাহত দেহকে উপাসনা করে না। গ্রীকেরা ও রোমানেরা 
যাঁপটর, যোনা প্রভৃতি দেবতাদের চৈতন্যরাহত শরীরের কি আরাধনা করতেন? এ 
সকল দেবতার যে সকল ললা ও মাহাতম়্য বার্ণত আছে, তদ্দবারা 'ক ইহা স্পষ্ট প্রমাণ 
হয় না যে, গ্রঁকেরা ও রোমানেরা এ সকল দেবতার দেহাবাঁশষ্ট চৈতন্যকে মানতেন ? 
হিন্দাদগের মধ্যে যাহারা সাকার উপাসনা করেন, তাঁহারা কি নিজ নিজ উপাস্য দেবতার 
চৈতন্যরাহত দেহের উপাসনা করেন? কদাঁপ নহে । তাঁহারা যে সকল মূর্তি নিম্মাণ 
করেন, সেই সকল মার্তকে তাঁহারা কদারপি আরাধ্য বাঁলয়া মনে করেন না। যতক্ষণ না 
সেই সকল ম্ার্তর প্রাণপ্রাতষ্ঠা হন্ন, অর্থাৎ যতক্ষণ না তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, উহাতে 
দেবতার আঁব্ভব হইয়াছে, ততক্ষণ তাঁহারা উহার পূজা করেন না। অতএব পাদ 
সাহেবের কথানূসারে কাহাকেও স্বাকারউপাসক বলা যাইতে পারে না। কেননা, চৈতন্য- 
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রাঁহত মণীর্তর উপাসনা কেহই রুয়েন না। বাস্তাঁবক কথা এই যে, মানসম্যার্ত ধা 
হস্তানার্্সত মার্ত অবলম্বন কাঁরয়া উপাসনা কাঁরলে অবশ্যই সাকার উপাসনা করা হয়। 


এক অনন্ত ঈশ্বর কি যথেষ্ট লহে 2 


পাঁদ্রসাহেব বলেন যে, বাইবেলে আছে যে, পিতা ও পূ ও হোলিগোম্ট এই তিনে 
তুলযরূপে মনফ্যাদগকে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা প্রদান করেন। তাঁহাঁদগকে পাপ হইতে 
মণন্ত করেন ও তাঁহাদের ধর্মপথে প্রবৃত্তি দেন। সব্বক্বি, , অনল্তস্নেহ, 
অত্যন্ত দয়াল; ব্যতীত এ সকল কার্য কেহ কাঁরতে পারেন না। রামমোহন রায় ইহার 
উত্তরে বাঁলতেছেন যে, তিনি ইহা অপেক্ষা আধক স্পষ্ট, অন্য কোনরূপ বহ্‌ঈশ্বরবাদ 
কখনও শ্নেন নাই। তিন পৃথক ব্যান্তকে সব্বজ্ঞ, সব্্বশীল্তমান ও অনন্তদয়াবাঁশষ্ট 
বলা হইতেছে। সুতরাং এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এক ব্যান্তর সব্বন্ত্ব, সব্শীন্ত ও 
অনন্ত দয়ার দ্বারা কি এই জগতের 'বাঁচন্র রচনা ও তাহার রক্ষা হইতে পারে না? যাঁদ 
বলেন যে, এক সব্বশান্তমান্‌ হইতে জগতের সূম্টি ও 'স্থাত হইতে পারে, তাহা হইলে, 
জিজ্ঞাস্য এই যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সব্বজ্ঞ ও সব্্বশন্তমান্‌ স্বীকার করার প্রয়োজন 
কিঃ একজন সব্ব্জ্, ও সব্বশীন্তমান ঈশ্বর কি যথেষ্ট নহেন? যাঁদ বলেন যে, 
একজন সব্বজ্জ ও সব্বশীল্তমান ঈম্বরদ্বারা সৃষ্টাস্থাত হইতে পারে না, তাহা হইলে, 
[তিন ঈশ*বরেতে কেন বদ্ধ থাঁকব? অনন্ত ব্ুন্ধান্ডের মধ্যে যত রন্গাণ্ড, ততজন সব্বজ্ঞ 
ও সর্্বশীন্তমান্‌ ঈশ্বর কেন স্বীকার কাঁরব নাঃ তাঁহাদের প্রত্যেকের ভাগে, এক এক 
ব্রহ্মা্ডকে 'নার্দ্ন্ট কাঁরয়া দেওয়া যাইতে পারে না কেন? 

ইয়োরোপীয়েরা রাজকার্য্য ও শল্পশাস্ত্ে যেরূপ 'বিচক্ষণতা প্রকাশ করেন, তাহা 
দেখিয়া অন্য দেশীয় লোক প্রথমে অনুমান করেন যে, তাঁহাদের ধর্মও সেইরূপ উত্তম 
ও যুক্তিসিদ্ধ হইবে। কিন্তু যখনই তাঁহারা তাঁহাদের ধম্মমতের বিষয় জ্ঞাত হন, তখন 
তাঁহাদের এই নিশ্চয় বোধ জন্মে যে, রাজ্যঘাঁটত উন্লাতর সাঁহত যথার্থ ধর্মের কোন 
সম্বন্ধ নাইী। 

রাজা রামমোহন রায় যে, খএশীষ্টয়ানাদগের তিন ঈশ্বরের মতের অত্যন্ত বিরোধী 
ছিলেন, ও আঁত প্রবলভাবে উন্ত মতকে আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন, বোধ হয় তাহার একাঁট 
প্রধান কারণ, তাঁহার মুসলমান শাস্ত্রাধ্যয়ন। খ্এ্ীষ্টয়ানাদগের নিত্ববাদকে আরবী ভাষায়, 
“সেওল শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মুসলমানেরা উত্ত মতকে ধর্মাবরুদ্ধ ও বহ্‌- 
দেববাদ বাঁলয়া মনে করেন। মুসলমান পাঁণ্ডতেরা খ্ীষ্টীয় '্িত্বমতকে প্রবলভাবে 
আক্রমণ কাঁরয়া থাকেন। অনেকেই বলেন যে, মুসলমানশাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা রামমোহন রায়ের 
মনে একেশ্বরবাদের প্রাত অনুরাগ বাঁদ্ধ এবং বহু দেবোপাসনার প্রাত অনাস্থা দৃটীকৃত 
হইয়াছল। সেইজন্য, তান একাঁদকে হিন্দু বহৃদেবোপাসনা ও অপর দিকে খ্ঢীম্টায় 
দত্ববাদ, এ উভয়েরই বিরদ্ধে প্রবল পরাক্রমে লেখনচালনা কাঁরয়াছলেন। 


বাল্যাশক্ষা ও ধন্মাঁবশবাস 
সৃসভ্য জগতের শিক্ষিত ব্যান্তগণ, এই একান্ত অয্যান্তীসদ্ধ ত্রিত্ববাদের মতে কেমন 
কাঁরয়া বিশ্বাস করেন? রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, বাল্যাশক্ষাদ্বারা তন ঈশবর 
এক, এই মতের প্রাত লোকের এমন পক্ষপাত হয় যে, উহার [বিপরীত কথা শ্দীনলে 


ইীল্দিয়, য্ান্ত ও পরাঁক্ষার নিদর্শনকে তাঁহারা অগ্রাহ্য কাঁরতে প্রস্তুত হন। খ্ঠ্রীষ্টয়ানেরা 
বলিয়া থাকেন যে, নিজ মতাবলম্বীদের উপরে ব্রাহ্মণপশ্ডিতাঁদগের আঁতশয় প্রভবত্ব। কিন্তু 
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তাঁহাদের উপরে পাঁদ্রসাহেবাঁদগের এতদূর ক্ষমতা যে বিত্ববাদ প্রাতপন্ন কারবার জন্য পাঁর- 
সাহেবেরা যে সাদশ্য ও প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাঁহারা তাহার দোষ দোখতে পান না। 
রামমোহন রায় এমনও বাঁলয়াছেন যে, অনেক ইয়োরোপায় পাঁশ্ডিত, প্রাচীনকালের গ্রীক্‌ 
ও রোমান পাশ্ডিতদের ন্যায়, সাধারণের মত অবথার্থ জানিয়াও লোকমান্রানব্্বাহের জন্য 
উহাতেই সায় দিয়া থাকেন। 


যশ; মন্ষ্যের পত্র, অথচ নম্ম, এ কথার তাৎপর্য্য ফি ? 


রামমোহন রায়ের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, ষীশুখ্টীন্টকে কখন কখন মনুষ্যের 
পদ্ন বলা হয়, এবং কখন বা বলা হয় যে, কোন মন[ষ্য তাঁহার পিতা ছিলেন না। ইহার 
তাৎপর্য কঃ পাদ্রসাহেব এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম এই যে, যাঁদও 
কোন মনুষ্য যীশুর পিতা ছিলেন না, তথাচ তান আপনাকে মনৃষ্যের পত্র বালয়া আপনার 
লঘ্‌তা স্বীকার কাঁরয়াঁছলেন। রামমোহন রায় এ কথার প্রত্যুত্রে যাহা বাঁলয়াছেন, 
তাহার তাৎপর্য এই যে, ফাঁশখশম্ট আপনার লঘূতা স্বীকার কারবার জন্য এমন কথা 
বাঁলয়াছেন, যাহা বাস্তাঁবক নহে। যাঁশুর বাক্য বাস্তাঁবক নহে বাঁলয়া পাঁদ্রসাহেবেরা 
দোষগ্রহণ করেন না; অথচ 'হন্দ্‌পুরাণ সকলের এই অপবাদ দেন যে, পুরাণে মিথ্যা 
কথা বার্ণত হইয়াছে। 

অঙ্পবাঁদ্ধ লোকের বোধাধিকার জন্য পুরাণে, রূপকভাবে পরমে*বরের মাহাত্ম্য 
বাণত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, এই সকল, কেবল অজ্প- 
ব্দ্ধি লোকের হিতের 'নামত্ত রাচত হইল। ইহাতে পুরাণশাস্ত্ে কিছুমান দোষস্পর্শ 
হয় না। 

“ঈশ্বরের দক্ষিণপাশ্ব”-এ বাক্যের অর্থ কি ? 


পাঁদ্র সাহেব তাহার প্রবন্ধের একস্থলে “ঈ*বরের দক্ষিণপাশ্ব” বাইবেল হইতে এই 
কথাটি উদ্ধৃত কারয়াছেন। রামমোহন রায় তাঁদ্বষয়ে জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন যে, এ বাক্যাটর 
প্রকৃত অর্থ কি এ বাক্যাটিতে বাস্তাঁবক ?কি ঈশ্বরের দাঁক্ষণপান্ব বুঝতে হইবে, অথবা 
মনে কাঁরতে হইবে যে, এঁ বাক্যাট রূপকভাবে 'লাখত হইয়াছে? বাইবেলের প্রথম [তিন 
অধ্যায়ে নিম্নালাখত বাক্য সকল দোৌখতে পাওয়া যায়; “ঈশ্বর আপন ক্রিয়া হইতে 
সপ্তম দিবসে বিশ্রাম কারলেন।” “ঈশ্বর ঈদন উপবনে দিবসের শীতল সময়ে 
বেড়াইতোঁছিলেন।” “ঈশ্বর আদমকে কাঁহলেন যে, তুমি কোথায় রাঁহয়াছ 2৮ “াবশ্রাম” 
এই শব্দের দ্বারা মুশা ক ইহাই প্রকাশ কাঁরয়াছেন যে, ঈশ্বর শ্রমাধিক্যবশতঃ আপনার 
কার্ধয হইতে নিবৃত্ত হইলেন? এরুপ হইলে পরমেশ্বরের অপাঁরবর্তনীয় স্বরূপে আঘাত 
পড়ে। “ঁদবসের শীতল সময়ে ঈশ্বর বেড়াইতোছলেন” এই বাক্যদ্বারা মূশা কি এই 
আঁভগ্রায় প্রকাশ কাঁরয়াছেন যে, ঈশ্বর উত্তাপের ভয়ে পদবসের শীতল সময়ে” মনুষোর 
ন্যায় পদাঁবক্ষেপম্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন কাঁরতোছিলেন? “আদম তুম 
কোথায় রাহয়াছ 2” এই প্রশ্নদ্বারা মূশা কি ইহাই প্রকাশ কারতেছেন যে, আদম কোথায় 
আছেন, তাহা সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর জানিতেন না ? এই সকল বাক্যের যাঁদ এরুপ 
তাৎপর্য্যই হয়, তাহা হইলে, বাঁলতে হইবে যে, মূশার পরমার্থজ্ঞান ও তৎকালীন মূর্খ- 
দের পরমার্থজ্ঞান দুই প্রায় সমান শছল। 

রামমোহন রায়, তৎপরে বাঁজতেছেন যে, আমার বোধহয় যে, সেকালের অজ্ঞান 
যশহুদশীদের বোধসূগমের জন্য মূশা পরমে*বরকে মানবীয়ভাবে বর্ণন কাঁরয়াছেন। “আমি 
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ম্টানদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছ যে, প্রাচীন ধম্মোপদেষ্টারা, যাঁহাঁদগ্যে এ 
্টান ধর্মের ?পতা : কাহয়া থাকেন, তাঁহারা এবং ইদানগল্তন জ্ঞানবান- 
শষ্টানেরা কহেন যে, মূশা অজ্ঞানদের বোধাধকারের নাঁমত্ত এরূপ বর্ণন কাঁরয়াছেন।” 
পাঁদ্রসাহেব আহমাদ প্রকাশ কাঁরয়া বীলতেছেন, “এদেশস্থ মনৃষ্যেরা এখন অজ্ঞানতা 
ও জড়তা হইতে জাগ্রত হইলেন, যে জড়তা সব্বপ্রকারে নীতি ও ধর্মের হন্তা হয়।” 
রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, পাঁদ্রুসাহেব 
এ দেশে এতকাল থাকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যানূশীলন ও গাহস্থ্যধম্ম বিষয়ে কিছুই 
জানিলেন না। এই কয়েক বসরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে স্মাতশাস্বে, তকশাস্মে, ব্যাকরণ 
ও জ্যোতিষে, কেবল বাঙ্গালাদেশে, এতদ্দেশীয় লোকদ্বারা শত শত গ্রন্থ রাঁচত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে । পাঁদ্রুসাহেবেরা যে, ইহা জানেন না, তাহার কারণ এই যে, এ দেশীয়দের 
পাঁদ্রসাহেব বাঁলয়াঁছলেন যে, এদেশের লোকেরা এতকাল একেবারে মূর্খতা ও 
জড়তায় মগন ছিল। এ কথা প্রকৃত নহে। বিদ্যার অনুশীলন এদেশে একেবারে 'ছিল না, 
খশীষ্টয়ানপাঁদ্ররা উহা আনিলেন, ইহা অমূলক কথা । তবে, ইহা সত্য বটে যে, মূর্খতা, 
জড়তা ও কুসংস্কার সব্বন্ন অত্যন্ত প্রবল। 
রাজা রামমোহন রায়ের সময়ের অনেক ইংরেজ ও ইংরেজপাদ্ররা মনে কারতেন যে, 
এ দেশের লোক [নাবড় অন্ধকারে নিমাঁঞ্জত 'ছিল, তাঁহারাই প্রথমে আলোক আনিয়াছেন, 
তাঁহারাই এ দেশে সব্র্ব প্রকার উন্নাতির সূত্রসণ্ণার কাঁরতেছেন; এ দেশের লোকের 
উন্নাতর জন্য যাহা দিছ্‌ আবশ্যক, তাহা তাঁহারাই কাঁরতেছেন। পাঁদ্রদগের এই প্রকার 
+ভাবের প্রাত লক্ষ্য রাঁখয়া রাজা উপাঁরউন্ত কথাগুলি বাঁলয়াছেন। 


এ দেশশয় ও ইয়োরোপাীয়াদিগের গাহ্থ্যনশীতি 


এ দেশের লোকের নাত ও ধর্্মসম্বন্ধীয় ভ্রুটি বিষয়ে পাঁদ্রসাহেব যাহা 
লাখয়াছেন, তাহার উত্তরে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;_«এতন্দেশীয় ব্যান্তদের ও 
ইউরোপদেশীয়দের গাহস্থ্যধম্মীবষয়ে, উৎপ্রেক্ষা দিয়া, দোষের ন্যনাধক্য অনায়াসে আম 
দেখাইতে পারতাম, কিন্তু শাক্বীয়াবচারে এরুপ দ্বন্দ করা অনুচিত হয় সুতরাং 
তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। যেহেতু, ইহাতে অনেকের মনে অতু্টি জান্মতে পারে।” 

রামমোহন রায় আধুনিক হিন্দুর গাহ্স্থ্যনীতির হাীনতা স্বীকার কারতেন। 
অজ্ঞান ও জড়তাও স্বীকার কাঁরতেন। কিন্তু খ্রীন্টয়ান 'মসনরীরা আপনাদের গৌরব 
বাঁদ্ধ কারবার জন্য, অমূলক ও আঁতরাঞ্জত বর্ণনা কাঁরতে ভালবাঁসতেন। (এখনও 
সেরূপ কারয়া থাকেন। ) রামমোহন রায় তাহারই প্রাতবাদ করিয়াছিলেন। এস্থলে রাজা 
হিন্দুর পক্ষ হইয়া ন্যায়ানুগত বিচারে যাহা বলা যায় তাহাই বালিয়াছেন। 

রাজার সময়ে, এদেশীয় ইয়োরোপাীয়দগের নীতিসম্বন্ধে অবস্থা ভাল ছিল না। 
এদেশস্থ ইয়োরোপাীয় ও 'ফারাঙ্গাঁদগের নীত ও চারন্র দোখয়া তাঁহার আতিশয় অশ্রদ্ধা 
হইয়াছিল। কন্তু রাজা ইংলণ্ডে গমন করিয়া সেখানকার ভদ্রলোকাদগের মধ্যে, চাঁরন্র 
ও নশীতির শ্রেষ্ঠতা দর্শন কাঁরয়া সন্তুম্ট হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইংলশ্ডায় মাঁহলাগণের 
চরিন্রের উচ্চতা ও পাবিত্রতা দেখিয়া তিন যার পর নাই আনান্দত হইয়াছিলেন। 'তাঁন 
সেই আনন্দ ও সন্তোষ পৃনঃপুনঃ প্রকাশ কারয়াছিলেন। রাজার সময়ে যে, ভারত- 
প্রবাসণ ইয়োরোপণয়াদগের গাহস্থ্যনশীত আঁতশয় মন্দ ছিল, ইহা ভারতবর্ষের ইয়োরোপণয় 
ইাতবৃত্তলেখকগণও স্বকার কাঁরয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে গাহস্থ্যনীত সম্বন্ধে যে 


আযশেরতে 
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আঁতশয় দূর্গত ঘাঁটয়াছল, তাহার দুইটি প্রধান কারণ। প্রথম,_-তখন এদেশে ইয়োরোপণয় 
কে সংখ্যা আতিশয় অল্প ছিল। দ্বতীয়,_তখন ইংলণ্ডে গমনাগমনের স্মাঁবধা 
না। 


কদ্যান্তর উত্তর 


পাঁদ্রসাহেব অনেক কদ্যান্ত করিয়াছলেন। যেমন, “মথ্যার পিতা যাহা হইতে 
হন্দ্দধর্ম্ম উৎপাত্ত হয়।” “হন্দুর মিথ্যা দেবতাদের নন্দিত বর্ণন সকল।” “াহন্দ- 
দের মিথ্যা দেবতা সকল।” এই সকল কদান্ত সম্বন্ধে রামমোহন রায় গম্ভীরভাবে 
িখিতেছেন ;_“সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত 
কারয়াছে; কিন্তু আমাঁদগ্যে জানা কর্তব্য যে, আমরা শুদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত বিচারে 
উদ্যত হইয়াছ; পরস্পর দ;ব্্বাক্য কাঁহতে প্রবৃত্ত হই নাই।» 


ন;সমাচারের অন্যবাদ 


এক্ষণে তান বিশেষভাবে খ্্রীষ্টধ্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিশেষ যত 
সহকারে বাইবেল গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ কাঁরলেন। কিন্তু ইংরেজী অনুবাদ পাঠ কাঁরয়া 
তাঁহার তৃপ্ত হইল না। গ্রীক্‌ ভাষা শিক্ষা কাঁরয়া নৃতন বাইবেলের মূলগ্রল্থ, এবং 'হব্রু 
শিক্ষা কাঁরয়া পুরাতন বাইবেলের মূলমন্ত্র পাঠ কাঁরলেন। 'তাঁন একজন য়ীহহ্দী শিক্ষক 
নিষ্ন্ত কাঁরয়া ছয় মাসের মধ্যে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন।* ইহাতে ভাষাশিক্ষা বিষয়ে 
তাঁহার অসাধারণ শান্তর পাঁরচয় পাওয়া যাইতেছে, সত্য বটে, কিন্তু এত অল্পকালের মধ্যে 
“হবু শাখিতে পাঁরবার আর একটি কারণ ছিল। 'তাঁন আরবী ভাষায় সম্যক ব্যৎপন্ন' 
বাঁলতেন। আরবার সাহত 'হব্রুর আঁত নিকট সম্ব্ধ। সুতরাং হিব্র শিক্ষা রামমোহন 
রায়ের নিকট সহজসাধ্য হইয়াছিল। 


রামমোহন রাম্ন, আড্যাম সাহেব ও ইউীনটোরম়্ান কাঁমাট 


সে সময়ে পাঁদ্র কেরি ও ইলারটন সাহেবের অনুবাঁদত বাঙ্গালা বাইবেল সম্বন্ধে 
রামমোহন রায় বাঁলতেন যে, উহাতে বাঙ্গালা ভাষার রীতি অত্যন্ত গুর্তরর্‌্পে 
উল্লঙ্ঘন করা হইয়াছে। পাদ আড্যাম ও ইয়েটস্‌ সাহেবের সাহত 'মাঁলত হইয়া 
রামমোহন রায় চারখানি সুসমাচার বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করলেন ; 
[কল্তু অন্যান্য অংশ অনুবাদ করার পর, যখন তাঁহারা চতুর্থ সুসমাচার অনুবাদ কাঁরতে 
আরম্ভ কাঁরলেন, তখনই ব্যাঘাত উপাঁস্থত হইল। মূল গ্রীক বাইবেলের অর্থ লইয়া 
পরস্পর মতভেদ হইল। যাঁশ্‌দ্বারা সাঁস্ট অথবা যীশুর মধ্য দিয়া পরমেশ্বর সাজ 
করিলেন, এই দুই ভিন্ন অর্থ লইয়া মতভেদ হইল। ইয়েট্স্‌ সাহেব অনুবাদ কার্য 
পারত্যাগ কারলেন। এই অন্বাদ কার্ধ্য হইতেই পাঁদ্র আড্যাম সাহেব ও রামমোহন 
রায়ের মধ্যে বিশেষ ঘাঁনষ্ঠতা উৎপন্ন হয়। ইহার পাঁরণাম এই হইল যে, রামমোহন রায়ের 
সাঁহত খখন্টীয় তিত্ববাদ সম্বন্ধে আলোচনা করাতে তান উহার অযৌন্তকতা বাঁঝতে 
পাঁরলেন। রামমোহন রায়কে ত্রিত্ববাদী খুগীষ্টয়ান কাঁরতে গিয়া, তান নিজেই উত্ত মত 


* স্বগ্য় রাজনারায়ণ' বস মহাশয়, তাঁহার পিতা স্বগাঁয় নন্দকশোর বসদ 
মহাশয়ের নিকট এ কথা শ্যানয়াছিলেন। 
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পারত্যাগ কাঁরলেন। আপনাকে একেশ্বরবাদশ বাঁলয়া প্রচার কাঁরলেন। খুপন্টিয়ানেরা 
তাঁহাকে “5০০00 91161) 4১৫21, বাঁলতে লাগলেন ।* অর্থাং শয়তানের হাতে পাঁড়য়া 
আদমের যেমন পতন হইয়াছল, সেইরূপ রামমোহন রায়ের হাতে পাঁড়য়া আড্যাম সাহেবের 
পতন হইয়াছে। 

১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কাঁলকাতা ইউাঁনটোরয়ান কাঁমাট নামে একাঁট 
বাঁমাট নিষুস্ত হইল। খ্য্ীষ্টীয় একেশবরবাদ প্রচার করাই এই কাঁমাঁটর উদ্দেশ্য । নিম্ন- 
লিখিত ব্যান্তগণ উন্ত কাঁমাটর সভ্য হইয়াছিলেন; সপ্রীম কোর্টের একজন কৌন্াঁসাল 
[থয়োডোর 'ডাকনস্‌, ম্যাকনূউস্‌ কোম্পাঁনর একজন বাঁণক্‌ জঙ্জজ জেমস গর্ডন, 
একজন আটীর্ন উইলিয়েম টেট কোম্পানির কার্য্যে নিষ্ন্ত একজন ডান্তার (সাজ্জন ১ 
কোম্পাঁনর একজন কম্মচারী নর্মযান কার্‌, এই কয়জন ইয়োরোপাীয়, স্কটলন্ডদেশীয় 
লোক; ইহা ভিন্ন পাঁদ্র আড্যাম সাহেব নিজে। আর কয়েকজন বাঙ্গাল ;_ 
বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায়; আর বলা বাহুল্য যে, রামমোহন 
রায়, অবশ্য, ইহার মধ্যে ছিলেন। 

খ্ীষ্টীয় ল্রিত্ববাদ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া আড্যাম সাহেব খনুশষ্টীয় একেম্বরবাদের প্রচারক 
হইলেন। ধন্মতলায় তাঁহার একি সামাঁজক উপাসনার ঘর প্রাতাষ্ঠত হইল। আড্াম 
সাহেব আচার্ষ্যের কার্য্য কাঁরতেন। 

রামমোহন রায় এদেশে ইউানটোরয়ান খন্রীষ্টধম্ম্ম প্রচার বিষয়ে কিছুকালের জন্য 
বিশেষভাবে জাঁড়ত ছিলেন। কিন্তু আড্যাম সাহেবের দ্বারা ইউানিটৌরয়ান উপাসনা কায 
[কছাাদনের জন্য বন্ধ হইয়াছিল। এ বিষয়ে ১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ার মাসে আড্যাম দ্াহেব 
এইরূপ 'লাঁখতেছেন ;--“এখন তান (রামমোহন রায়) কোন উপাসনা স্থানে গতায়াত 
করেন না।” কিন্তু উত্ত পন্রে আড্যাম সাহেব এই বিশ্বাস প্রকাশ কারতেছেন যে, প্‌নব্্বার 
যখন ইউানটোরয়ান মতে প্রকাশ্য উপাসনা আরম্ভ হইবে, তখন তিনি উহাতে নিয়মিত- 
রূপে উপাস্থিত হইবেন। 

১৮২৬ সালের ১৪ অক্টোবরের পন্লে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, রামমোহন 
রায় তাঁহার উইলে আড্যাম সাহেবের পাঁরবারের জন্য সাহায্য কাঁরয়াছলেন। আড্যাম 
সাহেবের দ্বারা এদেশে একেশ্বরবাদ প্রচার এবং তাঁহার সাঁহত বন্ধুতা এই সাহায্যের 
প্রধান কারণ। 

উত্ত সালের প্রথমাংশে আমোরকান ইউীনটোরয়ান সভা হইতে তান 009 
110170799. 21:2910062069 101 000 01010901917 81910, ইউাঁনটোরয়ান খশষ্টধর্দম 
ব*বাসের স্বপক্ষে একশত যযুন্তি, প্রাপ্ত হইয়া উহা পাঠ কাঁরয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়া- 
লেন যে, কাঁলকাতায় উহা বিতরণের জন্য তান নিজের মদ্রাযন্তে উহার আর একাঁট 
সংস্করণ মাঁদ্রুত কাঁরয়াছিলেন। 

দবারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায়, আর ছয় জন ইংরেজ ভদ্র- 
লোকের সাহত রামমোহন রায় ইউানিটোরয়ান কামিটিতে কার্যয কারতেছিলেন। ১৮২৭ সালে 
আঁধকতর উৎসাহের সাঁহত কাঁমাঁট কার্য আরম্ভ কাঁরলে 'তাঁনও তৎসঙ্গে কার্য কাঁরতে 
লাঁগলেন। আড্যাম সাহেবের 09109. 001:011015 নামক যে সংবাদপন্ন ছিল. 
কয়েকমাস পূব্রে গবর্ণমেন্টের আজ্ঞায় উহা প্রকাশ হওয়া রাহত হইয়াছিল। সতরাং 
[তান এক্ষণে প্রচারকের কার্ধ্য কাঁরতে অবকাশ পাইলেন। রামমোহন রায়ের পত্র রাধা- 
প্রসাদ, আংগ্লো হিন্দু স্কুলের পার্বববন্তরঁ স্থান, একাঁট বিদ্যালয় ও উপাসনালয় নিম্মাণ 
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কারবার জন্য দান কাঁরতে সম্মত হইলেন। উত্ত বিদ্যালয় ও উপাসনালয় নিম্মাণ কাঁরতে 
তিন চারি সহম্্র মদ্রা ব্যয় হইবে, এইরুপ 'স্থর হইয়াছল। 

১৮২৭ সালের ১লা আগন্ট দিবসে, আড্যাম সাহেব রেভেরেন্ড ডবাঁলউ. জে. 
ফক্‌স্‌ সাহেবকে লিখিয়াছিলেন “রামমোহন রায় মনে করেন যে, তান উত্ত পাঁরমাণ 
টাকা, তাঁহার বন্ধুগণের নিকট হইতে সংগ্রহ কাঁরতে পাঁরবেন।” কয়েকমাস পূর্বে 
বৃটেনবাস ইউনিটেরিয়ানগণ উন্ত কার্ষোর জন্য ১৫০০০ টাকা পাঠাইয়া 'দিয়াছলেন। 

এই গৃহ নির্মাণ হইবার পৃব্বেই “হরকরা” নামক সংবাদপন্নের আপস, গৃহ ও 
পুস্তকালয়ের সাঁহত সংয্ন্ত কয়েকটি ঘর উপাসনা কার্য্ের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছল। 
উত্ত স্থানে, ১৮২৭ সালের ৩রা আগম্ট, রাববার পূর্র্বাহেশ আড্যাম সাহেব উপাসনা 
কার্য আরম্ভ কারলেন। এইরূপে রামমোহন রায় আড্যাম সাহেবের সাঁহত মিলিত 
হইয়া ইউনিটোরয়ান খ্ীম্টধম্মকে ভাত্তি কাঁরয়া প্রথমে ধম্মসমাজ সংস্থাপনে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। 

১৮২৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়াঁর দিবসে রামমোহন রায়, জে. বি. এমৃলিন- সাহেবকে 
একপন্রে লিখিয়াছিলেন ;__“আমার 'পাঁরবারদিগের প্রত কতকগুলি লোকের আঁতশয় 'বিদ্বেষ- 
বশতঃ এরুপ ক্লেশকর ব্যাপার সকল ঘটয়াছে যে, দুই বৎসরের আঁধককাল হইল, আম 
কোন কার্যে হস্তক্ষেপ কাঁরতে অথবা আমার কোন প্রীতভাজন বা' ভীস্তভাজন ব্যান্তকে 
পন্ন লাখতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পাঁড়য়াছি।” 

১৮২৬ সালে তাঁহার পুত্রের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় জয়লাভ করাতে তান গ্রন্থাঁদ 
িলখিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন। তান এই সময়, ব্লক্মোপাসনা বিষয়ে একখান ক্ষদদ্র 
সংস্কৃত পুস্তকের ইংরেজী অন্বাদ প্রকাশ করেন। এখান বাস্তাঁবক গায়ত্রীমন্দের 
একটি ভাষ্য। 

রামমোহন রায় এই সময়ে আড্যাম সাহেবের সাঁহত মালতি হইয়া, যীশুখুগ্ট 
পব্বতোপাঁর দণ্ডায়মান হইয়া যে চমৎকার উপদেশ 'দিয়াছিলেন, (96201 01 ৮0৪ 
[10017 তাহা সংস্কৃত ভাষয় অনুবাদ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার এই- 
রূপ আঁভপ্রায় ছিল যে, ষীঁশর সমূদয় উপদেশ উন্ত ভাষায় অনুবাদ কাঁরবেন। 

১৮২৬ সালের শেষভাগে, নিম্নালাখত, প্রশ্নের উত্তরে রাজা একখান ক্ষুদ্র পস্তক 
প্রকাশ কাঁরলেন। প্রশ্নাট এই, ত্রিত্ববাদী খ্শীষ্টয়ানাদগের ধম্মসমাজ সকলের পরিবর্তে 
তুমি ইউাঁনটোরয়ানাদগের উপাসনা স্থানে উপাস্থত হও কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের 
গনম্নে রামমোহন রায়ের শিষ্য চন্দ্রশেখর দেব মহাশয়ের স্বাক্ষর আছে। এ প্রকার স্বাক্ষর 
থাঁকলেও উহা বাস্তাঁবক রামমোহন রায়ের দিজের রচনা । আমরা স্থানান্তরে বাঁলয়াছ 
যে, নিজের রচিত প্রবন্ধ শিষ্য ও অনচরাদিগের দ্বারা স্বাক্ষারত কারয়া প্রকাশ করা তাঁহার 
অভ্যাস -ছিল। উত্ত প্রশ্নের উত্তরে তান যাহা বাঁলয়াছলেন তাহার সারমর্ম এই যে, 
ইউানটোরয়ান উপাসনা সমাজে 'তাঁন এইজন্য গিয়া থাকেন যে, তথায় প্রচালত হিন্দ 
ধম্মের সদ্‌শ বহ্‌দেববাদ, ঈশ্বরে মানবীকরণ, অবতারবাদ, ঈশবরস্বর্প ও মানবপ্রকীতর 

যোগ (12101) 01 6৮7০ 109681:59) ত্িত্ববাদ ইত্যাঁদ মত তাঁহাকে শুনিতে হয় না। 

ব্রাহ্সমাজ সংস্থাপনের পূর্বে, রামমোহন রায় ইউনির্টোরয়ান খ.শষ্টধর্্ প্রচারক 
আড্যাম সাহেবের সাঁহত 'মালত, হইয়া এদেশে উত্ত ধর্ম প্রচার কাঁরতে হয় কাঁরয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু উহার উন্নীত দষ্ট হইল না। এই বিদেশী বৃক্ষ ভারতের ভাঁমিতে বদ্ধমূল 
হইতে পারিল না। 

আগস্ট মাসে আড্যাম .সাহেবের দ্বারা প্রীত রাঁববার প্বোহের ইউনটোরয়ান 
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খ্ন্টীয় মতে যে প্রকাশ্য উপাসনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে আত অস্প লোকই 
উপাঁস্থত হইতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই যাহারা স্পম্টভাবে ইউনিটেরিয়ান খ্গষ্টধন্স 
অবলম্বন কারয়াছিলেন, তাঁহারা এই উপাসনা সমাজকে প্রায় কিছুই সাহায্য করেন নাই। 
এমন কি, ইউানিটোরয়ান কাঁমাটর আঁধকাংশই উত্ত উপাসনায় উপাঁদ্থত হইতেন না। 
নবেম্বর মাসে, সায়াহে, প্রকাশ্য উপাসনা আরম্ভ করিয়া দেখা হইল যে, তাহাতে লোক : 
আসে কিনা? উহাতে প্রথম যাট্‌ হইতে আঁশ জন লোক উপা্থত হইতে আরম্ভ 
হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে লোকসংখ্যা যার পর নাই হাস হইয়া গেল। আড্যাম 
সাহেব দেখিয়া আশ্চর্যয হইলেন যে, দেশীয়দের জন্য একাঁট দেশীয় উপাসনা গৃহ নির্মাণ 
কারয়া, দেশের লোকাঁদগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য দেশ"য় ভাষায় বন্তুতা কাঁরবার প্রস্তাবে 
ইউনিটোরয়ান কাঁমাঁটর দেশীয় সভ্যগণ গুরুতর আপাত্ত উপাস্থত কাঁরলেন। তাঁহারা 
বাঁলতে লাগলেন যে, দেশীয় ভাষায় যাহা [কিছ বলা বা লেখা হইবে, তাহা লোকে ঘৃণার 
চক্ষে দেখবে । ইংরেজ, পারসী, সংস্কৃত, এই [তন ভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষায় লোকের 
শ্রদ্ধা হইবে না। রামমোহন রায়ের সময় হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার 
কি আশ্চর্য্য উন্লাত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য উহা শাক্ষত ভদ্রলোকের শ্রদ্ধা কিরূপ আকর্ষণ 
কাঁরয়াছে, তাহা এই ঘটনাটির বিষয় আলোচনা করিলে সংস্পম্ট বুঝা যায়। রাজা রামমোহন 
রায়ই এই উন্নাতর মূল। 

এই সময় অক্টোবর মাসে, আড্যাম সাহেব, রামমোহন রায়ের আংখ্লোহন্দু 
স্কুল গৃহে ধর্মের মূলতত্ব বিষয়ে সাময়িক বন্তুতা কাঁরতে আরম্ভ করেন। শ্রোতৃসংখ্যা 
প্রথমে ১২ হইতে ২৫ হইতোছল। কিন্তু রামমোহন রায় নিজেই উপাঁস্থত হইতেন না। 
শেষে এমন হইল ষে, বন্তৃতা শুনাইবার জন্য আড্যাম সাহেব একজনও শ্রোতা পাইলেন না। 

যাহাতে পনব্্বার উন্নাতর দিকে গাঁত হয় তজ্জন্য আড্যাম সাহেব আতিশয় যত্র 
করিয়াছিলেন। ১৮২৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর, তান ইউনিটোরয়ান কামাঁটর নিকট একটি 
প্রস্তাব উপাঁস্থত কারয়া তাহাতে তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ কাঁরলেন। উন্ত প্রস্তাবাঁট তিনি 
পূর্ব বৎসর মে মাসে 'াখয়াছিলেন। প্রস্তাবাট এই যে, ইউীনটোরয়ান কাঁমাঁট 
13116191) [1700191) [01010910918 49900190101) নাম গ্রহণ কাঁরয়া বিশেষভাবে সভা- 
বদ্ধ হইয়া ইংলণ্ড ও আমোরকার ইউাঁনটোরয়ানাদগের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধে নিবদ্ধ হন। 

[কিন্তু ইহা কারলে কি হইবে? আড্যাম সাহেবের রবিবাসারক উপাসক মণ্ডলণর 
সভ্যসংখ্যা ক্লমশই হ্রাস হইতে লাঁগল। আড্যাম সাহেব মনে কাঁরলেন যে, উপাসক- 
মণ্ডলীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইবার পূর্বে সাপ্তাহিক উপাসনা উঠাইয়া দেওয়াই ভাল । 
[তান কাঁমাটর নিকটে প্রস্তাব কাঁরলেন যে, তাঁহাকে ধর্মপ্রচারের 'নামত্ত কিয়ংকালের 
জন্য মাদ্রাজে প্রেরণ করা হউক। কিন্তু রামমোহন রায় কাঁমাঁটকে বুঝাইয়া দিলেন যে 
দূইটি কারণে তাঁহাকে মান্রাজে প্রেরণ করা যাইতে পারে না। একটি এই যে, উত্ত কা্যের 
জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। আর একাঁট এই যে, কাঁলকাতায় আড্যাম সাহেবের 
উপাঁস্থাত একান্ত আবশ্যক। এইরূপ বৃঝাইয়া দেওয়াতে কাঁমাঁট মাদ্রাজ যাত্রায় মত 
দিলেন না। 
পারলেন না। রামমোহন রায়ের আংগ্লো-হিন্দু স্কুল দ্বারা খ্টীষম্টীয় একে*বরবাদ 
প্রচারের বহু চেষ্টা কাঁরয়াছলেন, 'কল্তু স্বয়ং রামমোহন রায় তাহাতে বাধা 'দয়া তাহা 
হইতে দেন নাই। আড্যাম সাহেব পাঁরশেষে স্কুলের সাঁহত সকল সংস্্ব পারত্যাগ 
কাঁরতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর উপাসক সংখ্যা, কি ইয়োরোপায় কি 
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দেশীয়, প্রায় সম্পূর্ণ হাস হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় 'তাঁন কাঁমাঁটকে জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন যে, প্রচারকের কারবার উপযুত্ত তাঁহারা তাঁহাকে কোন কার্ধ প্রদর্শন করুন। 
কোন প্রকার উপয্যন্ত কার্ধ্য না করলে তিনি কেমন কাঁরয়া বিদেশ হইতে প্রোরত তাঁহার 
বৃত্তি গ্রহণ কাঁরতে পারেনঃ আড্যাম সাহেব ইউনিটোরয়ান প্রচারকরূপে নির্বাহ কাঁরতে 
পারেন, কাঁমাট এর্‌প কোন কাধ্য দেখতে পাইলেন না; এবং সেই জন্য তাঁহার 
নিয়ামত বৃত্ত বা বেতন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেওয়া বিবেচনা সদ্ধ মনে কাঁরলেন না। 
দদভীগ্য আড্যাম সাহেব ভগ্নহৃদয় হইয়া আপনার কার্য হইতে অপসৃত হইলেন। এই 
শেষোস্ত ঘটনা ১৮২৮ খই; অঃ প্রথমাংশে সংঘাঁটত হয়। 


খশন্টের উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ 


এই সময়ে, রামমোহন রায়, বাইবেল হইতে খ্ডষ্টের উপদশে সংকলনপর্র্বক 
(চ225061065 61 9979) 09105 60 78808 8100. 118100117995,) অর্থাৎ খ-গন্টের 
উপদেশ, সখ ও শান্তিপথের নেতা, এই নাম দয়া ১৭৪২ শকে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে, এক- 
খানি পৃস্তক প্রচ:র কাঁরলেন। রাজা রামমোহন রায়ের নিকট, সত্যাশিক্ষা সম্বন্ধে, 
্বদেশীয় কি বিদেশীয়, স্বজাতীয় কি বিজাতীয়ের বিচার ছিল না। তাঁহার প্রশস্ত 
হৃদয় যেখানে সত্য পাইত, সেখান হইতেই তাহা শ্রদ্ধার সাঁহত গ্রহণ কাঁরত। 'তাঁন 
[হন্দুশাস্ত্রসন্ধ্য মল্থনপূব্্কক যের্প অমূল্য রত উদ্ধার করিয়াঁছলেন, সেইরূপ মুসলমান- 
শাস্ত্র বিলোড়ন কাঁরয়া সত্যসংগ্রহের ঘট করেন নাই; আবার সেই উদারভাবপ্রণোদিত 
হইয়াই তান স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের হিতের জন্য খ্ীীষ্টের উপদেশ প্রকাশ কাঁরলেন। আগরা 
শুনিয়াছি, উহার একখানি বাঙ্গালা অনুবাদও প্রকাশ হইয়াছিল। ইংরেজী পুস্তকের 
ভূমিকাতে রামমোহন রায় বাঁলয়াছেন যে, “যে পরমেশ্বর জাতি, পদমর্যাদা ও অবস্থা- 
নাব্রিশেষে, সম্‌দায়. জীবকে সমভাবে, পাঁরবর্তন, হতাশ্বাস, দুঃখ ও মৃত্যুর অধীন 
করিয়াছেন, এবং যান প্রকৃতির উপর অজম্্ করুণা বর্ষণ কাঁরয়া তাহাতে সকলকে সমভাগন 
কারয়াছেন ; ধর্ম ও নীতিসম্বন্ধীয় এই সকল উপদেশ, লোকের মনকে সেই পরমে*বর- 
সম্বন্ধীয় উচ্চ উদার ভাবে পূর্ণ কারবার সম্ভাবনা ; এবং পরমেশ্বরের প্রীত, জনসমাজের 
প্রতি ও আপনার প্রাতি মনৃষ্যের কর্তব্য সকল প্রাতপালন পক্ষে ইহা এ প্রকার উপযোগণশ 
যে, আম ইহা বর্তমান আকারে প্রচারদ্বারা সব্ববোত্তম ফললাভের আশা কাঁর।” 


মাসম্যান্‌ সাহেবের সহিত বিচার 


খন্রীষ্টের উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ করাতে রামমোহন রায়ের উদারভাব প্রায় কেহই 
হদয়ঙ্গম কাঁরতে পারিলেন না। তাঁহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বদেশবাসীগণের ত কথাই নাই। 
খ7 শস্টধরঘ্সাবলম্বীরাও সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, অনেকে বিরন্ত হইলেন। ফ্রেপ্ড অব 
ইপ্ডিয়া সম্পাদক, শ্রীরামপুরের সুপশ্ডিত মার্সম্যান সাহেব, তাঁহার পত্রে উত্ত গ্রন্থের 
নিন্দাবাদ করিয়া প্রবন্ধ লাখলেন। তাঁহার প্রাতবাদের কারণ এই যে, খুপন্টের ঈশ্বরত্ব, 
তাঁহার অলোঁকিক ক্রিয়া ও তাঁহার রক্তে পাপীর পারব্রাণ ইত্যাঁদ মতপ্রাতপোষক বাইবেলের 
বাক্য সকল উহাতে স্থান পায় নাই। 

উপদেশসংগ্রহ পদস্তকে সংগ্রহকারের নাম ছিল না; কিন্তু সাধারণতঃ লোকের 
নিকট নাম আঁবাদত ছিল না। মার্সম্যান্‌ সাহেবের সমালোচনার উত্তরে রামমোহন রায়, 
সত্যের বন্ধন, (4৯ 21520 60 06) নাম লইয়া 4১ 40681 00 006 00115609217 
0৮11০ নামে, ১৭৪২ শকে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে একখানি পুস্তক প্রকাশ কাঁরলেন। 


১১০ 


উহাতে প্রদর্শন কাঁরলেন যে, ঈশ্বরের ন্িত্ব, খখত্টের ঈশ্বরত্ব ও খ্এখন্টের রন্তে পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাঁদ মত বাইবেলগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মিসনরাীগণ বাইবেলের প্রকৃত 
তাৎপর্য না বুঝিতে পাঁরয়াই এ প্রকার 'িশবাস কাঁরতেছেন। 


নূতন মযদ্রাযল্্ স্থাপন ও মাসম্যান্‌ সাহেবের পরাভৰ 


মাসম্যান্‌ সাহেব পুনব্্বার আক্রমণ কাঁরলেন। রামমোহন রায় দ্বিতীয়বার আপনার 
নাম দয়া 99০90 4৯000581 60 07০ (101150121) ১11০ প্রকাশ কারলেন। মার্সম্যান্‌ 
সাহেব সহজে 1নরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। তান আবার উত্তর কারলেন। রাম- 
মোহন রায়ও তাঁহার তৃতীয় উত্তরপ.ুস্তক প্রকাশ কাঁরতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু একটি 
ব্যাঘাত উপাঁস্থত হইল। এতাঁদন পর্যন্ত রামমোহন রায়ের গ্রন্থ ব্যাপ্টষ্ট 'মসন- 
প্রেসে মদাদ্রত হইত। এক্ষণে মুদ্রাযল্তরাধ্যক্ষ তাঁহার পুস্তক খাষ্টধম্মীবরোধা জ্ঞানে 
মাদ্রুত কাঁরতে ত অসম্মত হইলেন। কিন্তু রামমোহন রায় প্রাতবন্ধক দেখিয়া নিবৃত্ত হইবার 
লোক ছিলেন না। [তাঁন অক্ষরাদ প্রস্তুত করাইয়া শনজে ধর্মতলায় ইউানিটোরয়ান 
প্রেস নামে একাঁট মুদ্রাষন্্ণালয় স্থাপন কাঁরলেন। উহার কার্য প্রায়ই দেশীয় 
লোকের দ্বারা সম্পন্ন হইত। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, রামমোহন রায়ই দেশীয় মুদ্রা- 
যন্ত্ের প্রথম সংস্থাপক। ১৭৪৫ শকে, ১৮২৩ খন্স্টাব্দে, এখান হইতে 01091 
£১90০৪1 নাম দিয়া তাঁহার নিজের নামে তৃতীয় উত্তরপুস্তক বাহর হইল। এই পুস্তকে 
তাঁহার পাশ্ডিত্য ও তর্শান্ত এতদূর প্রকাঁশত হইয়াছল যে, লোকে, দৌখয়া অবাক্‌ 
হইল। মার্সম্যান্‌ সাহেব স্বমতসমর্থন জন্য ইংরেজ বাইবেল হইতে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন 
ক্লুরলেন। রামমোহন রায়, ইংরেজী অনুবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া গ্রীক ও হবু ভাষায় 
লাঁখত মুল বাইবেল হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত কাঁরয়া তাহা স্বয়ং ইংরেজীতে অনুবাদ" 
পূর্বক দেখাইলেন যে, মার্সম্যান্‌ সাহেবের কথা তাঁহার অবলাম্বিত ধর্্মশাস্ত্রসঙ্গত নহে। 
মার্সম্যান্‌ সাহেব পরাস্ত হইলেন। 

ইন্ডিয়া গেজেটের, ইংরাজসম্পাদক াখলেন যে, এই বিচারে ইহাই প্রাতপন্ন হইল 
যে, রামমোহন রায় এ দেশে এখনও তাঁহার সমতুল্য লোক প্রাপ্ত হন নাই। রামমোহন 
রায়ের খীষ্টধম্ম বিষয়ক এই সকল বিচারপস্তক আঁত শীঘ্রই লন্ডন নগরে প্রকাশিত 
হইল। তাঁহার জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর, অল্প 'দনের মধ্যে ইয়োরোপ ও 
আমোরকায় উত্ত গ্রন্থ সকলের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাঁশত হইয়াছল। ইংলণ্ডবাস- 
গণ উত্ত পুস্তকপাঠে একজন বাঙ্গালীর বিদ্যা বুদ্ধ দৌখয়া আশ্চর্য হইয়াছলেন। 


টাইটলর সাহেবের সাহত তর্কযদ্ধ 


এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮২৩ খ্যীষ্টাব্দে একাঁট আত আমোদজনক তর্যদ্ধ উপ্পাস্থত 
হয়। এই যুদ্ধের একাঁদকে হিন্দ কলেজ ও মোঁডকেল স্কুলের অধ্যক্ষ ডান্তার টাইটলর 
সাহেবের ভ্রাতা (হিন্দ; কলেজের জনৈক শিক্ষক ) ও শ্রীরামপ্রের িসনরীগণ, এবং 
অপর দিকে রামমোহন রায়। সূপ্রীসদ্ধ হরকরা ও ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া পত্র যুদ্ধক্ষেত্ 
হইয়াঁছিল। উভয় পক্ষই উত্ত দুই পন্রে পরস্পরের প্রাত তর্ক-অস্ সকল নিক্ষেপ 
গ্বীরতেন। 

'হরকরা” পন্রে টাইটলর সাহেব, প্রথমতঃ রামমোহন রায়কে আক্রমণ করেন। তাহাতে 
'রামদাস” এই কাঁজ্পত নাম স্বাক্ষর কাঁরয়া, 'হিন্দুভাব অবলম্বনপূর্্বক রামমোহন রায় 
তাহার এইরূপ উত্তর দিলেন যে, প্রামমোহন রায়, পৌঁালক 'হন্দ; ও শ্ি্ববাদণ 


১৯১ 


খ্ীম্টিয়ান উভয়েরই পরম শন্দু। রামমোহন রায় ঈশ্বরের বহৃত্ব ও অবতার- 
বাদ উভয়েরই প্রাতবাদী। এ দুটী মতই 'হন্দ ও ন্রিত্ববাদী খুপীন্টয়ান, 
উভয়েরই মূল মত। সুতরাং এস, আমরা (হিন্দ; ও খ্এশীষ্টয়ান) একত্র 
মিলত হইয়া আমাদের সাধারণ শত্রু রামমোহন রায়কে আক্রমণ কাঁর।” এই উত্তরপত্র 
খাঁন কোথা হইতে আসল, কেহ জানতে পারল না। একজন ঘৃণিত পৌন্তীলক, 
খুশীষ্টয়ানের সাঁহত সাধারণভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে চায়, ইহা টাইটলর সাহেব বা অপর 
খুঈষ্টিয়ানাদগের সহ্য হইবে কেন? তান অত্যন্ত 'বিরন্ত হইয়া রামদাসের পন্রের উত্তর 
দিলেন। বাঁললেন যে, “খ্ীষ্টধ্মে ও হিন্দুধম্সে তুলনা করা আত অন্যায় কর্ম; 
উহাদের সাধারণভাঁম এক হইতে পারে না। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। “রামদাস” 
আত পাঁরজ্কাররূপে প্রদর্শন কাঁরলেন যে, ন্িত্ববাদী খশীষম্টয়ানের ধর্ম ও পৌত্তীলক 
[হন্দুর ধর্মের 'ভীত্তমূল এক ;-অবতারবাদ ও ঈশ্বরের বহ্ত্ব। খুশস্টধর্মের শ্রেম্ঠত 
প্রাতপন্ন কারবার জন্য, টাইটলর সাহেব ও তাঁহার পক্ষসমর্থনকারী খশীষ্টয়ানগণ 
খীষ্টের অলোকক ক্রিয়া, খ্ড্ীষ্টধর্রে ভাবষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া ইত্যাদ অনেক 
দেখাইলেন। 'রামদাস'ও 'হন্দুশাস্ত হইতে সে সকল প্রচ্ছর পাঁরমাণে প্রদর্শন কাঁরলেন। 
উভয়পক্ষ হইতে অনেক উত্তর প্রত্যুত্তরের পর “রামদাসে'রই জয় হইল। সংবাদপত্রে 
প্রকাশত রামদাসের ও অপর পক্ষের পত্র সকল পৃস্তকাকারে মদ্রত হইয়াছিল। 
পাঠ করিতে আতিশয় আমোদ বোধ হয়। 


রামমোহন রায়ের দ্বারা পাদ্রু আড্যাম সাহেবের 
মতপাঁরবর্তন 


১৮২১ খ্শম্টাব্দে, আড্যাম সাহেব, রামমোহন রায়ের উপদেশে ইউানটোরয়ান 
হইলেন। চতুর্দকে হূলস্থুল পাঁড়য়া গেল। গোঁড়া খরীষ্টয়ানেরা আড্যাম সাহেবকে 
498০0 ছি) 4১৫21 বায়া বিদ্ুপ কাঁরতে লাঁগলেন। অর্থাৎ শয়তানের 
প্ররোচনায় আড্যামের (প্রথম মনুষ্যের) যেমন পতন হয়, সেইরূপ রামমোহন রায়ের 
হাতে পাঁড়়া আড্যামের চ্বিতীয় বার পতন হইল। 


পপাদাঁর ও শিষ্যসংবাদ" 
আমরা রামমোহন রায়ের খীষ্টধম্্ম বিষয়ক আর একখানি পুস্তকের কথা বাঁলব। 
ইহার নাম পারি ও শিষ্যসংবাদ।” উতন্ত পুস্তকে এক পাঁদুর সাঁহত তাঁহার চীন- 
দেশীয় তিন জন শিষ্যের কথোপকথন কঁ্পত হইয়াছে। খ্ব্ীষ্টয়ানাদগের তিন ঈশবরের 


মত যে, যার পর নাই অয্স্ত ও অসঙ্গত, উত্ত পুস্তকে তাহা আত সন্দরর্পে প্রাতপন্ন 
হইয়াছে। পাঠকবর্গের জন্য আমরা এস্থলে উন্ত ক্ষুদ্র গ্রল্থখানি উদ্ধৃত করিলাম। 


“এক খ্শীষ্টয়ান পাদরি ও তাঁহার তিনজন চশনদেশস্থ শিষ্য, ইহাদের 
পরঙ্পর কথোপকথন 


পাদ্ার। -তিনজন শিষ্কে জিজ্ঞাসা কারলেন, ওহে ভাই, ঈশ্বর এক ক 
অনেক? 

প্রথম শিষ্য। -উত্তর করল, ঈশ্বর 'তিন। 

ম্বতীয় শিষ্য। __কাঁহল, ঈশ্বর দুই । 

তৃতীয় 'শিষ্য। - উত্তর দিল, ঈশ্বর নাই। 


৯১২ 


পাদরি। হায় কি মনস্তাপ, শয়তানের অর্থাৎ আত পাপকারাঁর ন্যার উত্তর 


এনিনিরিরুররস্রি রা আপাঁন এ ধর্ম যাহা আমাঁদগকে উপদেশ 
রসিক রাতে! কিন্তু আমাদগকে এইরুপে শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় 
জানি। 

পাদূরি। তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড। 

সকল 'িষ্য। আপনকার উপদেশ আমরা মনোযোগপূর্্বক শানয়াছ, এবং যাহাতে 
আপনকার নিন্দাকর হয়, এমত বাঞ্া রাখ না; কিন্তু আপনকার উপদেশ আমাঁদগের 
আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে। 

পাদ্‌রি। ধৈ্যাবলম্বন কাঁরয়া প্রথম শিষ্কে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, তুম আমার 
উপদেশ স্মরণ কর এবং কহ, তাহাতে রুপে তুমি তিন ঈশ্বর অনূমান কাঁরয়াছ? 

প্রথম শিষ্য। -আপান কাঁহয়াছিলেন যে, িতাঈশ্বর ও পূন্রঈশ্বর এবং হোলি- 
গেস্ট অর্থাৎ ধম্মাতনা ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে আমারাদগের গণনামতে এক, এক, এক, 
অবশা [তিন হয়। 

পাদ্রি। আহা! আম দোৌখতোছি, তুমি আত মূঢ়। আমার অর্ধেক উপদেশ 
স্মরণ রাখিয়াছ। আমি তোমাকে ইহাও কাঁহয়াছলাম যে, এ তন 'মালয়া এক ঈশবর 
হয়েন। 

প্রথম শিষ্য। যথার্থ আপাঁন ইহাও কাঁহয়াছলেন ; কিন্তু আম অনুমান কাঁরলাম 
যে, আপনকার ভ্রম হইয়া থাঁকবেক। এ 'নামত্তে, যাহা আপ্পান প্রথমে কাঁহয়াছলেন, 
£তাহাকেই সত্য কাঁরয়া জানিয়াছি। 

পাদরি্‌।_হা এমত নহে। তুম তিন ব্যান্তকে তিন ঈশ্বর কাঁরয়া কখন বশবাস 
কাঁরবা না, এবং তাঁহাঁদগের শান্ত ও প্রতাপ তুল্য নহে, এমত জানিওনা, কল্তু এ 'তন 
কেবল এক ঈশ্বর হয়েন। 

প্রথম শিষ্য । এ আতি অসম্ভব, এবং আমরা চীনদেশীয় লোক, পরস্পর বিপরীত 
বাক্য বিশ্বাস কাঁরতে পার না। 

পাদার।-ওহে ভাই! এ এক 'নগ্‌ঢ় বিষয়। 

প্রথম শিষ্য ।' এ কি প্রকার নিগঢ় বিষয় মহাশয় ? 

পাদ্র। এ নিগুঢ় বিষয় হয়। কিন্তু আম জাননা কিরূপে তোমাকে বুঝাই 
এবং আম অনুমান কার, এ গুপ্ত বিষয় কোন রূপে তোমার বোধগম্য হইতে পারে না। 

প্রথম শিষ্য। হাস্য কাঁরয়া কাঁহল, মহাশয় দশ সহম্্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম আমার- 
গদগকে উপদেশ কাঁরতে প্রোরত হইয়া আঁসয়াছেন, যাহা বোধগম্য হয় না। 

পাদর।_ আহা! স্থূলবাদ্ধির বাক্য এই বটে। চীনের দেশে প্রবল কাল আপন কর্ম্ম 
প্রকতরূপে কারতেছে। পরে, দ্বিতীয় শিষ্কে কহিলেন যে, কিরুপে তুমি দুই ঈশ্বর 
গনশ্চয় কারলে? 

ধদ্বতীয় শিষ্য ।--অনেক ঈশ্বর আছেন, আম প্রথমতঃ অনুমান কাঁরয়াছিলাম, কিন্তু 
আপাঁন সংখ্যার ন্যন কাঁরয়াছেন। 

পাদার।_আমি কি তোমাকে কহিয়াছি যে, ঈশবর দুই হয়েনঃ সে যাহা হউক, 
তোমাঁদগের মূঢতায় আম এক প্রকার তোমারাদগের নিস্তার বিষয়ে নিরাশ হইতোঁছ। 

দ্বিতীয় ?শষ্য।_সত্য বটে, আপাঁন স্পন্ট এমত কহেন নাই যে, ঈশবর দুই, কিন্তু 
যাহা আপাঁন কাঁহয়াছেন তাহার তাৎপর্যয এই হয়। 
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পাদরি। তবে তুমি এই নিগ্‌ঢ় বিষয়ে য্যান্ত উপাস্থত্র কাঁরয়া থাঁকবে। 

দ্বিতীয় শিষ্য।_আমরা চানদেশীয় মনুষ্য, নানা বস্তুকে সাধারণে উপলাব্ধি কারিয়া 
পরে বিভাগ কার। আপানি এরুপ উপদেশ দিলেন যে, তিন ব্যান্ত পৃথক্‌ পৃথক পূর্ণ 
ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কাহলেন যে, পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে এ তিনের মধ্যে 
একজন, বহদকাল হইল মারা গিয়াছেন। ইহাতেই আমি নিশ্চয় কারলাম যে, এইক্ষণে দুই 
ঈশ্বর বর্তমান আছেন। 

পাদূরি। কি বিপদ! এ মুটর্দগকে উপদেশ করা পশ্ডশ্রম মানত হয়। পরে তৃতীয় 
শিষ্যকে সম্বোধন কাঁরয়া কাঁহলেন যে, তোমার দুই ভাই পাষণ্ড বটে, কিন্তু তুমি উহার- 
[দগের অপেক্ষাও অধম হও। কারণ কোন আশয়ে তুমি উত্তর কাঁরলে যে, ঈশ্বর নাই। 

তৃতীয় শিষ্য। আমি তিন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছ : কিন্তু তাঁহারা কেবল এক 
হয়েন, যাহা কহিয়াছলেন, তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ কারয়াছিলাম। ইহা আম বাঁঝতেও 
পারলাম, অন্য কথা আম বাঁঝতে পার নাই। আপাঁন জানেন যে, আম পাঁণ্ডিত নাঁহ ; 
সুতরাং যাহা বুঝা যায়, তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে। অতএব, এই অল্তঃকরণবত্তাঁ কাঁরয়া- 
ছিলাম যে, ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতে আপনারা খশীষ্টয়ান নাম গ্রহণ 


। 

পাদার। এ যথার্থ বটে, কিন্তু ঈশবর নাই যাহা উত্তর কাঁরয়াছ, তাহাতে অত্যন্ত 
চমৎকৃত হইয়াছি। 

তৃতীয় শিষ্য। এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কহিলেন যে, দেখ, এই এক বস্তু বর্তমান 
আছে, ইহাকে স্থানান্তর কাঁরলে, এ স্থানে. এ বস্তুর অভাব হইবেক। 

পাদার। এ দণ্টান্ত কিরূপে এস্থলে সং্গত হইতে পারে। 

তৃতীয় শিষ্য। আপনারা পাঁশচম দেশীয় ব্যাদ্ধমান্‌ লোক, আমারাদগের ন্যায় 
নহে, আপনকারাদগের দুরূহ কথা আমারাদগের বোধগম্য হয় না। কারণ পুনঃ পুনঃ 
আপাঁন কাঁহয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যাতরেকে অন্য ছিলেন না, এবং এ খ্ঢম্ট প্রকৃত 
ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু প্রায়.১৮০০ শত বংসর হইল, আরবের সমদ্রতীরস্থ ইহুদীরা 
তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার কাঁরয়াছে। ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর 
নাই ব্যাতরেকে অন্য 'ি উত্তর আম কাঁরতে পার? 

পাদার। আম অবশ্য ঈশ্বরের স্থানে তোমারাঁদগের অপরাধ মাজ্জনার জন্যে 
প্রার্থনা কারব। কারণ, তোমরা সকলে প্রকৃত ধর্মকে স্বীকার কাঁরলে না। অতএব, 
তোমারাদগের জীবদ্দশায় এবং মরণান্তে চিরকাল যন্ত্রণায় থাঁকবার সম্ভাবনা হইল। 

সকল শিষ্য। এ আঁত আশ্চর্য্য, যাহা আমরা বুঝতে পার না এমন ধর্ম মহাশয় 
উপদেশ করেন, পরে কহেন যে, তোমরা চিরকাল নরকে থাঁকবে, যেহেতু বাঁঝতে পাঁরিলে 
না। ইতি।* 
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সপ্তম অধ্যায় 
চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাঁশ 


শাদ্মের আদেশ এবং মতামত ও শাচ্দশয় আচার ব্যবহার 
সম্বন্ধে পাণ্ডতগণের সাঁহত বিচার 


(১৮২২-১৮২৩--১৮২৬ সাল) 


চাঁর প্রশ্নের উত্তর। কাঁলকাতানিবাসী কাশীনাথ তকগঞ্টানন, ধম্ম-সংস্থাপনাকাজ্জণী 
নাম গ্রহণ পূর্বক, রাজা রামমোহন রায়কে চারটি প্রশন করেন। এই সকল প্রশ্নে, 
রামমোহন রায়ের কোন মত ও ব্যবহারের প্রীত লক্ষ্য করা হইয়াছল। ১৭৪৪ শকে, 
৩০ বৈশাখ দিবসে (খীঃ অঃ ১৮২২) চার প্রশ্নের উত্তর মুদ্রত হয়। তাহার ভাঁমকার 
নিম্নে নামস্বাক্ষরের স্থানে রাজা লাখয়াছেন ; “সম্যগনষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপাবাশম্ট?। 

প্রথম প্রম্ন। ইদানীন্তন ভান্ত তত্রজ্ঞানীরা এবং তাঁহাদের মংসগর্ণরা কি গড় 
শাস্াবলোকন কাঁরয়া স্ব স্ব জাতীয় ধর্মকর্ম পাঁরত্যাগগ কারতেছেন, এবং তাঁহাদের সাঁহত 
'সংসর্গ অকর্তব্য কিনা? 

এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা রামমোহন রায়, যাহা বলেন, তাহার সারমম্্ম এই ;-ভান্ত 
তত্বুজ্ঞানী কি অভান্ত তত্ৃজ্ঞানী; কি তাঁহার সংসগ্ণ বা অসংসগা, যে কোন ব্যান্ত 
্ব স্ব জাতীয় ধর্মকর্ম পারত্যাগপূর্বক বিজাতীয় ধম্মকম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের 
সহত সংসর্গ ভদ্রলোকের অর্থাৎ স্বধম্মানজ্ঠায়ী ব্যান্তদের সব্ব্থা অকর্তব্য। কিন্তু যাঁদ 
একজন ভান্ত তত্তজ্ঞানী ও আর একজন ভান্ত কম্মণ উভয়ই যাঁদ স্ব স্ব ধর্মের লক্ষাংশের 
একাংশ অনুষ্ঠান. না কাঁরয়া, পর ধর্্মানূষ্ঠানেই বহুকাল ক্ষেপণ করে, আর যাঁদ তাহার 
মধ্যে এ ভান্ত কম্ম্ সেই ভান্ত তন্তবজ্ঞানীকে আপনার অপেক্ষা নিন্দিত জানয়া তাহার 
সংসর্গে পাপ জ্ঞান করে, তাহা হইলে সেই ভান্ত কম্মঁর নিন্দা হাস্যাস্পদ ও পাপজনক 
কি নাঃ তত্তবজ্ঞান ও কর্মানুষ্তান, এই দুইকে যাঁদ সমান বাঁলয়া স্বীকার করা যায়, 
আর এ দুয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দুই ব্যান্ত, যাঁদ নিজ নিজ ধন্মপালন না করে, তবে 
& দুই ব্যান্তকে তুল্যর্পে স্বধম্মচ্যত পাপ? বলা যাইতে পারে। একজন অন্ধ, অন্য অন্ধকে 
অন্ধ বলিয়া এবং এক খঞ্জ অন্য খঞ্জকে খঞ্জ বলিয়া নিন্দা ও ব্যঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলে 
যেরূপ হয়, একজন ভান্ত কম্মাঁ ভান্ত তত্ৃজ্ঞানীর নিন্দা ও গ্লানি কাঁরলেও সেইরূপ হইয়া 
থাকে। 

ক নিগ্‌ঢ় শাস্তাবলম্বন করা হইয়াছে, তী্বষয়ে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন; 
_ দপ্রণব, গায়ন্রী, উপনিষদ, মন্বাঁদ স্মৃতি, এই সকল শাস্ত্র, নিগড় হউক কি অনিগুঢ 
হউফ, ইহারই প্রমাণে তাঁহারা জ্ঞানাবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু বেদ বাঁধর অগোচর 
গৌরাঙ্গ ও দ্যাট ভাই ও তিন প্রভ্, এই সকলের সাধকেরা কোন্‌ শাস্র প্রমাণে অন্্ঠান 
করেন, জানতে বাসনা করি।” 


১১৫ 


দ্বিতীয় প্রশ্ন। সদাচীর সব্ব্যবহারহীন ব্রহ্গজানাভিমানর যজ্ঞোপবীত ধারণ 
নিরর্থক ক নাঃ 

এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় যাহা বালয়াছেন, তাহার সার মর্ম এই ;- 
ধর্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী যে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ 
[ি, স্পন্ট বুঝা যায় না। যাঁদ আপন আপন উপাসনাবাহিত যে সমুদায় আচার, তাহাকেই 
সদাচার ও সদ্ব্যবহার বলা হয়, তাহা হইলে ধর্মসংস্থাপনাকাত্ক্ষীকেই মধ্যস্থ মানিয়া 
জিজ্ঞাসা কার যে, তান নিজ উপাসনার সমুদায় আচার, কার্য কাঁরয়া থাকেন কিনা? 
যাঁদ শাস্াবাহত সমুদায় আচার সম্পন্ন করেন, এমন হয়, তাহা হইলে, যে ব্যাস্ত আপনার 
উপাসনার সমদ্দায় ধর্ম পালন কাঁরতে পারে না, তাহাকে ত্যাজ্য বাঁলতে পারেন, এবং তাহার 
যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা, এ কথাও বাঁলতে পারেন। কিন্তু যাঁদ এমন হয় যে, ধর্্ম- 
সংস্থাপনাকাচ্ক্ষী আপনার উপাসনায় 'বাহতধন্মের সহম্রাংশের একাংশ না করেন, তাহা 
হইলে, তান প্রথমে আপনার যজ্ঞোপবাীত ত্যাগ কাঁরয়া যাঁদ অন্যকে বলেন যে, তোমার 
যক্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হইতেছে, তাহা হইলে সে কথা শোভা পায়। 

যদ সদাচার ও সদ্ব্যবহার শব্দের তাৎপর্য এই হয় যে, আপন আপন উপাসনা- 
?বাহত ধর্মের যথাশান্ত অনুষ্ঠান, এবং যে যে অংশের অনুষ্ঠানের ভ্রুটি হয়, তাপ্লামণ্ড 
মনস্তাপ, এবং স্বধম্মীবাহত প্রায়শ্চিত্ত, তাহা হইলে, ক ধর্মসংস্থাপনাকাজ্্ষীর, কি 
অন্য ব্যান্তর যজ্ঞোপবাঁত রক্ষা পায়। 


মহাজন কাহাকে বলে 


যাঁদ ধম্মসংস্থাপনাকাত্ক্ষী বলেন যে, মহাজন সকল যাহা করিয়াছেন, তাহারই নাম 
সদাচার ও সদ্ব্যবহার, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা কার, মহাজন বাঁললে কাহাকে বুঝায় 2 বৈষ্বেরা 
গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, কাবরাজ গোঁসাই, রূপদাস, সনাতন দাস, শ্রীবাস প্রভৃতিকে মহাঞ্জন 
বলেন। শান্ত সম্প্রদায়ের কোলেরা বির্পাক্ষ, নির্্বাণাচা্য এবং আগমবাগীশ প্রভূতিকে 
মহাজন বলেন। রামানূজ সম্প্রদায়ের বৈষবেরা, রামানূজ ও তংশিষ্য প্রশিষ্যকে মহাজন 
বাঁলয়া তাঁহাঁদগের আচার ও ব্যবহারকে, সদাচার ও সদ্ব্যবহার জানয়া তাহার অনজ্ঠান 
কাঁরতে যত্র কাঁরতেছেন। তাঁহারা শিবাঁলগ্গদর্শন পাপজ্ঞান কাঁরয়া শবমান্দরে প্রবেশ 
করেন না। নানকপল্খী ও দাদুপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা 'ভন্ন ভিন্ন ব্যান্তকে 
মহাজন জ্ঞান কাঁরয়া তাঁহাদের আচার ও ব্যবহার অনুসারে আচার ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন। 
[কিন্তু এক সম্প্রদায়ের মহাজনকে অন্য সম্প্রদায়ের লোকে মহাজন বলা দূরে থাকুক, খাতকও 
বলেন না। এঁ সকল মহাজনের অনুগামশরা পরস্পরকে 'নান্দিত ও অশচি বাঁলয়া থাকেন। 
ধর্মসংস্থাপনাকাজ্জ্শর কথার এই প্রকার তাৎপর্য হইলে, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের নিয়মই 
থাকে না। এক জনের মতে, অন্য ব্যান্ত সদাচার ও সদ্ব্যবহারাবহীন ও বৃথা যজ্ঞোপবীত- 
ধারী বাঁলয়া গণ্য হন। অতএব, কোন ব্যান্তর আচার ব্যবহার 'ভিন্ন প্রকার হইলেই এরূপ 
বলা উচিত নহে যে, তাহার যজ্ঞোপবীত ধারণ 'নিরর৫থক। 

তৃতয় প্রশন। "ব্রাহ্মণ সঙ্জনের পক্ষে অবৈধ হিংসার দ্বারা আতেন়াদর ভরণ অন্দাঁচিত 
ক না?” 

ধম্মসংস্থাপনাকাক্্ষী িশেষভাবে রামমোহন রায়ের প্রাত এই দোষারোপ কীরয়া- 
ছিলেন যে, অবৈধরূপে ছাগহনন “এবং আনবোদত মাংসভোজন করা হয়। রামমোহন রায় 
এ কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, 'তাহার তাৎপধ্য এই যে, ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ষ্ষী কি ছাগ- 
হনন ও মাংসভোজনকালে উপ্া্থত থাকিয়া উহা দেখিয়াছেন? নিজ উপাসনানুসারে 
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আনবোদত ভোজন কাঁরতে ক 'তাঁন দম্টি কাঁরয়াছেন? রামমোহন রায় মহানির্্বাপ 
তন্দ্ের একাঁট শ্লোক উদ্ধৃত কাঁরতেছেন ;- 


“বেদোস্তেন বিধানেন আগমোন্তেন বা কলো। 
আত্মতৃপ্তঃসরেশান লোকযান্রাং 'বানব্্বহেৎ || 


জ্ঞানে যাহার নির্ভর, 1তাঁন সব্্বযূগে বেদোস্ত বিধানে, এবং কাঁলফুূগে বেদোস্ত 
কিম্বা আগমোন্ত বিধানে লোকাচার নিব্বণহ কাঁরবেন। 

অতএব, আগমাবাহিত মাংসভোজন, স্ব স্ব ধম্মানুসারে নিবেদনপূর্র্বক করিলে 
অধম্ম হয় না। ইত্যাদ। 

চতুর্থ প্রশন। “লজ্জা ও ধম্মভয় পাঁরত্যাগ কাঁরয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন, 
সুরাপান ও ব্যাঁভচার করেন, তাঁহারা বির্দ্ধকারী কি না?” 

এই প্রশ্নের উত্তরে, সুরাপান সম্বন্ধে, রাজা রামমোহন রায় শাস্তরান্যায়শ যে মত 
প্রকাশ কাঁরয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই ; স্মাতিশাদ্রে কালযুগে ব্রাহ্মণের সংরাপান 
মহাপাতক বাঁলয়া সাধারণতঃ 'নাঁষদ্ধ। নত শ্রাত, স্মাত ও তল্বচনে বিশেষ বিশেষ 
আঁধকারে, স:রাপানের 'বাঁধও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, িরোধখন্ডন আবশ্যক। 
তন্রশাস্তে এইরূপ সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন যে, সংস্কারহখন মদ্যপান কাঁরলে মহাপাতক হয় ; 
নিজ নিজ উপাসনানসারে সংস্কৃত মদ্যপানে দোষ নাই। তলন্ন্রাদ শাস্তে, মদ্যপান সম্বন্ধে, 
পাঁরসংখ্যা 'বাঁধও রাঁহয়াছে। যথা, কুলবধূর পক্ষে মদ্যপানের পাঁরবর্তে, মদ্যের আঘ্রাণ- 
মান্র বাহত। গহস্থসাধক পাঁচ তোলার আঁধক গ্রহণ কাঁরবেন না। তান্তিক-সাধনে, 
মন্তার্থের স্ফুর্ত হইবার উদ্দেশে, এবং ব্রন্ধজ্ঞানের 'স্থিরতার জন্য সূরাপান করিবে। 
লোলুপ হইয়া পান কাঁরলে নিরয়গামী হইতে হয়। 

ব্যাভচার সম্বন্ধে রাজা বাঁলতেছেন যে, ব্যভিচার মহাপাতক, কিন্তু তান্নকাঁদগের 
পক্ষে তন্দ্োন্ত শৈবাববাহে দোষ নাই। তান শৈবাববাহ সম্বন্ধে বালতেছেন ;_-“শৈব- 
(বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই। কেবল সাঁপণ্ডা না হয়, আর, সভর্তকা না 
হয়, তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শীন্তরুপে গ্রহণ কাঁরবেক।” 

রাজা বাঁলতেছেন ;-_-“খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্রপ্রমাণে হয়।” কেবল তান্ত্িক 
সাধকাঁদগের জন্য মাংস, মদ্য ও শৈবাঁববাহ 'বাহত। কিন্তু স্মার্তমতে, এ সকল 
একেবারে নাঁষদ্ধ। যাহারা গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণব মতে উপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও 
তাঁহাদের শাস্তান্সারে এ সকল 'নাঁষদ্ধ। রাজা যাঁদও আধ্ুঁনক বৈষ্ণবশাস্তর সকলকে 
শাস্ত্র বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন না, তথাচ, গৌরাঙ্গীয় বৈষবের পক্ষে, তাঁহার শাস্বীনাষদ্ধ 
বস্তু ত্যাগ করা, তাঁহার পক্ষে ডাঁচত ভাবতেন। 

রাজা রামমোহন রায়, এ বিষয়ে যাহা 'লাঁখয়াছেন, আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ 
উদ্ধৃত কাঁরতোছ। পাঠকবর্গ উহা অবাঁহতাঁচন্তে পাঠ কাঁরলে, তাঁহার আঁিপ্রায় 
সস্পস্টরূপে বুঝিতে পাঁরিবেন। 

“মল্তার্থের স্ফূর্ত হইবার উদ্দেশে এবং বন্গজ্ঞানের স্থিরতার উদ্দেশে মদ্যপান 
কারবেক।” (এস্থলে স্মরণ করা উচিত যে, রাজা রামমোহন রায় ব্রন্মোপাসক মান্রেরই 
জন্য সুরাপানের কথা বাঁলতেছেন না। যাহারা বোদক পথে চাঁলয়া থাকেন, তাঁহাদের 
পক্ষে স্রাপান নিষেধ। যাহারা তল্লমতে সাধন করেন, তাঁহাদেরও সকলের পক্ষে 
সুরাপান বাধ নহে। কেবল যাঁহারা বামাচারী, এ স্থলে তাঁহাদেরই কথা বলা হইতেছে ।) 
“লোলুপ হইয়া কারলে নরকে যায়। যাহাতে চিত্তের ভ্রম হয়, এমত পান কাঁরলে 
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সাম্ধ হয় না। কুলধর্মের গোপন ও পশদর* বেশ ধারণ এবং পশুর অন্মভোজন, 
প্রাপসঙ্কটে জানিবে। অতএব, আপন আপন উপাসনান:সারে সংস্কৃত ও পারামত 
মদ্যপান কালে, হিন্দুর শাস্ত্র যাঁহারা মানেন, তাঁহারা শাসন কাঁরতে প্রবর্ত হইবেন না। 
বাঁদস্যাৎ ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্ক্ষী, স্বীয় মংসরতার জবালাতে, বন শাস্বের কিম্বা চৈতন্য- 
মঙ্গলাঁদ পয়ারের অবলম্বন করেন, যাহাতে কোন মতে মাঁদরাপানের বাঁধ নাই, তবে . 
শাসনের ক্ষমতা হইলে, বৈধ মদ্যপানে দোষ কাঁহয়া শাসন কাঁরতে পারগ হইবেন। কিন্তু 
যাঁহাদের উপাসনাতে মদ্য ও মাদকদ্রব্য বিন্দুমাতও সব্ব্থা নাঁষ্ধ হয়, তাঁহারা যাঁদ 
লোকলজ্জা ও ধম্মভয় ত্যাগ করিয়া মদ্য কিম্বা সাম্বদা কি অন্য মাদক দ্রব্য গ্রহণ করেন, 
তবে ধর্্মসংস্থাপনাকাক্ক্ষীর লিখিত বচনের বিষয় তাঁহারা হইয়া পাতকগ্রস্ত এবং ব্রা্গণা- 
হন হইবেন। যবনী কি অন্য জাতি, পরদার মান্র গমনে সর্বদা পাতক, এবং সে ব্যান্ড 
দস্য ও চণ্ডাল হইতেও অধম; কিন্তু তল্মোন্ত শৈবাঁববাহের দ্বারা 'ববাহিতা যে স্ত্রী, 
সে বৌদক 'বিবাহের স্তীর ন্যায় অবশ্য গম্যা হয়। বোৌদক ববাহের স্ত্রী, জন্ম হইবা- 
মানেই পত্রী হইয়া সঙ্গে স্থাতি করে, এমত নহে । বরণ% দৌখতোঁছ, যাহার সাঁহত কোন 
সম্বন্ধ কল্য ছিল না, সেই স্বী যাঁদ ব্রহ্মার কাঁথত মল্লবলে শরীরের অর্্ধাঙ্গভাগিনী 
অদ্য হয়, তবে মহাদেবের প্রোন্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী, সে পত্নীর্পে গ্রাহ্য কেন 
না হয়? 1শবোন্ত শাস্বের অমান্য যাঁহারা করেন, সকল শাস্তকে এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা 
কাঁরতে পারগ হয়েন, এবং তন্বোন্ত মন্দ্গ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ 
তাঁহাদের সব্ব্থা বিফল হয়। খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্রপ্রমাণে হয়। গো শরীরের 
সাক্ষাৎ রস যে দুগ্ধ, সে শাম্াবাহত হইয়াছে; অতএব খাদ্য হইল। আর গঙ্জনাদ 
যাহা পৃথিবী হইতে জন্মে, অথচ স্মৃতিতে নিষেধপ্রয্ন্ত স্মার্তমতাবলম্বীদের তাহা, 
ভোজনে পাপ হয়। সেইরূপ, স্মৃতির বচনে সত্য, ল্রেতা, দ্বাপরে ব্রাহ্মণ চতুর্বণের 
কন্যা বিবাহ কাঁরয়া ও সন্তান জল্মাইয়াও পাতকণী হইতেন না। সেইরূপ, সাক্ষাৎ 
মহেম্বরপ্রোন্ত আগম-প্রমাণে সব্বজাঁত শান্ত শৈবোদ্বাহে গ্রহণ কাঁরলে পাতক হয় না? 
এ সকল বিষয়ে শাস্তই কেবল, প্রমাণ। যথা, 

বয়োজাতাবচারোন্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে। 

অসাঁপণন্ডাং ভর্তহীনামূদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ || মহানব্্বাণ। 

শৈবাববাহে বয়স ও জাত ইহার বিচার নাই; কেবল সাঁপণ্ডা না হয় এবং 

সভর্ত্তকা না হয়; তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শাল্তর্পে গ্রহণ কাঁরবে ; কিন্তু যাহারা 
স্মার্তমতাবলম্বী ও যাঁহাদের উপাসনামতে শৈবশান্ত গ্রহণ হইতে পারে না, অথচ যবনণী 
গিম্বা অন্ত্যজ স্তরীতে গমন করেন, তাঁহারাই পূৃর্বোন্ত স্মাতিবচনের বিষয় হয়েন, অর্থাং 
সেই সেই জাতিপ্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন।” 

£ রাজনারায়ণ বস কর্তৃক প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের গ্রল্থা- 
বলশর মধ্যে ৩২২ পচ্ঠা, পথ্যপ্রদান' গ্রন্থে, গ্রন্থকার এইরূপ 'লাখতেছেন ;_“*১৪৫ 
পৃঙ্ঠার শেষে লিখেন যে, “কখন ভান্ত ততৃজ্ঞানী, কখন বা ভান্ত বামাচার” এবং ১৩০ 
পৃষ্ঠেও এইর্প পৃনঃ পুনঃ কথন আছে, কিন্তু ধর্মসংহারকের এর্‌প 'লাখবাতে আশ্চর্য্য 
ধি, যেহেতু, তাঁহার এ বোধও নাই যে, কুলাচার সর্ব্বথা ব্রহ্মজ্ঞানমূলক হয়েন। সব্ব্ঘ, 
সংস্কার বিষয়ে বামাচারের মন্দ, এই হয় (একমেব পরংরঙ্গ স্থুলস্‌ক্ষমময়ং ধুবং) এবং 


* যে সকল তান্মনকসাধক সূরাপানাঁদ করেন না, তাঁহারা পশুনামে উত্ত 
| 
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দব্যশোধনে সব্ব্বঘ বাধ এই (সর্ব ব্রহ্ষময়ং ভাবয়েং ) এবং কুলধাতুর অর্থ সংস্ত্যান, 
অর্থাৎ সমূহ অর্থে বর্তে; অতএব সমূহ যে বিশ্ব তাহা কুল শব্দের প্রাতিপাদ্য ; 
বাহা মহাবাক্যের তাংপর্যয হইয়াছে ।” ইত্যাঁদ। 

উত্ত গ্রল্থাবলীর ৩৩১ পৃচ্ঠায় রামমোহন রায় বলিতেছেন ;_“১৬২ পৃন্ঠের শেষে 
লিখেন যে, “স্‌শীল সুজনাদগের বৃথা কেশচ্ছেদন, সূরাপান, সাম্বিদাভক্ষণ, যবনপগমন 
ও বেশ্যাসেবন সব্্বকালেই অসম্ভব 1” উত্তর। এ যথার্থ বটে, অতএব ধম্মসংহারকে 
যাঁদ ইহার ভার অন্যষ্ঠান দৃষ্ট হয়, তবে দৃজ্জন পদপ্রয়োগ তাঁহার প্রাত সঙ্গত হয় কি 
নাঃ শৈবধন্রে গৃহীত স্ত্রীকে পরস্ত্রী কাঁহয়া নিন্দা কাঁরয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাস যে, 
বোদিক বিবাহে 'বিবাহত স্বীসঙ্গে পাপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তাবক অর্ধাঙ্গ 
হয় না, যাঁদ স্মাতিশাম্ত্প্রমাণে বোদক বিবাহত স্তীর স্বীত্ব ও তৎসঙ্গে পাপাভাব 
দেখান, তবে তান্ত্রিক মন্ত্রগৃহীত স্বীর স্বস্বীত্ব কেন না হয়? শাস্লবোধে স্মাত ও 
তন্ন উভয়ই তুল্যরূপে মান্য হইয়াছেন। একের মান্যতা, অন্যের অমান্যতা হইবাতে 
কোন য্টান্ত ও প্রমাণ নাই।» 

'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থের শেষে, তল্মোন্ত অনুষ্ঠান অর্থাৎ সুরাপান ও শৈবাববাহ বিষয়ে 
গবচার সমাপ্ত কাঁরয়া রাজা এইরূপে উপসংহার করতেছেন ;_4এই "দ্বিতীয় উত্তরের 
সমূদায়ের তাৎপর্য এই যে, পরমৌস্ট গুরুর আজ্ঞাবলম্বন কাঁরয়া পরমার্থসাধন ও এরাহক 
ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য হয়, এবং নিন্দক মৎসরেরা সব্বথা উপেক্ষণীয় হইয়াছে।”* 


পাষগ্ডপশড়ন ও পথ্যপ্রদান 


নন্দলাল ঠাকুর রামমোহন রায়ের একজন ঘোর বিপক্ষ ছিলেন। উল্লিখত চাঁর 
প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ হইলে, তাঁহার ইচ্ছার্রমে, কাশনাথ তক্পণানন ৭ 'পাষন্ডপাঁড়ন, 
নামে ২৩৮ পৃন্ঠা পাঁরামত, এক বৃহৎ গ্রল্থ প্রচার করেন। উহাতে রামমোহন রায়ের 
প্রীত অজন্্র কটুকাটব্য বর্ষণ করা হইয়াছল। 'পাষণ্ড' 'নগরান্তবাস ভান্ত তত্জ্ঞান?, 
ইত্যাদি মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছিল। 'নগরান্তবাসশ'র দুই অর্থ ; 
নগরের অন্তে যান: বাস করেন ; অর্থাৎ রামমোহন রায় মাণিকতলায় বাস কাঁরতেন। 
উহার আর এক অর্থ, চণ্ডাল। ১৭৪৫ শকে, (খ্যাঁঃ অঃ ১৮২৩) পপাষণ্ডপীড়নে”র 
উত্তর 'পথ্য-প্রদান। বাহির হইল। '্পথ্যপ্রদানে রামমোহন রায় আত সন্দররূপে 
প্রীতিদ্বন্দবীর যান্ত সকলের অসারত্ব প্রদর্শন কারলেন। 

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থপ্রকাশক শ্রীষ্ন্তবাবু রাজনারায়ণ বস মহাশয় 
বাঁলয়াছেন ; “এই সকল বিচারগ্রল্থের বিষয় প্রায়ই এক প্রকার। রামমোহন রায় পৃব্বোন্ত 


* কুমারী কলেটের 'লাখত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী পদস্তকে চাঁর 
প্রশ্নের উত্তর বিষয়ে যাহা ভলাখত হইয়াছে, দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা ভাষায় আঁত সামান্য 
জ্ঞানের জন্য 'তাঁন তাহাতে গুরুতর ভ্রমে পাঁতিত .হইয়াছেন। চারটি প্রশন ও তাহার 
উত্তরের তাৎপর্য্য কিছুই প্রকৃতভাবে দেওয়া হয় নাই। _ দম্টান্তস্বরূপ বাঁলতোঁছ যে, 
“ব্যভিচার” করেন, বাক্যাটর অনুবাদ করা হইয়াছে 0500৮ 102 11099619, 


পাঁরবেন। 
1 হান পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হইয়াছলেন। 


১১৯ 


টায় ও উপানিষং সকার সহযোগে এক এক ভ্মকা [দয়া শাস্নীয় প্রমাণ ও 
হ্ািস্যাকা ব্ধোপাসনার শ্রেম্ত্ব ও ওঁচত্য প্রাতপাদন কারয়াছিলেন। তাহাতে প্রাত- 
বাদকারগণ নিরাকার ব্রদ্দোপাসনার কঠিনতা ও সাকার উপাসনার শাম্মীয়তা ও গাঁচত্য, 
এবং রামমোহন রায় ও তাঁহার অন্ববত্তণগণের বেদজ্ঞানীবহীনতা ও 'বাবিধ ব্যবহারদোষ 
প্রদর্শন কাঁরয়া এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় এ সকল গ্রন্থের খণ্ডনার্থ 
উত্তরগ্রল্থ সকল প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। সব্বশেষে এই 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। 
ইহা সকল 'বিচারগ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে প্রায় তাবৎ 'বচারগ্রন্থের মম্্ম পাওয়া 
যায়।” 

পথ্য প্রদান, আখ্যাপন্নে রামমোহন রায় লাঁখয়াছেন ;__“সম্যগনজ্ঠানাক্ষমতজ্জন্য- 
মনস্তাপাঁবশিম্টকর্তৃক।”৮ পুস্তকের বিজ্ঞাপনে তকর্পণ্টানন মহাশয়ের গাঁলর উত্তরে 
দুই একাঁট সূমন্টি বদ্রুপ আছে। তাঁহার প্রাতদ্বন্দবীর পুস্তকের নাম 'পাষণ্ডপাঁড়ন!। 
রামমোহন রায় তাঁদ্বষয়ে বাঁলতেছেন ;- আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধর্মসংহারক আপন 
পুস্তকের নাম “পাষণ্ডপাঁড়ন” রাখেন। তাহাতে বাগ্‌দেবতা পণ্চমী সমাসের দ্বারা 
ধর্মসংহারকের প্রতি যাহা যথার্থ, তাহাই প্রয়োগ কাঁরয়াছেন। আবার বাঁলতেছেন-- 
“আমাদের নিন্দোদ্দেশে ধম্মসংহারক “নগরাল্তবাসণ” এই পদপ্রয়োগ পুনঃ পুনঃ 
কাঁরয়াছেন, অথচ বাগ্‌দেবতার প্রভাবে এ শব্দের প্রাতপাদ্য তিনি যে স্বয়ং হয়েন, তাহা 
স্মরণ কাঁরলেন না।” বোধ হয়, তরপণ্ানন মহাশয়ও নগরের প্রান্তভাগে বাস 
কাঁরতেন। 

তক্পণ্ণানন মহাশয় রাজা রামমোহন রায়কে এই বাঁলয়া আক্রমণ কাঁরতেছেন 
যে, তিনি “অর্থ সাঁহত বেদমাতা গায়ন্রী ম্লেচ্ছহস্তে সমর্পণ কারয়াছেন।” রামমোহন 
রায় ইহার উত্তরে বাঁলতেছেন ; “যাঁদ এমত আশঙ্কা হয় যে, আমাদের কেহ গায়ন্রীর 
অর্থ না দিলে, ম্লেচ্ছ ক প্রকারে এ মন্তের অর্থ জানলেন, তবে সে আশওকাকর্তাকে 
উঁচত যে, কালেজে যাইয়া ল্লেচ্ছ ভাষার পুস্তক সকল দৃম্টি করেন। যাহাতে বিশেষ- 
রূপে জানবেন যে, ৪০ বতসরের পূৰ্বে গায়নরীর অর্থ দেশাধিপাতরা জানয়াছেন ; 
ও শ্রারামপ:রের পাদার ওয়ার্ড সাহেবের প্রকাঁশত ইংরেজী গ্রন্থে, গায়ত্রী প্রভাতি বেদ- 
মন্ছের অথথ পূর্র্বাবাঁধ [লাখত আছে ি না, আর কোন ব্যান্তদ্বারা কৌর সাহেব ও 
অন্য পাদারিরা গায়ত্রী প্রভাতির অর্থ প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ সকলের নিদর্শন কোর 
সাহেব প্রভঁতই বর্তমান আছেন ।” 

মহাভারত উপন্যাস কি না 2 

তর্কপণ্চানন মহাশয়, রামমোহন রায়কে লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁলতেছেন ;_-(যাঁহারা ) 
“নারদকে দাসাপুত, ও ব্যাসকে ধাবরকন্যাজাত, প% পান্ডবকে জারজ, ব্রহ্মাকে কন্যাগামশ, 
মহাভারতকে উপন্যাস, দেবপ্রাতমাকে মাত্তকা এবং শালগ্রামকে শিলা বাঁলয়া উপহাস 
কারয়া থাকেন, তাঁহারা সৃজন কি দুজ্জন জানিতে ইচ্ছা কার।”» রামমোহন রায় এ 
কথার যে উত্তর 'দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই যে, নিন্দা কারবার উদ্দেশে এ সকল 
মহানূভবকে যাঁহারা এরুপ বলেন, তাঁহারা অবশ্যই দুজ্জন; কিন্তু এরূপ বাঁললেই 
যাঁদ দজ্জনতা িম্ধ হইত, তবে এ সকল বৃত্তান্ত যে সকল গ্রন্থে আছে, সেই সকল 
গ্রন্থকারেরা ও ধর্ম্মসংহারক প্রভৃতি তাহার পাঠকগণ, অবশ্যই দুজ্জন বাঁলয়া গণ্য 
হইবেন। নারদ দাসীপুত্র, ও ব্যাস, ধাঁবরকন্যাজাত ইত্যাঁদ পোরাণিক বৃত্তান্ত জন- 
সমাজে প্রাসম্থই আছে; সুতরাং তাহার প্রমাণ 'দবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শেষের 


১২২০ 


দুই কথার (অর্থাৎ মহাভারতকে উপন্যাস, দেবপ্রাতমাকে মৃত্তিকা এবং শালগ্রামকে শিলা 
বলা) শাস্বীয় প্রমাণ আবশ্যক। মহাভারত যে উপন্যাস, রামমোহন রায় তাহার প্রমাণ 
মহাভারত হইতেই দিয়াছেন ;_ 


লেখকোভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক। 
ময়ৈব প্রোচ্যনামস্য মনসা কাঁজ্পতস্য চ || 
মহাভারত, আদিপর্র্ব। 
আম যাহা কাঁরতোছ, ও মনের দ্বারা কাঁজ্পত হইয়াছে যে ভারত, হে গণেশ! 
তুমি তাহার লেখক হও। 
শ্রীভাগবত হইতেও প্রমাণ দিতেছেন,_ 


যথা ইমাস্তে কাঁথতা মহায়সাং বিতায় লোকেষ্‌ যশঃ পরেয্ষাং। 
বিজ্ঞান বৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বচো বিভাঁতনতু পারমার্থ্যং || 
রাজারা ইহলোকে যশঃ বিস্তার কাঁরয়া জাবনত্যাগ কারয়াছেন। তোমাকে এ 
সকল কথা বাঁললাম। ইহার তাৎপর্যয এই যে, বিষয়ে অসার জ্ঞান ও বৈরাগ্য হয়। এ 
কেবল বাক্যাবলাস, অর্থাৎ বাক্যক্লনীড়া মানত, পরমার্থযুস্ত নয়। 
প্রীতমাকে মৃত্তিকা ও শালগ্রামকে শিলা বলার বিষয়ে, রামমোহন রায় আতমপক্ষ 
সমর্থনের জন্য শ্রঁভাগবত ও অন্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত কাঁরতেছেন ; 
যস্যাত্ব্দাদ্ধঃ কুণপে 'ন্রধাতুকে স্বাধীঃ কলন্রাদষ ভৌমইজ্যধনঃ। 
যত্তীর্থ বাদ্ধশচ জলে ন কাঁহাচজ্জনেত্বাভজ্ঞেষফ সএব গোখরঃ || 
শ্রভাগবতে, দশম স্কন্ধে। 
যে ব্যান্তর কফপিত্তবায়ূময় শরীরে আত্মবৃদ্ধি হয়, আর স্ত্রীপ্যত্রাদতে আতম- 
ভাব ও মাত্তকানাম্মত প্রাতমাদতে পৃজ্যবোধ, আর জলে তীর্থবোধ হয়, কিন্তু এ সকল 
জ্ঞান ততৃজ্ঞানীতে হয় না; সে গরুর মধ্যে গাধা, অর্থাৎ আত মঢু। 
অপ্সুদেবা মনুষ্যাণাং দার দেবা মনীষণাং। 
কাম্ঠলোস্ট্রেষ মূর্খাণাং যুস্তস্যাতযমনি দেবতা || 
আঁহকতত্ধৃত শাতাতপ বচন। 
জলেতে ঈ*বরবোধ ইতর মনৃষ্যের হয়, আর গ্রহাঁদিতে ঈশবরবোধ দৈবজ্ঞানীরা করেন, 
আর কাম্ঠলোস্ট্রীদতে ঈশবরবোধ মূর্খেরা করে, িন্তু জ্ঞানীরা আতনাতেই ঈশবরবোধ 
করেন। 
পাপক্ষয় ও প্রাম্মশ্চত্ত 
'ধম্মসংস্থাপনাকাত্ক্ষী” বালতেছেন যে, কম্্মানূষ্ঠায়ীর কম্মসাধনে কোন ঘটি 
হইলে, সে অসম্পূর্ণ ফললাভ করে, এবং শ্রীবফুস্মরণদ্বারা তাহার দোষের ক্ষালন হয়; 
[কল্ত্‌ ব্রহ্মজ্ঞানসাধকের পক্ষে, সাধনে বট হইলে, তাহার জ্ঞানসাধনের আঁধকার নম্ট হইয়া 
যায়। এ কথায় রাজা বাঁলতেছেন যে, এরুপ বাঁললে নিতান্তই পক্ষপাতিত্ব হয়। ব্রহ্গ- 
জ্বানসাধকাঁদগের পাপক্ষালন ও প্রায়াশ্চত্ত বিষয়ে, শাস্তে কিরূপ বিধান আছে, রাজা তাহা 
বিশেষ কাঁরয়া প্রদর্শন কাঁরতেছেন। 
পাপক্ষয় ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার সার- 
মন এই ;_ গণতার চতুর্থ অধ্যায়ে, পণ্ঠাবংশ শ্লোক হইতে, একান্রংশ শ্লোক পর্যন্ত, 


১২১ 


'ভিগবান্‌ কৃ আঁধকারণভেদে পাপক্ষরের উপায় ও পূর্যার্থাসাগ্ধর কারণ ব্যন্ত কাঁরতেছেন। 
২৫ শেলোকের অর্থ এই বে; কোন কোন ব্যান্তি কম্ম'যোগণ হইয়া শ্রদ্ধাপূর্্বক দেবতার হজন 
করেন, আর কোন কোন ব্যান্ত জ্ঞানযোগী হইয়া ব্রহ্মরূপ আঁ্নতে ব্রন্ধার্পণরূপ বজ্ঞদ্বারা 
যজন করেন। ২৬ শ্লোকের অর্থ। কোন কোন ব্যান্ত নৈম্ঠিক ব্রহ্মচারী । তাঁহারা 
ইন্দিয়সংযমরূপ আশ্নতে শ্রোত্রাদ হীন্দ্িয়কে বহন করেন; অর্থাৎ হীন্দ্য়নিরোধ কাঁরয়া 
প্রধানরুপে সংযমের অন্বষ্ঠান করেন। অন্য অন্য গৃহস্থেরা হীন্দ্িয়রুপ আঁশ্নতে শব্দাঁদ 
বিষয়কে বহন করেন। অর্থাৎ 'িষয়ভোগ কালেও আত্মাকে নার্লস্ত জানিয়া ইীন্দ্রিয়ের 
কম্ম হীন্দ্রিয়ই করে, এই নিশ্চয় জ্ঞান করেন। ২৭ শ্লোকের অর্থ। অন্য অন্য ধ্যাননিষ্ঠ 
ব্যান্তরা, জ্ঞানোন্দ্িয়, কম্মোন্দ্রয় ও প্রাণাঁদ বায়ু এ সকলের কন্ম'কে, জ্ঞানদ্বারা প্রজবালত 
যে আত্মার ধ্যানর্পে যোগস্বরূপ আঁগ্ন, তাহাতে বহন করেন। অর্থাং সম্যক প্রকারে 
আত্মাকে জানিয়া তাঁহাতে মনাঁস্থর কাঁরয়া বাহিরে নিশ্চেম্টরূপে থাকেন। ২৮ শ্লোকার্থ। 
কোন ব্যান্তরা দানরুপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কাঁরয়া থাকেন। কেহ কেহ তপোরূপ যজ্ঞ করেন : 
আর কেহ কেহ চিত্তবাত্তীনরোধষজ্ঞ করেন ; কেহ কেহ বেদপাঠরূপ যজ্ঞ করেন, এবং কোন 
কোন যত্রশীল দঢররত ব্যান্তরা বেদার্থজ্ঞানর্‌প যজ্ঞ করেন। ২৯ শ্লোকার্থ। কোন কোন 
ব্যন্তি পূরক, কুম্ভক ও রেচকক্ুমে প্রাণায়ামর্পযজ্জপরায়ণ হন। ৩০ শ্লোকার্থ। কোন 
কোন ব্যান্ত আহারসংকোচদ্বারা ইন্দিয়কে দ্বল কাঁরয়া ইীন্দয়ব্ত্তকে লয় করেন। এই 
দ্বাদশ প্রকার ব্যান্তুরা স্ব স্ব আঁধকারের ষক্জ্রকে প্রাপ্ত হন, আর পৃব্বৌন্ত স্ব স্ব যজ্ঞের 
দ্বারা স্বকীয় পাপূকে ক্ষয় করেন। ৩১ শেলোকার্থ। স্ব স্ব যজ্ঞের অবসরকালে, অমৃত- 
রূপ 'বাহিতান্ন ভোজনপূর্্বক ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা "নিত্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে কোন 
উর ররিরিনিউরিদরি ররর পরলোকের সুখ তাহার কি প্রকারে 

2 

গাীঁতাবাক্যে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা যেমন কর্মযোগের অভ্যাসদবারা পাপ- 
ক্ষর স্বীকার করেন, সেইরূপ, জ্ঞানযোগ, নৈম্ঠিকযোগ ও ধ্যানযোগ প্রভাঁতর দ্বারাও পাপ- 
ক্ষয় অবশ্য স্বীকার কাঁরবেন।* 


অন্য এক স্থলে পাপক্ষয় এবং প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে, রাজা যাহা বালয়াছেন, তাহার 
সারমন্ম এই ;- জ্ঞানানষ্ঠদের পাপক্ষয় ও পুরষার্থাসাদ্ধ বিষয়ে আমরা যাহা 'লাখয়াছ, 
তাহার তাংপর্য্য এই যে, জ্ঞানাবলম্বীদের জ্ঞানাভ্যাসই প্রায়শ্চত্ত। (বলা বাহুল্য যে, 
এস্থলে, জ্ঞানাভ্যাস শব্দের অর্থ ব্রহ্গজ্ঞানাভ্যাস। ) 
“সোহং সংসঃ সকৃত্ধ্যাত্বা সুকৃতো দুস্কৃতোপবা। 
িধূতকল্মষঃ সাধুঃ পরাং 'সিদ্ধিং সমম্নতে || 
'সূকৃত কিম্বা দুজ্কৃত ব্যান্ত, বীজ ও বন্ষের এঁক্যজ্ঞান একবার কাঁরলেও সর্্বপাপ- 
ক্ষয়পূর্বক পরমাসাদ্ধ প্রাপ্ত হয়। 


ভগবদ্‌গাঁতায় চতুর্থ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোক ;-_ 
এই দ্বাদশ প্রকার ব্যান্তরা স্ব স্ব যজ্ঞকে প্রাপ্ত হন ও পূর্বোন্ত স্ব স্ব যজ্ধের দ্বারা 
স্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন। 


* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ২৬১। ২৬২ পূচ্ঠা দেখ। 


৯১৯৭ 


বৈষাবশাস্েও স্ব স্ব আঁধকারে, পাপক্ষয়ের পথক্‌ যে সকল উপায় বাঁলয়াছেন, তাহ্য 
1লাঁখতোছ। শ্রীভাগবত, একাদশ ্কম্ধ, বিংশ অধ্যায়, ২৬ শ্লোক ;- 


“্যাঁদ কু্যাৎ প্রমাদেন যোগী কম্মাবগাহ্হতং। 
যোগেনৈব দহেদঙ্‌ ছেনানান্যন্তত্র কদাচন || 
স্বে স্বোধকারে যানিষ্ঠা সগনণঃ পারকণীর্ততঃ। 
শ্রীধরস্বামীর টীকা অনুসারে এই শ্লোকের অর্থ এই ;-যে জ্ঞানানষ্ত ব্যান্ত 
প্রমাদেতে গাহ্ত কর্ম করে, সেই পাপকে জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা দগ্ধ কাঁরবে। তাহার অন্য 
প্রায়শ্চিত্ত নাই। 
শাস্নে কথিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত জ্ঞানযোগে কিরূপে পাপক্ষয় হইবে, এই আশঙ্কা 
1নবারণার্থে শ্রধরস্বামী ১৫ শ্লোকে বাঁলতেছেন যে, আপন আপন আঁধকারে যে নিষ্ঠা, 
তাহাকে গুণ বলা যায়। এক আঁধকারে অন্য প্রায়শ্চিত্ত যুন্ত হয় না।” 


বাভন্ন অবস্থার সাধকের লক্ষণ 


রাজার প্রাতদ্বন্দবশী বলেন যে, রাজা ও তাঁহার অনুবত্তী্গণ আঁধকারাবস্থা, 
সাধনাবস্থা ও [সদ্ধাবস্থা এই তিনের কোন অবস্থার লোক বালয়া গণ্য হইতে পারেন না। 
রাজা ইহার উত্তরে যাহা বাঁলতেছেন, তাহার সারমম্ম এই ;_আমরা আপনাদের সাধনাবস্থা 
সব্্বদা স্বীকার কাঁর। সেই সাধনাবস্থা, আঁধকারণীভেদ নানাপ্রকার। ভগবদ্গনতাতে 
“অমানিত্মমদম্ভিতং” ইত্যাঁদ পাঁচাট বচন, যাহা ধর্মসংহারক ৩২ পৃচ্ঠায় ১২ পান্ত অবাঁধ 
লাখয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, কোন কোন সাধক, মান, দম্ভ ও রাগদ্বেষত্যাগ বিষয়ে 
বৈরাগ্য, এবং ইন্ট আনষ্ট উভয়ে সমভাব ইত্যাঁদ লক্ষণাক্রান্ত। ভগ্রবদ্গীতাতে লেখেন যে, 
সাধকগণ ঈশবরৈকনিষ্ঠ হইয়া ফলত্যাগপূক্বক, আঁগ্নহোন্রাদ কর্ম কাঁরয়া নোম্ঠকী শান্তি 
যে মুক্তি, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরবাহম্মুখ ব্যান্ত ফলকামনাপূর্র্বক কম্্ম কাঁরিয়া 
[নিতান্ত বদ্ধ হয়। কোন কোন সাধক নিচ্কাম কর্মানুজ্ঠান কাঁরয়া থাকেন। ভগবদ্‌- 
গণতাতে সাধন বিষয়ে অনেক উপদেশ 'দিয়া শেষে ভগবান্‌ এই উপদেশ দিতেছেন ;-- 
“সব্ব্ধিম্মান পারিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্জ। 
অহং ত্বাং সর্্বপাপেভ্যো মোক্ষায়ষ্যাম মাশুচঃ || 
সকল ধর্ম পাঁরত্যাগ কাঁরয়া আম যে এক, আমার শরণ লও। বর্ণাশ্রমাচারধর্ম 
ত্গ কারলে, তোমার যে পাপ হইবে, সে সকল পাপ হইতে আম তোমাকে মোচন কাঁরব। 
ভগবান মনও তাবৎ বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম বালিয়া গ্রল্থশেষে উহারই তুল্যার্থ বচন 
বাঁলতেছেন টু 


“্যথোন্তান্যশপি কম্মাঁণ পাঁরহায় 1দ্বজোত্তম। 
আতাজ্ঞানে শমে চ স্যাং বেদাভ্যাসে চ যত্রবান্‌ ।। 
এতাঁদ্ধ জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ । 
প্রাপ্যেতৎ কৃতকৃত্যোহ দ্বজোভবাঁত নান্যথা || 


পৃব্বোন্ত কম্মসকলকে ত্যাগ কাঁরয়াও আতমজ্ঞানে, হীন্দিয়নিগ্রহে ও প্রণব 
উপানষদাঁদ বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন কারবেন। আতমজ্ঞান, বেদাভ্যাস ও হান্দ্ র 


* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ২৮৫ পৃজ্ঠা দেখ। 


১২৩ 


বাহ্ধণ, ক্ষান্িয় ও বৈশ্য, কলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের, জন্ম সফল হয়। যেহেতু, এই অন্ঠান 
কারয়া 'দ্বিজাতিরা কৃতকৃত্য হন। অন্য কোন প্রকারে কৃতকৃত্য হন না। 
কোন কোন ব্রহ্গানষ্ঠ অথচ গৃহস্থ সাধকের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা 'বষয়ভোগকালেও 
আত্মাকে নির্লিস্ত জানিয়া, ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম হীন্দ্রিয়ই করে, এই নিশ্চয় জ্ঞান কারয়া 'স্থাতি 
করেন। গীতার বচনের তুল্যার্থবচন, ভগবান মনুর গৃহস্থধর্মের প্রকরণে পাওয়া 
যাইতেছে । ৪ অধ্যায়ে, ২২ শ্লোক ;-- 
«“এতানেকে মহাযজ্ঞান যজ্ঞশাস্ীবদোজনাং। 
অনীহমানঃ সততামীন্দ্রিয়েস্বেব জূহবাতি 11 


অর্থাং যে সকল ব্রহ্মানষ্ঠ গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্জঞানুষ্ঠানের শাস্নকে জানেন, 
তাঁহারা বাহরে কোন যজ্ঞাঁদর চেষ্টা না কারয়া ব্রন্গজ্ঞানের অভ্যাসদ্বারা চক্ষশ্রোন্র প্রভাত 
প%ইন্ছিয়, এবং রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি উহার পণ বিষয়কে সংযম কাঁরয়া পণ্টযজ্ঞ সম্পন্ন 
করেন। 

পুনরায় গীতা অন্যপ্রকার সাধনের কথা বাঁলতেছেন ;_ 


“অপানে জূহবাত প্রাণং প্রাণেহপানং তথাহপরে। 
প্রাণাপানগতাীরদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ || 
কোন কোন ব্যান্ত পূরক, কুম্ভক ও রেচকক্রমে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞপরায়ণ হন। 
স্বামীধৃত যোগশাস্ত্র বচন ;- 
“সঃ কারেণ বাঁহর্যাঁতি হং কারেণ বিশে পুনঃ। 
প্রাণস্তত্র সএবাহমহং সইাত চিন্তয়েৎ || 
নন*বাসের সময় প্রাণবায়ু সঃ বাঁলয়া বাঁহর্গমন করেন, প্রশ্বাসের সময় হং বাঁলয়া 
প্রাবন্ট হন। অতএব সোহং, হংসঃ সাধক ইহাই চিন্তা কাঁরবে। 
ভগবান্‌ মনু গৃহস্থধম্মপ্রকরণে ইহারই তুল্যার্থ বচন 'লিখিতেছেন। ২৩ শ্লোক ;_ 
বাচ্যেকে জৃহ্তি প্রাণং প্রাণে বাচণ সব্বদা। 
বাঁচ প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞীনব্তমক্ষয়াং 1 
কোন কোন রন্ষনিন্ত গৃহস্থ, পণ্ুযজ্ঞস্থানে, বাক্যেতে নি*বাসের বহন করাকে, এবং 
'নশ্বাসে বাক্যের বহন করাকে, অক্ষয়ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া বাক্যেতে নিশ্বাসের বহন এবং 
'নশ্বাসে বাক্যের বহন করেন। 
গীতা পুনব্্বার অন্যপ্রকার সাধনের কথা বাঁলতেছেন ;__ 
ব্রিন্দাগনাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজহবাতি || 
কোন কোন ব্যন্তি ব্রন্মরূপ আঁশ্নতে ব্রহ্গার্পণরূপ যজ্ঞ যজন করেন। ভগবান: 
মনু ২৪ শ্লোকে তওতুল্যার্থ বচন 'লাঁখয়াছেন ;_- 
“জ্ঞানেনৈবাপরেবিপ্রা বজন্ত্যেতৈষ্মখৈঃ সদা। 
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা || 
কোন কোন রন্গানন্য গৃহস্থের প্রাত যে যজ্দ, শাস্তে বাহত আছে, তাহা ব্রক্গ- 


জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন। তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু্বারা অর্থাৎ উপাঁনষদের দ্বারা 
জানতেছেন যে, পণ্টযজ্ঞাঁদ সকল ব্রক্মাতমক হন। 
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ইহার উপসংহারে ভগবান্‌ কল্লমকভট্ট লেখেন যে, “শ্লোকর্রয়েণ ব্রহ্মানিষ্ঠানাং বেদ- 
সংন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধরঃ।” বেদোল্ত কর্ম্মান,জ্ঠানত্যাগণী অথচ ব্রহ্গানষ্ঠ গৃহস্থ- 
দের প্রাত এই সকল বাঁধ প্রদত্ত হইল। জ্ঞানপ্রাতপাত্তর নামত্ত নানাবধ সাধনের কথা 
বাঁললেন। ইহার প্রত্যেক প্রকার সাধনেই উত্তম, মধ্যম ও কাঁনম্ঠ এই তিন প্রকার সাধক 
আছেন। 

বৈষবশাস্তেও নানাপ্রকার মোক্ষোপায়সাধনের কথা আছে। শ্রণভাগবতে, একাদশ- 
স্কন্ধে, উনান্রংশ অধ্যায়ে, ১৯ শ্লোকের তাংপর্যয এই যে, সব্ব্ত্র ঈশ্বর ব্যাপ্ত আছেন, 
এইরূপ চিন্তাদ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে সকল জগৎ ব্রহ্মাত বোধ 
হয়। অতএব, যখন সব্ব্র ব্রন্মদ্ম্টরূপ জ্ঞানের স্থিরত্ব হইল, তখন সংশয়হশন হইয়া 
'ক্রয়ামান্র হইতে 'নবৃত্ত হইবে। যদ্যাঁপও মোক্ষসাধনের নানা উপায় আছে, কিন্তু মন, 
বাক্য, কায়, এ সকলের দ্বারা সব্বন্র ঈশবরদ্াষ্ট, সকল উপায় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার 
মত। 

যে সকল জ্ঞানানষ্ঠ ব্যান্তদের উত্তম সাধনাবস্থা হয় নাই, ধম্মসংহারক (কাশণী- 
নাথ তর্কপণ্চানন মহাশয় ধর্মসংস্থাপনাকাক্ক্ষণ নাম গ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন বাঁলয়া, রাজা 
তাঁহাকে বিদ্রুপ কাঁরয়া পুনঃ পুনঃ ধম্মসংহারক বাঁলয়াছেন ) তাহাদিগকে বাঁলতেছেন 
যে, তোমাদের অধিকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও [সদ্ধাবস্থা এই তিনের কোন অবস্থাই নহে। 
রাজা বাঁলতেছেন যে, ধর্মসংহারককে জিজ্ঞাসা কার যে, বিষণ; উপাসনা 'বষয়ে 
আঁধকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও 'সিদ্ধাবস্থা এই 'ীতনের মধ্যে তাঁন কোন্‌ অবস্থায় আছেন ? 
বষু প্রভাত দেব্তাগণের উপাসকাঁদগের আঁধকারাবস্থার লক্ষণ এই ;_ 


সমথশ্চ কুলসনশ্চ প্রান্দ্ঃ সচ্চারতোষাঁতিঃ ॥। 
এবমাদগুণৈযুন্তঃ শিষ্যোভবাতি নান্যথা || 
তল্লসারধৃত বচন। 


শমগুণাঁবাশস্ট অর্থাৎ অন্তারান্দ্রিয়ের নিগ্রহবিশিষ্ট ও বিনয়যুস্ত, চিত্তশহাদ্ধাবাঁশম্ট, 
শাস্ে দূঢাবশবাসী ও মেধাবী, 'বাঁহত কর্মান্জ্ঞানক্ষম, আচারাদ গুণয্যস্ত, বশেষদরশী, 
সচ্চান্র, যত্রশীল ইত্যাঁদ গুণাবাঁশম্ট হইলে শিষ্য হয়; অন্যথা শিষ্য হইতে পারে না। 

বিজ্ঞ ব্যান্তরা জিজ্ঞাসা কারবেন যে, অন্তারিন্ড্রিয় ও বাহ্যোন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি যে- 
সকল বিশেষণ উন্ত বচনে রাঁহয়াছে, তাহা তাহাতে আছে কি নাঃ বৈষ্বসাধকাঁদগের 
সাধনাবস্থার লক্ষণ এই ;_ 


তৃণাদাপ সুনীচেন তরোরাঁপ সাঁহফুনা। 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ, সদা হরিও || 
আপনাকে তৃণ হইতেও নচ জানিয়া এবং বৃক্ষ হইতেও সাঁহফ্ হইয়া, আতমাভিমান- 
শূন্য হইয়া, অন্যকে সম্মান দান কাঁরয়া সর্বদা হারসংকণর্তন কাঁরবে। 
ভগবচ্গীতায় আছে,_ 
“সমঃ শত্ো চ মিত্রে চ তথা মানাপমানযোঃ1” ইত্যাঁদ || 


অর্থাং শত্রু িত্রে, মান অপমানে সমান বোধ কাঁরলে, ভন্তব্যান্ত ভগবানের 'প্রয় হয়! 
ভগবদ্গীতায় আরও আছে ;- 
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“মচ্চন্তামদগতপ্রাণা বোধয়ল্ত। পরস্পরং। 
'বাজরুতন্ড বাঃ নতংফুবলিত 5. রমান্তি, ৮..11 


ঈাহায়া. জরনাতেই চিত ও 'সত্ধোলির স্থর রাখে, এবং আমার গুণ সকল 
প্লপায়কে জ্ঞাত করে, সব্বদা আমার কীর্তন করে, ইহার জ্বারা পরমাহনাদ প্রাপ্ত হইরা 
ইনবৃত্ত হয়। 
এস্থলে বিজ্ঞ 'লোক সকল দেখিবেন, পূব্বালাখত বচনানুসারে, সাধনাবস্থার 
লক্ষণ সকল তাঁহাতে আছে কি না? 
তৎপরে, শাস্দান্‌সারে ভান্তর 'সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ বাঁলতেছেন ;_ 
তেষাং সততয্যস্তানাং ভজতাং প্রীতপূর্্বকং। 
দদাঁম ব্দাদ্ধযোগং তং যেন মামপয়ান্তি তে || 
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাতমভাবস্থো ' জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥| 
এইরূপ নিরন্তর যুন্ত হইয়া যাঁহারা প্রীতিপ্ব্বক ভজন করেন, তাঁহাদগকে আম 
সেই জ্ঞানরূপ উপায় প্রদান কার, যাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের প্রাত 
অন্দগ্রহ কারয়া, তাঁহাদের বাঁদ্ধতে অবস্থানপূব্বক, দেদীপ্যমান্‌ জ্ঞানর্প দীপের দ্বারা 
তাঁহাদের অজ্ঞাজানত অন্ধকার .বনাশ কার। অর্থাৎ তাঁহাঁদগকে জ্ঞানপ্রদান কাঁরয়া 
মান্ত দান কাঁর। 
এখন বিজ্ঞ ব্যান্তরা দেখবেন যে, ভগবানের দত্ত তত্ৃজ্ঞান যাহা ভান্তর সিদ্ধাবস্থায় 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দারা ধম্মসংহারকের সব্ব্ত ভগবদ্দৃষ্টি হইয়াছে ক নাঃ ইহার 
উত্তরে যাঁদ তান বলেন যে, পূর্ব পূক্্ব বচনে 'বিষ্ুভস্তের আধকারাবস্থা ও সাধনাবস্থা 
'বষয়ে যে সকল বিশেষণ আছে, তাহা উত্তম আঁধকারী ও উত্তম সাধককে লক্ষ্য কাঁরয়া 
বলা হইয়াছে, 1কন্তু ব্যান্তভেদে সাধনাবস্থা উত্তম, মধ্যম, কাঁনষ্ত এই তিন প্রকার। তিনি 
যাঁদ এইরূপ উত্তর করেন, তাহা হইলে তাঁহার 'ববেচনা করিয়া দেখা উঁচত যে, একথা 
প্রতীক ও অঁপ্রতীক উভয় প্রকার উপাসনা সম্বন্ধেই সঙ্গত হয়। উভয় প্রকার উপাসনা 
সম্বন্ধে এ কথা বাঁললে শাস্ত্রের অপলাপ হয় না। 
“আশ্রমাস্রিবধাহীনমধ্যমোৎকৃস্টদৃষ্টয়ঃ।» 
মাণ্ডুক্ভাষ্যধৃত কারকা। 
আশ্রমশরা তিন প্রকার, হীনদ্যাষ্ট, মধ্যমদৃম্টি ও উত্তমদৃন্টি। 


শাচ্তান্যায়শ [বাভল্ন প্রকার ব্রন্দান্ঠ গৃহ্থ 


এক্ষণে ব্রহ্গনিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধে রাজার গ্রল্থে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা যথা- 
সাধ্য তাহার আলোচনা কাঁরতোছ। 'বাভন্ন প্রকার সাধন ও সাধকাঁদগের 'বিষয় বাঁলতে 
গয়া, রাজা প্রাচীন শাস্ত্র অবলম্বন কাঁরয়া 'বাভন্ন প্রকার ব্রহ্মানষ্ঞ গৃহস্থের লক্ষণ 
বাঁলয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গের নিকটে তাহা সাধ্যানুসারে ব্যাখ্যা কারতোছ। 

প্রথম, কোন কোন ব্রক্গনিম্ত গৃহস্থ, বাহ্যযজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্গজ্ঞানাভ্যাসদ্বারা 
পণ্চ হীশ্দুয় ও তাহার পণ বিষয়ের সংযম করিয়া পণ্চষজ্ঞ সম্পন্ন করেন। মন ৪ 
অধ্যায়ের ২২ শ্লোক )। গণতাতেও উহার তুল্যার্থবচন প্রাপ্ত হওয়া বায়। ই*হারা 
আধ্যাঁত্নকভাবে পণ্চজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। 


১২ 


1দ্বিতীয়,কোন কোন ব্রন্গানিষ্ঠ গৃহস্থ পণ্যজস্থানে প্রাণায়ামরূশপে হন়্াপরায়ণ হন) 
€মনুর ৪ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোক) ; গ্লাতাতেও ইহার তুলযার্থ বান জাছে। ইহা 
রানমার্গাবলম্ধী গৃহস্থ, যোগবরাঙ্ষ। 


তৃতীয়, কোন কোন ব্রহ্ষনিষ্ঠ গৃহস্থ, বাহত পণ্যজ্ঞ, কেবল বহ্ষজ্ঞানের দ্বারা 
নিষ্পুল্ন করেন।' অর্থাৎ ব্রক্মরূপ আঁশ্নতে ব্রন্ধার্পণর্প যজ্ঞদ্বারা পণ্চযজ্ঞ যন করেন। 
ইহারা বেদাঁবাহত আঁশ্নহোন্লাদ কম্মানৃষ্ঞান করেন না। ব্ক্ষজ্ঞানের দ্বারা পণ্টযজ্ঞ 
নিষ্পন্ন করেন। রাজা বলেন;-_“পণজ্ঞাঁদ তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্মদ্বর্প হন, এই 
চিন্তনের দ্বারা জ্ঞানানষ্ঠ গৃহস্থেরা তং তৎ কর্ম নিষ্পল্ন করেন।” ইহারা পরন্রহ্গ- 
[িন্তনে, হীন্দ্রয়নিগ্রহে ও প্রণব, উপপানিষদাঁদ অভ্যাসে ত্র করেন। (মনূর ৪ অধ্যায়ের 
২৪ শ্লোক) ; গ্রীতাতেও ইহার তুল্যার্থ বচন আছে। এই তিন প্রকার ব্রহ্গানষ্ঠ গৃহস্থ 
বেদাবাঁহত কর্্মানুষ্ঠানত্যাগী। ইহাঁদগকে অপোত্তীলক বা আনুজ্ঠাঁনক ব্রাহ্ম বলা 


যাইতে পারে। বর্তমান সময়েও এই তিন শ্রেণণভন্ত ব্রন্মীনষ্ঠ গৃহস্থ দৌখতে পাওয়া 
যায়। 


চতুর্থ কোন কোন ব্রন্গানন্ত সাধক বর্ণাশ্রমধন্মত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন 
হইয়া কৃতকৃত্য হন। গীতা, সব্ব্ধম্্মান্‌ পারত্যজ্য ইত্যাদ) এবং কোন কোন 
রক্গীনন্ঠ গৃহস্থ কেবল আত্যজ্ঞানে, হীন্দ্রয়নিগ্রহে ও প্রণব, উপানষদাদ বেদাভ্যাসে, 
(সাধনচতুষ্টয়ে) যত্রবান্‌ হন। (মনু) ইহারা বর্ণাশ্রমধন্্ম ত্যাগ কারলেও সনাতন 
ধর্ম আচরণ করেন। সনাতন ধম্ম কি? 


যেনোপায়েন দেবেশ লোকগশ্রেয়ঃ সমম্নূতে। 
তদেব কার্যাং ব্রল্গজ্ঞোরদং ধম্মং সনাতনং || 
মহানিব্বাণ। 


যে যে উপায় লোকের শ্রেয়স্কর হয়, তাহাই ব্রক্গানষ্ঠের কর্তব্য । ইহাই সনাতন ধর্্ম। 


ইহাঁদগকেও অপৌত্তীলক ও আনষ্ঠানক ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে। ই'হাদের 
মধ্যে প্রথম প্রকার ব্রহ্গীনম্ঠগণ ভীন্তপথাবলম্বা ব্রন্মনিম্ঠ গৃহস্থ। দ্বিতীয় প্রকার ব্রন্ধানিষ্ঠ- 
গণ জ্ঞানাবলম্বী গৃহস্থ। ইঠ্হাদের সাহত মনূুর তৃতীয় প্রকার ব্রন্ধানষ্ঠ গৃহস্থের প্রভেদ 
কেবলমাত্র এই যে, ইহারা পণ্যজ্ঞ করেন না; অর্থাৎ রক্গজ্ঞান বা চিন্তাদ্বারাও পণষজ্ঞ 
যজন করেন না। 


পণ্চম, কোন কোন ঈশবরৈকনষ্ঠ গৃহস্থসাধক, ফলত্যাগপূর্বক আঁগ্নহোন্রাদি 
কর্ম কারয়া অর্থাৎ নিম্কামভাবে নিত্যনৈমাত্তক কম্মানুষ্ঞান কাঁরয়া নোম্ঠিকীশান্তি 
লাভ করেন। (গীতা) ইন্হারা নিচ্কাম কম্্মানৃষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানে উপনীত হন। কর্ম্মস- 
মার্গের ভিতর দিয়া চিত্তশ্দাম্ধ ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করেন। 


যম্ঠ-ই*হারা জ্ঞানমার্গাবলম্বী বক্ষানষ্ঠ সন্ব্যাসী। ইহাদের লক্ষণ এই যে, রাগ- 
দ্বেষত্যাগ, বিষয়ে বৈরাগ্য এবং ইন্টানিষ্ট উভয় প্রকার বিষয়ে সমভাবাপল্ন। গাঁতা )। 

পণ্চম প্রকার সাধক ভিন্ন অন্য সকল প্রকার সাধকই জ্ঞানমার্গাবলম্বী। পণ্ঝম 
প্রকার সাধকও কম্ম্মমার্গ হইতে জ্ঞানমার্গে গমনোন্মখ। 


৯২৭ 


জান ও ভান্ত সাধন 


এই যে জ্ঞানমার্গের সাধনের মধ্যে এত প্রকার প্রভেদ দৃন্ট হইল, প্রত্যেক প্রকার 
সাধনেই আবার অবস্থাভেদ আছে ;-_-অধম, মধ্যম, উত্তম বিভাগ আছে। আঁধকারাবস্থার 
পর সাধনাবস্থা, তাহার পর সদ্ধাবস্থা। 

ভান্তমার্গেও অনেক প্রকার সাধন আছে; এবং ভান্তমার্গের প্রত্যেক প্রকার সাধনে 
অবস্থাভেদ আছে,_অধম, মধ্যম, উত্তম। শ্রীভাগবতে অধম, মধ্যম, উত্তম ভন্তের লক্ষণ 
বার্ণত আছে ;_ * আঁধকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও 'সদ্থাবস্থাও বার্ণত আছে। 

রাজার. মতে, 'সদ্ধাবস্থায় জ্ঞানদ্বারা মান্ত হয়। সব্ব্ত ব্রহ্ষদৃণ্টিরূপ জ্ঞানের 
স্থিরত্বই িদ্ধাবস্থা। শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে ইহাই শ্রীভাগবতের বচনের তাৎপয্যঁ। 
“দামি বুদ্ধিযোগং” ইত্যাঁদ শ্লোকদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ইহাই গণতার তাৎপর্যয। 
বৈষণবেরা শ্রীধরস্বামীকে অত্যন্ত সম্মান করেন। শ্রীভাগবত ও গীতার 1তাঁন যে ব্যাখ্যা 
কাঁরয়াছেন, তাহা তাঁহারা অবশ্যই গ্রহণ কারবেন। সুতরাং জ্ঞানদ্বারা যে মান্ত হয়, 

শ্রভাগবত, গীতা এবং বৈষণবপুরাণ সকলের মতেও ভীন্তমার্গে জ্ঞানদ্বারা মাান্ত। 
রাজা জ্ঞানসাধন ও ভান্তসাধন উভয়ই স্বীকার করেন। তাঁহার মতে, কম্ 'কম্বা ভান্ত 
[না জ্ঞানসাধন ব্লেশকর। রাজা বলেন, ভান্তনিষ্ঠ, ব্যান্ত, তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত 
হন। 

শ্রীধরস্বামী বলেন ;- জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা জ্ঞানানষ্ঠ .ব্যন্তির জ্ঞানের পাঁরপাক জন্মে। 
ভীন্তানম্ঠ ব্যান্তদের শ্রবণ কীর্তনাঁদ ভান্তর অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয়। জ্ঞানানন্ঠ ও ভান্তানন্ঠ 
ব্যান্তর নিজ নিজ অবলম্বিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ কাঁরলেই দোষ। জ্ঞান ও ভান্তির যখন : 
মিলন হয়, তখন উভয় প্রকার সাধনের একত্র অনুষ্ঠান হইতে পারে। তাহাতে পরস্পর 
বিরোধ হয় না। 1 

শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বের শান্দ্রীয় প্রমাণ কি 2 


আমরা পৃব্বেই বাঁলয়াছি যে, তকপণ্টানন মহাশয় রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 
তিনি কোন্‌ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চঁলিতেছেন ১ রাজা তাহার উত্তর "দয়া, তকপণ্ানন 
মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছিলেন যে, তিনি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণে শ্রঁগৌরাত্গকে  বফুর 
অবতার বাঁলয়া স্বীকার করেন? ইত্যাঁদ। তদত্তরে তর্কপণ্গানন মহাশয় “অনন্ত 
সংহতা'র বচন বাঁলয়া শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় বিহারিষ্যাম তৈরহং। 
কালে নম্টং ভান্তপথং স্থাপয়িষ্যামাহং পুনঃ। 
কৃফশ্চৈতন্যগোরাঞ্গো গোৌঁরচন্দ্রঃ শচীসূতিঃ। 
প্রভূগ্গোরহারগোরো নামানি ভান্তদানি মে। 
ইত্যাঁদ। 
রাজা রামমোহন রায় এই শ্লোকদ্বয়কে প্রীক্ষপ্ত বাঁলয়া অগ্রাহ্য কাঁরয়াছেন। তানি 
বাঁলতেছেন, প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারেরা কেহ কোন স্থানে গোরাগ্গকে 'বষ্ুর অবতার 
বলেন না। গোরাঞ্গের মতসংস্থাপক প্রাচীন গোস্বামীদের তুল্য পাঁণ্ডিত, উত্ত সম্প্রদায়ে 


* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রম্থাবলশর ২৭৮ পৃন্ঠা দেখ। 
1 রাজার গ্রল্থের ২৮২ পৃজ্ঠা দেখ। 


১৯৮ 


এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা যাঁদও গৌরাঙ্গকে বিষফুর অবতার বাঁলয়া 
স্বীকার কাঁরতেন, 'কিন্তু তাঁহাদের রাঁচত কোন প্রাসদ্ধ গ্রন্থে 'অনন্তসংাহতা'র এই বচন 
লেখেন না। গোৌরাত্ের অবতারত্ব বিষয়ে, 'অনন্তসংহতা"য় এরূপ স্পম্ট বচন থাকলে, 
তাঁহারা অবশ্যই উহা উদ্ধৃত কাঁরতেন। 

পাঁণ্ডতেরা পুরাণসংাহতাঁদর প্রামাণ্যের বিষয়ে এই নিয়ম 'কাঁরয়াছেন যে, কোন 
প্রীসদ্ধ টীকাসম্মত অথবা কোন প্রীসদ্ধ গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে, সামান্যতঃ কোন বচন 
গ্রাহ্য হইতে পারে না। কোন প্রাসদ্ধ টীঁকারাহত ও কোন প্রাসদ্ধ গ্রল্থকারের ধৃত না 
হইলেও, যাঁদ কেবল পুরাণ সংহিতা ও তন্ত্রাদ শাস্তের নামোলেখ মাত্র কোন বচনের 
প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে তন্্রর্লাকরের প্রমাণানুসারে গৌরাঙ্গ ও তৎসম্প্রদায়ের উচ্ছেদ 
হইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় 'তল্তরত্রাকর হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। 
এস্থখলে তাহা উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। 

উত্ত শ্লোকগুঁলর তাৎপর্য এই যে, বটুক ও ভৈরব ভগবান গণেশকে জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন যে, ত্রিপুরাসুর হত হইলে পর, তাহার আসুরতেজ নম্ট হইল, ক উহার নাশ 
হইল না; হে গণনায়ক! আমাকে তাহা বল। যেহেতু, তোমা ব্যাতরেকে এরূপ 
সব্বজ্ব আর নাই। তাহাতে ভগবান গণেশ বাঁলতেছেন যে, 'ন্রপুরাসূর মহাদেবের দ্বারা 
ধনহত হইয়া হিবধম্ম নাশের 'নামত্ত তিনপুরের স্থানে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই 
[তন রুপ অবতপর্ণ হইল । পরে, নারীভাবে ভজনের উপদেশ 'দিয়া ব্যাভচারা, ব্যাভচারণী 
ও বর্ণসঙ্করের দ্বারা পৃথবীকে পাঁরপূর্ণ কাঁরয়া পুনরায় মহাদেবের কোপকে উদ্দীপ্ত 
কাঁরল। আর তাহার সঙ্গ যে সকল অসূর ছিল, তাহারা মনুষ্যবেশ ধারণ কারয়া এ 
দ্রিপূরের তিন অবতারকে ভজনা কাঁরল। এঁ সকলের মধ্যে কেহ কেহ মহাপাতকণ, 
আঁতপাতকণ, উপপাতকী, অনুপাতকী ; আর কেহ কেহ সর্ব্বপাপযুন্ত ছিল। তাহারা 
বৈষববেশ ধারণ কাঁরয়া অনেক সরলামন্তঃকরণ লোককে মায়ার্প অন্ধকারের দ্বারা মুগ্ধ 
কারয়াছে। সেই ন্রিপুরের প্রথম অংশকে সাক্ষাৎ বিষ, দ্বিতীয় অংশকে শেষস্বরুপ 
বলরাম, তৃতীয় অংশকে তাহারা মহাদেবরূপে বিখ্যাত কারল। ইত্যাঁদ, ইত্যাঁদ। 

শ্রধগোৌরাত্গের অবতারত্বের পক্ষে 'অনন্তসংহতা*র বচন এবং তাঁদ্বরুদ্ধে তন্দ- 
রত্লাকরের বচন সকলের, কোন প্রীসদ্ধ টীকা না থাকাতে, এবং উহা কোন প্রীসদ্ধ গ্রল্থ- 
কারের ধৃত নহে বাঁলয়া রাজা রামমোহন বায় উভয়ই অগ্রাহ্য কাঁরয়াছেন। 


সি দরনউরজগরাকাধান্ানিনাাতার। 
বিশেষ নিয়মান:সারে শাস্বব্যাখ্যা করা আবশ্যক। বিশেষ প্রণালী অবলম্বন কারিয়া 
শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত না হইলে, প্রকৃত [সিদ্ধান্তে উপনগত হইতে পারা যায় না। 
মীমাংসক, নৈয়ায়ক ও সংগ্রহকারেরাও সেই প্রণালী ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া শাস্ধের 
তাৎপর্ষ্য গ্রহণ কারয়া থাকেন। রাজা রামমোহন রায় সেই সকল নিয়ম মানিতেন। 

প্রাচটনেরা শাস্সকল সমানভাবে গ্রাহ্য কারতেন। শাস্তের মধ্যে পোব্বাপফয 
স্বীকার কাঁরতেন না। সুতরাং উহার মধ্যে যে, কোন অসামঞ্জস্য আছে, তাহা স্বীকার 
কারতেন না। অথচ শাস্ন সকলের মধ্যে, বচনে বচনে বিরোধ দম্ট হয়। সূতরাং 


* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রল্থাবলীর ৩০৬ পৃচ্ঠায় দেখ। 


১২৯ 
রামমোহন- ৯ 


শস্যের প্রামাপ্য রাখবার জন্য নিম্নালাখত নিয়ম সকল এবং আরও কোন কোন নিয়ম 
[স্বর করা হইয়াছে। এই সকল নিয়মন্বারা শাস্তব্যাখ্যা সম্পন্ন হইয়া থাকে। 


প্রামাণ্য ক্রম।- প্রথম শ্রাতি। দ্বিতীয় মনুস্মৃতি। কিন্তু শ্র্দাত ও মন্দস্মৃতি 
কায্যতঃ এক ; অর্থাৎ বেদার্থীনর্ণয় জন্য মনুস্মাতিই সব্ব্্রধান অবলম্বন। তৃতণয়, 
অন্যান্য স্মৃতি পুরাণ ও তন্ন । 


শ্রাতিস্মীতাবরোধে তু শ্রীতরেব গরায়সী। 
আবিরোধে সদা কার্যাং জ্মার্ত বোদকবং সতা || 
স্মার্তধৃত বচন। 


চতুর্থ--শিষ্টাচার বা সদ্ব্যবহার। পূর্ব পূর্ব শাস্তের বিরুদ্ধ কোন মত, পর পর 
শাস্তে থাকলেও, পরবত্তর্ণ শাস্রের মত সে বিষয়ে গ্রহণীয় নহে। যাঁদ এমন কোন মত 
পরবন্তঁ শাস্ত্রে থাকে, যাহা পর্বের শাস্বেও আছে, তাহা হইলে তো সে মত অবশ্যই 
গ্রাহ্য হইবে; কিন্তু যাঁদ পূর্র্ববর্তঁ শাস্তে সে মত না পাওয়া যায়, এবং তাহার 
1বরুদ্ধমতও কিছ না থাকে, সে স্থলে পরবর্তরঁ শাস্ত্রের মত অবশ্যই গ্রহণীয়। সেইরূপ 
আবার, সমানরূপ মান্য দুই শাস্নে আপাতাবর্ুদ্ধ বচন থাকিলে, যের্প ব্যাখ্যাদ্বারা বচন 
সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, তাহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা বাঁলয়া গণ্য হইবে। 


শাস্ত্রের বাধ সকল দুই ভাগে বিভন্ত;_সামান্য বাধ ও বিশেষ 'বাধ। শাস্ত্রের 
গবরোধভঞ্জন কারবার জন্য ইহাও একটি উপায়। ইহার একাঁট দষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। 
শ্রুতিতে কোন স্থানে আছে, হিংসা কাঁরবে না। আবার অন্য স্থানে আছে, অ*বমেধ 
যজ্ঞ কাঁরবে। অম্বমেধ যজ্ঞ কাঁরলে অশ্ববধ কাঁরতে হয়। সূতরাং হিংসা কাঁরবে না, 
এই 'বাঁধর সাঁহত সামঞ্জস্য হইতেছে না। তবে ইহার মীমাংসা কঃ মীমাংসা এই 
যে, হিংসা কাঁরবে না, ইহা সামান্য বাধ। অশ্বমেধ যজ্ঞ কাঁরবে, ইহা বিশেষ 'বাধি। 
সৃতরাং স্থির হইল যে, শেষ 'বাঁধর যে সকল স্থল, তাহা ভিন্ন অন্যান্য স্থলে, সামান্য 
বাধ পালনীয়। অশ্বমেধ যজ্ঞাদ ভিন্ন অন্যান্যস্থলে হিংসা 'নাষদ্ধ। 


আর একাঁট নিয়ম এই যে, গ্রন্থের উপকুম ও উপসংহার 'বিচারপূর্্বক শাস্ত্রীয় বিধি 
নিষেধ নির্ধারণ কাঁরবে ; অর্থাৎ উপক্রমাণিকায় গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিষয়ে কি লেখা হইয়াছে, এবং 
উপসংহারেও তাঁদ্বষয়ে কি বাঁলয়া শেষ করা হইতেছে, এই দুইটি দোঁখলে শাস্ত্রের প্রকৃত 
তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। এতীদ্ভন্ন, আর সকল অর্থবাদ ও স্তুতবাদ বাঁলয়া 
ত্যাগ কারবে। অর্থবাদ, স্তুতিবাদ, নিন্দার্থবাদ প্রামাণ্য নহে। ফললশ্রাত মান্রেই 
অর্থবাদ, উহা প্রামাণ্য নহে। তদ্রুপ মাহাতম্যবাচক বচনও প্রামাণ্য নহে। যেমন, রাজা 
রামমোহন রায় বাঁলতেছেন ;_-শীবফ্প্রধান গ্রল্থে, রক্ষা, মহেশ্বর হইতে 'বিষ্যর প্রাধান্য 
বর্ণন দ্বারা ও বৈষবধর্মের সব্বোত্তমত্ব কথনের দ্বারা ভগবান বিষ এবং তত্ধর্মমের 
স্তাতমান্র তাৎপর্য্য হয়।” ইত্যাঁদ। 


[বাধবাক্য স্থির কারবার একটি সামান্য নিয়ম এই যে, 'বাধবাক্য অদস্টার্থক হওয়া 
চাই। অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষাসদ্ধ, কিম্বা অনুমান প্রমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে 
ধাঁধবাক্য হইতে পারে না। -আর, দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, কর্মকাণ্ড, কিম্বা জ্ঞানকাণ্ড 
গিষয়ে যে 'বাঁধবাক্য, তাহা পরমার্থ, অর্থাৎ ধর্ম বা মোক্ষ সম্বন্ধীয় হইবে ; ধন্মাধম্ম+ 
পাপপণ্য এই সকল বিষয়েই. বাধবাক্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্্মও ইহার অন্তর্গত। 


৬১৩০ 


মহাভারতের এীতহাসিক অংশ রাজার মতে উপন্যাস মান্র। রাজা বাঁলয়্াছেন, উহা, 
“কেবল বাক্যবিলাস, অর্থাৎ বাকাক্রাড়া মার, কিন্তু পরমার্থযুস্ত নয়।” : 


আঁধকারিভেদ 


বাধানষেধের প্রয়োগ বাঁঝতে হইলে, আধকারভেদ বুঝা আবশ্যক। ইহাচ্বারাও 
শাস্নের বরোধভঞ্জন হয়। 
আঁধকারিভেদ সম্বন্ধে রাজা বাঁলতেছেন ;__ 
“আঁধকারাবশেষেন শাম্ব্ান্যন্তান্যশেষতঃ1৮ 
“আধকারপ্রভেদেতে শাস্ত্রে নানাপ্রকার বাধ উত্ত হইয়াছে। অর্থাং যে ব্যান্তর 
পরমাতমতত্তে কোন মতে প্রীতি নাই এবং সব্ব্দা অনাচারে রত হয়, তাহাকে অঘোর 
পথের আদেশ করেন। তদনুসারে, সেই ব্যান্ত কহে যে, “অঘোরান্ন পরো মন্পঃ” অঘোর 
মন্তের পর আর নাই। আর যে ব্যন্তি পরমার্থ বিষয়ে এবং পানাদিতে রত, তাহার প্রাত 
বামাচারের আদেশ করেন, এবং সে কহে যে,_ 
“আঁলনা বিন্দুমাত্রেণ ভ্রিকোটি কুলমহদ্ধরেৎ” 
বিন্দুমাত্র মাঁদরার দ্বারা তন কোটী কুলের উদ্ধার হয়। আর যে ব্যান্তর পরমেশ্বর 
1বষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রী সখাদি বিষয়ে সর্বদা আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহার প্রাত স্ত্রী- 
পুরুষের ক্লীড়াঘাটত উপাসনার উপদেশ কাঁরয়াছেন, এবং সে কহে যে-শাবক্রীড়তং 
ব্জবধাভারদ বিষোঃ শ্রদ্ধান্বিতোহনু শৃণুয়াদথবর্ণষেদ্‌ঘ” ইত্যাদ। যে ব্যান্ত ব্রজ- 
বধ্দর সাহত শ্রীকৃষের এই ক্রীড়াকে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করে, এবং বর্ণন করে, সে 
ব্যান্তর শ্রীকৃষ্ণেতে পরমভান্ত হইয়া অন্তঃকরণের দুঃখ ত্বরায় নিবাত্ত হয়। আর যাহারা 
হিংসাদি করম্মেতে রত হয়, তাহার প্রত ছাগাঁদ বলদানের উপদেশ কাঁরয়াছেন, এবং সে 
কহে যে,_ 
“বমেকমেকমুদরা তৃগ্তা ভবাঁত চণ্ডিকা।” ইত্যাদি। 
মেষের রাধর দান কাঁরলে এক বংসর পর্য্যন্ত ভগবতন প্রাঁতা হয়েন। এ সকল 
বাধ অপরাবিদ্যা হয়; কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মতত্বীবমুখ সকল, যাহাদের 
স্বভাবতঃ অশচিভক্ষণে, মদরাপানে, স্তীপুর্ষঘাঁটত আলাপে এবং 'হংসাদতে রাঁত 
হয়, তাহারা নাঁস্তকরূপে এ সকল গাঁহ্হত কর্ম না কাঁরয়া পূব্বালাঁখত বচনেতে নির্ভর 
কাঁরয়া ঈশ্বরোদ্দেশে এ সকল কর্ম যেন করে। যেহেতু, নাঁস্তকতার প্রাচুর্য হইলে 
জগতের অত্যন্ত উৎপাত হয়; নতুবা যথারুচি আহার, বহার, হিংসা ইত্যাঁদর সাঁহত 
পরমার্থ সাধনের কি সম্পর্ক আছে ? গাঁতাতে স্পম্টই কাঁহতেছেন 7 
“যাঁমমাং পাষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যাবপাশ্চতাঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাঁদনঃ || 
কামাতনানঃ স্বর্গপরা জল্মকম্মফলপ্রদাং। 
ক্রয়াবশেষবহূলাং ভোগৈশবর্যগাঁতং প্রাত || 
ভোগৈশ্বর্যাপ্রসন্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। 
ব্যবসায়াত্মকা বাঁদ্ধঃ সমাধোৌ ন 'বিধীয়তে 11৮ 
যে মূঢ় সকল বেদের ফলশ্রবণ বাক্যে রত হইয়া, আপাততঃ 'প্রয়কারী যে এ ফল্‌- 


* রাজার গ্রন্থের ২৭৩ পৃচ্ঠা দেখ। 
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শ্রতিবাফ্য, তাহাকেই পরমার্থসাধক কাঁরয়া কহেন; আর কহেন যে, ইহার পর অন্য 
ঈশ্বরতত্ব নাই._-& সকল কামনাতে আকুলিতাচতত বযািরা, দেবতার স্থান যে ক্বর্গ, তাহাকে 
পরম পুর্বষার্থ করিয়া জানেন, আর জল্ম ও কর্ম ও তাহার ফলপ্রদান করে এবং ভোগ 
এশ্বর্ষের লোভ দেখায়, এমতরূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ ষে সকল বাক্যে আছে, এমত 
বাক্সকলকে পরমার্থসাধন কহেন। অতএব, ভোগ-এশবর্ষোতে আসন্তচিত্ত এমতরট্প 
ব্যন্তিসকলের পরমে*বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না। আর, ইহাও জানা কর্তব্য যে, যে শাস্রে 
এঁ সকল আহার বিহার ও হিংসা ইত্যাদর উপদেশ আছে, সেই সকল শাস্মেই সিদ্ধান্তের 
সময় অঙ্গীকার করেন যে, আত্মজ্ঞান ব্যাতরেকে অন্য যে উপদেশ, সে কেবল লোকরঞ্জন 
মান্ত। কুলার্ণবে, প্রথমোল্লাসে ;- 
“তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম লোকরঞ্জনকারণং। 
মোক্ষস্য কারণং 'বাদ্ধ তত্ৃজ্ঞানং কুলে*বার 11 
অতএব, এ সকল কর্ম লোকরগ্রনের কারণ হয়; কিন্তু হে দোব! মোক্ষের কারণ 
তত্ৃজ্ঞানকে জানিবে। 
“আহারসংযমক্িম্টা যথেম্টাহারতুন্দিলাঃ। 
বহ্ষজ্ঞানীবহীনাশ্চ নিম্কৃতিং তে বজান্তি কং 11, 
মহানর্্বাণ। 
যাহারা আহারনিয়মের দ্বারা শরীরকে ক্রিষ্ট করেন, কিম্বা যাঁহারা যথেষ্ট আহার- 
বারা শরারকে পন্ট করেন, তাঁহারা যাঁদ র্ধজান, হইতে বিমুখ হয়েন, তবে কি নিচ্কত 
পাইতে পারেনঃ অর্থাৎ তাঁহাদের কদাঁপ নিজ্কৃত হয় না।* 
'তন্্রশান্ান/সারে আহার পানা 
তর্কপণ্চানন বাঁলতেছেন ;--ব্রক্মজ্ঞানীরা বাহ্যে কোন বেশের কিম্বা আলাপের কিম্বা 
ব্যবহারের দ্বারা যাহাতে আপনাকে শুদ্ধ সত্ব ও সদ্ধপরুষ জানতে পারে, তাহা কঁরবেক 
না, কিন্তু তল্নশাস্ত্রোন্ত মদ্য, মাংস ভোজনাঁদ গাহ্ঘত কম্মই কাঁরবেক, যাহাতে অনেকে 
অশ্রদ্ধা করে।” রাজা রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বালতেছেন ;_“পূব্রবোত্তর লাখত বচন, 
যাহা বিশ্বগুরু আচা্যদের ধৃত হয়, তদনুসারে তন্্রশাস্তপ্রমাণে জ্ঞানাবলম্বীদের মধ্যে 
অনেকে আহারাঁদ লোকযান্রার নির্বাহ করেন। ইহার 'িন্দকের প্রাত যাহা বন্তব্য 
পরমারাধ্যা মহাদেবী কাঁহয়াছেন। অতএব আমরা আঁধক ক 'লাখব ? 
যে দহ্যন্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রন্মোপদোশনঃ। 
স্বদ্রোহং তে প্রকৃব্বান্ত নাতীরন্তা যতঃ স্বতঃ || 
যে খল পাপারা পরব্রন্মোপাসকের আনম্ট করে, সে আপনারই আঁনস্ট করে, যেহেতু 
তাঁহারা আত্মা হইতে ভিন্ন নহেন। 
এই তল্দরশাস্ত্র প্রমাণে ভগবান্‌ কৃষক ও অজ্জর্ন ও শক্রাচার্য ও ভগবান বাশিষ্ট 
প্রভাত সাধু ব্যান্তরা পানভোজনাঁদ কাঁরয়াছেন। এ ধর্্মসংহারক বাঁঝ তাহা অবগত 
হইয়া না থাকিবেক। 


রাজা রামমোহন, রায়ের গ্রন্থের ৫৯৯-৬০১ পৃচ্ঠা দেখ। 
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উভোৌ মধবাসবক্ষীঁণৌ উভো চন্দনচচ্চিতৌ। 
একপরযাওকরাথনো দষ্টৌ মে কেশবাজ্জ্কনৌ || 
মিতাক্ষরাধূত ব্যাসবচন। 
আমি কৃষ্ণাজ্জ্নকে এক রথোঁস্থত, চন্দনালগ্ত গান, মাধ্বীক মদ্যপানে মন্ত 
স্ক্রোখলাম।” 
নিবোদিত খাদ্যগ্রহণ 


রাজা রামমোহন রায়কে এই দোষ দেওয়া হইয়াছিল যে, তান আনবোদত খাদ্য 
আহার করেন। তান উহা অস্বাঁকার করাতে তাঁহার প্রীতদ্বন্দবী বাঁললেন যে, ব্রন্ষের 
উদ্দেশে পশুহনন ও নিবেদনের বাধ ও মল্ত্রাদ কোন্‌ শাস্ত্রে লাখত আছে, তাহা জানিতে 
ইচ্ছা কার। রামমোহন রায় তদ;স্তরে বালতেছেন যে, যাঁহার [কত শাস্তজ্ঞান আছে, 
[তান অবশ্যই জানেন যে, দেবতারাই কেবল যজ্ঞাংশভাগশী ; অতএব পরব্রন্গের উদ্দেশে 
পশ্মহননের ও নিবেদনের বাধ ও মন্ত্া্দ কোন্‌ শাস্তে লাখত আছে, এ প্রশ্ন করা সর্্ব- 
প্রকারে অযোগ্য। 
্রহ্ধার্পণং ব্রন্মহবিরন্জাণ্নো ব্রক্ষণা হৃতং। 
ব্রন্মেব গেন গন্তব্য ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধনা || 
এবং 
ব্হ্মার্পণেন মন্ত্রেণ পানভোজনমাচরেৎ। 
এই প্রমাণানূসারে, রন্গার্পণমন্ত্ের উল্লেখপূর্বক ব্রন্ষানন্ঠের পানভোজন বিহিত। 
পরীবন্দের সব্বময়ত্বপ্রযুন্ত ও ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু যথার্থতঃ অভাব প্রয,স্ত, পানভোজন 
দ্ুব্যের নিবেদন, তাঁহার প্রাতি সম্ভব নহে। 


সদাচার ও সদ্ব্যবহাপ কাহাকে বলে 2 


আমরা পূব্বেই বাঁলয়াছ যে, রাজা রামমোহন রায়কে ধর্্মসংস্থাপনাকাজ্ক্ষী' 
সদাচার ও সদ্ব্যবহারহশন বলাতে রাজা তাহার উত্তরে বাঁলয়াছলেন যে, 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়, আপনাদের আচার 
ব্যবহারকেই সদাচার ও সদ্ব্যবহার বাঁলয়া জানেন; কিন্তু এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের 
আচার ব্যবহারকে অসদাচার বাঁলয়া 'িনন্দা করেন। পরস্পর 'নন্দা কাঁরলেও, যে 
সম্প্রদায়ের যে আচার, তাঁহারা তাহাকেই সদাচার বাঁলয়া জ্ঞান করেন। ততন্নশাস্তাননসারে, 
যাহারা চলেন, তাঁহাদের পক্ষে তাহাই সদাচার। ইত্যাঁদ। 

ধর্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী* ইহার উত্তরে বলেন যে, আমরা স্ব স্ব জাতীয় সদাচার ও 
সদব্যবহারহণন ব্যান্তর কথা বাঁলয়াছ। রাজা ইহার উত্তরে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার সার- 
মন্ম এই ;_এক জাতির চারজন বর্তমান আছেন। তাহার মধ্যে এক ব্যান্ত 
গোরাঙ্গ মতে বৈষব। দ্বিতীয় ব্যান্ত রামানুজমতে বৈষব। “তৃতখয় দক্ষিণাচার শান্ত । 
চতুর্থ কৌল। প্রথম ব্যান্ত, গোরাঙ্গমতের প্রধান প্রধান ব্যান্তদের যে আচার ব্যবহার, তাহা 
জ্টাচার ও সদ্ব্যবহার জ্ঞান কাঁরয়া মৎস্য ও মাংস ভোজন ত্যাগ কাঁরয়াছেন; বাঁলদানে 
পাপ বোধ করেন, সব্র্বদা তুলসীঁকান্ঠের মালা ধারণ করেন, চৈতন্যচারতামৃতাঁদ পাঠ ও 
পঙ্গতে ভোজন করেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের ব্যান্ত সকল তাঁহাকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার- 
সম্পন্ন বলেন। কিন্তু অন্য তিন জন সে ব্যান্তর দোষোল্লেখ করেন ক না? 
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ম্বতীয় ব্যান্ত রামানুজ ও তল্মতের প্রধান প্রধান ব্যান্তগণের আচার ব্যবহারকে 
সদাচার ও সদ্ব্যবহার বাঁলয়া বিশ্বাস করেন। তদনূসারে তান মৎস্য, মাংস ত্যাগ 
করিয়াছেন। ভোজনকালে, ক্ষোরকালে ও অশুচাবিসজ্জনে তুলসাকান্ঠমালা ত্যাগ ও 
আবৃত স্থানে ভোজন এবং সঙ্কটেও 'শিবালয়ে গমনের 'নষেধ কারয়া থাকেন। এই মতের 
অন্য ব্যান্তরা তাঁহাকে সদাচার ও সব্ব্যবহারসম্পন্ন বাঁলয়া মনে করেন। কিন্তু অন্য মতের 
লোকে তাঁহাকে দোষাঁবাশস্ট ও পাঁতত বাঁলয়া জ্ঞান করেন। তৃতাঁয় ব্যাস্ত দক্ষিণাচার 
শান্ত। তিন তাঁহার মতের প্রধান প্রধান ব্যান্তদের আচারকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার বাঁলয়া 
িবে*বাস করেন। দেবীর প্রসাদ মৎস্য, মাংস ভোজন করেন, বাঁলপ্রদানে পৃণ্যবোধ করেন 
এবং পঞ্গতে ভোজনে পাপজ্ঞান করেন। চতুর্থ ব্যান্ত কুলধর্দ্ম সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান 
ব্যন্তদের আচারকে সদাচার বাঁলয়া জানেন। 'বাঁহততত্ৃত্যাীকে পশু বাঁলয়া জ্ঞান 
করেন; এবং তত্বস্বীকার ও আরাধনাকালে তুলস্যাঁদর স্পর্শ ত্যাগ কাঁরয়া থাকেন। 

এই চারজনকে জিজ্ঞাসা কাঁরলে, প্রত্যেকে বাঁলবেন যে, আমার জাতির মধ্যে, 
অনেকেই পরম্পরায় এইরূপ আচার কাঁরয়া আসতেছেন। এঁ চারজনের মধ্যে প্রত্যেক 
ব্যান্ত স্ব স্ব জাতীয় প্রধান ব্যান্তদের কৃত গ্রন্থ ও ব্যবহারকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার বাঁলয়া 
প্রাতপন্ন কারবেন! ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ক্ষী, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের যে লক্ষণ 'দয়াছেন, 
উত্ত প্রত্যেক ব্যান্ত তদনুসারেই আপনাদের আচার ব্যবহারকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার বাঁলয়া 
প্রমাণ কাঁরবেন। তাঁহাদের আচার ব্যবহার পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইলেও, প্রত্যেকেই 
আপনার আচার ব্যবহারকে সদ্ব্যবহার মনে করেন। প্রত্যেক জাতর মধ্যে পরস্পর- 
গবরোধা নানাপ্রকার উপাসনাপদ্ধাত প্রচালত আছে। 


তকে শান্তভাব 


রামমোহন রায়ের 'বিচারগ্রন্থ সকলে বিপক্ষের প্রাতি একাঁটও দবব্্বাক্য নাই। প্রীতি- 
বন্দবগণের অন্যায় বাক্যের জন্য, স্থানে স্থানে তাঁহাঁদগকে তির্কার কাঁরয়াছেন বটে, 
1ন্তু ইংরেজী বাঙ্গালা প্রভাত ভাষায়, তাঁহার প্রণীত রাশ রাশ 'বচারপগ্রন্থ পাঠ কাঁরয়া 
কেহ তন্মধ্য হইতে বিপক্ষের প্রীত একাঁটও অভদ্র বাক্য বাঁহর কাঁরয়া দিতে পারেন না। 
প্রাতবাদীর সহম্র কটকাটব্যেও তাঁহার গভশরচিত্ত বিচাঁলত হইত না। ঘোরতর বিচারের 
সময়েও তাঁহার প্রকৃতি লেশমাত্র উষ্ণ হইত না। তাঁহার নিকট অনেক তর্কালগকার, 
তর্কবাচস্পাঁত 'বিচারার্থাঁ হইয়া আসিতেন। আমরা শানয়াছি যে, ঘোরতর তর্ক- 
যুদ্ধের সময়েও তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভর্যোর লাঘব হইত না। বিপক্ষ হয়ত 
ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া কতই অন্যায় কথা উচ্চারণ কাঁরতেছে, অথচ রামমোহন রায়ের 
কোমল ধাীরভাব কিছুতেই বিলুপ্ত হইতেছে না। তান ক্রমে, পাঁরশেষে বিপক্ষকে 
সম্পর্ণরূপ নিরুত্তর ও পরাস্ত কাঁরয়া দতেছেন। ক মোৌখক, ক 'াখিত বিচারে, 
আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য যতটুকু বলা আবশ্যক, তান তাহার আঁধক কিছুই বাঁলতেন না। 
বাস্তাঁবক, তকের সময়ে ধৈর্য্যরক্ষা কাঁরতে আঁতি অল্প লোকেই শিক্ষা করেন। “আমার 
গনজের জয় চাই না, সত্যের জয় হউক”, এই ভাবাঁট মনে বদ্ধমূল থাকিলে, অসাহফ 
হইবার সম্ভাবনা অজ্পই থাকে । রামমোহন রায়, তাঁহার শিষ্য পরলোকগত 
দেবকে বাঁলয়াঁছলেন যে, ধম্মীবষয়ে তকাীবতর্কের সময়, প্রাতপক্ষের মত ও ভাবকে 
আমাদের শ্রদ্ধা করা উাঁচত।* 


* ১৭১৯৪ শক, অগ্নহায়ণের ততুবোধিনী পান্নকা দেখ। 


১৩৪ 


আরও কয়েকথানি গ্রন্থপ্রকাশ 
ন্র্মানত্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ ।, 

গৃহস্থ ব্যান্ত ব্রন্মোপাসক হইলে, শাস্ত্রানুসারে তাঁহার কি প্রকার আচরণ হওয়া 
উাঁচত, এই পদস্তকে তাহাই লিখিত হইয়াছে। ইহা ১৭৪৮ শকে, (খীঃ অঃ ১৮২৬) 
প্রথম ম্দাদ্ূুত হইয়াঁছল। 

রাঙ্জা রামমোহন রায় এই পুস্তকে মনর মতানুসারে তন প্রকার ব্রক্মনিষ্ঠ গৃহস্থের 
মধ্যে তৃতীয় প্রকার রন্ষীনম্ত গৃহস্থের লক্ষণ 'লাঁখয়াছেন। ইদ্হাদের এই কয়েকাঁট লক্ষণ । 
প্রথম, ইহারা বেদাবাহত আগ্নহোন্রাদ কর্ম ত্যাগ করেন। ই'হারা আত্মজ্ঞানে, 
ইনন্দ্িয়ানগ্রহে, এবং প্রণব, উপানিষদাদ অভ্যাসে যরবান্‌ হন। রাজা ইীন্ড্রিয়নিগ্রহের এই- 
রূপ অর্থ 'লাঁখয়াছেন ; চক্ষ:কর্ণাঁদ পণ্জ্ঞানোন্দ্িয়ের সাঁহত, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, 
শব্দ এই পণ বিষয়ের এ প্রকার সম্বন্ধ নিবন্ধ কাঁরতে হইবে, যাহাতে একাঁদকে স্বীয় 
আধ্যাতিমক উন্নাতর বিঘন না হয়, এবং অপরাঁদকে অন্যের আঁনষ্ট না হয়। তৃতীয় 
লক্ষণ ;_ব্রন্মানষ্ঠ গৃহস্থ ইচ্ছা কারিলে বর্ণাশ্রমধম্্স ত্যাগ কাঁরতে পারেন; কিন্তু ত্যাগ 
করা যে একান্ত আবশ্যক তাহাও নহে। 

্রক্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রন্গজ্ঞানের দ্বারা পণ্গযজ্ঞ সম্পন্ন কারবেন। স্বশাখাঁদ বেদপাঠ, 
তর্পণ, নিত্য হোম, ইন্দ্রাদর উদ্দেশে আল্নাদ প্রদান, আতাঁথসেবা এই পণ্চযজ্ঞ। ব্রহক্গ- 
জ্ঞানের দ্বারা পণ্টযজ্ঞ সম্পন্ন করার অর্থ এই যে, পণ্টযজ্ঞাঁদ তাবৎ বিষয়ের আশ্রয় পরব্রহ্ম, 
এইরূপ চন্তাদ্বারা, ব্রন্মীনঘ্ঠ গৃহস্থেরা সেই সকল কর্ম সম্পন্ন করিবেন। মনুর 
দবাদশাধ্যায়ে, ১২ শ্লোকে, গৃহস্থের নিত্যনোমাত্তক কর্ম, পাঁরত্যাগেরও "বাঁধ রাঁহয়াছে। 

যথোস্তান্যাপি কম্মাণি পাঁরহায় 'দ্িবজোত্তমঃ। 
আতজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্রবান || 

পৃব্বোন্ত কর্ম সকলকে পারত্যাগ কায়াও ব্রাহ্মণ পররহ্মাচিন্তনে, হীন্দ্ুয়নিগ্রহে, ও 

প্রণব উপানিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্র কাঁরবেন। 


গায়ত্যাপরমোপাসনাবধানং, 


এই পুস্তক ১৭৪৯ শকে, (১৮২৭ খ্যঢীঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের 
মর্ম এই যে, বেদপাঠ ব্যতীত কেবল গায়ন্রীজপদ্বারা ব্রন্দোপাসনা হয়। ইহাতে অনেক 
শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা সংস্কৃত বাঙ্গালা উভয় ভাষায় 'লাখত, এবং উত্ত 
খীষ্টাব্দে ইহার একাঁট ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ হইয়াছল। গায়ন্রীর মধ্যে তিনাঁট 
মন্ল। রাজা এই তিন মন্ত্ের অর্থ পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া প্রকাশ কারয়াছেন। আদ 
মন্ন ও*। এই শব্দে জগতের সম্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ পরব্ুহ্মকে নির্দেশ করা হইতেছে। 
ও*কারের প্রাতপাদ্য যান, 'তাঁন এই সকল জগৎকার্য্য হইতে পৃথক্‌রূপে স্থিত করেন 
না, ইহাই প্রদর্শন কারবার জন্য, পরে বলা হইতেছে ভূভর্দবঃ স্বঃ ইহাই দ্বিতীয় মল্ম। 
এই দ্বিতীয় মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে, কারণরূপ পরব্রহ্ম ন্রিলাক বিশ্বকে ব্যাঁপয়া 
রাহয়াছেন। “তৎ সাঁবতূর্বরেণ্যং ভর্গে দেবস্য ধামাহ ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াং” এই তৃতাঁয় 
মন্ত্। ইহার তাৎপর্য এই যে, “্দশীপ্তমন্ত সূর্যের সেই আনর্্বচনীয় 
জ্যোতিঃস্বরূপ বিশেষ মতে প্রার্থনীয় ; তাঁহাকে আমরা 'চন্তা কাঁর। তান কেবল 
সৃয্ঠের অন্তর্যযামণ হন এমত নহে, কিন্তু যে সেই স্বপ্রকাশ আমাদের সব্ববদেহীর 
অল্তগ্স্থিত, অন্তর্ধযামী হইয়া বাদ্ধিবাত্তকে বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন।” 


১৩৫ 


এই তিন মল্যের প্রাতপাদ্য এক পরব্রদ্দ। সেই জন্য, এই তিন মল্মের এক জপের 
“বাঁধ রাঁহয়াছে। গ্ায়ত্রীর অন্তর্গত তিন মন্ত্রের সংক্ষেপার্থ এই ; “সকলের কারণ, 
তিন নর রালা দারা রানার উরস রানার রান রা 

1% 

গায়ত্রীর অথ” 

এই পুস্তক ১৭৪০ শকে ১৮১৮ খন অঃ) প্রকাঁশত হয়। ইহা ভামকা 
ও গ্রন্থ, এই দুই ভাগে বিভন্ত। ব্রাহ্মণেরা প্রাতদিন যে গায়ত্রী জপ করেন, তাহাতে 
অজ্ঞাতরূপে পরব্রন্মেরই উপাসনা করা হয়। গায়ন্রীর অর্থ ব্যাখ্যা কাঁরয়া উত্ত পুস্তকে 
ইহাই প্রাতপন্ন করা হইয়াছে। 

এই গ্রন্থের ভূমিকায় রাজা রামমোহন রায়, ব্রাহ্মণের গায়ন্রীজপ সম্বন্ধে যাহা 
বাঁলয়াছেন, তাহার তাৎপর্যয এই যে, ব্রাহ্মণেরা প্রণব, ব্যাহত ও ন্রিপাদ গায়ত্রী বাল্যকাল 
অবাঁধ জপ কাঁরয়া থাকেন, অনেকে ইহার পুরশ্চরণও কাঁরয়া থাকেন। অথচ তাঁহাদের 
গায়ন্রীপ্রদাতা আচার্য, পুরোহিত 'কম্বা আতমীয় পাঁণ্ডতেরা পরব্রন্মোপাসনা হইতে 
তাঁহাঁদগকে পরাজ্মুখ রাখবার নামত্ত, এই মন্ত্রে' কি অর্থ, তাহা অনেককে বালয়া 
দেন না; এবং জপকর্তারাও ইহার কি অর্থ, তাহা জানবার জন্য কোন অনুসন্ধান করেন 
না। শক প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায়, কেবল শব্দ উচ্চারণ কাঁরয়া মন্দের যথার্থ ফলপ্রাপ্তি 
হইতে বাঁণ্চত থাকেন। এই জন্য, গায়ত্রী অর্থ বাঁঝয়া উহা জপ কাঁরয়া জপের 
সফলতাসাধন প্রয়োজন হইয়াছে। 

রাজা গায়ন্রীদ্বারা ব্রন্দোপাসনা প্রচার কাঁরয়াছলেন। গায়ন্রীর 'িতনাট ভাগের যে 
[তন প্রকার অর্থ, উহার বিষয় আলোচনা কারলে বুঝা যায় যে, খ্শীষ্টয়ানাঁদগের নিতব- 
বাদের সিহত উহার সাদৃশ্য আছে। যে ভাবে ত্রিত্ববাদ সচরাচর ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, 
তাহার সাঁহত গায়ন্রীর কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইয়োরোপের কোন কোন জ্ঞান ব্যাস্ত 
যে ভাবে ঘ্রিত্ববাদ ব্যাখ্যা কাঁরুয়া থাকেন, তাহার সাঁহত গায়ন্রীর অর্থের সাদৃশ্য আছে। 
তা, প্রত্র পাঁব্রাত্মা এই 'তিনের তাঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, পিতা জগতের 
মৃলকারণ, জগতের সষ্টাস্থাতপ্রলয়কর্তা। বিত্ববাদের পিতা যেমন, গায়ত্রশর ও সেই- 
রূপ। ও অর্থ সূষ্টিস্থাতপ্রলয়কর্তা। তাহার পর, পূত্র অর্থে ঈশ্বরের সাঁন্ট বা জগতে 
আঁভব্যান্ত। গায়ন্রীরও “ভূরভ্ভবঃ স্ব তৎ সাঁবতুর্বরেণ্যং ইত্যাঁদ অংশেও সেই ভাব প্রকাশ 
হইতেছে । অর্থাৎ ভূর্লোক, ভ্‌বর্লোক প্রভাতি সমস্ত জগতে তাঁহার প্রকাশের কথা বলা 
হইতেছে । তাহার পর, পাঁবব্রাতনা। খ্এীম্টীয় মতে, পাবঘ্লাতমা আতমাতে পাঁবন্রতা, 
শুভ ব্াদ্ধ প্রেরণ করেন। গায়ন্রীর শেষাংশটুকুও উহার সদৃশ। “ধীমাঁহ ধীয়োয়োনঃ 
প্রচোদয়াং” তান আমাঁদগকে বাঁদ্ধবাত্ত সকল প্রেরণ কারতেছেন। ইয়োরোপের যে 
সকল জ্ঞানশগণ রিত্ববাদের এরুপ অর্থ কারয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্য তিন নন নন ব্যান 
স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, একই ঈশ্বরের এ তিনাঁট ভাব। সূতরাং তাঁহারা 
িত্ববাদের যেরপ ব্যাখ্যা কাঁরয়া থাকেন, তাহার সাঁহত গায়ত্রীর অর্থের সাদশ্য আছে। 
গায়তরপ অথবা ত্রিত্ববাদের উত্তরুপ ব্যাখ্যা অবলম্বন কাঁরয়া পরমেশ্বরের চিন্তা ও উপাসনা 
স্ন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারে। 

'অনষ্ঠান 

এই পুস্তকে অবতরাণকা নামে একাঁট ভাঁমকা আছে। ইহাতে ১২টি প্রশন ও 

তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।.ির্পে ব্রহ্মোপাসনা কাঁরতে হয়, অন্যান্য দিনকষ্ট উপাসনাকে 
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দ্বেষ করা ডাঁচত নয়, শাস্তানুসারে আহার ব্যবহার করা উাঁচত, শাদ্ধীয় প্রমাণ সহকারে 
ইহাতে এই সকল বিষয় 'লাখত হইয়াছে। পূস্তকখান ১৭৫১ শকে (১৮২৯ খ্7ীঃ 
অঃ) ম্যা্রুত হইয়াছল। 


এই প7স্তকখান প্রশ্নোত্তরের আকারে বলাখত। আমরা নিম্নে এ সকল প্রশ্ন ও 
তাহার উত্তর, প্রকাশ কাঁরতোছ। 

১ শিষ্ের প্রশন। _কাহাকে উপাসনা কহেন ? 

১ আচার্ষে'র প্রত্যুন্তর। -_তুঁষ্টর উদ্দেশে যত্রকে উপাসনা কহা যায়; কিন্তু পর- 
ব্রহ্ধ বিষয়ে, জ্ঞানের আবাত্তকে উপাসনা কাহি। 

২ প্রশ্ন। -কে উপাস্য? 

২ উত্তর। -অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যান্তসম্বলিত আঁচল্তনীয় রচনাবাশম্ট যে এই 
জগৎ, ও ঘাঁটকাষন্তর অপেক্ষাকৃত আতশয় আশ্চার্যাঁন্বিত, রাশিচক্রে বেগে ধাবমান, চন্দ 
সূর্য গ্রহনক্ষব্রাদয্ন্ত যে এই জগৎ ও নানাবধ স্থাবর জঙ্গম শরীর, যাহার কোন এক 
অঙ্গ নিম্প্রয়োজন নহে, সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পাঁরপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার 
কারণ ও 'নর্্বাহকর্তা যানি, তান উপাস্য হন। 

৩ প্রশন। -তিনি ক প্রকার? 

৩ উত্তর। _তোমাকে পূর্বেই কাঁহয়াঁছ যে 'যাঁন এই জগতের কারণ ও র্্বাহ- 
কর্তা, তিনিই উপাস্য হন। ইহার আঁতারন্ত, তাঁহার নির্ধারণ কাঁরতে ক শ্র্াত ক যান্ত 
সমর্থ হন না। 

৪ প্রশ্ন। _কোন উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় কনা? 

৪ উত্তর। - তাঁহার স্বরূপকে, কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা 
শ্রতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কাহয়াছেন ; এবং যাস্তীসদ্ধও ইহা হয়; যেহেতু এই 
জগৎ প্রত্যক্ষ, অথচ ইহার স্বরূপ ও পাঁরমাণকে কেহ 'নর্ধারণ কাঁরতে পারেন না ; সূতরাং 
এই জগতের কারণ ও নির্বাহকর্তা যান লাক্ষত হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপ ও পাঁরমাণের 
নদ্ধারণ ক প্রকারে সম্ভব হয় 2 

& প্রশ্ন। _বিচারতঃ এই উপাসনার বিরোধী কেহ আছে কি না? 

৫ উত্তর। _এ উপাসনার বিরোধ গবচারতঃ কেহ নাই। যেহেতু আমরা, জগতের 
কারণ ও নিব্্বাহকর্তা, এই উপলক্ষ্য কাঁরয়া উপাসনা কাঁর। অতএব, এরূপ উপাসনায় 
?িবরোধ সম্ভব হয় না। কেননা, প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগং- 
কারণ ও জগতের নির্্বাহকর্তা এই 'বশ্বাসপূব্বক উপাসনা করেন। সুতরাং তাঁহাদের 
বিশবাসানূসারে, আমাদের এই উপাসনাকে, তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসনারূপে 
অবশ্যই স্বীকার কাঁরবেন। এই প্রকারে যাহারা কাল কিম্বা স্বভাব, অথবা বুদ্ধ কিম্বা 
অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্্বাহকর্তা কাহয়া থাকেন, তাঁহারাও বিচারতঃ এ উপাসনার 
অর্থাৎ জগতের 'নর্বাহকর্তারূপে চিন্তনের বিরোধী হইতে পারবেন না; এবং চান, 
ও ব্রি ও ইউরোপ ও অন্য অন্য দেশে, যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন, তাঁহারাও 
আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও 'নর্্বাহক কহেন ; সৃতরাং তাঁহারাও আপন 
আপন বিম্বাসান্‌সারে, আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনা- 
রূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। 

৬ প্রশ্ন। -বেদে কোন কোন স্থলে সেই পরমে*বরকে অগোচর, আনন্দেশ্য শব্দে 
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কাহযেছেন এবং অরে চেক ইত্াঁদ শঙ্ের যেন আহার প্রা কাঁরতেছেন, ইহার 
? 


৬ উত্তর। _যে স্থলে অগ্োচর, অজ্দেয় শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ 
আভপ্রেত হইয়াছে ; অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোম মতে জ্েয় নহে। আর যে স্থলে, 
জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার সত্তা আভিপ্রেত হয়; অর্থাৎ পরমে*বর 
আছেন, ইহা বিশ্বের আঁনব্বচনণয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে। যেমন, 
শরীরের দ্বারা শরীরস্থ চৈতন্য, যাঁহাকে জীব কহেন, তান আছেন, ইহা নিশ্চয় হয়। 
1কন্তু সেই সব্বঙ্গব্যাপী ও শরীরের নির্্বাহক জীবের স্বরূপ ক, অর্থাৎ সেই জীব কি 
প্রকার হন, ইহা কদাপি জানা যায় না। 

৭ প্রশন। _আপনারা অন্য অন্য উপাসকের বিরোধী ও দ্বেম্টা হন 'ক নাঃ 

৭ উত্তর। -কদাঁপ না। যে কোন ব্যান্ত যাঁহার যাহার উপাসনা করেন, সেই সেই 
উপাস্যকে পরমে*বরবোধে, কিম্বা তাঁহার আবিভণবস্থানবোধে উপাসনা কাঁরয়া থাকেন - 
সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও িরোধভাব তাঁহাদের প্রাত কেন হইবে ? 

৮ প্রশ্ন। _যাঁদ আপনারা পরমে*বরের উপাসনা করেন, এবং অন্য অন্য উপাসকেরাও 
মিসর সারি রগাদা রর রানির রাস ভাসা 

নট 

৮ উত্তর। __-তাঁহাদের সাঁহত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ অবয়ব ও স্থানাঁদ গবশেষণের দ্বারা পরমে*বরের নির্ণয়বোধে উপাসনা 
করেন। কিন্তু আমরা, যিনি জগংকারণ তাঁনই উপাস্য; ইহার আততীরন্ত অবয়ব ক 
স্থানাদ বিশেষণদ্বারা নিরূপণ কার না। দ্বিতীয়তঃ এক প্রকার অবয়ববিশিষ্টের যে 
উপাসক তাঁহার সাঁহত অন্য প্রকার অবয়বাঁবাশিম্টের উপাসকের বিবাদ দৌখতোছি। কিন্তু 
আমাদের সাঁহত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব নাই, যাহা পণ্চম প্রশ্নের উত্তরে 
কাঁহয়াছি। 


৯ প্রশ্ম। -_কি প্রকারে এ উপাসনা কর্তব্য হয়? 


৯ উত্তর। _এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ, ইহার কারণ ও 'ির্্বাহকর্তা পরমেশ্বর 
হন, শাস্নুতঃ ও যান্ততঃ এইরূপ যে চিন্তন, তাহা পরমে*বরের উপাসনা হয়। হীন্দ্রিয় দমনে 
ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্র করা, এ উপাসনার আবশ্যকসাধন হয়। ইীন্দ্রিযদমনে 
যত্র, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কম্মোন্দ্রয় ও অন্তঃকরণকে এর্‌পে নিয়োগ কাঁরতে যত্র কারবেন, 
যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের আনন্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীন্ট জন্মে। বস্তুতঃ 
যে ব্যবহারকে, আপনার প্রাতি অযোগ্য জানেন, তাহা অন্যের প্রাতও অযোগ্য জানিয়া 
তদনূরূপ ব্যবহার কাঁরতে যত্র কারবেন। প্রণব উপানিষদাঁদ বেদাভ্যাসে যত্র ; অর্থাৎ 
আমাদের অভ্যাসাঁসদ্ধ ইহা হইয়াছে যে, শব্দের অবলম্বন 'বনা, অর্থের অবগাঁত হয় না। 
অতএব, পরমাতনার প্রাতপাদক প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও শ্রুতি, স্মাতি, তন্নাঁদর অবলম্বন- 
বারা, তদর্থ যে পরমাতযা, তাঁহার চিন্তন কাঁরবেন, এবং আঁশ্ন, বায়, সূর্য্য ইহাদের 
হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে ও র্লীঁহ্‌, যব, ওষাঁধ ও ফল মূল ইত্যাঁদ বস্তুর 
দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয়, এই প্রকার অর্থ প্রাতপাদক 
শব্দের অনুশশলন ও হা্তিদ্বারা সেই সেই অর্থকে দার্টয কাঁরবেন। বরজ্াবদ্যার আধার 
সত্যকথন, ইহা পুনঃপুনঃ বেদে কাঁহয়াছেন। অতএব সত্যের অবলম্বন কাঁরবেন, যাহাতে 
সত্য যে পরবহ্গ তাঁহার উপাসন্ময় সমর্থ হন। 
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১০ প্রশ্ন। _এ উপাসনাতে আহার ব্যবহারাদিরপ লোকযান্রানর্ত্বাহের কি প্রকার 
নিয়ম কর্তব্য? 

১০ উত্তর। - শাস্নানূসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়। অতএব যে 
যে শাম্ত প্রচলিত আছে, তাহার কোন এক শাস্তরকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার 
ব্যবহার যে করে, তাহাকে স্বেচ্ছাচারা কহা যায়; আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্তঃ ও 
য্ণান্ততঃ উভয়থা বির্দদ্ধ হয়। শাস্তে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে ভারপ্রয়োগ আছে। ফান্ততেও 
দেখ, যাঁদ প্রত্যেক ব্যাস্ত কোন এক শাস্ত্র ও নিয়মকে অবলম্বন না কাঁরয়া আহার ও ব্যবহার 
আপন আপন ইচ্ছামতে করেন, তবে লোকনির্্বাহ আঁত অল্পকালেই উচ্ছন্ন হয়, কেননা, 
খাদ্যাখাদ্য, কর্তব্যাকর্তব্য ও গম্যাগম্য ইত্যাঁদর কোন নিয়ম তাঁহাদের নিকটে নাই ; কেবল 
ইচ্ছাই ক্রিয়ার নদ্োষ হইবার প্রীত-কারণ হয়। ইচ্ছাও সব্বজনের এক প্রকার নহে। 
সুতরাং পরস্পরাবিরোধণ নানা প্রকার ইচ্ছা সম্পন্ন কারিতে প্রস্তুত হইলে, সর্বদাই কলহের 
সম্ভাবনা, এবং পুনঃপুনঃ পরস্পর কলহদ্বারা লোকের নাশ শশঘ হইতে পারে। 
বাস্তাবক, বিদ্যা ও পরমার্ণচ্চা না কাঁরয়া সব্্ধদা আহারের উত্তমতা ও অধমতার 'বচারে 
কালক্ষেপ অনুচিত হয়। যেহেতু, আহার কোন প্রকারের হউক, অর্দ্ধ প্রহরে, সেই বন্তু- 
রূপে পারণামকে পায়, যাহাকে অত্যন্ত অশুদ্ধ কাঁহয়া থাকেন, এবং এ অত্যন্ত অশুদ্ধ 
সামগ্রীর পাঁরণামে, আহারের শস্যাঁদ স্থানে স্থানে উৎপন্ন হইতেছে । অতএব, উদরের 
পাঁবন্রতার চেষ্টা অপেক্ষা, মনের পাবব্রতার চেষ্টা করা, জ্ঞানানষ্ঠের বিশেষ আবশ্যক হয়। 

১১ প্রশ্ন। _এ উপাসনাতে দেশ, দিক্‌, কাল, ইহার কোন বিশেষ নিয়ম আছে 
কি নাঃ 

১১ উত্তর। _উত্তম দেশাদতে উপাসনা প্রশস্ত বটে, কিন্তু এমত বিশেষ নিয়ম 
নাই; অর্থাং যে দেশে, যে দিকে, যে কালে চিত্তের স্থৈর্য' হয়, সেই দেশে, সেই কালে, 
সেই দিকে, উপাসনা কাঁরতে সমর্থ হয়। 

১২ প্রশন। _এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে? 

১২ উত্তর। _ইহার উপদেশ, সকলের প্রাতিই করা যায়, কিন্তু যাঁহার যে প্রকার 
'চত্তশুদ্ধি, তাঁহার তদনূর্প শ্রদ্ধা জল্মিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা হয়। 

একভাবে দেখিলে, এই 'অন্ঠান গ্রল্থখান আত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। ইহাতে 
রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত মত জানা যায়। শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তান অনেক 
স্থলে শাস্ত্রানুযায়ী মত প্রকাশ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছেন। ীকন্তু এই "অনজ্ঠান' পুস্তক" 
খানিতে তাঁহার নিজের মত ও বিশ্বাস ব্যস্ত কাঁরয়াছেন। তান এদেশে, হিন্দুসমাজে, 
যে ধর্ম প্রচার কারবার জন্য যত্ব কাঁরয়াছিলেন, তাহা জানতে হইলে, এই 'অনম্ঠান' 
পূস্তকখানি অবাঁহতচিত্তে পাঠ করা আবশ্যক। এতাঁদ্ভন্ন, 'প্রার্থনাপন্র» 'ব্রন্মোপাসনা, 
এবং ব্রাহ্মমাজের ্রন্টডীঁড্‌ পত্র পাঠ কাঁরলে তাঁহার প্রকৃত মত বিশেষরূপে জ্ঞাত 
হওয়া যায়। 

এই 'অনুম্ঠান' গ্রন্থে যে রন্দোপাসনার কথা রাহয়াছে, তাহা রাজার মতে 
শাস্তানুযায়ী সনাতন উপাসনা । তান ইহার শাম্ত্ীয় প্রমাণ 'দিয়াছেন। এই "অনুষ্ঠান, 
গ্রন্থে যে সকল কথা বাঁলয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথা, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থন 
কঁরিয়াছেন। 

ব্ন্মোপাসক ভিন্ন, অন্য অন্য উপাসকেরা যে িচারতঃ ব্রন্মোপাসনার বিরোধী হইতে 
পারেন না, পণ্ম প্রশ্নের উত্তরে, ইহা তান কেমন স্ন্দররূপে প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। তাহার 
পর, সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে, ইহাও দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য উপাসনার প্রাত ব্রন্ষোপাসকের 
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বিদ্বেষ ও বিরোধভাব থাকিতে পারে না। রাজার মতে, ব্রদ্ষোপাসক ও অন্যান্য উপাসকের 
মধ্যে বিদ্বেষ ও [বরোধভাব থাকা উঁচত নয় বটে, ধকন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, 
তাহা তান পাঁরম্কাররূপে প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। অম্টম প্রশ্নের উত্তরে সেই প্রভেদ 'তাঁন 
স্ষ্পম্টরূপে দেখাইয়াছেন। 

“্বাদ্ধ ভেদং ন জনয়েং” এই বাক্যানূসারে তানি বাঁলয়াছেন যে, ব্রন্বজ্ঞানের প্রাত 
যর্বান্‌ নিম্কাম কম্মর্শর বাঁদ্ধভেদ জন্মাইবে না। [কিন্তু অজ্ঞ এবং কাম্য ও তামস 
কম্মীদগকে জ্ঞানসাধনে উপদেশ দিবে; প্রতীকোপাসনা, কাম্যকম্্ম, তামসকম্ম” ত্যাগ 
কাঁরতে উপদেশ দিবে। রাজা এই প্রকারে ব্রাহ্মধর্্ম প্রচারের ব্যবস্থা 'দয়া গিয়াছেন, এবং 
নিজেও আজীবন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার কারয়াছিলেন। তবে, ব্রান্গধর্মের প্রচারক, বিরোধ ও 
িচ্বেষভাবে এ ধর প্রচার না করেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ উপদেশ। বিরোধ ও বিদ্বেষ- 
ভাব পারত্যাগ কাঁরয়া, অজ্ঞ কম্মাীদগকে এবং দেবতার উপাসকাঁদগকে বা প্রতীকোপাসক- 
গ্রণকে অনুকম্পার সাঁহত জ্ঞানসাধনে ও ব্রন্মোপাসনা বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে। 

রাজা একে*বরবাদকে সমস্ত ধর্মের সার বাঁলয়া অনুভব কাঁরয়াছলেন। এই 
বিশ্বজনীন ধর্মে তান বিশ্বাস কারতেন; এবং ইহাই তাঁহার অনুগত শিষ্যাদগকে 
উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ্রাহ্মদমাজের টরন্টডীডেও বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়ক একেম্বর- 
বাদ এবং বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক নীতির কথাই 'লাখয়াছেন। এই "অনুষ্ঠান, পৃুস্তকেও 
সেই বিশ্বজনীন ধর্মের ভাব প্রকাঁশত হইয়াছে। 

বাজার উদারতা আশ্চর্য্য! সব্বদেশে, সব্বকালে দেবতার উপাসকগণ এবং অন্যান্য 
প্রকার ঈশ্বরাব*বাসী ব্যান্তগণ ব্রন্মোপাসনার বিরুদ্ধ হইতে পারেন না, কেবল ইহাই 
দেখাইলেন এমন নহে, যাহারা কাল, স্বভাব, বৃদ্ধ বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের 
নর্্বাহক বলেন, সেই সকল লোক সম্বন্ধেও রাজা বাঁলতেছেন যে, তাঁহারাও জগংকারণকে 
চন্তা করার বিরোধী হইতে পারেন'না; কেননা, তাঁহারাও জগতের কারণ স্বীকার 
কাঁরতেছেন। এই সকল লোককে সচরাচর অন্ক্রেয়তাবাদী, জড়বাদী বা নাঁস্তক বলা 
হইল্না থাকে। দেবোপাসকদিগের অপেক্ষা এই সকল লোকের সাহত ব্রন্মোপাসকের গুরুতর 
প্রভেদ। সে প্রভেদ এই যে, ইহারা আতমা বা চৈতন্যের জগৎংকর্ত্ত্ব এবং 'ির্্বাহকত্ব 
স্বীকার করেন না। তথাচ রাজার উদার হূদয়, তাঁহাঁদগকে ছাড়তে পারে নাই 7 
রাজা তাঁহাঁদগকেও গণনার মধ্যে আনিয়াছেন। কেননা, তাঁহারাও এ কথা স্বীকার 
কাঁরবেন যে, জগতের কারণ ও নিব্বাহককে আমাদের জ্ঞানে আবাত্ত করা উচিত। এই- 
রূপ উদারভাব সুসভ্য খ্ডম্টীয় জগতেও দুল্লভ। কিন্তু গতাঁদ সংস্কৃত শাস্ত্ে, এবং 
কুসমাজাল' প্রভাত দর্শনাবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থে এই উদারভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোধ 
হয়, সংস্কৃতদর্শন ও অন্যান্য সংস্কৃতশাস্ত হইতেই রাজা এই উদারভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

পরমেশ্বরকে জগতের কারণ ও িধাতারূপে চিন্তা করা এবং আবাত্তদ্বারা জ্ঞানকে 
দূঢ়ীকৃত করাই তাঁহার মতে ব্লন্মোপাসনা ; তান মন্‌ হইতে ইহার প্রমাণ 'দয়াছেন। 
এই উপাসনার দুইটি সাধন ; প্রথম হীন্দিয়দমনে য় । এ বিষয়েও মন:র প্রমাণ দিয়াছেন। 
ক প্রকার হীল্দিয়দমন আবশ্যক, তক্বিষয়ে তান বাঁলতেছেন যে, জ্ঞানোন্দিয়, কম্মোন্দুয় ও 
অল্তঃকরণকে এরুপভাবে নিয়োগ কাঁরতে হইবে যে, আপনার ও অন্যের আনম্ট না হয়, 
্ত্যুতঃ আপনার ও অন্যের কল্যাণ সাঁধত হয়। রাজার মতে ইহাই সনাতনধম্্ম। ন্যায়- 
ব্যবহার এবং সত্যবাকা, এই ধর্মের অঠ্তর্গত। অন্যের কল্যাণসাধন কাঁরলে, রাজার মতে, 
লসনাতনধ্্ পালন করা হয়। 

দ্বিত৭য় ; প্রণব ও উপানষদাদ্র বেদাভ্যামে যয়। এ বিষয়েও মনুর প্রমাণ 'দিয়াছেন। 


৯১৪০ 


শব্দের অবলম্বন ব্যতীত অর্থের জ্ঞান হয় না; ইহা আমাদের অভ্যাসাসম্ধঘ। সেই জন্য 
প্রণব, বাহাঁতি, গায়ত্রী, ও শ্রীত, স্মৃতি, তন্তাদির অবলম্বনদ্বারা পরমাতমার চিন্তা করা 
আবশ্যক। রাজা এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ কঠ ও মুণ্ডক উপানিষদ হইতে যে সকল বচন 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, সমস্ত সংসার রন্ধে প্রাতচ্ঠিত। সমদূ্র, পর্ত্থত 
প্রভাতি, ওষাঁধ প্রভাতি, পশ্বাঁদ জীবকোট, মনুষ্য, দেবতা, প্রভাত বাঁহজগং ; প্রাণ, 
বেদাঁদ শাস্র, যাগযজ্ঞাদ, তপঃ শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্যয বাধ, অন্তগৎ এই সকল ব্রন্ধে প্রাতম্ঠিত 
বাঁলয়া ভাবতে হইবে। অর্থাৎ বাঁহজগতে, জীবনে, ধর্মকার্যেয এবং আত্মাতে পরমে*বরের 
প্রকাশ দৌঁখতে হইবে। 


রাজার একেশ্বরবাদ আত সহজ । তান পরমে*বরকে জগতের ্্রম্টা, বিধাতা ও 
শাসনকর্তারূপে দৌখতেন ও দৌখবার উদ্দেশ দিতেন। তান বাহ্য 'ক্রয়াকলাপ ও 
য্ান্তহীনমতের ধর্মকে আতিশয় ভয় কাঁরতেন। তাঁহার মনে এই আশঙ্কা ছিল যে, 
পূর্ব পূর্ব সম্প্রদায় সকলের যের্প দশা হইয়াছে, পাছে তাঁহার প্রচারত ধর্মের সেই 
প্রকার হয়। রাজার একেশবরবাদ ব্রাহ্গমাজে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ আরও 
বকাঁশত হইবে। 

উপাসনা হি? তাদ্বষয়ে রাজা বাঁলতেছেন যে ;_ উপাসনার লৌকিক অর্থ তুষ্টর 
উদ্দেশ্যে যব; কিন্তু পরব্ুহ্ম বিষয়ে উপাসনার অর্থ, জ্ঞানের আবাত্ত। তুণ্টির উদ্দেশ্যে 
যত্র দুই প্রকার। প্রথম, নৈবেদ্যাদর দ্বারা দেবতার সেবা। 'দ্বতীয়, বাহ্যসেবা না 
কাঁরয়া প্রেমভীন্তদ্বারা অন্তরে তাঁহার পূজা । শঙকরাচার্যযও মানসপূজার বাঁধ দয়াছেন। 
বৈষবশাস্রেও এই দুই প্রকার পূজার বাধ আছে। রাজা নৈবেদ্যাঁদর দ্বারা বাহ্যপজা 
ত্যাগ কাঁরতে গিয়া দ্বিত"য় প্রকার পৃজারও উল্লেখ করেন নাই; কেবল জ্ঞানদবারা 
উপাসনার কথা বাঁলয়াছেন। তান স্থানান্তরে বাঁলয়াছেন যে, জ্ঞানদ্বারা মান্ত হয়, 
1কন্তু সেই জ্ঞানের কারণ, কর্ম ও ভান্ত। সঙ্গীতাঁদদ্বারা ভাবের উদ্দীপনাকে 'তাঁন 
সাধনোপায় বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। কিন্তু আপনার অন্তরে, সেই অন্তরতম 'প্রয়তম 
পরমে*বরের সাহত প্রেমযোগ, সেই প্রেমাস্পদ পুরুষের সাঁহত প্রেমের আদান প্রদান, 
উপাসনা বিষয়ে রাজার উপদেশে এবং তাঁহার প্রদার্শত উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। ব্রন্মোপাসনা বিষয়ে তাঁহার উপদেশের এই অভাব, ব্রাহ্মসমাজের পরবত্তী 
আচার্য্যগণদ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। 

দশম প্রশ্নের উত্তরে তান যাহা বাঁলতেছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে. লোকে 
খাদ্যাখাদা, কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে কোন একা প্রচালত শাস্ত্ানূসারে চলে, ইহাই তাঁহার 
মত। তান আশঙ্কা কাঁরতেন যে, এ সকল বিষয়ে লোকে কেবলমাত্র আপনার স্বাধীন 
ইচ্ছার অন্বত্তর্ঁ হইয়া চাঁললে স্বেচ্ছাচারী হইয়া পাঁড়বে। ব্রন্মোপাসক বর্ণীশ্রমাচার 
ত্যাগ কাঁরতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্ানূসারে সত্য ক্ষান্ত, দয়া, অস্তেয়, শম, দম ইত্যাদ 
সনাতিনধর্্ম তাঁহাকে অবশ্যই পালন কারিতে হইবে। 

রাজার মতে, খাদ্যাখাদ্য, কর্তব্যাকর্তব্য প্রভাতি বিষয়ে স্বেচ্ছাচার, য্ন্তি ও শাস্- 
[বরুদ্ধ। এ সকল বিষয়ে মনৃষ্যের ইচ্ছার নিয়ামক আবশ্যক। সাধারণতঃ শাস্তই এক 
নিয়ামক। কেবল ব্যান্তগত ইচ্ছা, কার্ষেযর 'নর্দোষতার কারণ হইলে, লোকযান্রা উৎসন্ন 
যায়। তাহাতে আবার সকলের ইচ্ছা একপ্রকার নহে। সকলের 7? ধ্‌ 


উহাতে স্বেচ্ছাচারতা ও উচ্ছঙ্খলতা উপাস্থত হইয়া জনসমাজের প্রভূত অকল্যাণ 
উৎপন্ন হইবে। 

রাজা বাঁলতেছেন ;- খাদ্যাখাদ্যের বিচার. লইয়া বাড়াবাঁড় করা ভাল নয়, সকল 
খাদ্যের পাঁরণাম একই । “অতএব উদরের পাঁবন্ত্রতার চেস্টা অপেক্ষা, মনের পাঁবন্নতার চেষ্টা 
করা, জ্ঞানানম্ঠের বিশেষ আবশ্যক হয়।” 


'অন্দা লাপলা 


, এই পুস্তক ১৭৫০ শকে, (১৮২৮ খ্রীঃ অঃ) প্রথম প্রকাঁশত হয়। ইহাতে 
ব্রন্মোপাসনার একটি পদ্ধাতি আছে। উন্ত পদ্ধাত দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন 
যে, রামমোহন রায়ের সময়ে উহা ব্রাহ্মসমাজে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাস্তাবক তাহা 
নহে। তখন সমাজে কেবল উপাঁনষৎ পাঠ, ব্যাখ্যা ও সংগীত হইত। 


ধম্মের দুইটি মূল 


রামমোহন রায় উত্ত পুস্তকে বাঁলতেছেন যে, সমুদয় 'ধর্্ম দুইটি মূলকে আশ্রয় 
করিয়া আছে। প্রথম, সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রাত নিম্ঠা। দ্বিতীয়, মনুষ্যের 
মধ্যে পরস্পর সৌজন্য ও সাধুব্যবহার। 


পরমেশবরের প্রাতি নিষ্ঠা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বিশেষ কাঁরয়া বাঁলতেছেন। 
তাঁহাকে আপনার আয়, দেহ ও সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানয়া সর্্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা 
ও প্রনীতপূর্্বক, তাঁহার নানাবিধ সান্টকার্য্য দৌখিয়া তাঁহাকে চিন্তা করা, এবং তাঁহাকে 
ফলাফলদাতা, শুভাশুভের নিয়ন্তা জানয়া সব্্বদা তাঁহাকে সমীহ করা উীচত। সব্বদা 
এইরূপ অনুভব করা কর্তব্য যে, আমরা যাহা কিছু চিন্তা কাঁরতোছ, কথা বাঁলতেছি, 
ও কার্য্য করিতেছি, সকলই পরমে*বরের সাক্ষাতে কারতোছ। 

ধর্মের দ্বিতীয় 'ভীত্ত, পরস্পর সাধ্‌ব্যবহারসম্বন্ধে, রাজা এইরূপ নিয়ম বাঁলতেছেন 
যে, অন্যে আমাদের প্রাহত, যেরুপ ব্যবহার কাঁরলে আমাদের সন্তোষ হয়, আমরাও অন্যের 
সাঁহত সেইরূপ ব্যবহার কারব; এবং অন্যলোকে আমাদের প্রাত যেরুপ ব্যবহার কাঁরলে 
আমরা অসন্তুষ্ট হই, তাঁহাদের প্রাতি আমরা সেরূপ ব্যবহার কদাচ কাঁরব না। 

কোন কোন খ্্রীষ্টয়ানেরা বলেন যে ;-ণ্ষীশ্‌ উপদেশ দিয়াছেন যে, অন্যের 
নিকটে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অন্যের প্রাত তুমি নিজে সেইরূপ ব্যবহার কর। 
ইহা ভাবাতক (0916৪) উপদেশ। যাশুর পূর্রে যাঁহারা এই প্রকার উপদেশ 
দয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই উপদেশ অভাবাতমক (969৮৪) । অর্থাৎ 
তাঁহাদের উপদেশ এই যে, অন্যের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর না, 
অন্যের প্রাত সেইর্প ব্যবহার কারও না। চীনদেশীয় জ্ঞানী কনাঁফউসসের গ্রল্থে, 
মহাভারতে, এবং বোদ্ধধম্মের গ্রন্থে, এইরূপ অভাবাত্মক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
যাঁশুই কেবল এ বিষয়ে ভাবাতনক উপদেশ দিয়াছেন” ইহা অমূলক কথা । বৌদ্ধ- 
ধর্মের গ্রল্থে এ বিষয়ে ভাবাতমক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায়, 
সংস্কৃতশাস্ হইতে ভাবাত্মক উপদেশ, উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। তিনি এই ব্রন্মোপাসনা 
পুস্তকে ভাবাতক ও অভাবাতক উভয় আকারেই উপদেশ 'দিয়াছেন। 

মহার্ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্গধর্মের যে চাঁরাঁট বীজ "স্থির কাঁরয়া দিয়াছেন, তাহার 
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চতুর্থ বাঁজ এই /--“তাস্মন্‌ প্রশীতস্তস্য প্রিয়কার্য সাধন) তদুপাসনমেব।” তাঁহাকে প্রীত 
করা ও তাঁহার প্রিয়কাধ্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। দেখা যাইতেছে যে, রাজা 
রামমোহন রায়, এই উপদেশ প্রথমেই দিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায়, ব্রন্মোপাসনা- 
পুস্তকে বাঁলতেছেন, পরমেশ্বরের প্রাত নিষ্ঠা এবং পরস্পর সৌজন্য ও সাধব্যবহার এই 
দুটি ধম্মের মূল। রাজা রামমোহন রায়ের সাঁহত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কেবল 
ভাষার ভিন্নতা মাত, ভাব একই। 


ফরাসি দেশের [থওফল্যান্গাঁপম্টগণ 


রামমোহন রায়ের সময়ে, ফরাসি দেশে ভলান, ভল্‌টেয়ার, টমাস পেন প্রভাতি কতক-- 
গ্রীল লোক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারাও ঈশ্বর ও মনষ্যের প্রাত প্রেম, 
এই দ্াটকে আপনাঁদগের ধর্মের ভান্ত বাঁলয়া স্থির কাঁরয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা 
তাঁহাদের ধর্মের তিওাফল্যানগ্রাপ (ঘ19012171191/0:0105) অর্থাৎ পরমে*্বর ও 
মনুষ্যের প্রাতি প্রেম, এই নাম 'দয়াছলেন। ১৭৮৯ খবষ্টাব্দে, ফরাসাঁবস্লবের সময়, 
৬ল্‌নি, 4202175 ০৫140001755, নামক একখান পূস্তক প্রকাশ করেন। উহাতে 
স্বার্থপর ও চতুর ধম্মযাজকাঁদগের দ্বারা জগতের কত আঁনম্ট হইয়াছে, প্রদর্শন করেন। 
উত্ত পুস্তকে তিন প্রাতপন্ন করেন যে, পরমেশ্বর ও মনুষ্যের প্রাত প্রেমই প্রকৃত ধর্ম্ম। 
এ সম্প্রদায় এখন বর্তমান নাই। ইহাদের ধর্মমতের সাঁহত ব্রাহ্ষসমাজের মতের অত্যন্ত 
সাদৃশ্য। বিলাতের 411 ৪ 56281. 70000” নামক পাত্রকায় একট ব্রাঙ্গাববাহের 
সংবাদ দিয়া, সম্পাদক সমপ্রীসদ্ধ উপন্যাসলেখক 'ডাঁকনৃস্‌ সাহেব, ব্রাহ্মাদগের 'বিষন্ে 
বাঁলয়াছিলেন যে, ই'হাঁদিগের ধর্মমতের সাহত ফরাসি দেশের থওফল্যান-থাঁপম্টাঁদগের 
মতের অত্যন্ত সাদৃশ্য । 

রাজা রামমোহন রায় এই '্রন্মোপাসনা পুস্তকে ব্রন্মোপাসনার একাঁট সংক্ষেপ ক্রম 
'দয়াছেন। সে ক্রম এই 7) প্রথম, গু তৎসৎ (স্ান্টস্থাতপ্রলয়ের যিনি কর্তা, তিনি 
সত্য। ) দ্বিতীয় ;-একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম--( একমাত্র, আদ্বতীয়, বিশ্বব্যাপী, নিত্য) 
এই দুটি বাক্য একত্রে, অথবা পৃথক্‌ পৃথক্‌রূপে, শ্রবণ ও চিন্তা কারবে। “যতো বা 
ইমান ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাঁদ শ্রাত পাঠ কারবে, ও উহার অর্থ চিন্তা কারবে। মূল 
সংস্কৃতে, এবং প্রচলিত ভাষায় উহার অনুবাদে, উহার অর্থ চিন্তা করিবে। রামমোহন 
রায় তংপরে কয়েকাঁট সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন ও উহার পরে, 'তনচাঁর ছন্র 
বাঙ্গালা পদ্য 'দয়াছেন। তাহার পর, মহাঁনব্্বাণতন্ত হইতে--"নমস্তে সতে সর্বর্ব- 
লোকাশ্রয়ায়” ইত্যাদ সূপ্রীসদ্ধ স্তোন্র উপাসনায় ব্যবহার কারবার জন্য উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। 
এই স্তোন্রাটর উপরে ীখয়া দিয়াছেন, “তন্ত্রোন্ত স্তব, তান্র্রকাধকারে হয়।” স্তোত্রের 
নিম্নে, সব্বশেষে লিখিতেছেন ;_-“এ ধর্ম সুতরাং গোপনীয় নহে, অতএব ছাপা করান 
গেল, শেষ ছাপা হইল।” উন্ত স্তোত্রাট কিছ কিছ পাঁরবার্তত হইয়া অদ্যার্পি আঁদ- 
ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সময় ব্যবহৃত হয়। 

যাঁদও এই উপাসনাপদ্ধাতর মধ্যে রাজা সঙ্গীতের কথা কিছ বাঁলতেছেন না, 'কিল্তু 
[তান সঙ্গঈতদ্বারা উপাসনার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। স্থানান্তরে শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
সহকারে সঙ্গতদ্বারা উপাসনার আবশ্যকতা প্রাতিপন্ন কারয়াছেন। ব্রাহ্গসমাজে সঙ্গাঁত- 
দ্বারা উপাসনা 'তানই প্রবার্তত করেন। এই উপাসনাপদ্ধাততে সঙ্গীত বিষয়ে কোন 
কথা না থাকলেও, উহা উহ্য আছে বাঁলয়া মনে কাঁরতে হইবে। 
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'আঘ লালত্র 


এই পক্তক ১৭৪৫ শকে, (১৮২৩ খ্ডীঃ অঃ) প্রথম প্রকাঁশত হয়। ইহাতে 
ফ্বজাতীয়, বিজাতীয় সকল ধর্্মসম্প্রদায়ের প্রাত উদার ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। 
ভারতবষাঁয় উপাসকসম্প্রদায় সকলের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্গজ্ঞানের পথে চাঁলতেছেন, ইহাতে, 
রামমোহন রায় বিশেষ ভাবে, তাঁহাদের উল্লেখ কারতেছেন। তান বাঁলতেছেন.__“দশনামা 
সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও দাদুপল্থী, ও কবারপল্থা, 
এবং সল্তমতাবলম্বী প্রভৃতি এই ধন্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সাঁহত ভ্রাতৃভাবে আচরণ 
করা আমাদের কর্তব্য হয়।” 


্গানন্ঠের দইটিমান্র লক্ষণ 


এস্থলে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি ব্রক্ষানজ্ঠের দুইটি- 
মাত্র সামান্য লক্ষণ দিয়াছেন। প্রথম, বিশ্বাস সম্বন্ধে। বাক্য-মনের অগোচর পরমাতমা, 
জগতের মূল এবং আশ্রয়, এই বিশ্বাস। দ্বিতীয়, জীবন ও ব্যবহার সম্বন্ধে। পরকে 
আতমভাবে দেখিয়া তাহার প্রাত তদ্রুপ আচরণ। কেবল এই দ্যাট মান্র লক্ষণ। ব্রন্মোপাসনা 
পৃস্তকেও এই ভাবের কথা বাঁলয়াছেন। কবীরপন্থী প্রভাত যে সকল 'হন্দ সম্প্রদায়, 
প্রন্জ্ঞানের পথে চাঁলতেছেন বাঁলয়া রাজা তাঁহাদের সাঁহত, বিশেষ ভাবে, ভ্রাতৃভাব রক্ষা 
অনেকেই আত্মাংশে জীবের অনাঁদত্ব স্বীকার করেন। তথাপি রাজা তাহাদিগকে “এই 
ধম্মাক্রান্ত” অর্থাৎ ব্রাহ্মধম্মীক্রান্ত বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরয়াছেন। 

এস্থলে স্মরণ করা আবশ্যক যে, রাজা বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের 'ভীত্তর উপরে 
দণ্ডায়মান্‌ হইয়া হিন্দ পাঁণ্ডিতগণের সাঁহত শাস্ত্রীয় বিচার কাঁরয়াছলেন। শাস্মনুসারে, 
আতমাংশে জবের অনাঁদত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এতাঁদ্ভন্ন গুরুকরণে বিশ্বাস প্রকাশ 
কাঁরয়াছেন। উপাঁনষদে যেরূপ গুরুর কথা আছে, সেই প্রকার গুরূর আবশ্যকতা 
স্বীকার কক্তিয়াছেন। গুরুর লক্ষণ দেখিয়া গুরু নির্বাচন কাঁরয়া লইতে বাঁলয়াছেন। 
বৈষবগুরু কিম্বা কৌলগুরুকে যে সাক্ষাৎ ভগবান বা শবস্বরুপ বলা হইয়াছে, 
উহা রামমোহন রায়ের মতে কেবল, মাহাতন্যসূচক বাকামান্র। উহার অর্থ কেবল এই যে, 
গুরুকে বিশেষভাবে ভান্তি করতে হইবে। রাজা গুরুর ব্রন্গত্ব বা অন্রান্তত্ব স্বীকার করেন 
নাই। সুতরাং কবারপন্থী প্রভাতি যে সকল সম্প্রদায়ের লোক ব্ুন্গজ্ঞানের পথে চাঁলতে- 
ছেন, তাঁহাঁদগকে যে, স্বধম্সাবলম্বী বালয়া গ্রহণ কাঁরবেন, আশ্চর্য্য কিঃ আর একাঁট 
কথা এই যে, তাঁন ধর্মের যে দুইটি মূল 'নদ্দেশ কাঁরয়াছেন, তাঁদ্বষয়ে একতা দোৌখলেই 
লোককে ব্রাহ্ম বালয়া গ্রহণ কাঁরতেন। অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকলেও তাহা তান 


গ্রাহ্য কাঁরতেন না। 


প্রচলিত ভাষায় ও সংগণতদ্বারা উপাসনা 


কবণরপল্থণ প্রভৃতি ভারতবর্ষধায় নিরাকার উপাসক সম্প্রদায় সকল, প্রণব, গায়ন্রী, 
উপনিষদাঁদ বেদাভ্যাস না কারয় কেবল দেশপ্রচালত ভাষায় সঙ্গতাঁদ করিয়া উপাসনা 
ও ধর্্মসাধন কাঁরয়া থাকেন। পাছে কেহ মনে করেন যে, প্রচালত ভাষা অবলম্বন কাঁরয়া 
উপাসনাঁদ কারলে সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য, তান শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ 


১৪ 


কাঁরয়া প্রাতপন্ন কারতেছেন ষে, প্রচলিত ভাষার উপদেশ ও সঙ্গণতাঁদির- দ্বারাও লোকে 
রক্গসাধন বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইতে পারে। বেদপাঠ ও বেদগান ভিন্ন যে ব্রহ্মসাধন হইসে 
পারে না, এমন নহে। বেদগানে অসমর্থদের বিষয়ে যাজ্ঞবন্ক্য বাঁলতেছেন ;_ 


খগ্‌গাথা. পাঁণিকা দক্ষাবাহতা রক্ষগীতকা। 
গেয়মেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্গাধগচ্ছতি || 
বীণাবাদনতত্ৃজ্ঞঃ শ্রুতিজাতাবশারদঃ। 
তালজ্বশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছাতি || 
খক্সংজ্ঞক গান ও গাথাসংজ্ঞক গান, ও পাণিকা এবং দক্ষাবাহত গান, ব্রহ্গাবষয়ক 
এই চার প্রকার গান অনুষ্ঠেযর। এই সকল মোক্ষসাধন সঙ্গীত অভ্যাস কাঁরলে মোক্ষ- 
প্রাপ্তি হয়। বাণাবাদনে নিপুণ, ও সপ্তস্বরের বাইশ প্রকার শ্রাত ও আঠার প্রকার 
জাত বিষয়ে যাঁহারা প্রবীণ, এবং তালজ্ঞ, তাঁহারা অনায়াসে ম্ান্ত প্রাপ্ত হন। 
সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈর্যাঃ শিষ্যমনূরুপতঃ। 
দেশভাষাদন্যপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ সগ্‌র্‌ঃ স্মৃতঃ || 
স্মার্তধৃত শিবধ্মের বচন। 
শিষ্যের বোধগম্যানূসারে সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশভাষাঁদি 
উপায়ের দ্বারা যান উপদেশ করেন, তাঁহাকে গুরু কহা যায়। 
মনূর মতে ব্রক্মসাধনের প্রথম উপায় হীন্দিয়ানগ্রহ। দ্বিতীয় উপায় প্রণবাদ 
বেদাভ্যাস। যাজ্ঞবল্ক্য সাধকাঁদগের আঁধকার আরও প্রশস্ত কাঁরয়া 'দিলেন। সংস্কৃত 
প্রণবাদর পাঁরবর্তে দেশভাষায় গান ও উপদেশাদ চাঁলবে, ইহাই ব্যবস্থা কঁরিলেন। 
সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের প্রাতান্ঠত ব্রাহ্মসমাজে শাস্তানূসারে, উপানষদ পাঠাদি 
ও প্রচলিত ভাষায় উপাসনা, এ দুয়েরই স্থান রাহল। 
রাজা প্রার্থনাপনে' হিন্দু ব্রন্মোপাসক এবং একেশবরবাদী খ্এীষ্টিয়ানের মধ্যে এই 
প্রভেদ প্রদর্শন কাঁরতেছেন যে, হিন্দু ব্লন্মোপাসক বেদাঁদ শাস্ত মানেন, আর একেশবরবাদশ 
খএশীষ্টয়ান, খ্2ীম্টকে পরমেশ*বরের প্রোরত ও আপনাদের আচার্য বলেন। রাজার মতে, 
এ প্রভেদ গুরুতর নহে। উপাস্যের এঁক্য ও অনুষ্ঠানের এঁক্যই প্রধান। সে বিষয়ে খন 
কোন ভিন্নতা নাই, তখন উপাসকাঁদগের মধ্যে আত্মীয়তা থাকা কর্তব্য । 
ভারতবষাঁয় রামায়ং প্রভাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন বহুলোক আছেন, যাঁহারা 
রামাদ অবতার স্বীকার করেন। তাঁহাঁদগকে ঈম্বরজ্ঞানে ধ্যান করেন, নানা অবতারের 
এঁক্যদর্শন করেন, কিন্তু কোন বাহ্যপ্রাতিমা 'নম্মাণ করেন না। সেইরূপ খন্রীন্টিয়ান- 
দিগের মধ্যে, যাহারা পরমেশ্বরের ন্রিত্ব ও খ্ষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাস করেন, অথচ 
কোনর্প প্রাতমার্ত ব্যবহার করেন না, (যেমন প্রটেজ্টাণ্ট ধম্্মাবলম্বীগণ), তাঁহাদের 
সাহত' উপার-উত্ত রামায়ং প্রভাত সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য আছে। এই উভয় সম্প্রদায়ই 
অবতারবাদী ও কোনরূপ বাহ্যপ্রাতমৃর্ত নিম্্মাণের বিরোধী । রাজা বলিতেছেন, হিন্দু 
ও খ:গীষ্টয়ান. এ উভয় প্রকার সম্প্রদায়েরই সাহত আমাদের আবরোধিভাব থাকা কর্তব্য। 
এদেশে ও ইয়োরোপে যাঁহারা অবতারে বিশ্বাস করেন, এবং উহার বাহ্যপ্রাতমার্ত 
খুনম্্মাণ কাঁরয়া পূজা করেন, তাঁহাদের প্রাত 'বিদ্বেষভাব থাকা উচিত নহে। রোমান 
ক্যাথালক খ্ঃশাষ্টয়ানগণ, পরমেশ্বরের ত্রিত্বের খ্এ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন, এবং 
বাহ্প্রীতমার্ত নিষ্মাণ কাঁরয়া থাকেন। ভারতবর্ষেও এমন সকল হিন্দু রাঁহয়াছেন, 
যাহারা তাঁহাদের ন্যায়, অবতারে বিশ্বাস করেন, ও মূর্তত নিম্মাণ কাঁরয়া থাকেন। 


১৪৬ 
রামমোহন--১০ 


ইয়োরোপীর খীন্টিয়ান ও ভারতবষাঁয় হিন্দুর মধ্যে এ প্রকার সাদৃশ্য দোখতোঁছ। 
রাজা বলেন যে, ভারতবধাঁয় ও ইয়োরোপাীয় এই দুই উপাসকসম্প্রদায়ের লোককে, বর্ণের 
প্রভেদ দ্বারা পরস্পর 1ভল্ন বাঁলয়া বোধ হইলেও, ইহাদের উপাসনার মূলে এঁক্য আছে। 


[বান ধর্ম সকলের শ্রেণশীবভাগ 

এই ক্ষ গ্রল্থখানিতে প্রোর্থনাপত্র) দেখা যায় যে, রাজা রামমোহন রায় জগতে 
প্রচলিত ধর্ম সকলকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীবদ্ধ কাঁরয়াছেন। যাহারা এক মান্র নিরাকার 
পরমে*্বরের উপাসক, তাহাদিগকে প্রথম শ্রেণীভ্ন্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের “দশনামা 
সম্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে, এবং গুরুনানকের সম্প্রদায় ও দাদুপল্থী ও কবারপল্থী এবং 
সম্তমতাবলম্বী প্রভাত এই ধন্মক্লান্ত হয়েন।” রাজার মতে, ইয়োরোপ ও আমেরিকার 
একেশবরবাদশী খ্ীম্টিয়ানগণ এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। অবতারবাদী খ্্রশীষ্টয়ান ও 
অবতারবাদী [হন্দু, যাহারা আপনাদের উপাস্য দেবতার প্রাতমা নিম্মাণ না কাঁরয়া মনে মনে 
তাঁহার ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীভন্ত কারয়াছেন। তৎপরে যে সকল 
অবতারবাদী খ্্ীষ্টয়ান ও হিন্দু, উপাস্যদেবতার মার্ত নির্মাণ কারয়া পূজা করেন, 
তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম, নিরাকারবাদী হিন্দ ও নিরাকারবাদণ 
খতখীষ্টয়ান ; দ্বিতীয় অবতারবাদী, অথচ প্রাতমাপূজার বিরোধী এরুপ হিন্দ ও 
খুশীষ্টয়ান, এবং তৃতীয় অবতারবাদী ও মার্তপৃজক হিন্দ ও খব্শীষ্টয়ান, 'বাভন্ন 
নামধারী হইলেও রাজার মতে আধ্যাঁতমক ভাবে ইহারা এই তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। 
হিন্দ ও খনশীষ্টয়ান এই 'বাভন্ন নামে কিছুই আসিয়া যাইতেছে না। জ্ঞানের 
অবস্থানুসারে রাজা, 'িরাকারবাদী, অবতারবাদী প্রভূতি হিন্দ খশীন্টিয়ানগণকে 
একীভূত কারয়া তিন শ্রেণীতে বিভন্ত কাঁরয়াছেন। 

উপার-উন্ত দুই প্রকার শ্রেণীভ্ত্ত অবতারবাদণ হিন্দুর সাঁহত, আমরা যেরূপ 
ব্যবহার কারব, এরুপ দুই প্রকার শ্রেশীভ্ন্ত অবতারবাদণ খুপীষ্টয়ানাদগের সাহতও সেই 
প্রকার ব্যবহার করা কর্তব্য। আমরা কাহারও প্রাত বিদ্বেষী হইব না। রাজা পাঁরশেষে 
বাঁলতেছেন ;ণকন্তু এ দ্বিতীয় তৃতাঁয় প্রকার ইয়োরোপাীয়েরা যখন আপন মতে 
লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ কাঁরতে আমাদের প্রাত যত্ন করেন, তখনও তাঁহাদগ্যে 
দ্বেষভাব না কাঁরয়া বরণ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা 'নামত্ত কেবল করুণা 
করা উচিত হয়।” ইত্যাদি। 

'আতমানাতাবিবেক' 

এই গ্রল্থখানি শ্রমৎ শঙ্করাচার্ধয প্রণশীত। রামমোহন রায় বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত 

মূলগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহাতে বৈদান্তিক মত সকল জানিতে পারা যায়। 


ক্দ্রপত্র” 
রামমোহন রায় ব্রহ্মীবষয়ক কয়েকটি সমশ্রাব্য ছন্দোবদ্ধ শ্রাত, শ্রুতমর্্ম ও গশত 
এক এক খণ্ড দীর্ঘায়ত কাগজের এক পৃষ্ঠে মু্রুত কাঁরিয়া 'বিতরণ কাঁরতেন। তাঁহার 
গ্রন্থপ্রকাশক তাহা ক্ষুদ্র পন্রী" নামে দুই পৃষ্ঠায় মাদ্রুত করিয়াছেন। 
বচ্মসঙ্গণত 
বক্মসঙ্গাঁত রাজা রামমোহন রায়ের এক অতুল বশীর্ত। অন্যান্য অনেক বিষয়ের 
ন্যার বাঙ্গালা ভাষায় ্রদ্মাসঙ্গীতের 'তানই সম্টিকর্তা। তাঁহার নিজের ও বন্ধৃগণের 


শ্গ্্ড 


বিরাচত সঙ্গীতগদাল 'তাঁন পস্তকাকারে প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই উত্ত 
পুস্তকের দুই তিন সংস্করণ হইয়াছিল। তাঁহার পরলোকগমনের পরেও অন্যান্য লোকের 
দ্বারা উহা অনেকবার মুঁদ্রত ও প্রকাশিত হয়। এই সকল সঙ্গীত এক্ষণে আমাদের 
জাতীয় সম্পার্ত হইয়াছে। ক ব্রন্মোপাসক, কি পৌত্তীলক, রামমোহন রায়ের সঙ্গীত 
সকলেরই নিকট সমাদূত। এরূপ হইবার যথেন্ট কারণ আছে। মৃত্যু ও আনত্যতা 
[বিষয়ে রামমোহন রায়ের সঙ্গীতের তুলনা নাই। “মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর: 
প্রভৃতি গীতগ্যাল ঘোর বষয়ীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়েও 'বিদদ্যতের ন্যায় বৈরাগ্য প্রাতভাত 
কাঁরয়া দেয়। অসামান্য তকশীন্তসম্পন্ন হইয়াও তানি যে কাঁবত্বশান্তবিহীন ছিলেন না, 
গরতগ্াল ইহা প্রমাণ কাঁরয়া দিতেছে । যে সঙ্গীতাঁটর উল্লেখ করা হইল, তাহাতে মৃত্যুর 
ছাঁৰ কেমন নৈপুণ্যের সাঁহত চীন্রত করা হইয়াছে! বর্ণনাঁট সংক্ষিপ্ত, অথচ কেমন 
ভয়ঙ্কর! 

রাজার রহ্গসঙ্গীতগুলি বিশেষরূপে আতমজ্ঞানসাধনের সহায়। বেদান্তের জ্ঞানমার্গ 
ও উপাসনানুষায়ী রাঁচত। ব্রন্মের নিরাকারত্ব, নামরূপাতীত ও ব্রেগুণ্যাতীত ভাব, 
সব্্বব্যাপীত্ব ; দ্বৈতভাববজ্জন ও অদ্বৈতভাব দ্‌ঢ্টকরণ, সংসারের আনত্যতা, শম, দম, 
[াঁতক্ষা ও বৈরাগ্যসাধন, হীন্দ্রয়নিগ্রহ, অভিমান এবং আমি আমার ভাবত্যাগ, রামমোহন 
রায়ের ব্রহ্ষসঙ্গীতে এই সকল বিষয়ের উপদেশ বিশেষরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

বেদান্তশাস্তে ব্রহ্মস্বরূপ যের্প ব্যাখ্যাত হইয়াছে, রাজা রামমোহন রায়ের সংগীত 
সকল সেই ভাবে রাঁচত। এতীদ্ভন্ন, উহা বেদান্তান্যায়ী সাধনের একান্ত উপযোগী । 
শাত্যানাত্যাববেক, বৈরাগ্য, শমদমাঁদ বেদান্তানূযায়শী সাধনের পক্ষে তাঁহার সঙ্গীত, 
পবশেষ সাহায্য কাঁরয়া থাকে । উহাতে প্ররমে*বরের দয়া প্রভৃতিরও বর্ণনা রাহয়াছে। 

পাঁণ্ডত রামগাঁত ন্যায়রত্র মহাশয়, তাঁহার রাঁচত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাগালা সাহিত্য 
গবষয়ক প্রস্তাব, গ্রন্থে, রামমোহন রায়ের গতার বিষয়ে বাঁলয়াছেন ;-_-পতনি রোমমোহন 
রায়) অত্যুৎক্ষ্ট গান রচনা কাঁরতে পাঁরতেন। তাঁহার ব্রহ্গসঙ্গনীত, বৌধ হয়, পাষাণকেও 
আর্দ্র; পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরন্ত ও বিষয়-নিমণ্ন মনকেও উদাসান কারয়া তুলিতে পারে। এ 
সকল গীত যের্প প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ সেইরুপ বিশ্দ্ধ রাগ-রাগিণী সমান্বঘত। অনেক 
সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম। 


ইমন-_আড়াঠেকা 
ভূল না নিবাদকাল, পাতিয়াছে কম্মজাল, 
সাবধান রে আমার মানস 'বিহঙ্গ। 
দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কম্মতর্‌ ফল, 
গরলময় কেবল, দেখিতে সংরঙ্গা।। 
ক্ষুধায় আকুল যাঁদ হইয়াছ মন। 
নিত্যসৃখ জ্ঞানারণ্যে করহ গমন।। 
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহঙ্গ।। 


১৪৭ 


ইমন কল্যাখ-_তেওট 


ভাব লেই একে। 
জলে স্থলে শন্যে যে সমানভাবে থাকে । 
যে বাঁচল এ সংসার, আদ অন্ত নাহ যার, 
সে জানে সকল, কেহ নাঁহ জানে তাকে। 
তমশশ্বরাণাং পরমং মহেশবরং, তং দেবতানাং পরমণ্চ দৈবতং + 
পাঁতং পতশনাং পরমং পরস্তাৎ বাদাম দেবং ভুবনেশমনড্যং 


সাহানা- ধামাল 


ভয় কাঁরলে যারে না থাকে অন্যের ভয়। 
যাহাতে কাঁরলে প্রীতি, জগতের প্রিয় হয়। 
জড়মান্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়, 
সকল হীন্দ্রয় দল তোমার সহায় । 

কল্তু তুমি ভুল তাঁরে এতো ভাল নয়। 


বেহাগ- কাওয়ালন 
নত্য 1নরঞ্জন, 'নাঁখল কারণ, 


জলাবজ্দুপাল, শক্পকার্যত কাল, 
দেন লুপ চমত্কার ॥ 
পম্শুপস্ষশী নানা, জ্রল্তু অগ্গশনা” 


যাহা চলনা হযক়। 
স্ধাবরজ্ঞঙ্গম, অযথ্যা হযে [নক্গম, 


নেই ভ্যবে সব বক্স। 
আহার উদনরে, দেন সবাকানে । 
জশীবের জশবনদ্বাতা ॥ 


লন অক্ঞস্্ধান্ে”ত দন তেদলয সতত 


জ্ল্ম গস্দথাঁতি ভঙ্গা, সংসার ভ্রু ৬5), 


বগ্তাবশ্েষধ, জানতাশ্েষত, 
াচচত্াুখক্পারকপপিহ 
আক্াাতবনতং, গতরগুণাতিনতধ্, 
স্মর পরমেশং তরি ॥ 
শাচহদশ্পাছং, শবশগাতাববাছত, 


পশতাঁত নেত্রাবহসনৎ 
শগুশ্বদকর্ণাৎ, শববাহৃতবর্ণং, 


শোড়মজার-_ _ আভডাঠেকা | 


সত্গোর সম্গলরে মন, কোর কর অন্বেষণ, 
অন্তরে না দেখে তারে কেন অক্তরে ভ্রমণ ॥ 
বে বভ্ভক কনে যোক্কন, কম্মেতে হীান্দয়গণ, 
মাজিক্া মন-দর্পাণি তারে কর দবশন । 


২১৪০৯ 


জগাত পরং শরণং শরণানাধ। 


টোঁড়- আড়াতেকা ॥ 
এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অক্তরে । 
যার অন্বেষণ কর সে গনবাসে সব্বাজ্তরে 7) 
সৃষে্িতে প্রকাশ, তেক্ে রূপ করে স্থাত, 
শশশীতে শশতলতা জশ্গতে এই বশীতি, 
তোমাতে যে আতনারৃপে প্রকাশ, 
সেই ব্যাপ্ত চরাচরে । 


আলাইক্সা_-আড়া ॥ 


সেই নরঞ্জন অন্বেষণে । 
ফলশ্রাতি বাণশ, হুদয়েতি মান, 

প্রফুল্ল আপাঁন আপন মনে ॥ 
সর্্বব্যাপশ তাঁর আখ্যা, এই সে বেদের ব্যাখ্যা, 

অন্যথা কালতে চাহা তশর্থ দবশনে 2 


কালাংড়া__আড়াঙেকা ॥ 


মন যারে নাহ্‌ পায় নয়নে কেমনে পাবে 


সেই সত্য, এই মাত্র 'নতাল্ত জ্বাঁনবে । 


১১৬৩ 


সন্ধ্ভৈরবশী- আড়াঠেকা ॥ 


মন এক ভ্রান্তি তোমার । 
আবাহন 'বসঙ্্জন বল কর কার। 
যে 'বিভ্ সব্বল্র থাকে, “ইহ্যগচন্ছ* বল তাকে, 
তুমি কেবা আন কাকে, এক চমতকার । 
অনন্ত জগদাধারে আসন প্রদান করে, 
“ইহাঁতিষ্ঞ বল তারে, একি আবচার॥ 
এক দোঁখি অসম্ভব, ণবাঁবধ নৈবেদ্য সব, 
তারে দয়া কর স্তব, এ বব যাহার । 


আলাইয়া-_ ঝাঁপতাল 1 
1দবভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয় । 


একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয় 1॥ 
হংসরুপে সব্বান্তরে, ব্যাঁপল যে চরাচরে, 
সে 'বনা কে আছে ওরে এ কোন নশ্চয়। 
স্থাবরাঁদ জঙ্গম, বাঁধ *বষ্ক শব যম, 


একাতমা জানবে সব্ব অখন্ড ব্র্মান্ডমন় । 


বেহ্াাগ- _আড়াঠেকা ॥ 


অজ্ঞানে জ্ঞান হারাইয়ে কর এক অনুষ্ঠান । 
পরাৎপর কার পর, অপরে পরম জ্ভকান 11 
অলভ্য বাঁণজ্য তাহে না দোখ সনসার। 
আববেকে ত্যাক্ তত, অতত্তে যথার্থ ভান 11 


সংসারের আঁনত্যতা ও মনতুরাীবষসক্ষক সঙ্গশীত 
ভৈরব আড়াশ্েেকা ॥ 


এই হল এই হবে এই বাসনায় । 
ণদবানাঁশ মুশ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়। 

মরে লোক প্রাতক্ষণে, দেখে তব নাহ জানে, 
না মারব এই মনে, কক আশ্চর্য্য হায়। 
অহন্যহাকল্সি ভূভান গচ্ছাঁল্তি ষমমান্দরং 
শেষাঃ “স্থবরত্বমিচছণল্ত €কমাশ্চর্বযমতগঃপরং ॥ 


১৬৮৯ 


বামকেলশ- আড়াঠেকা । 
মনে কর শেষের সে দন ভয়ঙ্কর । 
অন্য বাক্য কবে ?কিল্তু তুমি রবে নর্5ভর | 
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর । 
গৃহে হায় হাক্স শব্দ, 588 
দৃষ্টিহশন নাড়ীক্ষীণ, হামকলেবর।  - 
অতঞএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ আঁভমান, 
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নিনভর। 


রামকেলন-_ আড়াঠেকা । 
এক দন যাঁদ হবে অবশ্য মরণ। 
তবে কেন এত আশা এত ম্বন্দৰ কি কারণ । 
এই যে মাভ্ঞজত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ, 
ধুলসার হবে তার মস্তক চরণ ॥॥ 
যত্ধে তুণ কাম্ঠখান, রহে যুগ পাঁরমাণ, 


কল্ত যত্ে দেহনাশ না হয় বারণ। 
অতএব আদ অন্ত, আপনার সদা চলত, 


দয়া কর জলবে, লও সত্যের শরণ ॥ 


ইমন কল্যাণ-_ আড়াঙেকা । 


মানিলাম হও তুম পরম সুন্দর । 
গৃহপুর্ণ ধনে আর সব্ব্ব গুণে গুণাকর । 

রাখ রাজ্য সু বস্তার, নানাীবধ পাঁরবার, 
অশ্ব রখ গজ ম্বারে আত শোভাকর। 

কিম্তু দেখ মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহ বাবে, 
অবশ্য ত্যাঁজতে হবে, ীকছু দনাল্তর । 

অতএব বাল শুন, ত্য দম্ভ তমোগুণ, 
মনেতে বৈরাগ্য আন, হুদে সত্য পরাৎ্পর | 


রবামকেলন_ আড়াশেকা। 
দম্ভভাবে কত রবে হও সাবধান । 
কেরন এত তমোগুণ, কেন এত আভমান। 
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে, 
মুগ্ধ হয়ে নি দোষ না কর সম্ধান। 


৯ডেন্ 


অথচ অমর বাঁল মনে মনে ভান। 
অতঞএব নম্র হও, সাঁবনক্স বাক্য কও, 
অবশ্য মারবে জান সত্য কর ধ্যান। 


ব্লামকেলন- আড়াঠেকাা। 


গ্রাস করে কাল পরমাক্ু প্রাতক্ষণে । 
তথাঁপ বষয়ে, মত্ত সদা ব্যস্ত উপাজ্জনে । 
বর্ষ গেলে বর্ষবাীদ্ধ, বলে বন্ধুগণে 2 
এ স্ব কথার ছলে, 1কম্বা ধনজনবলে, 
এতলেক নস্তার নাহ কালের দশনে। 
অতএব নরল্তর, শচল্ত সত্য পরাৎপর, 
শববেক বৈরাগ্য হলে, ক ভয় মরণে। 


বামকেলন- আড়াঙেকা ॥ 


কত আর স্হখে মুখ দোখবে দর্পণে। 
এ মুখের পাঁরণাম বারেক না ভাব মনে। 
শ্যাম কেশ শ্েবত হবে, ক্রমে সব দম্ভ যাবে। 


হস্তপদাঁশরঃকম্প ভ্রান্ত ক্ষণেক্ষণে ॥ 
অতএব ত্যজ গর্ব, আনত্য জ্বানবে সব্ব, 


দয়া জীবে, নম্্রভাবে ভাব সত্য নরঞ্জনে ॥ 


ব্বামকেলন- আড়াতেকা ॥ 


আঁনত্য 'বষয় কর সব্ব্দা [চল্তন। 

ভ্রমেও না ভাব হবে [নিশ্চয় মরণ । 

ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে খেদ, তু্ট ব্াম্ট প্রাতক্ষণ । 

মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ গরপুগণ । 
অতএব 1চন্ত শেষ, ভাব সত্য 1নব্বিশেষ, 

মরণ সময়ে বন্ধু একমাত্র তান হন। 


৯৬৩ 


সঙ্গণতরচ়িতাদগের নাম 


সঙ্গীত পুস্তকের যে সঙ্গীতগুঁল রামমোহন রায়ের বন্ধু্গণের বিরাঁচিত, তাহার 
নিম্লে রচায়তাগণের নামের সর্কেত আছে। অনেকেই গণখতরচাঁয়তাঁদগের প্রকৃত নাম 
জানিতে ইচ্ছা কাঁরতে পারেন। সেই জন্য, আমরা নিম্নে তাঁহাদের সাঞ্কেতিক ও স্পম্ট 
নাম 'লাখয়া দিলাম। 


কৃফমোহন মজনমদার। 
নীলমাণ ঘোষ। 
নীলরতন হালদার। 
গোৌরমোহন সরকার। 
কালীনাথ রায়। 
নিমাইচরণ 'মিন্র। 
ভৈরবচন্দ্র দত্ত। 


বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বেখুন স্কুলের সম্পাদক, তখন এই ভৈরবচন্দ্র দত্ত মহাশয় 
সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দন শুনিলেন যে,_ 
“অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা” 


এই সঙ্গীতঁট ভৈরব বাবুর রচিত, সেই দন হইতে তাঁহাকে 'আপাঁন” বাঁলয়া 
সম্মানের সাঁহত সম্বোধন কারতে লাগিলেন। পূর্বে তিনি তাঁহাকে তুম” বাঁলয়া 
সম্বোধন কাঁরতেন। 


প্িতাঞজ 2৩৩৬ 
লা প্রেঞএএ এ প্র বি 


নশলমাণ ঘোষ 


গণতরচয়িতাদগের মধ্যে নীলমাঁণ ঘোষের বিষয়ে পাঠকবর্গকে আমরা একটি গল্প 
বাঁলব। গত রচনাবিষয়ে ইহার বিলক্ষণ প্রাতপান্ত ছিল। “ইনি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের 
সদরমেট জগন্নাথ ঘোষের পাত্র। ই্হাঁদগের বাটশ প্রথমে কাঁসারপাড়ায় ছিল, এক্ষণে 
গড়পার।” যে সময়ে রামমোহন রায়ের উপদেশে, নীলমাঁণ ঘোষের চিত্ত ব্রহ্গজ্ঞানের 


রচনা কাঁরয়া এক 'দিবস রামমোহন রায়কে শুনাইলেন। গীত শ্নিয়া তান অত্যন্ত 
প্রশংসা কারলেন, এবং তাঁহাকে আলঙ্গন 'দলেন। আমরা উন্ত সঙ্গীতাঁট 'নম্নে প্রকাশ 
করিলাম। 

কে জানে তোমায় তারা, 

তুমি সাকারা কি নিরাকারা ? 

বাক্যেতে কাঁহতে নার 

বর্ণেতে বার্ণতে হারি, 

ন ষণ্ড ন পুমান নার, 

ব্যোম আদ ধরা। 

হিতার্থে উপাঁধ দিয়ে, 

কোন মতে নাম লয়ে, 

হই যেন সারা। 


১৪৪ 


কায়স্থের সাঁহত মদ্যপানাঁবষয়ক বিচার 


শাস্মীয়বিচার ও অন্যান্য বিষয়ে রামমোহন রায়ের অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তকের 
সারমর্ম আমরা পাঠকবর্গকে অবগত কাঁরয়াছি। আর একখানি পুস্তকের কথা বাঁলব। 
ইহার নাম 'কায়স্থের সাঁহত মদ্যপানাবষয়ক বিচার। উত্ত পৃস্তকে প্রাঁতপন্ন করা 
হইয়াছে যে, শুদ্রের পক্ষে সুরাপান শাস্্রবিরদদ্ধ কার্য্য নহে। এমন কি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি 
জাতিরও 'বাহত মদ্যপানের আঁধকার আছে। শাস্ানুযায়ী সুরাপান কাঁরলে ধর্ম্স- 
হানি হয় না। রামমোহন রায় মদ্যপানের পক্ষসমর্থন, কেবল এই ক্ষুদ্র প্‌স্তকেই 
কাঁরয়াছেন, এমন নহে; 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থের সপ্তম পাঁরচ্ছেদেও এ প্রকার মত সমার্থত 
হইয়াছে। 
আশ্চর্য্য হইবেন। বিবেচনা কাঁরলে ইহাতে বিশেষ আশ্চর্যোর বিষয় কিছুই নাই। 
মহাপুরুষেরাও ভ্রমপ্রমাদ শূন্য নহেন; ইহাতে কেবল এই সত্যাটই প্রতিপন্ন হইতেছে। 
বিশেষতঃ এ সম্বন্ধে একাঁট কথা আমাদের স্মরণ করা উাঁচত। আমরা এক্ষণে স্‌রাপানের যে 
প্রকার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ কারতোছ, তাঁহার সময়ে তাহার কিছুই ছিল না। হিন্দুসমাজের 
মধ্যে বিলাঁত সভ্যতার আধিপত্য তখন এতদূর বিস্তৃত হয় নাই। সুরাপান তান দৃষণীয় 
মনে করিতেন না বটে, কিন্তু আঁতীরন্ত পানের প্রাত তাঁহার আন্তাঁরক ঘৃণা ছিল। যে 
পাঁরমাণে সূরাপান কাঁরলে 'চন্তের চাণ্ুল্য উপাঁস্থত হয়, তাহা যার পর নাই 'িন্দননয় কার্য 
বাঁলয়া মনে কারতেন। তান নিজে এত অল্প পাঁরমাণে সুরাপান কাঁরতেন যে, তাহাতে 
তাঁহার চিত্তচাণ্চল্য উপাস্থত হইত না। কোন প্রাচীন ব্যান্ত বলেন যে, তান যতবার 
একট: কাঁরয়া সুরাপান কাঁরতেন, প্রত্যেক বারে এক একাঁট কপর্্দক সম্মুখে রক্ষা কারতেন। 
কপর্্দক রক্ষা কারবার তাৎপর্য এই যে, একটি নীর্্দ্ট সংখ্যক কপদ্দক হইলেই আর 
তান কোনক্রমেই সূরাষ্পর্শ কাঁরবেন না।. * কাঁথত আছে, এক দিবস তাঁহার কোন বন্ধু 
তাঁহাকে উন্মত্ত কাঁরয়া আমোদ দেখবার জন্য কয়েকাঁট কপন্দ্ক চুর কাঁরয়াছিলেন, 
সুতরাং ভ্রমক্রমেই তাঁহার পানের পাঁরমাণ আঁধক হইয়া গিয়াছল। রামমোহন রায় ইহা 
অনুভব কাঁরবামাত্র বাঁঝতে পারলেন যে, কেহ তাঁহার কপর্দ্দক চার কাঁরয়া থাঁকবে। 
কে চার করিয়াছেন, জানতে পাঁরয়া তাঁহার প্রাত অত্যন্ত ক্লুদ্ধ হইয়া উঠিলন, এবং 
“্বরং পাণ্ডিত শু ভাল অথচ মুর্খ বন্ধ ভাল নহে” এই মম্মের সংস্কৃত শ্লোকাঁট 
উচচারণ কারয়া তাঁহাকে তিরস্কার কারলেন। আঁতারস্ত সুরাপানের প্রাত তাঁহার 
এতদূর বিদ্বেষ ছিল যে, তাঁহার কোন বন্ধ একবার উত্ত দোষে দোষাঁ হইয়াছিলেন বাঁলয়া 
ছয় মাস কাল তাঁহার মুখদর্শন করেন নাই। 

উপার-উত্ত গ্রন্থ সকল ব্যতশত রামমোহন রায় আরও কয়েকথানি গ্রল্থ প্রকাশ কাঁরয়া- 
ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েখানি অনুবাঁদত প্রাচীনশাস্ত্র এবং কয়েকখানি স্বরচিত গ্রল্থ। 
শ্বেতাশ্বতর ও ছান্দ্োগ্য প্রভৃতি উপানষৎ, গুরুপাদুকা ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
যে, এক্ষণে উত্ত গ্রল্থগুলি পাওয়া যায় না। স্বরাঁচত অথবা অন্বাদিত গ্রল্থ ভিন্ন 
রামমোহন রায় কোন কোন জ্ঞানগর্ভ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ কারয়াছিলেন। তাঁহার 
বর্তমান গ্রম্থপ্রকাশক বলেন,_“রাজা রামমোহন রায় বেদাল্তসূত্রের সমগ্র সংস্কৃত শাঙ্কর- 
ভাষ্য পৃথক মদত কারয়াছলেন, এবং ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, প্রভাত কয়েকখানি 
উপাঁনিষৎ, তাহার সংস্কৃত বাত্ত বা টীকা মদত কাঁরয়া প্রচার কাঁরয়াছলেন। ইহার 
মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন আকারে ম্যাদ্রত হইয়াছল। বেদাল্তসন্রভাষ্যখান 


১৫ 


চতুষ্পরাকারের (০4920 5229) ৩৭৭ পূচ্ঠায় সম্পূর্ণ। কিন্তু তাহাতে রামমোহন 
রায়ের রাঁচিত কিছদই নাই। উপানিষদের বাত্রগ্ীল, ভিন্ন লোকের রচিত” ইত্যাদ। 
বেদচচ্চ্ণর প7নরদ্দীপন 

্রন্মজ্ঞান সম্বন্ধে শাস্ীয় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে এবং বেদান্তাঁদ শাস্ত সম্বথ্ধে 
গ্রন্থ সকল প্রকাশ করাতে, রামমোহন রায়ের দ্বারা একটি বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছল। 
বঙ্গদেশে বহকাল হইতে বেদ বেদান্তের চচ্া বিলুস্ত হইয়া যায়। নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, 
ভাটপাড়া, ব্রিবেণী, বংশবাটী প্রভৃতি স্থানে পুরাণ, স্মাত, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ল অধনত 
হইত বটে, কিন্তু বেদ বেদান্তের কিছুমাত্র অনুশীলন ছিল না। বেদ মূলশাস্রা, 
সব্বোপার মান্য, ইহা অবশ্যই 'হন্দুমান্রই স্বীকার কাঁরতেন, কিন্তু বেদে কি আছে, 
তাঁদ্বষয়ে আত অল্প লোকেরই প্রকৃত জ্ঞান ছিল। 

“রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য” এাঁবষয়ে তত্ববোঁধনী পান্রকায় এইরূপ 
িখিয়াছেন ;_“বহীদবসাবাঁধ বঙ্গদেশে বেদের চচ্চা উঠিয়া গিয়াছল ; ব্রাহ্মণ পাঁশ্ডতেরা 
রামমোহন রায়ের নিকট হইতে বেদ বেদান্তের মন্ত, ব্রাহ্ষণ, শ্লোক, সূন্র ও ভাষ্য শুনিয়া 
একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন। উপনিষদ হইতে রামমোহন রায় যে ভূর ভরি 
স্বমতপোষক ব্রক্ষপ্রীতপাদক বাক্য সকল উদ্ধৃত কারতে লাগিলেন, তাহাতে ভট্রাচার্ষযরা 
ও গোস্বামীরা আভভূত হইয়া পাঁড়লেন।” সাধারণতঃ সকলেই ভাবতেন যে, বেদে 
দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ প্রভাত দেব দেবীর পূজাই সমার্থত হইয়াছে। «বেদে বলে তুমি 
ন্রনয়না।” রামমোহন রায় ধম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া বেদ বেদান্তে কি আছে, তাদ্বষয়ে 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। 

অসাধারণ পারশ্রম 


্রন্মজ্ঞান সম্বন্ধে ভূর ভূরি শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত কাঁরয়া রামমোহন রায় ক্রমে 
ক্রমে অনেক গ্রন্থ প্রকাশ কাঁরলেন। উহাতে তাঁহার যে প্রকার পারশ্রম কারতে হইয়াছিল, 
ভাবলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। * তাঁহার পুস্তক সকলের মধ্যে অনেকগ্দাঁল ক্ষ,দ্রাবয়ব। 
কন্তু তাহাতে প্রমাণস্বরূপ যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সগ্কলন 
কারবার জন্য, যার পর নাই পাঁরশ্রম সহকারে রাশি রাশি গ্রন্থপাঠ আবশ্যক হইয়াছিল। 
অসাধারণ মেধাবশতঃ তিনি এই গুরুতর কাষ্যে কৃতকার্য হইতে পাঁরয়াছিলেন। 

যে রামরতন মুখোপাধ্যায়, রাজার সাঁহত ইংলণ্ডে গিয়াছলেন, 'তিনি তাঁহার 
বসূর নিকটে বাঁলয়াছিলেন যে, রাজা তাঁহার মানিকতলার বাটীতে রানি দুইটা বা তিনটা 
পর্যন্ত পাঠ কাঁরতেন ও 'লাঁখতেন। একটা বড় ঘুরান, গোল টেবিল কাঁরয়াছিলেন। 
উহার অপর দিকে কোন পুস্তক থাকলে, উঠিয়া গিয়া আনিতে হইত না; টোঁবল 
ধূরাইলেই পূস্তক নিকটে আসিত। 


'পোত্াঁলক মূখচপেটিকা' প্রকাশ 


মূদ্রাষল্্র হইতে “পোত্তীলক মুখচপোঁটকা” নামে একখান পুস্তক প্রকাশ করেন। 


১৮২০ খ্যষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ খুপম্টাব্দের মধ্যে ইহা প্রথম প্রকাশিত 
হয়। 


১৬৬ 


প্রচলিত পৌত্তীলকতার বিরদ্ধে এমন সুযান্তিপূর্ণ গ্রল্থ আমরা কখন দোখ নাই। ইহাতে 
ষের্প শাস্ৰীয়জ্ঞান ও প্রথর তকশীল্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কোন কোন 
বিজ্ঞ ব্যান্ত অনুমান করেন যে, উহা রাজা রামমোহন রায়েরই লিখিত। বেনামি পুস্তক 
প্রকাশ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল; সুতরাং এ অনুমান অমূলক বলিয়া একেবারে অগ্রাহ্য 
করা যায় না। যাহা হউক, উহা যে অন্ততঃ তাঁহার বিশেষ সাহায্যে লাখত, তাঁদ্বষয়ে 
কোন সংশয় হইতে পারে না। সে সময়ে একজন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ব্যান্তর নামে উত্ত 
পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে বিশেষ উপকার হইয়াঁছল। অনেকাঁদন পরে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে 
যখন উত্ত পুস্তক প্রকাশ করা হয়, তখন উহার কঠোর নামের পাঁরবর্তে 'পৌত্তাীঁলক 
প্রবোধ' এই নামকরণ হইয়াছিল। 


৯১৫৪ 


অষ্টম অধ্যায় 
বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদ 
আত্মীয়সভাসং্থাপন। প্রকাশ্য উপাসনা সভা সংস্থাপন ; 
্রাঙ্মপমাজ প্রাতিষ্ঠা 
€ ১৮২৬--১৮২৯ সাল ) 


রামমোহন রায়ের কলকাতা বাসের পর বৎসর, অর্থাং ১৭৩৭ শকে (১৮১৫ খ্রীঃ 
অঃ) তিনি তাঁহার মানিকতলার ভবনে 'আতমায় সভা” নামে একাঁট সভা সংস্থাপন করেন। 
পর বৎসরই 'সিমূলা ষাণ্ঠতলায় রামমোহন রায়ের বাটীতে সভা উীঠয়া যায়। কিন্তু 
আবার তৎপর বৎসরেই মানিকতলার বাটীতে উঠিয়া আসে। সভা সপ্তাহে এক 'দন 
কাঁরয়া হইত। শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ করিতেন, এবং গোবিন্দ মালা ব্হ্ষস্গ'ীত কাঁরতেন ; 
কিন্তু শ্লোক ব্যাখ্যা হইত না। এই সময়ে লোকের বিরাগ ও নিন্দা সহ্য কাঁরতে না 
পাঁরিয়া তাঁহার কয়েক জন অনচর তাঁহাকে পাঁরত্যাগগ কাঁরয়া গেলেন। জয়কৃফ [সিংহ 
পৌত্তীলকাঁদগের সাহত যোগ দিলেন, এবং সব্বন্ব এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া 
বেড়াইতে লাগলেন যে, আত্মীয়সভায় গোবংস হত্যা করা হয়। এই সকল প্রাতকূল: 
অবস্থা, রামমোহন রায়কে লেশমান্র বিচলিত কারিতে পাঁরিত না। 'তাঁন সর্বদা আপনার 
উদ্দেশ্যসাধনে যত্রশীল থাঁকিতেন, এবং প্রীতাদন পব্্বাহে? ও সায়াহে গম্ভীরভাবে 
পরমে*্বরের উপাসনা করিতেন। কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু 
সকলে ছাড়লেন না। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর, মধ্যে মধ্যে, এবং স্বগাঁয় ব্জমোহন 
মজুমদার, হলধর বসন, নন্দাকশোর বসন, রাজনারায়ণ সেন, হারহরানন্দ 
প্রভৃতি নিয়ামতরূপে আত্মীয়সভায় উপাস্থত থাঁকিতেন। তাঁহারা সব্বপ্রথমে প্রকাশ্য- 
রূপে রামমোহন রায়ের মত গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। লোকে তাহাদিগকে নাস্তিক বাঁলয়া 
গাল দিত। 


রামমোহন র্বায়ের বিরদ্ধে মোকদ্দমা 
রামমোহন রায়ের বাটীতেই আতনীয়সভা হইতে লাগিল। পাঁরশেষে, তাঁহাকে 
পৈতৃক সম্পাত্ত হইতে বাত কারবার জন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পাত্রেরা তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা 
উপাঁস্থত করাতে 'তাঁন স্বয়ং সভায় উপাস্থত থাকতে পারিতেন না। সেই জন্য সভা 


কখন বৃন্দাবন মিন্নের বাটশীতে, কখন উপনগরে, রাজা কালাীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে, এবং 
কখন তুলাবাজারে বিহারালাল চৌবের বাটাঁতে হইয়াছিল। 


এক মহা বিচারসভা ও স্্রন্ষপ্য শাক্বীর পরাভব 


আত্মীয়সভা কিছুকাল পর্য্যন্ত এইরূপে চাঁলল। পাঁরশেষে ১৮১৯ খ্শঃ অঃ 
ডিসেম্বর মাসে, ১৭ পৌষ দিবসে, উপাঁর-উত্ত বিহারশলাল চৌবের ভবনে এক মহাসভা 


১৫৮ 


হইল। কালকাতা ও উপনগরের প্রধান প্রধান পাশ্ডিত ও প্রধান প্রধান ধনবান- ও সম্ভ্রান্ত. 
বযান্তগণ সভামণ্ডপে আসীন হইলেন। বক্ষজ্ঞানশীদগকে বিচারে পরাস্ত কারবার জন্য, 
কাঁলকাতার প্রধান সমাজপাতি রাজা রাধাকান্ত দেব বড় বড় ভট্টাচার্য্য পশ্ডিতগ্ণকে 
সমাভব্যাহারে লইয়া আসলেন। রামমোহন রায়কে পরাস্ত কারবার জন্য অনেক যড়ষন্তর 
করা হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রাতভার নিকট সকলই বিফল হইয়া গেল। সভা- 
স্থলে যে যে তর্ক উপাঁস্থত করা হইয়াছল, তন্মধ্যে সূত্রক্গণ্য শাস্ত্র তকই প্রধান। 
তিনি বাঁললেন যে, বঙ্গদেশে প্রকৃত বিশ্দ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সূতরাং এখানে 
বেদপাঠ হওয়া উঁচত নহে। সব্রন্গণ্য শাস্ত্রী এই কথা বাঁললে, কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ 
হইয়া রহলেন; কেহই প্রাতবাদ কারলেন না। অবশেষে রামমোহন রায় গম্ভীরভাবে 
তাঁহার মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত 'হইলেন। ঘোনতর তর্যুদ্ধের পর, সব্রক্ষণ্য শাস্ত্রীকে 
ধনরস্ত হইতে হইল। রামমোহন রায়ের অসামান্য ক্ষমতার কথা তাঁড়তের ন্যায় চতুর্দ্দকে 
বিস্তৃত হইয়া পাঁড়ল। পৌত্তীলকগণ ক্রোধ ও বিদ্বেষবশতঃ বাবিধ প্রকারে তাঁহার আঁনষ্ট- 
সাধনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। 


নোকদ্দমার জন্য ব্যস্ততা 


রামমোহন রায়ের ভ্রাতুষ্পূত্র, জগন্মোহন রায়ের পত্র গোঁবন্দপ্রসাদ, সম্পাত্তর অংশ 
পাইবার জন্য, তাঁহার নামে স:প্রীম কোর্টে মোকদ্দমা উপাঁস্থত করেন। রামমোহন রায় 
উহাতে এতদূর ব্যাতব্যস্ত হইয়া পাঁড়য়াছিলেন যে, এই সময়ে দুই বংসরকাল আতমীয়- 
সভা বন্ধ ছিল। এই আঁভযোগসম্বন্ধে ক্ষমা প্রার্থনা কারয়া গোঁবন্দপ্রসাদ তাঁহাকে 
এঁষে পত্র লাখয়াছিলেন, তাহার আঁবকল প্রাতাঁলাপ নিম্নে প্রকাশিত হইল। 


শ্রীকৃষ্ণ 


শরণং। 


সেবক শ্রীগ্োবন্দপ্রসাদ দেবশম্মণঃ প্রণামা পরার্্ধ নিবেদগ বিশেষঃ। মহাশয়ের 
শ্রচরণ প্রসাদাৎ এ সেবকের মগ্গল পরং আম অন্য অন্য লোকের কথা প্রমাণ মহাশয়ের 
নামে হস্যা পাইবার প্রার্থনায় শুপরেম কোর্টে একুইাটতে অজথার্থ নালিশ কাঁরয়াছলাম 
এক্ষণে জানিলাম যে আমার বাঁঝবার ভ্রমে এ 'বিষয়ে প্রবর্ত হইয়া নানা প্রকার রেশ 
পাইতেছি এবং মহাশয়েরও মনস্তাপ এবং অর্থব্যয় অতএব মহাশয় আমার পতার তুল্য 
আমার অপরাধ মর্য্যাদা করিয়া জাঁদ আমাকে নিকট জাইতে অনুমাতি করেন তবে আামি 
দনকট পোঁছিয়া সকল 'বিশয় নিবেদন কারি। 


শ্রঁচরণাম্বুজেষু ইীতি।- 
সন ১২২৬ সাল তাং ১৪ কারক, 
পরম প্‌জনীয়-_ 
শ্রীষূং রামমোহন রায় খুড়া মহাশয়, 
শ্রীচরণ সরজেষ্‌ 
পর দেনা মোং কাঁলকাতা। 


এতাঁদ্ভন্ন, এই সময়েই বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর 'পিতৃধাণের জন্য 
তাঁহার বিরদ্ধে কাঁলকাতা প্রাভন্স্যাল কোর্টে নালিশ করেন। শ্দনা যায়, রামমোহন 


১৫৬৯ 


৮ পু পপ পৃ ৯০০3৯৫৯৭ 
| ১খজাছে এই. মোিদানা উপাদ্ঘত ফরেন। রামমোহন: রায় যেরুপে আজ্ঞা 
গাভোরখন কারা জয়লাভ করেন, তাহা পর্ে"বলা হইয়াছে . 

'নেকাদিন হইতে রামমোহন রায়ের মনে এই প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, বক্ষোপাসনা ও 
ব্রক্জজ্ঞান প্রচার জন্য বাঁধপূর্বক একাঁট সমাজসংস্থাপন করেন; +কল্তু উপাঁর-উন্ত 
মোকম্দমা সকল এবং তজ্জাঁনত অন্যান্য কষ্টে পাঁড়য়া তান মনোরথ পূর্ণ কারতে পারেন 
নাই। যাহা হউক, শিষ্যাদগকে ধম্মাশক্ষা দিতে ও মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্য ধম্মীবচারে প্রবস্ত 
হইতে 'তান ক্ষান্ত হন নাই। 


উপাসনাসভা সংস্থাপনের প্রজ্তাব, ও কমল বস্‌র বাটীতে 
সভাপ্রাতঙ্ঠা 






আড্যাম সাহেব ব্দ্ধমান্‌ ও সরল লোক ছিলেন। মতপারবর্তনের পর তান 
বিলক্ষণ উৎসাহের সাঁহত একেশবরবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। “হুরকরা" নামক সংবাদপত্রের 
আপিস-বাড়াঁর দ্বিতাঁর়তল গৃহে 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি, (070165119) 9০০1965) 
নামক এক সভা সংস্থাপন কাঁরলেন। এই সভাতে ইউনিটোরিয়ান খ্রীষ্টয়ানাদগের 
মতানসারে ঈশবরোপাসনা হইত। রাজা রামমোহন রায় এই সভাতে তাঁহার পন্রগণ, 
কয়েকজন দূরসম্পকাঁয় জ্ঞাঁতি, এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তরত ও চন্দ্রশেখর দেব এই দুই শিষ্ 
সমাভব্যাহারে গমন কাঁরতেন। এক দিবস সভা ভঙ্গ হইলে তাঁহারা গৃহপ্রত্যাবর্তন 
করতেছেন, এমন সময়ে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্র' ও চন্দ্রশেখর দেব বাঁললেন যে, 'িদেশীয়াদগের 
উপাসনাস্থলে আমাদের যাইবার প্রয়োজন কিঃ আমাদের নিজের একটি উপাসনা-গৃহ 
প্রীতষ্ঠা করা আবশ্যক। এই কথাঁট রামমোহন রায়ের মনে লাগল। তান তাঁহার 
বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও টাঁকানিবাসী রায় কালনীনাথ মুন্সীর সাঁহত পরামর্শ কীরলেন। 
পরে, এই বিষয় স্থির কারবার জন্য তাঁহার বাটীতে এক সভা হইল। সভাতে শ্রীযুক্ত 
্বারকানাথ ঠকুর, শ্রীষুত্ত রায় কালীনাথ মুন্সী, শ্রীষ্্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং হাবড়া 
'নবাসণ শ্রীযূন্ত মথ্রানাথ মাল্পক বাঁললেন যে, এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাঁহারা 
যথাসাধ্য সাহায্য কাঁরবেন। চন্দ্রশেখর দেবের প্রাতি ভার দেওয়া হইল যে, তানি িমলায় 
দশবনারায়ণ সরকারের বাটীর দাঁক্ষণে এক খন্ড ভাঁমর মূল্য স্থির করেন। কিন্তু উত্ত 
স্থান, উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে অনুকূল বাঁলয়া বোধ না হওয়াতে, যোড়াসাঁকো, চিংপুর 
রোডের উপর কমললোচন বসুর একাঁট বাড়ী ভাড়া লইয়া ১৭৫০ শকে, ১৮২৮ 
খুশন্টাব্দে, ৬ই ভাদ্র, উপাসনাসভা সংস্থাঁপত হইল । 

প্রাত শাঁনবার, সন্ধ্যা সাতটা হইতে নয়টা পর্যান্ত সভার কার্ধ্য হইত। দুইজন 
তেলুগন ব্রাহ্মণ বেদ, এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপানিষদ পাঠ কাঁরতেন। পরে, রাম- 
চন্দ্র বিদ্যাবাগণশ মহাশয় বোদক শ্লোকের ব্যাখ্যা কারলে, সঙ্গত হইয়া সভাভঞ্গ হইত। 
তারাচাঁদ চক্রবত্তঁ সম্পাদক নিয্ন্ত হইয়াঁছলেন। কলিকাতাস্থ 'হিন্দুগণ অনেকে সভায় 
উপাঁস্পত হইতেন। 


* ১৩ পৃচ্ঠা দেখ। 


শ' পট্শীগজ বাঁণকাঁদগের অধীনে কর্ম কারিতেন বাঁলয়া লোকে কমললোচন 
বসকে ফাঁরাষ্গি কমল বসু বাঁলত। এক্ষণে হ'রনাথ মাল্লক উত্ত বাটীর চ্বত্বাধকারী। 


১৬০ 


বতগান নমাজমান্দর প্রাতষ্ঠা 


এই সভা সংস্থাপনের অল্পাঁদন পরে যথেন্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে, চিংপুর রোডের 
পাশ্বে এক খণ্ড ভি ক্রয় কারয়া তাহার উপর বর্তমান সমাজগৃহ নিম্মিত হইল। 
ভূমি ক্রয়ের দঁললের নকল আমরা নিম্নে প্রকাশ কাঁরলাম। 


শ্রীশ্রীহার 
হিডিটাক চি 
৪ 
উম 8 
4? রি 


মহামাহম শ্রীষঃত বাব; দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীষূত বাবু কালীনাথ রায় ও 
শ্রীফূত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীষুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও শ্রীফৃত দেওয়ান 
রামমোহন রায় মহাশয় বরাবরেষু-_ 


লিখিতং শ্রীকালীপ্রসাদ কর ওলদে “বৈষ্ণবচরণ কর এবনে 'রামসঙ্কর কর কস্য জমা 
বিক্রয় কবলা পত্রামদং কার্যযনণ্ণাগে সহর কলিকাতা সুতানুটি গ্রামের মধ্যে আমার পোঁত্রীক 
বসতবাটশী যে আছে ইহার চৌহদ্দী চিৎপুর রোডের পূব্বধার ফুলাঁবতরণের বাটার 
দক্ষিণ "রামকৃষ্ণ করের বাটীর উত্তর রাধামাণ ব্রাক্মণীর বাটার পাশ্চম এই চত্তর সীমার 
মধ্যে আমার পৌত্রীক খাঁরদা পান্রাই জমী মায় এমারত কম বেশ /5% চারি কাঠা 
অর্ধপুয়া আমার অসাধারণ ভোগ দখলে আছে। এ চার কাঠা অর্দ্ধপুয়া জাম মায় 
এমারত মহাশয়াদগের নিকট চিরকাল ব্রষসমাজের 'নামন্তে মবলগে শিককা ৪২০০ চার 
হাজার দুইশত টাকা পোনে বিক্লয় কাঁরলাম। জম মজকুরা আমূল মামুল মাফিক 
আমল দখল কাঁরয়া মহাশয়রা ইচ্ছামত নওয়া ইমারত বানাইয়া জদাসএ খাঁরদ করিতেছেন 
তদাসয় পরন্তু চিরকাল কাঁরবেন আম কি আমার উত্তরাধকারর সাঁহত কস্বীন কালে 
দাণা নাই দাণ্ডা কার কিম্বা কেহ করে সে ঝটা ও বাতিল এতদার্থে পোনের বেবাগ 
টাকা নগদ দস্ত বদস্ত পাইয়া বিক্য় কবলা 'ীলাখয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৬ বার সন্ত 
ছরাীষ সাল তাঁরখ ২৮ জৈচ্ঠী। 


ইসাদশ 
শ্রীরামধন মালাকার শ্রীকালণনাথ স্কর 
সাং (সামলা সাং সূতানুটন 
শ্রীবংশধর আমদার 
সাং কলিকাতা 
১৬১ 


রামমোহন-১১ 


রসদ রূপেয়া বাবুদী উপরের 'লখাঁত জাম মায় এমারত বিক্রয়ের পোন সন 
৯২৩৬ সাল তাং_ 


রূপেয়া 
নিজরোজ . 
গু খোদ ৪২০০ ঠ চি 
রোক শিক্কা টি 
টু 9, 
ইসাদণ 
শ্রীকালীনাথ কর শ্রীরামধন মালাকার 
সাং সূতানুটী সাং ?সামলা 
শ্রীবংশীধর আমদার 
সাং কাঁলকাতা ।” 
্যান্প 
কুড়ি টাকা 


এই দাঁলল, বাব রমাপ্রসাদ রায়ের বাটাঁতে রাঁক্ষত। উন্ত দাললদ্বারা নিম্নালাখভ 
কয়েকটি বিষয় জানা যাইতেছে ১ম, ২০ টাকার ন্ট্যাম্পে উহা লিখিত হইয়াছে। ২য়, 
৪২০০ টাকায় গৃহ সাঁহত চাঁরকাঠা আদ পোয়া জাম বিব্যয় হইয়াছল। উত্ত সময়ের 
সাঁহত তুলনা করিলে এখন কাঁলকাতায় ভূমির মূল্য কত আধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ওয়, 
১২৩৬ সালের ২৮সে জ্যৈষ্ঠ, ইংরেজী ১৮২৯ সালের ৬ই জুন, উন্ত দাঁলল প্রস্তুত 
হইয়াছিল। ৪র্থ ভেম্ডার অর্থাৎ ন্ট্যাম্পাবক্রেতার নাম, ব্রজমোহন দত্ত। ৫ম, বিকেতার 
নাম শ্রীকালণপ্রসাদ কর, তান সৃতানুরটীনবাসী। ৬ষ্ঠ, দাঁললদ্বারা ইহা প্রাতপন্ন 
হইতেছে যে, এখন যে স্থানের নাম জোড়াসাঁকো, যে সময়ে দালল লেখা হইয়াছিল, তখন 
উত্ত স্থানকে সৃতানুটী বলা হইত। অথবা, উভয় নামেই উন্ত স্থান পাঁরচিত ছিল। 
এম, ক্লুমমোহন রায়ের নামের পূর্বে দেওয়ান উপাঁধ রাহয়াছে, তখনও তান রাজা 
উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। রাজা উপাঁধ প্রাপ্ত হইবার পূর্বে লোকে তাঁহাকে দেওয়ান 
রামমোহন রায় বাঁলত, তাঁহার বন্ধৃগণ তাঁহাকে দেওয়ানজশ বাঁলতেন। ৮ম, কেহ কেহ 
বলেন যে, রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজ শব্দের উৎপাঁত্ত হয় নাই, ব্রন্মসভা বলা 
হইত। সাধারণ লোকে উহাকে ব্ক্ষসভা বাঁলত বটে, এখনও অনেক লোকে ব্রহ্ষসভা 
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সি 


বালয়া থাকে। কিন্তু এই দাঁললে ব্রহ্মসমাজ শব্দ রাঁহয়াছে। এ ব্রহ্মসমাজ' ক্রমে 
কিস্তি দানি রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রক্মসভা বা ব্রহ্মসমাজ 
নাম ছিল। 

১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ (১৮২৯ খু অঃ) হইতে এই নূতন গৃহে সমাজের 
কার্য আরম্ভ হইল। এক্ষণে উত্ত দিবসই সাম্বংসারক উৎসব হইয়া থাকে। প্রথমে 
[কিছ্াঁদন ভাদ্রমাসে সাম্বৎসারক উৎসব হইত, এবং তদ্‌পলক্ষে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
বাব; কালীনাথ মুন্সী, ও বাবু, মথ,্রানাথ মাল্পক ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডতাঁদগকে 'নমন্্রণ কাঁরয়া 
আঁনয়া বহু অর্থ প্রদান কারয়া বিদায় কাঁরতেন। 


মাঘের একাদশ দিবসে ব্রাহ্মপমাজ, প্রাতষ্ঠার দন, মণ্টগোমোর মার্টন 
(101. 1107062027975 01910) তথায় উপাঁস্থত ছিলেন। 'তাঁন 'ভন্ন অন্য কোন 
ইয়োরোপণীয় উপাঁস্থত ছিলেন না। মান সাহেব 47756075০01 017৪ 1306912 
€5010101৩9, অর্থাৎ “বৃটিশ উপাঁনবেশ সকলের হীতিব্ত্ত' নামক প্দস্তকের রচাঁয়তা। তান 
উত্ত পুস্তকে ব্রাহ্মসমাজ প্রাতভ্ঠার যে বিবরণ দয়াছেন, নিম্নে তাহা অন্দবাঁদত হইল। 

“১৮৩০ সালে, এই সমাজ, রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা প্রাতীষ্ঠত হয়। এই 
পুস্তকের লেখক, তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। 'তানিই একমান্র ইয়োরোপায় উপাঁস্থত 
ছিলেন। প্রায় পাঁচশত হিন্দ; উপাস্থত ছিলেন। এ সকল ব্রাক্মণকে যথেম্ট অর্থ প্রদণ্ড 
হইয়াছিল ।” 

খুগজ্টীয় একেম্বরবাদের সাঁহত সকল সংস্্রব পাঁরত্যা্গ কাঁরয়া হিন্দ; আকারে ব্রন্ম- 
জবান প্রচার জন্য ব্রাহ্মমমাজ সংস্থাপন করাতে ইয়োরোপী-য়গণ দুঃখিত হইয়াছিলেন। 
তাঁহাদের আশা ছিল যে, রামমোহন রায়ের দ্বারা এদেশে ক্রমে খন্রীষ্টধর্ম্ম প্রচাঁরত হইতে 
পারে। হিন্দু আকারে ব্রাহ্মসমাজ প্রাতাষ্ঠত হওয়াতে তাঁহাদের সে আশা 'নম্স্যল হইল। 
রামমোহন রায় ও তাঁহার অনূচরগণ িন্দুশাস্ত্র অবলম্বন কাঁরয়া হিন্দ; ব্রন্মজ্ঞান প্রচার 
জন্য সমাজসংস্থাপন করাতে 'জনবূল” নামক এক ইংরেজী সংবাদপত্র আক্ষেপ কারয়া- 


। 

এই ঘটনায় উইলিয়ম আড্যাম সাহেবেরও ক্ষ ফাটল। তান, সেই সময়, এক- 
খাঁন পত্রে যাহা 'লাখয়াছলেন তাহার সারমন্্ম এই ;“রামমোহন বেদের অভ্রান্ততায় 
শ্বাস করেন, এমন নহে। তথাচ যে তান এই সমাজ সংস্থাপন কাঁরয়াছেন ও ইহার 
পোষণ কাঁরতেছেন, তাহার কারণ এই যে, ইহাদ্বারা পৌত্তীলকতা সমূলোৎপাঁটত হইতে 
পারবে । যাহা হউক, সরলভাবে বাঁলতে গেলে, আমাকে বাঁলতে হয় যে, িছ্দাদন হইতে 
আমার মনে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে যে, তানি ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশদদ্ধ জ্ঞান 
প্রচারের উপায় মনে কারয়া, ইউীনটোরয়ান খন্ডগষ্টধর্্ম প্রচারে সহায়তা কারতোছলেন ; 
দৃকন্তু বাস্তাবক তানি সুসমাচার সকলকে (0:997915) ঈশ্বরপ্রোরত শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস 
করেন না। 


সমাজসংগ্থাপনে রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য 


এক্ষণে ব্রাহ্গসমাজ নানা ভাগে দিভন্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মীদগের মধ্যে মত-বৈপরাত্য 
খ্াঁটয়াছে। এরূপ স্থলে সহজেই এই প্রশ্ন উপাঁস্থত হয় যে, ব্রাহ্মসমাজ সম্বথ্ধে উহার 
সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায়ের মনের ভাব কি ছিল? সমাজ প্রাতষ্ঠা কারবার তাঁহার 
প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? [তনাঁট কথা পাঁরুষ্কাররূপে বঝিতে পারিলেই এ প্রশ্নের মীমাংসা 
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হইয়া যায়। প্রথম, 'তান যে উপাসনামীন্দর প্রাতষ্ঠা কারয়াছিলেন, তাহার উপাস্য 
দেবতা কেঃ দ্বিতীয়, উপাসক কেঃ এবং তৃতীয়, উপাসনার প্রণালণ কি? আমরা, 
ক্রমে এই নাট কথারই উত্তর দিতোঁছ, তাহা হইলেই মূল প্রশ্নের উত্তর হইয়া যাইবে । 

প্রথম কথা, উপাস্য দেবতা কে? বক্গান্ডের শ্রষ্টা, পাতা, অনাদ্যনল্ত, অগম্য ও 
অপারিবর্তনীয় পরমে*বরই উপাস্য । কিন্তু কোন প্রকার সাম্প্রদায়ক নামে তাঁহার উপাসনা; 
হইতে পারিবে না। রামমোহন রায় সমাজগৃহের যে ট্রষ্টডীঁড-পন্র 'লাখয়া গিয়াছেন, 
তাহাতে তিনি স্বয়ং এ সম্বন্ধে যাহা বাঁলতেছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 

** ০০501 0)5 01901] 2100 20019801011 01 0179 6601008]) 0179981:0119016 
8100 11017)00691019 7361176 1110 15 675 4£৯00701 2100 19:990161 0% 
(1)6 17012156196, 0606 1906 01)061 ০0 ৮5 207 01)91 1101009১ 0951011261010 01 
0106, 0590 101: 210 2101160 60 2105 19210100121 0০116 01: 0611005 0 91) 
1091) 01 59 01 17161 11915099৬91. . , * , 


দ্বিতীয় কথা, উপাসক কেঃ যে কোন ব্যান্ত ভদ্রভাবে, শ্রদ্ধার সাহত উপাসনা 
করতে আসবেন, তাঁহারই জন্য রামমোহন রায়ের উপাসনামান্দরের, দ্বার উন্মৃন্ত। জাত, 
সম্প্রদায়, ধর্ম, সামাজিক পদ, এ সকলের কিছুই বিচার নাই। যে কোন সম্প্রদায়, যে 
কোন ধম্ম, যে কোন অবস্থার লোক হউন না কেন, এখানে পরমে*বরের উপাসনা কারিতে 
সকলেরই সমান আঁধকার। এ সম্বন্ধে ট্রম্টডীড পন্রে লীখত হইয়াছে। 

১০০০০570121 01505 0? 00115 10700961106 ০01 ]] 5015 210 
09501196101) ০01 160016 ড/100)00 01561000101, 23 512]1 06186 2100 
০0170006 (0)917756195 17) 211) 00611, 30091) 17611510905 2100 06৮০৪ 
[1121)1101,+ 

তৃতীয় কথা, উপাসনাপ্রণালী কিঃ কোন প্রকার ছবি, প্রাতমূর্ত বা খোঁদত 
মূর্ত ব্যবহৃত হইবে না। নৈবেদ্য, বালদান প্রভূত কোন সাম্প্রদায়ক অন্ম্ঠান হইবে 
না। বেন প্রাণীহংসা হহঁবে না। কোন প্রকার আহার, পান হইবে না। উপাসনা- 
গৃহের মধ্যে এ সকল ছুই হইতে পারবে না; সুতরাং উপাসনাপ্রণালীতেও সে 
সকল 'নাঁষদ্ধ হইয়াছে, বাঁলতে হইবে। যে কোন জীব বা পদার্থ কোন মনুষ্য বা 
সম্প্রদায়ের উপাস্য, এখানকার বন্তৃতা, বা সঙ্গীতে বিদ্রুপ, অবজ্ঞা বা ঘৃণার সাঁহত তাহার 
গবষয় উল্লেখ করা হইবে না। এ সকল অভাব পক্ষে। ভাব পক্ষে এই যে. যাহান্ত 
জগতের শ্ত্রন্টা ও পাতা পরমে*বরের ধ্যানধারণার উন্নতি হয়; প্রেম. নতি. ভান্ত, দয়া, 
সাধূতার উন্নাত হয়, এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ভ্ন্ত লোকের মধ্যে এঁক্যবন্ধন দূঢ়ীভূত 
হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বন্তৃতা, প্রার্থনা, ও সঙ্গীত হইবে। অন্য কোনরূপ 
হইতে পারিবে না। ট্রষ্টডপঁড-পন্র হইতে এ সম্বন্ধে কয়েক পথীন্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 
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ব্রাহ্মসমাজ প্রাতষ্ঠা সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের আভপ্রায় কি, ট্রস্টভীড-পন্র 
মনযোগপূব্বক পাঠ কাঁরলেই তাহা সস্পন্ট বাঁঝতে পারা যায়। তথাচ আমরা তাদ্বিষয়ে 
একটু আলোচনা কাঁরব। 


পামনোহন রায়ের প্রধান ভাব 


রামমোহন রায় নূতন কি কাঁরয়া গিয়াছেন? 'নিনরাকার পরমে*বরের উপাসনা 
ফি নূতন? সহস্র সহস্র বংসর পূর্ব ভীন্তভাজন মহার্ষগণ নিরাকার ব্রহ্ষকে “করতলন্যস্ত 
আমলকবং" অনুভব কাঁরয়াছলেন। নিরাকার ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশে উপাঁনষদ্‌ পূর্ণ। 
৩বে রামমোহন রায় নৃতন ক কাঁরয়া গিয়াছেন? জাত, বর্ণ, সম্প্রদায়, 'নার্্বশেষে 
গনরাকার পরমে্বরের সাব্বভৌমক উপাসনাপ্রচার, এইটই তাঁহার নৃতন। রামমোহন 
রায় বাঁললেন, ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, হিন্দ ি যবন, সকলে এস, ভ্রাতৃবন্ধনে বদ্ধ হইয়া 
এক নিরাকার পরমে*বরের উপাসনা কর। যে জাতি, যে বর্ণ, যে সম্প্রদায়ভন্ত লোক 
কেন হও না, সকলে এস, সাব্বভোমিকভাবে একমাত্র নিরাকার, অগম্য, অনাদানন্ত 
পরব্রন্মের পূজা কর।” 

মহাজনগণের জণবনবৃত্ত পাঠ কাঁরলে দেখা যায় যে, নানা মহৎভাবের মধ্যে একট 
ভাব প্রধান হইয়া তাঁহাঁদগের জীবনপথের নেতাস্বরূপ হয়। তাঁহারা যাহা কিছু 
বলেন, যাহা [ছু করেন, সেই ভাবাঁট তন্মধ্যে মধ্যাবন্দ হইয়া অবাঁস্থাত করে। 
“আতমাতে পরমাতমার দর্শন” উপানষদ্‌কারাদগের ইহাই প্রধান ভাব। বিশ্বব্যাপাঁ 
মৈত্রী”, ব্বদ্ধদেবের ইহাই প্রধান ভাব। “আপনাকে আপাঁন জান,” সক্েটিসের ইহাই 
প্রধান ভাব। “পাঁথবীতে স্বর্গরাজ্য” ঈশার ইহাই প্রধান ভাব। “একমাত্র ঈশবরের 
পূজা, অপর সকল দেবপ্‌জার প্রাতবাদ” মহম্মদের ইহাই প্রধান ভাব। “ধর্মীচন্তায় 
ব্যান্তগত স্বাধীনতা” লৃথরের ইহাই প্রধান ভাব। “ভীন্ততেই মযান্ত” শ্রাঁচৈতন্যের ইহাই 
ধান ভাব। “মানব প্রকাতির সব্্বাঙ্গণ উন্নাতি” থিওডোর পার্কারের ইহাই প্রধান 
[ব। সেইরূপ রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব “সাব্বভোঁমিক উপাসনা”। কেবল 
তাহাই নহে ; সেই সাব্্বভোঁমক উপাসনার জন্য সমাজপ্রাতষ্ঠা ; এটিও জগতের পক্ষে 
নৃতন। দ্বিতীয় ভাবাট প্রথম ভাবেরই অন্তভর্দন্ত। এই ভাবের মৌলকত্ব (021810911) 
কৈহ অস্বীকার কারতে পারেন না। 


১৬৫ 


সার্্ধমভোমকতা ও জাতশয়ভাব 


কিন্তু এম্খলে একটি কথা হইতেছে। রামমোহন রায় বাঁদ সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক 
২ সাব্বভোঁমকভাবে সমাজসংস্থাপন কাঁরয়াছিলেন, তবে 'তাঁন সেই সমাজকে হিন্দ্‌- 
ভাবে সাঁজ্জত কাঁরলেন কেন? রাস্তাঁবক [তান সমাজকে বিশেষরূপে হিন্দ: আকার 
গদয়াছলেন। ব্রাহ্মণ বেদীতে বাঁসয়া বেদ পাঠ কাঁরতেছেন, বোদক শ্লোকের ব্যাখ্যা 
হইতেছে, এ সকল সম্পূর্ণ হিন্দুভাব। ট্রস্টডীড-পন্রের অসাম্প্রদায়ক উদারভাব, এবং 
এরূপ হিন্দুভাবের মধ্যে সঙ্গীত আছে দিনা, ইহাই বিবেচনার বিষয়। 

কেহ কেহ উহার জন্য রামমোহন রায়কে অসঙ্গাঁত দোষে দোষা কাঁরয়াছেন। আমরা 
সেরূপ কোন দোষ দৌখ না। সত্যমান্রেই অসাম্প্রদায়িক ও উদার। সত্য, ভারতবষাঁয় 
"ক ইয়োরোপীয়, হিন্দু কি যাবাঁনক, জাতীয় দি বিজাতশয় নাই। সত্য আমারও নহে, 
তোমারও নহে । উহা মানবজাতির সাধারণ সম্পাত্ত। কিন্তু সত্যকে কার্যে পাঁরণত 
কাঁরতে হইলে, ও সত্প্রচারাবষয়ে, প্রত্যেক জাত তাঁহাঁদগের জাতীয়ভাব ও রুচি 
অনুসারে বাভন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোন ধর্্মসম্প্রদায় দাঁড়াইয়া প্রার্থনা 
করেন, কোন ধর্্মসম্প্রদায় বাঁসয়া প্রার্থনা করেন এবং কোন ধর্্মসম্প্রদায় একবার দাঁড়াইয়া 
ও একবার বাঁসয়া প্রার্থনা করেন। সাব্বভৌমকতা রক্ষা কারতে হইবে বাঁলয়া ক এই 
[তন প্রকারেই প্রার্থনা কারতে হইবে? ইহার তুল্য অসম্ভব ও হাস্যের কথা আর কি 
আছেঃ জাতীয়ভাব অবলম্বন করাতে কেবল দোৰ নাই, এরূপ নহে, এরুপ করাই 
কর্তব্য। নতুবা প্রচারাঁবষয়ে কৃতকার্ধ্য হওয়া সুক্ঠিন। সমগ্র জগতের ইতিহাস এ- 
কথার যাথার্থ্যপক্ষে সাক্ষ্যদান কাঁরতেছে। ভীন্তভাজন সেন্টপল পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়াছেন 
যে, যে লোকের নিকট প্রচার করিতে হইবে, তাহাঁদগের জাতীয়ভাব ও রুচির অন্তর্বত্তী 
হইয়া তদনূরূপ প্রণালী অরলম্বন করাই বিধেয়। 489 21] 9060 81] 107610+? 
ইহাই তাঁহার উপদেশ। অবশ্য কপটতাচরণ যে মহাপাতক, তাহা বলা বাহুল্য। 

তবে রামমোহন রায়ের দোষ কোথায়? সমাজে যে হিন্দুপ্রণালী অবলাম্বিত 
হইয়াছিল তাহা ট্রস্টডীঁড-পন্রের কোন্‌ কথার বিরুদ্ধ? এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা প্রদর্শন 
করতে পারে নাই। কেহ কেহ বলেন যে, রামমোহন রায়ের সময়ে সমাজে ঘে ঘরে বেদপাঠ 
হইত, সেখানে শূদ্রের প্রবেশাঁধকার ছিল না। সত্য হইলে, এ প্রকার নিয়ম নিশ্চয়ই 
অসাম্প্রদায়কভাবের বিরোধী । কিন্তু রামমোহন রায়ের একজন প্রধান শিষ্য বাবু চন্দ্র- 
শেখর দেব, আমাদের কোন বন্ধুর নিকট এ কথা অস্বীকার কাঁরয়াছিলেন। 

সমাজকে যাঁদও হিন্দ: আকার দেওয়া হইয়াছল ; [কিন্তু উহা মূলে 'বিদেশীয়- 
পদগের অনুকরণ । প্রকাশ্য সভা কাঁরয়া সামাঁজক উপাসনা দেশীয়ভাব নহে। সমাজের 
ইতিবৃত্তেও দেখা যাইতেছে যে, আড্যাম সাহেবের ইউনিটোরয়ান সোসাইটি দোঁখয়া তদন- 
করণে আর একাঁট উপাসনা সভা করা হইয়াছিল। তবে সেই অনুকরণকে সম্পূর্ণরূপে 
1হন্দ আকার দেওয়া হয়। 


বক্গজ্ঞানপ্রচার ও সামাজিক অশান্তি 


রাজা রামমোহন রায়,ও তাঁহার বম্ধূগণের যতে রক্ষজ্ঞান প্রচার হইতে লাগিল।' 
অনেক সরলাঁচত্ত লোক রাজার গ্রন্থাদ পাঠ করিয়া তাঁহার মতে আকৃষ্ট হইতে লাঁগলেন। 
বৃদ্ধেরা স্বভাবতঃই রক্ষণশশল ; সুতরাং নব্য সম্প্রদায়ের লোকের মধ্য হইতে অনেকে 
সত্যগ্রহণে অগ্রসর হইলেন । এই প্রকারে প্রাচীন ও নব্যতন্তে মতভেদ উপাঁস্থত হওয়াতে 


৯৬৬ 


অনেক পাঁরবারে পিতা-পৃত্রের মধ্যে অশাল্তি উপাঁস্থত হইল। সে ভয়ানক সমর! এখন 
যজ্ঞোপবাঁত ত্যাগ কারলে বা বর্ণসঙ্কর 'ববাহ কাঁরলে সমাজচ্যত হইতে হয়; তখন 
কেবল সমাজে উপাঁস্থত হওয়ার জন্য কোন কোন ব্যান্তকে সমাজচ্যত হইতে হইয়াছল। 


ধম্মসভা, বাঙ্গালা ও পারস্যভাষায় সংবাদপন্র 


কেবল ব্রক্মজ্ঞান ও পৌত্তীলকতা লইয়াই বিবাদ নহে। সতধ্দাহ 'িবাদের একটি 
প্রধান বিষয়। ব্ক্ষজ্ঞানপ্রচার ও সতাদাহ নিবারণের জন্য রামমোহন রায়ের প্রাণগত যর 
দেখিয়া পৌত্তলিকগণ শাঁঙ্কত হইলেন; এবং রামমোহন রায়ের পথে কণ্টকনিক্ষেপ 
করিবার উদ্দেশে ধম্মসভা নামে একাঁট সভা সংস্থাপন কাঁরলেন। ব্রহ্গজ্ঞান ও সতখদাহ 
নিবারণের পক্ষসমর্থন কারবার জন্য এবং সাধারণতঃ সকল হতকর বিষয়ে 'লাখবার জনা, 
এই সময়ে রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় “সংবাদ কৌমুদণ' নামক একখান সাপ্তাহিক 
সংবাদপন্র প্রকাশ করেন। ধম্মসভা “কৌমুদী"র প্রীতদ্বন্দবীস্বরূপ "ীন্দ্রকা, নামক এক- 
খানি পত্র প্রকাশ কারলেন। ভারতবাসী সকল প্রকার লোকের পক্ষে বাঙ্গালা পান্নকা 
বোধগম্য হইবে না বাঁলয়া, রামমোহন রায় পারস্য ভাষাতেও একখানি সংবাদপন্র প্রকাশ 
কাঁরলেন। 


ব্ক্ষসভা ও ধম্মসভার আন্দোলন 


ধর্মসভার সভ্যগণ বিবিধ উপায়ে ব্লক্ষসভার আনম্টচেষ্টা কারতে লাগিলেন। 
ব্লহ্দনভার অপরাধ এই যে, যাহাতে অনাথা বিধবাগণকে দগ্ধ কাঁরয়া হত্যা করা না হয়, 
উহার সভ্যগণ তঙ্জন্য যত্র করিতোছলেন। যাহা হউক, ধম্মসভা বিলক্ষণ আড়ম্বরের 
সাঁহত চলিতে লাগল। রাজা রাধাকান্ত দেব, সভাপাঁত। মাঁতলাল শল প্রভৃতি নগরের 
প্রধান প্রধান ধনশগণ উৎসাহী সভ্য। লক্ষটাকা সভার মূলধন। এরুপ শুনা যায় যে, 
সভার দিনে চিৎপুর রোডের যে বাড়ীতে সভা হইত, তাহার প্রায় এক পোয়া পথপর্যান্ত 
গাড়ী দাঁড়াইত। 

একাঁদকে এই। অপরাঁদকে রামমোহন রায় কয়েকজন অনুগত বন্ধুমাত্র লইয়া ব্রহ্ষ- 
অনুগত হইয়াছেন, তাঁহারা তজ্জন্য সাধারণের নিকট ননান্দিত, তিরস্কৃত ও ঘৃণিত। 
'নাঁস্তক', পাষণ্ড, প্রভাত শব্দ তাঁহাদের অঙ্গের আভরণ। সত্যের গ্ঢ় আকর্ষণে তাঁহারা 
তাঁহাদের উপদেষ্টা ও নেতা মহাপুর্ষের মুখপানে তাকাইয়া সমুদায় সহ্য কীরতেছলেন। 
লোকবল, অর্থবল, আড়ম্বর, এ সকলের িছুই নাই। ধর্মসভার উন্নাত ও আড়ম্বর 
দেখিয়া অনেকে বালিতে লাগলেন যে, ব্ক্ষসভা আর আঁধককাল স্থায়ী হইবে না। বাস্তাঁবক 
সে সময়ের অবস্থা দেখিয়া কে মনে কাঁরতে পারিত যে, সকল প্রকার বাধা বিঘ্য আঁতক্রম 
কাঁরয়া ব্রাহ্মসমাজ, উন্নাতপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে ;_ বালুকাকণাসান্নভ বীজকণা হইতে 
বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে 2 

সাংসারকভাবে দেখিলে, ব্রহ্মসভার দল সকল বিষয়ে ধর্্মসভার দলের অপেক্ষা হান 
ও নিকম্ট। িন্তু একা রামমোহন রায়ের প্রাতভা সমগ্র বঙ্গভামকে বিকাম্পত করিয়া 
তুঁলিয়াছল। কাঁলকাতায় ব্রহ্মসভা ও ধর্্মসভার কথা লইয়া যথা তথা আন্দোলন। এক 
এক দিন জনরব উীঠত যে, ব্রহ্ধাসভা ধর্্মসভার নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া 'গিয়াছে। 


১৬৫ 


আবার কোন দিন বা ঠিক্‌ তাহার িপরণত প্রকার জনরব উঠিত যে, রামমোহন রায়ের 
নিকট ধম্মসভা পরাভব স্বশকার করিয়াছে, আর উহা মস্তক তুলিতে পারিবে না। 

রামমৌহন রায়ের একজন অনুগত. শি, র্ক্ষসভা ও ধরম্মসভা বিষয় এইর্প 
রাঁলয়াছেন ;-- “তাঁহার (রাজা রাধাকান্ত দেবের) একজন অনূচর শ্রীধ্ন্ত ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্মসভার সম্পাদক হইয়া ঘরে ঘরে রামমোহন রায়ের ও ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা- 
বাদ কাঁরয়া বেড়াইতে লাগলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ কাঁরতে সকলকে নিষেধ কাঁরলেন। 
যাহারা তাঁহার নিষেধ না মানিয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনা কাঁরতেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ 
জাতিভ্রম্ট হইতেন। তথাপি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশীয়েরা ও তথাকার সংহ মহোদয়েরা, 
গঙ্গার পশ্চিম পারের মাল্লক বাবূরা, টাকিনিবাসী কালীনাথ মুন্সী ও তেলেনীপাড়া- 
নিবাসী অন্দাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা স্বীয় প্রভাবে ধম্মসভার ধম্মাবরুদ্ধ 
আঁকণ্টিংকর শাসন তুচ্ছ কাঁরয়া অকুতোভয়ে ব্রাহ্ষসমাজের ও রামমোহন রায়ের পক্ষ 
অবলম্বন কারলেন। এই প্রকারে দুই দল তৎকালে প্রীসদ্ধ হইল। রব্লক্ষসভার দল ও 
ধম্মসভার দল। এই দুই দল লইয়া সমুদায় বঙ্গভূমিতে মহা দলাদাল উপাস্থত 
হইয়াছিল। ক্ষসভার দলের প্রধান শ্রীয্ত্ত কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মাল্পক, রাজক্ক 
সিংহ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। যে ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতেরা ইদ্হাদের অন্াম্ঠত কম্মকাণন্ডে দান লইতেন অথবা ইন্হাদের নিকট হইতে 
দুর্গোৎসবের বার্ধক গ্রহণ কাঁরতেন, তাঁহারা ধর্ম্মসভাভ্যস্ত ব্যান্তদের কর্মকাণ্ডে নিমন্ত্রণ 
বা বিদায় প্রাপ্ত হইতেন না--তাঁহারা ধর্মসভার দলের মধ্যে সব্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইয়া 
থাঁকতেন। এ 'নামত্ত ব্রক্ষপভার দলপাঁতরা স্বপক্ষ ব্রাহ্মণপাণ্ডতাঁদগের পোষণের 'নামত্তে 
অতশব আগ্রহ প্রকাশ কারতেন। ১১ই মাঘে, সাম্বংসারক সমাজ উপলক্ষে, যে সকল ব্রাহ্মণ 
পন্ডিত সমাজস্থ হইতেন, তাঁহাঁদগকে উন্ত দলপাঁতিরা ধনদানদ্বারা বিশেষ সম্মান 
কাঁরতেন।” 


রামমোহন রায়ের কার্য ও 'হন্দযসমাজের তৎকালশীন 
অবস্থাসম্বন্ধে মহার্ঘ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের উীন্ত 


ভান্তভাজন মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার একটি বন্তৃতায় 'হল্দুসমাজের 
তৎকালীন অবস্থা ও রামমোহন রায়ের কার্যযসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে 
উদ্ধৃত কাঁরলাম। 

«প্রথমতঃ ব্রান্ষসমাজের কথা মনে হইলেই এই দেশের প্রথম বন্ধ রাজা রামমোহন 
রায়কেই স্মরণ হয়। তাঁহার শরীর যেমন বাঁলম্ত ছিল, ব্যাদ্ধও তেমান সারবান ছিল। 
শ্রদ্ধা ভন্তি হৃদয়ের ধনও তাঁহার সেই প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মুখশ্রী আমার 
চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছেন। তাঁর ভান্ত-শ্রদ্ধাতে উজ্জল মুখ, তাঁর সেই উদার ভাব, 
সমুদায় যেন প্রত্যক্ষ কাঁরতোছি। তাঁর শরীরের বল, মনের বীর্য, হৃদয়ের ভাব সকলই 
অনূর্প। ধর্মের উন্নাতর জন্য তান এখানে ডীদত হন। তিনি জীবনের প্রথম 
অবাধ শেষ পর্য্যন্ত একাকী অসংখ্য প্রকার পৌত্াীলকতার সাঁহত নিরন্তর যুদ্ধ কাঁবলেন 
এবং সকলকে পরাভূত করিয়া অঁবশেষে গঙ্গানতরোতের উপর এই সমাজরূপ জয়স্তম্ভ 
খাত কাঁরলেন।............ 1তাঁন যে সময়ে উৎপন্ন হইয়াঁছলেন, সে সময়কার ভাষণ 
সামাঁজক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন অন্ধকারের কাল, 


৯৬৮ 


রা এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝাইতে পাঁর না, 
 ব্রাহ্মসমাজের নামে সকলে খড়াহস্ত হইত। বঙ্গভাম নাবড়ান্ধকারাবৃত অরণ্- 
ভাঁম ছিল; ভ্রষ্টাচারের দিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব কাঁরত। 'তাঁন একা শত সহঘ্র 
শত্রু্বারা আবৃত হইয়া কুঠারহস্তে সেই ঘোর আঁবদ্যারণ্য সমভূম কাঁরয়া দেশোদ্ধারণে 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে তাহাতে ব্রা্ষসমাজরূপ বাঁজ বপন করিয়া ব্রাহ্গধর্্মকে 
সংসারের মধ্যে আনয়ন কাঁরলেন। এখন তো 'দনে দিনে জ্ঞানপ্রভাবে বঞ্গদেশের ধম্ম- 
ক্ষেত্রে কাঁষকার্যোর স্মীবধা ও ফলের প্রাচূর্য্য হইয়া আসতেছে। তখন সে প্রকার ছিল 
না। তখন 'বংশাঁত বংসরে যাহা হইত, এখন এক বৎসরে তাহা সম্পন্ন হয়। যে সময়ে 
[তাঁন উৎপন্ন হইয়াছলেন, সে সময়ে, তাঁন ভিন্ন আর কেহই ব্রাহ্মগধর্মকে এ সংসারে 
আনতে পারত না। তাঁরই প্রখর জ্ঞানাস্ত্রে কুসস্কাররূপ অরণ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল, তাঁরই 
বৃদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রাবস্ট হইল। ...... ্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁর 
কত যত্ন কাঁরতে হইয়াছিল ; তাঁর ধন গেল, সমুদয় বিষয় গেল, 'দাঁল্লর বাদসাহের বেতন- 
ভোগ পর্য্যন্ত হইয়া জীবনপোষণ কাঁরতে হইয়াছিল। তখন তাঁর মনে এই আনন্দ 
ছিল যে ভাঁবষ্যদ্বংশ আমার আশা সফল কাঁরবে। তাঁর এই ভাব ছিল যে, তান রান্ষ- 
সমাজের জন্য জঙ্গল পাঁরম্কার কাঁরয়া দিতেছেন ; আমরা একক্ হইয়া ইহাকে ব্যবহার কাঁরব, 
আমরা কর্ষণ কাঁরয়া ইহাকে উব্বরা কাঁরব। অতএব, রামমোহন রায় আপনার গৃহ" 
কাধে যে চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন, তাহার শত গুণ, এক ব্রাহ্গধ্মকে সংস্থাপনের জন্য কারতে 
হইয়াছিল। একাঁদনের জন্য নয়, এক মাসের জন্য নয়, কিন্তু ষোড়শ হইতে উনষান্টবংসর 
পর্যন্ত ইহাতে সমান ভাবে তাঁহার যত্ব ছিল। তাঁহার সেই যত্বের ফল দেখিয়া কি আমাদের 
উ্ংসাহ বর্ধন হইতেছে নাঃ যে মহাত্মা আপনার হৃদয়ের শোঁণত শুক কাঁরয়া ত্রাহ্মা- 
ধর্মের প্রথম পথ আবচ্কার কাঁরয়া দিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহার দস্টান্তের অন্‌সরণ 
কার।.. খন কাঁলকাতায় 'তাঁন প্রথম বাস করেন, যখন তান ১৭৩৬ শকে একাকী 
ধিদেশন উদাসীনের ন্যায় এখানে আইলেন, তখন কে তাঁহার সহযোগন হইয়া সাহায্য দতে 
পারে? [তানি স্বীয় বাঁদ্ধবলে ও ধম্মের অনুরাগে বিষয়ী লোকাঁদগকে আপনার পথে 
আকর্ষণ কাঁরয়াছিলেন। যখন প্রথম তানি কাঁলকাতা নগরে আইলেন, তখন লোকেরা 
তাঁহাকে ধর্মচ্যত, ধর্মদ্রষ্ট, নরকে পাঁতত বালয়া তিরস্কার কাঁরত; তাঁহার মুখদশ'ন 
বাঁরতে নাই নাম উচ্চারণ কাঁরতে নাই ; এই প্রকার বাক্য সকল তাঁহার প্রীত প্রয়োগ কাঁরত। 
তাঁর দি এমন বল ছিল যে, সেই বলে লোকের হৃদয় ও মন আকর্ষণ কারলেন ? গকল্তু 
দেখা যাইতেছে যে, সে সময়কার কাঁলকাতার ক্ষমতাসম্পন্ন অনেক বড়মানুষ তাঁহার সহচর 
গছলেন। তাঁর সঙ্গে বিষয়শীদগের িসের সম্বন্ধ ছল ? আপনার ধর্্মমার্তদ্বারা তান 
তো সকলকে বশীভূত কাঁরতেনই, তদ্যতীত, 'তাঁন নানা প্রকারে বষয়ীদগের বিষয়ের 
উন্নাত কাঁরয়া দিতেন এবং বিষয়ণীরা বাঁনময়ে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার ধর্ম প্রচারকার্ষে সাহায্য 
কাঁরতেন। ধর্মের উন্নাত তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না, 'কল্তু তাঁহার সদ্ভাব দোঁখয়া তাঁহারা 
বশশভৃত হইতেন, এবং প্রত্যুপকার বাঁলয়া রামমোহন রায়ের ধর্মপ্রচারে সাহায্য কারতেন। 
চাচির একাঁদন রামমোহন রায় বাঁললেন যে, ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ কাঁরয়া মধ্যে 
এ বা্ষসমাজে সঙ্গত দিলে ভাল হয়, অমান গুণী গায়ক সকল সেখানে একাঁতত হইল 
ধবং নানাভাবের সঙ্গত চাঁলল। রামমোহন রায় বাঁললেন “ও সব কেন? 'অলখাঁনরঞ্জন 
গ্রাও।” তখন ব্রহ্ষসঙ্গীত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গগীদগের মধ্যে একটকুও তখন 
'কাহারও বংঝা হয় নাই যে, ্াহ্ষসমাজে সঙ্গত গাইতে বাঁললে ঈশ্বরের সম্গীত গাইতে 


হইবে। 


১৬৯ 


“১৭৬১ শকে ত্রা্মসমাজ এখানে উঠিয়া আইল, সেই শকে সতাঁদগ্ধ হওয়াও নিবারিত 
হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঞ্গো [বিরোধী ধর্মসভাও স্থাঁপত হইল। রাজা রাধাকান্ত 
দেব সেই সভার সভাপাঁতি ছিলেন। তখন সমাজের প্রাত অনেকেই নিন্দাবাদ কাঁরতেন। 
কেহ বাঁলতেন তথায় নাচ, তামাসা, নৃত্য, গত হয়; কেহ বাঁলতেন তথায় সকলে মালা 
খানা খায়, ও শেষ এই বাক্য প্রয়োগ কাঁরয়া তাঁহাদের উপরে মনের দ্বেষ ও ঘণা প্রকাশ, 
করিতেন যে, ব্রহ্মদভার দল সহমরণ নিবারণের দল। ধন্মসভা সতাদশ্ধ কারবার দল। 
এই দুই দলের মধ্যে কে জয়শ, আর কে পরাঁজত, তাহা আমরা এখন দোৌখতেই পাইতোঁছ। 
1কন্তু সে সময়ে ধর্্মসভা প্রবল ছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে আত সঞ্কট কাল ছিল। 
ফোলিবেন; কিন্তু তানি গম্ভীরভাবে সমাজে আঁসয়া উপাসনা কারয়া যাইতেন, কোন 
সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গা বা জগন্নাথের যাত্রী দূর হইতে 
পদন্রজে আইসেন, তেমাঁন তাঁহার শিষ্যদের সাঁহত একত্র হইয়া মাণিকতলা হইতে পদর্রজে 
এই সমাজে আসিতেন। যাইবার সময় গাঁড় কাঁরয়া যাইতেন। এই একাঁট তাঁহার অতঙব 
শ্রদ্ধার ভাব ছিল। তখন ইংরাজেরাও তাহাতে যোগ দিতেন। তখনকার লোকাঁদগের মধ্যে 
সমাজের সাহত এখন আর কাহারও যোগ দেখা যায় না; কেবল তখনও যে বক গান 
কাঁরত, এখনও সেই বিষ আছে।” 


৮০ 


নবম অধ্যায় 
সামাজিক আন্দোলন 
সতাঁদাহ 


€ ১৮১৭--১৮৩০ সাল ) 


রাজা রামমোহন রায়ের পূব্রে স্তশীদাহ বিষয়ে 
গবণণমেণ্ট কি কারয়াছিলেন 2 


রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বে, গবর্ণমেন্ট সতাঁদাহ নিবারণের জন্য, সময়ে সময়ে চেষ্টা 
কারয়াছলেন। লর্ড ওয়েলেস্লীর শাসনকালের শেষ ভাগে প্রথম সতশদাহ নিবারণ চেম্টা 
হইয়াছিল। তান ১৭৯১৮ হইতে ১৮০৫ খ্ষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। 
১৮০৫ খ্যাম্টাব্দে, ৫&ই ফেব্রুয়ারি, তাঁহার আদেশানুসারে, ডাওডেসওয়েল সাহেব নিজামত 
আদালতের রোঁজন্ট্রার গড সাহেবকে যে পন্র 'লাখিয়াঁছলেন, তাহার সারমর্ম এই ;- 


“নজামত আদালতের রোজিষ্ট্রার শ্রীযুন্ত গুড সাহেব মহাশয় সমীপেষু। 


মল্লীসভাধাষ্ঠত মাননীয় গবর্ণরজেনেরল কর্তৃক আঁদম্ট হইয়া আমি আপনাকে 
অবগত কারতোছ যে, বেহারের প্রাতাঁনাঁধ ম্যাঁজজ্ট্েটের প্রোরত পন্রের যে প্রাতাঁলপি আপনার 
নিকট পাঠাইলাম, তাহা আপাঁনি নিজামত আদালতের িচারপাঁতর নিকট উপাস্থত কাঁরবেন। 
দেখিতে পাইবেন যে, উন্ত পত্রে লাখত হইয়াছে যে, কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর মৃত- 
দেহের সাঁহত নিজদেহ ভস্মীভূত কাঁরতে চেষ্টা কাঁরলে, উত্ত ম্যাঁজস্ট্রেটে তাঁহাকে এ কার্য্য 
হইতে নিবৃত্ত কারয়াছেন। নিজামত আদালত জ্ঞাত আছেন যে, এদেশীয় লোকের ধর্মমত, 
আচার ব্যবহার এবং সংস্কার সকল জ্ঞাত হইয়া, নীতি, সুবিবেচনা ও দয়াধন্মের সাঁহত 
যতদূর সঙ্গত হইতে পারে, এবং সকল অবস্থায় কার্যতঃ যতদূর সম্ভব, ততদ্‌র পর্যন্ত 
তাঁহাদের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বৃঁটিস্‌ গবর্ণমেশ্টের একটি প্রধান নিয়ম। বেহারের 
প্রাতানিধি ম্যাজিন্ট্রে, এই স্বীলোক সম্বন্ধে যে সমুদয় ঘটনা িখিয়াছেন,_ইহার কিশোর 
বয়স, ইহার নেসার অবস্থা (90806 01106051081101) 01 9/00606107),--তাহার স্বামীর 
শবদাহের সময়ে, তাহার এই প্রকার অবস্থা বিশেষভাবে পর্যযালোচনা করিয়া মন্ত্রীসভাধাষ্তিত 
গবর্ণরজেনেরল ইহা নির্ণয় করা একান্ত কর্তব্য বাঁলয়া বিবেচনা কারতেছেন যে, এই 
অস্বাভাবিক ও নৃশংস দেশাচার সম্পূর্ণরূপে রাহত করা যাইতে পারে কি না? অথবা 
উপরে যে নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, তদন্‌সারে যাঁদ এই প্রার্থনীয় উদ্দেশ্য কায পরিণত 
হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এমন উপায় সকল অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না, 
উত্তোজত কাঁরতে না পারে। যেমন, বেহারের ম্যাঁজন্টেট লিখিয়াছেন যে, এ স্ত্রীলোকের 
আতনশয়েরা উহার নেসা করাইয়া উহার বাদ্ধঘ্রংশ করিয়া দিয়াছিল। এরূপ গাহত কার্ধা 
যাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিবারত হয়, তাঁদ্বষয়ে আমাদিগকে দৃষ্টি রাখতে হইবে। 


১৪১ 


নিজামত আদালতকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আদালত যেন প্রথমে পণ্ডিতগণকে 
জিজ্ঞাসা কাঁরয়া নির্ণয় কাঁরতে চেস্টা করেন যে, এই প্রথা হিন্দুধম্মানুমোদিত কি না? 
বাঁদ এই প্রথা হিন্দুধ্মমের অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে গবর্ণরজেনেরল আশা কাঁরতে 
পারেন যে, এক্ষণে না হইলেও, সহমরণপ্রথা সময়ে রাহত হইতে পারবে । নিজামত আদালত 
যাঁদ এরূপ বিবেচনা করেন যে, উত্ত প্রথা হন্দুধর্্মানূমোদিত বাঁলয়া উহা রাঁহত করা সম্ভব 
নহে, তাহা হইলে গবর্ণরজেনেরল সাহেব নিজামত আদালতকে অনুরোধ করেন যে, যাহাতে 
উপাঁর উত্ত 'নিন্দন"য় কার্য সম.দয় রাঁহত হয়, এরূপ সদুপায় অবলম্বন করা হয়। যে কোন 
প্রকারে হউক, যাহাতে সহমরণোদ্যতা স্বীঁলোকগণকে মাদকদ্রব্য ও ওষধ সেবন করান না হয়, 
এরুপ করা আবশ্যক। অল্প বয়স বা অন্য কোন কারণে, হিতাহিত নির্ধারণে অক্গমা 
স্ত্ীলোকগণকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা কারবার উপায় অবলম্বন করা উাঁচত। 


বা | ডাওডেস্ওয়েল 
ওই ফেব্রুয়ার চার বিভাগের অধ্যক্ষ।” 


১৮০৫ খ্এনজ্টাব্দ, ৪ঠা মার্চ দিবসে, নিজামত আদালতের পণশ্ডিতগণের নিকটে, 
কয়েকাঁট প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য একখানি প্র প্রেরণ করা হয়। সেই কয়েকটি প্রন এই ;- 


পহন্দদের মধ্যে, সময়ে সময়ে এইরূপ ঘটনা সংঘাঁটত হইতে দেখা যায় যে, কোন 
লোকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্ত্রী মৃতস্বামীর চিতায় স্বামীর সাঁহত আঁগ্নতে ভস্মীভত 
হইয়া থাকেন, সেইজন্য আপনাদগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে যে, এরুপ কার্ষেয শাস্ত্র 
কিরূপ বাধ আছে? মৃতস্বামীর অনুগমন করা শাস্ত্রসম্মত ক শাস্তীবরুদ্ধ 2 শাস্ে 
গর সারলি। সানির লরি সা রাজি 

” 

নিজামত্ের পাঁণ্ডত ঘনশ্যা শর্মা যে উত্তর দিয়াঁছলেন, তাহার সারমম্্ম এই ;-_ 

“নজামত আদালত কর্তৃক প্রোরত প্রশ্ন বিশেষরূপ আলোচনা কাঁরয়া আম যথাজ্ঞান 
তাহার উত্তর দিতোঁছ। 

“্যাঁহারা পত্যনগমনের জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহাদের অত্যন্ত শিশনসন্তান থাকলে, 
অন্তঃসত্বা অবস্থা হইলে, খতুকাল হইলে, িম্বা নাবাঁলকা অবস্থা হইলে, তাঁহারা সহমতা 
হইবার যোগ্য নহেন ; উপাঁর উন্ত প্রাতবন্ধকগ্ীল না থাকলে, সহমৃতা হইতে কোন নিষেধ 
নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শদ্র চাতুব্বর্ণের প্রাতই এই নিয়ম। যে স্ত্রীলোকের শিশু 
পূব বা কন্যা থাকে, তান এ শিশুর প্রাতপালনের জন্য কোন স্লীলোককে আপনার 
প্রাতানাধস্বরূপ রাখিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সহমৃতা হইতে কোন নিষেধ 
নাই। কোন উৎকট ওঁষধ বা মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া কোন ম্ত্রীলোককে সহমরণে উত্তোজত 
করা অশাস্ত্ীয় ও লোকাচারাবরুদ্ধ। এরূপে অজ্ঞান বা উন্মত্ত করাও অবৈধ। সহমরণের 
পূর্বে স্বীলোকাদগকে সঙ্কজ্প কাঁরতে হয়, এবং অন্যান্য কোন কোন 'বাঁধর অনুষ্ঠান 
কাঁরতে হয়। আঁঞ্গরা, ব্যাস, বৃহস্পাঁত প্রভাতি মহামহনিগণ ইহার প্রবর্তৃক। 

“মানবদেহে সাদ্ধীত্রকোটী লোম আছে। যাঁহার সহমৃতা হন, তাঁহারা তৎসংখ্যক 
বংসর, অর্থাৎ সাড়োতনকোঁট বংসর স্বামীর সাঁহত স্বর্গে বাস করেন। যেমন সর্প- 
ব্যবসায়ীরা গর্ত হইতে সর্পকে টানিয়া বাহির করে* সেইরূপ সহমৃতা স্বীলোকেরা নরক 


৯৪২ 


হইতে নিজ নিজ স্বামীকে উদ্ধার কাঁরতে সক্ষম হইয়া থাকেন। পাঁরশেষে স্বামীদগের 
সাঁহত স্বর্গলোকে বিচরণ করেন। শিশুসল্তানবতা, গর্ভবতী, ধতুমতণ, ও অপ্রাপ্তবয়চ্কা 
র পক্ষে পূর্বে যে নিষেধের কথা রর ন 
ডা লী র বলা হইয়াছে, তাহা সগর রাজার জননণকে 
শ্রঘনশ্যাম শর্মা ।» 
ঘনশ্যাম শম্্মা নিজামত আদলতের বেতনভোগণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পত্র পাইয়ঃ 
প্জামত আদালত হইতে, তাহাকে আরও দ এটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, সে প্রশ্ন 
“যাঁদ কোন স্বীলোক সহমৃতা হইতে উদ্যতা হইয়া পুনব্্বার তাহা হইতে নিব 
হন, তাহা হইলে তাঁহার পাঁরণাম ক হয়ঃ তাঁহার আতনীয়েরা তাঁহার প্রাত কির্প ব্যবহার 
করেন 2” 
ঘনশ্যাম শন্্মা এই প্রশ্নের যে উত্তর 'দিয়াছিলেন, তাহার সারমম্্স এই ;_ 


“যাঁদ কোন স্ত্রীলোক সহমৃতা হইবার জন্য, সঙ্কজ্প ও অন্য সকল ক্রিয়া না করিয়া 
থাকেন তাহা হইলে, শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত কাঁরতে হইবে না। এ অবস্থায় 
তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে গ্রহণ কাঁরতে পারেন। শাস্ত্রে তাহার কোন 'বাঁধ কিম্বা নিষেধ 
নাই। কিন্তু যাঁদ কোন স্তলোক সঙ্কম্পবাক্য উচ্চারণ কাঁরয়া সহমরণ হইতে 'নবৃত্ত হন, 
তাহা হইলে তাঁহাকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত কাঁরতে হইবে। প্রায়শ্চিন্তের পর, তাঁহার জাতি- 
কুটুম্বেরা তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করিতে পারেন। 

“শাস্তে আছে যে, যে স্তীলোক সাংসারিক মায়াবশতঃ সহমরণ হইতে বিরত হন, 'তাঁন 
কঠোর প্রায়াশ্চত্ত ব্যতশত পাপমনস্ত হইতে পারেন না। 

শ্রীঘনশ্যাম শর্মা।” 


১৮০৫ খ্ীম্টাব্দে, লর্ড ওয়েলেসাল, লর্ড কর্ণওয়ালস ও সার জর্জ বার্লো এই 
1তনজন গবর্ণর জেনারল রাজ্যশাসন কাঁরয়াছলেন। উত্ত সালে লর্ড ওয়েলেসাীলর আঁধকারের 
শেষে, সতনদাহ বিষয়ে যাহা িকছ7 কার্য হইয়াছল,. তাহা আমরা বাঁললাম। এ সালেই 
কর্ণওয়ালিস দ্বিতীয়বার গবর্ণর জেনারল হইয়া আসলেন । তাঁহার সময়ে সতাদাহ বষয়ে 
কোন কার্য হয় নাই। ১৮০৫ হইতে ১৮০৭ খীজ্টাব্দ পর্য্যন্ত সার জর্জ বালো গবণ'র 
জেনারল ছিলেন। তাঁহার সময়েও সতনদাহ বিষয়ে কোন কার্য হয় নাই। 

১৮১২ খ্ডীম্টাব্দে, রাজপ্রুষগণ সতনদাহ 'নবারণের জন্য চেম্টা কারতে লাগলেন । 
বৃন্দেলখণ্ডের ম্যাজিন্ট্রেট ওয়ান ক্লোপ সাহেব, ১৮১২ খ্যীষ্টাব্দে, ৩রা আগস্ট দিবসে, 
নজামত আদালতের রোজজ্ট্রার শ্রীযন্ত টর্ণবুল সাহেবকে যে পন্র লেখেন তাহার সারমম্ম 
এই ;- 

"্শ্রীযূত্ত টর্ণবুল সাহেব নিজামত আদালতের রোঁজজ্ট্রার মহাশয় সমীপেষু । 
মহাশয়, 
সম্প্রাত এক সতশদাহ হইয়া গিয়াছে । তাঁহাকে নিবারণ কারবার চেষ্টা কাঁরয়াও 
কৃতকার্য হইতে পারা যায় নাই। 

সহমরণ সম্বন্ধে এখানকার কার্যালয়ে কোন আদেশ না থাকায়, আম আপনাকে 
জিজ্ঞাসা কারিতোছ, উত্ত বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কিছ কারতে পারেন ি না, এবং ি উপায়ে 
সহমরণ হইতে হিন্দুস্তীলোকগণকে নিরস্ত করা যাইতে পারে £৮ 


১৪৩ 


উন্ত অন্দে, ৩রা সেপ্টেম্বরে, নিজামত আদালত গবর্ণর জেনারলকে সতাদাহ সম্বন্ধে 
কোন কোন বিষয় জ্ঞাত করেন। গবর্ণর জেনারল সতীদাহ সম্বন্ধে নিম্নালাখত কয়েকাট 
গনয়ম বিধিবদ্ধ কারলেন। 

১ম, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির স্ব্লোকাঁদগকে, যাহাতে তাঁহাদের আত্মীয়রা সহমৃতা 
হইবার প্রবৃত্ত দিতে, বা উত্ত বিষয়ে তাঁহাদের প্রাত বলপ্রয়োগ কাঁরতে না পারেন, তাদ্বষয়ে 
দৃষ্টি রাখতে হইবে। 

২য়,_কোনরুপ মাদকদ্রব্য সেবন করাইতে দেওয়া হইবে না। 

৩য়,_হিন্দুশাস্তানসারে যে বয়সে স্ত্রীলোকের সহমৃতা হইবার আঁধকার আছে, 
সেই বয়স নির্ণয় কারবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কাঁরতে হইবে। 

৪র্থ,_সহগমনোদ্যতা নারী গভবতশ কি না, জানতে হইবে। 

&ম,_উপরি উত্ত কারণ সকল থাকলে হিন্দ্‌শাস্তানূসারে সতীদাহ আঁসদ্ধ। এ সকল 
স্থলে সতীদাহ নিবারণ কাঁরতে হইবে। 

১৮১২ খ্ঠীল্টাব্দে, &ই ভিসেম্বরে, নিজামত আদালতের প্রাতনিধি রোজস্ট্রার বোল 
িটিকানিলা সানি ানরানাজ রানির? উহার সারমর্ম্ম 
এহ ১-- 

শ্রীযুক্ত জর্জ ডাওডেস্‌ওয়েল্‌ সাহেব সরকারী 'বিচারাঁবভাগের সম্পাদক 

মহাশয় সমীপেষু। 


হন্দধর্মমানমোদিত কয়েকটি আচার ব্যবহার বহুকাল প্রচালত থাঁকয়া আপনা 
আপনি ক্রমে লোপ পাইয়াছে, কিম্বা হন্দুরাজাদগের উদ্যোগে রাহত হইয়াছে । সতনদাহপ্রথা 
হন্দধম্্মসম্মত হইলেও, িন্দুজাতর ধর্মের উপর গুরুতর আঘাত না কাঁরয়া উহা শনঘ্র 
উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, নিজামত আদালত ইহার মূল অনুসন্ধান করা আবশ্যক 
মনে করিয়াছলেন। অত্যন্ত *সাবধানতার সাঁহত অনুসন্ধানের পর, উত্ত আদালতের 
কর্ত্পক্ষীয়গণ জ্ঞাত হইয়াছেন যে, এই প্রথার প্রাত লোকের অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এত 
আঁধক যে, এ প্রদেশীয় সকল বর্ণের হিন্দুগণ ইহা প্রচলিত রাখিবার জন্য বিশেষ যত্রবান্‌। 
অন্যান্য প্রদেশে, বিশেষতঃ ন্রিহৃতে, ধম্মনজ্ঞান উন্নত থাকাতে সতীদাহপ্রথা সম্পূর্ণরূপে 
1বলুস্ত হইয়াছে। কোন কোন িলায় এই প্রথা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে প্রবল, অন্যান্য 
জাতর মধ্যে প্রায়ই দোঁখতে পাওয়া যায় না। 


১৮১২ খ্ঠীম্টাব্দ (স্বাক্ষর ) 
&ই ডিসেম্বর বোঁল। 
নিজামত আদালতের প্রাতাঁনাঁধ 
রোজম্ট্রার।” 


১৮১৫ হইতে ১৮২৩ খ্যীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, মার্কইস্‌ অব হেম্টিংসের শাসনকাল। 
১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, ৪ঠা জানুয়ারি, সার্কলার আদেশানুসারে সতাীদাহের এক তালিকা 
সংগৃহীত হয়। তাহাতে অবগত "হওয়া যায় যে, উত্ত সালে কোন্‌ কোন বিভাগে, কত 
স্বরীলোক সহমৃতা হইয়াছিল। 


৯৭৪ 


মাক্ঘইস অব হোণ্টংসের শাসনকালে, সতীদাহের যে তালকা সংগৃহণত হয়, তাহা 
সাধারণের নিকটে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইংলন্ডণয় কতক্গলি হিতৈষী 
ব্যান্তর চেষ্টায় উহা প্রকাঁশত হয়। পালেমেন্ট মহাসভায় এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
ডাইরেক্রীরাঁদগের সভায় তাঁহারা এ বিষয়ে আন্দোলন কাঁরয়াছলেন। তাঁহাদের চেষ্টাতেই 
+ভারতবাঁয় গবর্ণমেন্ট উহা প্রকাশ কাঁরতে বাধ্য হন। ইহাদ্বারা ইংলন্ডায় প্রজাবর্গ সতী- 
দাহের বিষয় বশেষরূপে জ্ঞাত হইলেন ; এবং এইরুূপেই ইংলণ্ডীয় জনসাধারণ, সতাশদাহ 
£নবারণের আবশ্যকতা অনূভব কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। ইহাতে সতাঁদাহ নিবারণের 
পথ পাঁরচ্কার কাঁরয়া [দিল। 

১৮১৭ খ্যীন্টাব্দে, ৯ই সেপ্টেম্বর, ব্যবস্থাপক সভার সরকার সভাপাঁতির আক্তাক্রমে 
নিজামত আদালত, সতীদাহ বিষয়ে, ম্যাঁজন্টেটাদগের ও পাঁলস কম্মচারীগণের কর্তব্যকর্্ম 
1নদ্ধারণ কাঁরয়া, কতকগ্যাল নিয়ম প্রচার করেন। 


সতনদাহ বিষয়ে প্ীলসারপোর্ট 


'আমরা পূব্রে বাঁলয়াছ যে, ব্রহ্ষসভার সাহত ধরম্মসভার বিবাদের একট প্রধান 
কারণ সতীদাহ। সতীদাহর্প ভয়ঙ্কর প্রথা, বঙ্গদেশে যে কি প্রকার প্রবল ছিল, তাহা 
এখনকার লোকের জ্ঞান নাই। ১৮২৩ খ্ত্রীন্টাব্দে, বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের নিকট পীলস- 
কর্তৃক যে বিজ্ঞাপন উপাঁস্থত করা হয়, তদ্দবারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, বাংগালা 
প্রোসডোন্সির মধ্যে উন্ত বৎসরে, ব্রাক্মণজাতিতে ২৩৪, ক্ষান্রয় জাতিতে ৩৫, বৈশ্যজাতিতে 

৪, শূদূজাততে ২৯২; এবং সব্বশদ্ধ ৫৭৫ জন বিধবা সহমৃতা হইয়াছল। এই &৭৫ 
রসুন লস সত 
ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, উত্ত সীমার মধ্যে সহমরণের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই 
অনেক পাঁরমাণে ঠিক । দরবর্তর্ঁ স্থানের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাস্তব সংখ্যা 
অপেক্ষা অনেক কম। এতাদ্ভন্ন, এই বিজ্ঞাপনীতে কেবল বাঙ্গালা প্রোসডোন্সর সহ- 
মৃতার সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, অন্যান্য প্রৌসডোন্সর বিষয় নাই ; থাকলে জানা যাইত যে, 
সমুদয় দেশে এক বর্ষকাল মধ্যে কত আঁধক সংখ্যক বিধবানারী পত্যনগমন কাঁরত। 

উত্ত বিজ্ঞাপনীতে সহমৃতাঁদগের বয়ঃক্রম দেওয়া হইয়াছে। ১৮২৩ সালে ৫৭৫ 
জনের মধ্যে ১০৯ জন ষাট বংসরের আঁধক বয়স্কা। ২২৬ জন চাঁললশ হইতে ষাট পর্য্যন্ত ; 
২০৮ জন কুঁড় হইতে চঁজিলিশ পর্যন্ত, এবং ৩২ জনের বংশাঁত বংসরেরও অল্প বয়স। দেখা 
যাইতেছে যে, সতাঁদাহ প্রথারূপ দুরাচার রাক্ষসীর গ্রাস হইতে যুবতী ক বৃদ্ধা কাহারও 
?নস্তার ছিল না। 

রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধ আড্যাম সাহেব তাঁহার বিলাতের এক বন্তৃতায় বালয়াছেন 
যে, "আম নিশ্চয় কাঁরয়া বাঁলতোঁছ যে, ১৭৬ & খ্রীষ্টাব্দে, বগ্গদেশে ইংরাজের রাজ্য সংস্থাপন 
অবাধ, গবর্ণমেন্ট ও তাহার কম্মচারীদগের চক্ষুর সম্মুখে, প্রাতাঁদন অন্ততঃ এইরূপ 
দূইটি হত্যাকাণ্ড সূস্পষ্ট দিবালোকে সংঘাঁটত হইত, এবং প্রাতিবংসর অল্ততঃ ৫1৬ শত 
অনাথা রমণীকে এই রূপে নিহত করা হইত।” 

যে সময়ে এই তালিকা সংগৃহ+ত হইয়াছিল, সে সময়ে কাঁলকাতা বিভাগে বর্ধমান, 

হুগলী, যশোহর, জঙ্গল মহল, মোদনীপুর, নৌগং, নদীয়া, কাঁলকাতার উপনগর সকল, 
চাব্বিশপরগণা, বারাসত, কটক, খুর্দো, পুরা, বালের এই ক়েকাঁ প্রদেশ [ছিল । বাখরগঞ্জ, 
গ্রাম, নোয়াখাঁল, ঢাকা নগর, ঢাকাজেলালপুর, ময়মনসিংহ, শ্রীহট, ত্রিপুরা এই কয়েকাঁট 


১৭৬ 


স্থান ঢাকাবিভাগের অন্তর্গত 'ছিল। বারভ্ম, ভাগলপুর, মুঙ্গের, দিনাজপুর, মালদহ, 
মূরাঁসদাবাদ নগর, রংপুর ও রংপুরের কাঁমসনরের অধীনস্থ স্থান, পার্ণিয়া, রাজসাহশী, 
বগুড়া, ও রংপুরের জয়েন্ট মাঁজম্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, এই কয়েকট প্রদেশ, মুরাঁসদাবাদ 
?বভাগের অন্তর্গত ছিল। পাটনা বিভাগে বেহার, পানা, গোরক্ষপূর, রামগড়, সারণ, 
সাহাবাদ, নিহত, এই সাতাঁট প্রদেশ ছিল। আরা, আলিগড়, বৌরাল, 'পাল্পভীত। 
সাজিহানপুর, কানপুর, বিঠুর, ইটোয়া, ইটোয়ার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, 
ফরেব্ধাবাদ, সিরা, মুরাদাবাদ, লগগনা, িরট, বুলন্দসহর, বেলাল, মজফরপুর, ও 
সাহরণপূর, এই কয়েকাট স্থান বোরাঁল বিভাগের অন্তর্গত। এলাহাবাদ ও িঠুরের জয়েন্ট 
ম্যাঁজন্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, ফতেপুর, বৃন্দেলখণ্ডের উত্তর বিভাগ, বুন্দেলখন্ডের দাঁক্ষিণ 
বিভাগ, বারাণসী, গাঁজিপুর ও গাঁজিপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, জোনপুর, 
আজিমৃগড়, মৃজাপুর, এই কয়েকটি স্থান বারাণসন বিভাগের অন্তভ্যন্ত। 


১৪৬ 


৯ উর নর রর 








০7৪ ৮২% £২% ২০% ২৮% %৮% ০579 ৪%%৭ ৮২% ০2 ২০7 ৮০৮ ২৪৪ ৪8৮০ 911 
এ ও উনি ভিডি 
০২ 4২ 4 ৮২ ০২ ইউ দত 9২ ০২ ৮২ ০২ ০০২ ০২ %ৎ 1১1৮1: 
০০৯ ২৪ 948 5%% ০৩ ইত ২০২ ৪২২ ০২ ইত ৮০২ ২ 2 8৪8 111২১ 
99 29 ঠদ% ৮৪ ২৪ ২৪ ০৮ ধত্দদ ২৪ ০৪ চ৮% ৪ তই ০২ 11011 
০২৬ শ ণ ও ৪২ ০২ ২২ ২২ তই 2২ ০০ ২৪ ২২ ৎৎ 91৮1৮141৮৮৩ 
৮৪ ২৪ 9৭ ২০২ 98 ০9৪8 98 ২% ২5৮ 295 49 ই ৪২ ৩০ 1৬1 
109 ৮০০৭ ৪২০ ৪২০ ০৮৯ 098০9 4২০ ২২০ ০৮০ ২২৪ 8৪2 ২৪৪ ৭৪২ ০২ 1৬151 


সা 
ইল ৮ইএ্রৎ দইলৎ ৯২4২ ৪২এৎ ০২4২ ইইপ্ত তইপ্রৎ ০২৭৭ ২২৪৬ 4২4৩ ৮২৪২ দ২4ৎ 9২4৫ 
ররর 
০০০৪১ 
115উই ৪12 1০11 10৯১2 ৪2181 1০ 
1৬22১ ৫৯১০৬ ৮৮৯:১০১৪, ৮০১৯৮ 5 2৩৬ এট ললিত উই ৬ 2ত৪ৎ 


১৭৭ 


পতশদাহ নিবারণে নিশ্চেম্টতা 


সতাদাহের বিরদ্ধে ইয়োরোপীয় কি দেশীয় অনেকেই কিছু বাঁলতেন না। এমন ক, 
/ধস্টধর্ম- প্রচারক অনেক পাদ্রসাহেব উহার বিরদ্ধে বাঙ্নম্পাত্ত করতেন না। তাঁহারা মনে 
কাঁরতেন যে, গবর্ণমেন্ট যখন সতাদাহ নিবারণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কাঁরতেছেন না, তখন উন্ত 
প্রথার বিরুদ্ধে কথা বালিলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কথা বলা হইবে। বাস্তবিক এর্‌প 
আশঙ্কার একটি কারণ ঘাঁটয়াছিল। ডাক্তার জন্স্‌ নামক একজন সাহেব এইরূপ কোন 
কারণে এদেশ হইতে তাঁড়ত হইয়াছিলেন; সূতরাং তাঁহারা ভাবতেন যে, সতঁদাহের 
প্রাতবাদ কাঁরলে, তাঁহারাও এঁরুূপে তাঁড়ত হইবেন। গবর্ণমেন্টের উচ্চ পদাধিম্ঠিত, 
সুশিক্ষিত ও ধা্মিক, কম্মচারীদের মধ্যে অনেকেই উত্ত কুপ্রথা নিবারণে হস্তক্ষেপ করা 
অন্যায় মনে কাঁরতেন। তাঁহারা বাঁললেন যে, ধর্মসম্বন্ধে দেশীয়াদগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
রক্ষা কাঁরতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য; এবং এরূপ আশা কাঁরতেন যে, সাাশক্ষা ও জ্ঞানের উন্নাত 
সহকারে উহা ক্লমশঃ রাঁহত হইয়া যাইবে। 

স্মরণ আছে যে, রামমোহন রায় যৌবনকালেই কোন স্ত্রীলোকের সহমরণ 
ব্যাপারে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা দেখিয়া প্রাতজ্ঞা কাঁরয়াছিলেন যে, যত 'দিন পর্য্যন্ত না উত্ত 
প্রথা রাঁহত হয়, ততাঁদন তান তজ্জন্য প্রাণপণে চেস্টা কাঁরবেন। তান সেই প্রাতজ্ঞা 
কখনও বিস্মিত হন নাই। উপদেশ, পুস্তকপ্রচার, গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দান, ইত্যাদি 
গবাঁবব উপায়ে ভারতভূম হইতে নারীহত্যার্প মহাপাতক িদূরিত কারবার জন্য, 
গনরন্তর যরূশশল 'ছিলেন। 


রামমোহন রায়ের জ্যেম্ঠা ভ্রাতৃপত্রীর সহমরণ 


আমরা পূর্বে বালয়াছি যে, রামমোহন রায়ের দুই ভ্রাতা ছিলেন, সর্্বশ্‌দ্ধ তাঁহারা 
1তন ভ্রাতা। দুইজন সহোদর ও একজন বৈমান্রেয়। জগল্মোহন জ্যেষ্ঠ, রামমোহন মধ্যম, 
সর্্বকাঁনষ্ঠের নাম রামলোচন। তান বৈমান্রেয় ভ্রাতা। রামমোহনের সহোদর জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা জগন্মোহনের পত্রী সহমৃতা হইয়াছলেন। যান সহমৃতা হইয়াছলেন, তাঁহার 
নাম অলকমাঁণ বা অলকমঞ্জরী। তিনি জগলন্মোহনের দ্বিতীয় বা মধ্যমা স্তী। তাঁহার 
জ্যেষ্ঠা সপত্রীর নাম যশোদা ; তৃতীয়ার নাম অজ্ঞাত। চতুর নাম দদর্গামাণি। সর্্ব- 
শুদ্ধ জগল্মোহনের চার ভার্যযা। অলকমাঁণর সহমরণের সময়ে চাল্লশের আঁধক বয়স 
হইয়াছল। ১২১৬ সালে, ২৭শে চৈন্ন, রাঁববারে, শুর্ুপক্ষীয় চতুর্থ 'তাঁথতে, অপরাহেন 
এই ঘটনা ঘটে। ১২১৬ সালের ২৭শে চৈত্র, ইং ১৮১০ খ্যীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল এই সহমরণ 
হইয়াঁছল। রামমোহন রায় তখন রংপুরে। এই ঘটনায় সতখদাহ নিবারণ বিষয়ে রাম- 
মোহন রায়ের উৎসাহ 'দ্বগ্দাণত হইয়াছল। তাঁহার জননী উহা নিবারণ করেন নাই 
বাঁলয়া, 'িতনি বাট আসিয়া তাঁতাকে অনুযোগ কাঁরয়াছলেন। জনন বাঁলয়াছলেন যে, 
তিনি পূত্রশোকে একান্ত কাতরা ছিলেন, সদতরাং উত্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন লাই। 


সতশদাহ ও বলপ্রয়োগ 


অনেক স্াশাক্ষত ব্যান্তরও এ প্রকার সংস্কার আছে যে, যে সময়ে সতাঁদাহ প্রথা 
প্রচালত ছিল, তখন পত্যনূগাঁমনশ রমণীগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জাবল্ত দেহ' ভস্মাবশেষ 
কাঁরতেন। কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, দশসহম্রের মধ্যে একজন স্বীলোকও সে প্রকার 
স্বাধীনভাবে জাবনাবসঙ্জন কাঁরত ি না সন্দেহ। প্রাচীন ব্যান্তাদগের মুখে শহানিয়া 
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এবং ১৮২৯ সালের পূর্রে উত্ত বিষয়ে যে সকল প.স্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ : 
কাঁরয়া নাশচতরুপে জানা যায় যে, চিতারূঢা সতীর প্রাত আতমীয়-স্বজনেরা বিলক্ষণ বল- 
প্রয়োগ কারতেন। জে, পেগ্‌্স নামক জনৈক ইংরেজ, ১৮২৮ সালের ৯ মার্চ দিবসে, 
41185 990669:5 0%0 10 11911” নামক একখানি পুস্তক প্রচার করেন। উত্ত পুস্তকে 
'বলপ্ব্বক সতীদাহের অনেক হৃদয়ভেদণী বাস্তব ঘটনা বার্ণত হইয়াছে। এতাঁদ্ভন্ন ফ্যান 
পাকস্‌ (েঞাঠায 2809) নাম্নী জনৈক ইয়োরোপণয় মাহলা একখানি পুস্তক প্রচার 
করেন। উহার নাম, “%/2110601765 0 ৪. 13112111 17 99210] ০01 056 1০0016- 
50019 ৫01:176 0001 2100 (9700 ০219 10 (116 92951 510) 7২519610103 01 1166 
£) 016 200809. এই পুস্তক ১৮৫৩ সালের কাঁলকাতা 'রাঁভউয়ে সমালোচিত ও 
বিশেষরূপে প্রশংীসত হইয়াছল। এই পুস্তকে বলপূর্বক সতীদাহের কয়েকটি ভয়ঙ্কর 
ঘটনা বার্ণত হইয়াছে। 


বলপ্রয়োগ বিষয়ে পেগ্‌স সাহেবের সাক্ষ্য 
জে. পেগ্স্‌ সাহেব বলপদব্বক সতশদাহের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন ;_“11)০ 
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পৃব্বোন্ত ফ্যান পার্কস্‌ তাঁহার গ্রন্থে যে সকল ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণনা কারয়াছেন, 
তন্মধ্যে এই একাঁট ঘটনা ;_-১৮৩০ সালের ৭ই নবেম্বর কানৃপদুর নিবাসী এক ধনশালী 
বাঁণকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্তর সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সতীদাহ 
দেখিবার জন্য কানপ্রের গঞঙ্গাতীরে আঁতিশয় জনতা হইল। সত উপয্যস্তরুূপ সঙ্জিতা হইয়া 
স্বহস্তে চিতা প্রজবালত কাঁরল। সাহস ও উৎসাহের সাঁহত স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া 
তার উপর বাঁসল। বাঁসয়া “রাম নাম সত্য হ্যায়” “রাম নাম সত্য হ্যায়” বাঁলয়া চীংকার 
কাঁরতে লাগিল। ক্রমে যখন হতাশন আপনার সহম্র দশন বিস্তার কারয়া দংশন কাঁরতে 
লাগলেন, তখন আর যন্ণা সহ্য কারতে না পারিয়া সতাঁ লম্ফ দিয়া গঙ্গায় পাঁড়তে 
উদ্যত হইল। যাহাতে সতীর প্রাত কোন প্রকার বলপ্রয়োগ না হয়, সেই জন্য ম্যাঁজন্টেট 
সাহেব সেখানে স্বয়ং উপাস্থত ছিলেন; এবং খোলা তলবার হস্তে একজন 'সপাহশকে 
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চিতার আঁত নিকটে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। সতাঁ যখন চিতা হইতে পলাইবার চেষ্টা 
কাঁরল, নিকটস্থ সিপাহী তখন আপন প্রভুর আজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া চিরাভ্যস্ত সংস্কারবশতঃ 
সতাঁকে তলবারদ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইল। সতা ভয়ে জড়সড় হইয়া পুনর্্বার 
1চতার মধ্যে প্রবেশ কাঁরল। ম্যাঁজন্ট্রেট সাহেব 'সপাহাঁর প্রাত 'বিরন্ত হইয়া তাহাকে সে স্থান 
হইতে তফাৎ কাঁরয়া কয়েদ কাঁরয়া রাখলেন। সতাঁ আবার অল্পক্ষণ পরেই যন্ণা অসহ্য ' 
হওয়াতে গঙ্গার জলে ঝম্প দয়া পাঁড়ল। মৃত ব্যান্তর ভ্রাতারা, আতনীয়-স্বজন, ও 
অপরাপর সকলে এই বাঁলয়া চীৎকার কাঁরতে লাগিল যে, উহাকে বলপর্্ক চিতায় আনিয়া 
দগ্ধ করা যাউক। নিশ্চয় তাহা করা হইত। সতাও তাহাদের কথায় বাধ্য হইয়া পৃনর্্বার 
'চতায় আসতে সম্মত হইয়াছল। ম্যাঁজজ্ট্রেটে সাহেবের জন্য তাহা হইল না। তান 
শতকে তৎক্ষণাৎ পাল্কী কাঁরয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ কাঁরলেন। ফ্যানি পার্কস: কাঁলকাতার 
সাশ্লাহত স্থান সকলেও এই প্রকার সতীদাহের বৃত্তান্ত বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ইহাই প্রাতপন্ন হইতেছে যে, সহমরণপ্রথা 
প্রচালত থাকাতে অবলা রমণীগণকে কুসংস্কারের ভীষণ মাঁন্দরে বাঁলদান দেওয়া হইত। 
আমরা প্রাচীনাঁদগের সাঁহত সতদাহ বিষয়ে আলাপ কাঁরয়া ইহাই শুনিয়াছ যে, সতারা 
শোকে অধীর হইয়া প্রথমে বাঁলত যে, তাহারা সহমৃতা হইবে; কিন্তু সংকল্পের পর 
আর কারবার উপায় ছিল না; িরিলে পাঁরবারের দূরপনেয় কলঙ্ক; সুতরাং 
সংকল্পের পর মতপাঁরবর্তনের সম্ভাবনা দৌখলে অথবা মত পাঁরবর্তন হইলে 'বলক্ষণ- 
রূপেই তাহার স্বাধীনতার প্রাত হস্তক্ষেপ করা হইত। 

সতাদাহের আনূষাঁঞ্গক অত্যাচার সকল নিবারণ করিবার জন্য নিজামত আদালত 
যে সকল নিয়ম প্রচার করেন, তাহা রাঁহত কারবার জন্য গোঁড়া হিন্দুরা গবর্ণর জেনারল' 
হোন্টিংসের নিকটে এক আবেদন প্র প্রেরণ করেন। উন্ত আবেদন পন্রের বিরুদ্ধে, ১৮১৮ 
খুশম্টাব্দে, গবর্ণর জেনারলের নিকট আর এক আবেদন পন্র উপাঁস্থত হয়। এই 'দ্বিত"য় 
আবেদন পত্র যে, রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে প্রোরত হইয়াছিল, তাঁক্বষয়ে কোন সংশয় 
থাকতে প্যরে না। ১৮১৯ খুখষ্টাব্দের 'এাঁসয়াঁটিক জার্ণল' পত্রে, উহা প্রকাঁশত হইয়া- 
ছিল। উত্ত পত্রে 'লাখত আছে যে, এ আবেদনে কলিকাতানিবাস অনেক ভদ্রলোক 
স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। গোঁড়া 'হিন্দাদগের আবেদনপত্র যে, কাঁলকাতার প্রধান প্রধান ব্যন্তি- 
বারা প্রোরত হইয়াছিল, ইহা দ্বিতীয় আবেদন পন্লে অস্বীকার করা হইয়াছে। সতী- 
দাহের আনষাঁঞ্াক অত্যাচার নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সকল আদেশ প্রচার কাঁরয়া- 
পছলেন, এই 'দ্বিতশয় আবেদন পত্রে সেই সকলকে ন্যায্য ও একান্ত আবশ্যক বাঁলয়া প্রাতপন্ন 
করা হইয়াছে। 

১৮১৮ খ্ীম্টাব্দের আবেদন পন্লে, আবেদনকারীগণ বাঁলতেছেন যে, তাঁহারা নিজে 
জানেন এবং অনেক স্থলে চাক্ষুষদরশরশলোকের নিকট শ্রবণ কাঁরয়াছেন যে, কোন নারণর 
পাঁতাবয়োগ হইলে, তাঁহার পরবত্তাঁ উত্তরাধিকারীগণ চেষ্টা করেন, যাহাতে সেই বিধবা- 
নারী সহমৃতা হন। বিত্তলোভই এরুপ চেষ্টার একমান্র আভসান্ধ। এমন সকল ঘটনা 
করেন; কিন্তু সংকল্পের পর, ভয় প্রয্স্ত অস্বীকার করেন। এরূপ স্থলে, তাঁহার 
আতমীয়েরা তাঁহাকে বলপূব্রবক চিতাশায়ী কাঁরয়া রঙ্জুদ্বারা বন্ধন করেন, এবং যতক্ষণ 
পর্যন্ত দেহ ভস্মীভূত না হয়, ততক্ষণ পর্যান্ত দৃঢর্পে চাঁপয়া ধাঁরয়া থাকেন। কোন 
কোন স্ীলোক, কখন কখন কোনরূপ সাবিধা পাইয়া, চিতা হইতে পলাইয়া যান। তাঁহাদের 
আত্মশয়গণ তাঁহাঁদিগকে প্নব্র্বার ধাঁরয়া আনিয়া, চিতানলে ভস্মীভূত করেন। আবেদন- 
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কারাঁগণ বলিতেছেন যে, এইরূপ কার্য, সকল জাতির সহজ জ্ঞানে, এবং সকল শাস্রানূসারে 
হত্যা বালিয়া অবশ্য পাঁরগাঁণত হইবে। 
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কিন্তু আবেদন পত্রে তারিখ ছিল না। কিন্তু এ আবেদন পন্রের সঙ্গে, এসিয়াঁটক জারনালে 
€451800 1041121) প্রকাশিত হইবার জন্য যে পাণ্ডালাঁপ প্রোরত হইয়াছল, তাহাতে 
তাঁরখ ছিল। সেই তাঁরখ অনসারে, প্রীতপন্ন হইতেছে যে, ১৮১৮ সালের আগষ্ট মাসের 
প্রথমে লাট সাহেব আসিয়া তাঁহার কর্ম গ্রহণের অল্পকাল পরেই উত্ত দরখাস্ত করা হয়। 
ঞসতাদাহ বিষয়ক রামমোহন রায়ের প্রথম পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের তিন মাস 
পূবের্ব উত্ত আবেদন পত্র প্রোরত হইয়াছিল। ৩০শে নবেম্বর,১৮১৮ সালে উত্ত পস্তক 
প্রকাশ হয়। 

কেহ কেহ মনে করেন যে, রামমোহন রায় এই সময় হইতেই সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা 
করেন। কিন্তু বাস্তাঁবক তান ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই উন্ত কার্যে নিযুস্ত 
হইয়াছলেন। 

বলপ্রয়োগ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় ঠক বলেন, পাঠকবর্গ জানতে ইচ্ছা কাঁরতে 
পারেন। তানি সহমরণ বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুইখাঁন 
পুস্তক নিবর্তক ও প্রবর্তক এই দুই ব্যান্তর মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে 'াখিত। আমরা তাহা 
হইতে কয়েক পবান্ত উদ্ধৃত কারলাম। 


বলপ্রয়োগ বিষয়ে রামমোহন রায়ের ডীন্ত 


'নবর্তক। তুমি এখন যাহা কাঁহতেছ, সে আত অন্যাধ্য। এ সকল বাধিত বচনের 
দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত করান সব্র্বথা অযোগ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ এ সকল বচনেতে 
এবং এ বচনান্‌সারে তোমাদের রাঁচিত সঙ্কজ্প বাক্যেতে স্পম্ট বুঝাইতেছে যে পাঁতর জবলন্ত 
ণচতাতে স্বেচ্ছাপ্‌ব্বক আরোহণ কাঁরয়া প্রাণত্যাগ করিবেক। কিন্তু তাহার বিপরীত মতে 
। তোমরা অগ্রে এ বিধবাকে পাঁতদেহের সাঁহত দঢ়বন্ধন কর, পরে তাহার উপর এত কাম্ঠ দাও, 
যাহাতে এ বিধবা আর উঠিতে না পারে। তাহার পর আগ্ন দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া 
ছাঁপয়া রাখ। এ সকল বন্ধনাঁদ কর্ম কোন হারাঁতাঁদর বচনে আছে, তদননসারে কাঁরয়া 
থাকহ, অতএব কেবল জ্ঞানপূর্্বক স্ঘীহত্যা হয়।” 


১৮১ 


“অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহল্য আছে, এ বথার্থ বটে; কিন্তু বালক- 
কাল অবাঁধ আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রীতবাসশর ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্যারা 
জ্ঞানপূর্্বক স্মীদাহ পুনঃ পুনঃ দোখবাতে এবং দাহকালশন স্মশলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর 
থাকাতে তোমাদের 'বিরুদ্ধসংস্কার জন্মে ; এই নামত, ঁ স্রশ তি পুরুষের মরণকালন 
কাতরতাতে তোমাদের দয়া জল্মে না। যেমন শান্তদের বাল্যাবাধ ছাগমাহষাঁদ হনন 
পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগ মাহযাঁদর বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না, 'কিল্তু 
বৈষফবদের অত্যন্ত দয়া হয়।” 

কুমারী কলেট বলেন,* ১৮২৮ সালের ১৫ই মাচ্চ দিবসে, সংবাদ কৌমনদীতে, রাম- 
মোহন রায় একাঁট সতাদাহের বিবরণ লাখয়াছিলেন। উহা কাঁলকাতায় ঘাঁটয়াছিল। সেই 
বিবরণ এই যে, একজন সতী অর্্ধদগ্ধ অবস্থায় চিতা হইতে পলাইয়া যায়। কয়েকজন 
ইয়োরোপীয় ও মার্কন দেশীয় ভদ্রলোকের সাহায্যে তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছল। যখন 
দাহকার্যয আরম্ভ হইল, তখন সেখানে উত্ত ইয়োরোপীয় ও মার্কন দেশবাসী ভদ্রলোকেরা 
উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাই তাহাকে চিতার সাঁহত বদ্ধ কাঁরতে দেন নাই। যখন স্ত্রী- 
লোকাঁট যন্ত্রণা সহ্য কাঁরতে না পারিয়া চিতা হইতে পলাইয়া আসিল, তখন তাহার 
আতমীয়েরা তাহাকে ধাঁরয়া পুনব্্বার চিতায় লইয়া গিয়া বলপূর্ব্ক চিতানলে ভস্মণ- 
ভূত কারিতে চেষ্টা কারল। কিন্তু এ ইয়োরোপনীয় ও মাক্ন দেশবাসী ভদ্রলোকেরা তাহা 
কারতে দিলেন না। উন্ত প্রবন্ধে রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, গত বৎসর মধ্গলঘাটে, 
এরূপ একাঁট ঘটনা ঘাঁটয়াছিল। সতা চিতা হইতে পলাইয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, 
এ পর্য্যন্ত তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। 

রাজা রামমোহন রায় ১৮২২ খ্যীন্টাব্দে, হিন্দুনারীর দায়াধিকার সম্বন্ধে যে পৃস্তক 
প্রচার করেন, তাহাতেও তান প্রদর্শন করেন যে, দায়াঁধকার সম্বন্ধীয় অন্যায় ব্যবস্থা, 
অনেক স্থলে, সহমরণের একাঁট কারণ। আমরা এ বিষয়ে পরে বিশেষরূপে 'লাঁখব। 


সভ়ীদাহ প্রথার বিরদ্ধে প7জ্তক প্রচার 


রামমোহন রায় কাঁলকাতায় আঁসয়া সহমরণ প্রথার বিরদ্ধে ইংরেজী ও বাঙ্গালা 
ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে গ্রন্থ রচনা কাঁরলেন এবং তাহা নিজ ব্যয়ে মাাদ্রুত কাঁরয়া দেশের 
সব্্বর বিনামূল্যে বিতরণ কাঁরলেন। রামমোহন রায় সহমরণ বিষয়ে ক্রমে কমে তিনখাঁনি 
পূস্তক প্রচার করেন। প্রথম দুইখানি সহমরণ প্রবর্তক ও নিবর্তক দুই ব্যান্তর মধ্যে 
কথোপকথনচ্ছলে 'াখত। প্রথম পুস্তকের নাম প্রবর্তক ও নিবর্তকের প্রথম সংবাদ । 
1দ্বতীয় পুস্তকের নাম প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ। পবপ্রণাম' এবং 'মগ্ধ- 
বোধচ্ছাত্ নামধারী দই ব্যান্তর পত্রের উত্তরে তান তৃতাঁয় পুস্তক লঁখয়াছিলেন। প্রথম 
পুস্তক ১৭৪০ শকে, ১৮১৮ খ্যীষ্টান্দে প্রকাশ হয়। এ বংসর ৩০শে নবেম্বর, উহা 
ইংরাজশীতে অনুবাঁদত হয়। ধদ্বতীয় পুস্তক, ১৭৪১ শকে, ১৮১৯ খ্যশন্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। ১৮২০ খ:ুল্টাব্দে উহার ইংরেজশ অনুবাদ মাঁদ্রত ও প্রকাশিত হইয়াছিল রাম- 
মোহন রায় এই দ্বিতধয় পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ, মারকুইস অব হোঁষ্টংসের সহ- 
ধা্মণপর নামে উৎসর্গ কাঁরয়াছলেন। গবর্ণমে্ট এধং সাধারণতঃ রাজকম্মচারাঁদগের 
মতপাঁরবর্তনের জন্য, রামমোহন রায় তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পস্তকেরই ইংরেজী ' 
অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭১৫. শকে, ১৮৩০ খ্ীম্টাব্দে, তৃতীয় পুস্তক ম্যাদ্রুত হইয়াছিল। 


* ১৮১১ খুবস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বরের হীণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার দেখ । 


১১৮২ 


এই পুস্তক্রয়ের সারমর্ম এই যে, সমস্ত শাস্মেই কাম্যকর্ 'নান্দিত হইয়াছে। ' সহ* 
মরণ কাম্যকম্্ম, সুতরাং শাস্্ের প্রকৃত তাৎপর্য অনুসারে উহা অকর্তব্য। তান বহুল 
শাস্ত্রীয় গ্রমাণ সহকারে প্রাতপল্ন কাঁরয়াছিলেন যে সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্গচর্যয শ্রেম্ত। 
এতাঁদ্ভন্ন, সতাঁদাহ বিষয়ে তাঁহার সমুদয় যাান্তর সারমম্ম” 'লাঁখয়া ইংরেজী ভাষায় আর 
একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। 


সতশদাহ বিষয়ে তক্যদ্ধ ও আন্দোলন 


কুসংস্কারান্ধ প্রাচীনতন্দের লোকাঁদগের ক্রোধের ইয়ত্তা থাঁকিল না। রামমোহন 
রায়ের গ্রন্থের প্রতিবাদ কাঁরয়া উত্তর বাহির হইল। ঘোরতর তক্যুদ্ধ চলিতে লাগিল। 
তান প্রাতপন্ন কাঁরলেন যে, 'িন্দশাস্তানুসারে, পত্যনুগমন কাম্যকম্ম্ম বাঁলয়া 'িন্দনীয়। 
তাঁহার বপক্ষগণ বিচারে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও নিনর্যত্তর হইলেন। 


সতশদাহ সম্বন্ধে তিনটি কথা 


রাজা রামমোহন রায় সতনদাহ বিষয়ক শাস্ৰীয় বিচারে তিনটি বিষয় প্রাতপন্ 
করেন। প্রথমতঃ। শাস্ত্রানুসারে পত্যন্গমন অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পাঁরগঁণত নহে। 
উত্ত বিষয়ে শাস্তের কোন আদেশ নাই, অর্থাৎ সহমৃতা না হইলে যে, প্রত্যবায় হয়, এমন 
নহে। দ্বিতীয়তঃ। সমস্ত শাস্বেই কাম্যকর্্ম 'নান্দিত হইয়াছে। সহমরণ কাম্যকম্ম+ 
শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্যয অনুসারে সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য শ্রেচ্ভধ্মম। সুতরাং সহম.তা 
না হইয়া ব্রন্মচর্য্য অবলম্বনপূব্বক জীবনযাপন করাই বিধবার পক্ষে শ্রেয়স্কর। তৃতীয়তঃ 
শাস্ত্রের বধান অনুসারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সহমৃতা হওয়া আবশ্যক। স্বাধীনভাবে 
সঙ্কল্প কাঁরবে, স্বাধীনভাবে চিতারোহণ কারবে, এবং স্বাধীনভাবে জহলন্ত অনলে আপনার 
জীবন্তদেহকে ভস্মীভূত হইতে ?দবে। কিন্তু তাহা হইতেছে না। পত্যন্গামনী নারীর 
প্রীত বলপ্রয়োগ করা হইয়া থাকে । একপ্রকার জ্ঞানপূব্বক নারাহত্যা করা হয়। সূতরাং 
এ প্রথা উঠাইয়া দেওয়াই কর্তব্য। 
সকাম ও নিন্কাম দূই প্রকার শ্রাতি আছে। নিচ্কাম শ্রুতি অপেক্ষা সকাম শ্রদীত 

দবর্বল। সৃতরাং নিম্কাম শ্রুতি অনুসারে কার্য করাই কর্তব্য। সকাম ও নিচ্কাম 
কর্ম কাহাকে বলে, তাহা রামমোহন রায় মনূর বচন অনুসারে প্রদর্শন কাঁরতেছেন ;- 

“ইহ বা মুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম কীর্ত্যতে। 

[নিভ্কামং জ্ঞানপূর্বন্তু নিবৃততমুপ দিশ্যতে || 

প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামোত সার্কতাং। 

নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যতোত প% বৈ || 

ক ইহলোকে, কি পরলোকে, বাঞ্ছিত ফল পাইব, এই কামনাতে যে কম্মের 

অনূষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম প্রবৃত্তকর্্ম; অর্থাৎ স্বর্গাঁদভোগের পর, জন্মমরণ- 
র-পসংসারে উহা প্রবর্তক হয়; আর কামনা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া ব্রক্ষজ্ঞানের অভ্যাসপূব্বক 
যে নিত্যনোমাত্তক কম্ম করা হয়, তাহাকে নিবাত্তকর্্ম বলে; অর্থাৎ উহাতে সংসার 
হইতে নিবৃত্ত করায়। যে সকল ব্যান্ত প্রবৃত্ত কর্ম করে, তাহারা দেবতাদের সমান হইয়া 
স্বর্গাঁদভোগ করে, আর যে ব্যান্ত নিবৃত্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে, সে শরীরের কারণ যে 
পণ্চভ্ত তাহার অতাঁত হয়, অর্থাৎ মস্ত হয়।” 


১৮৩ 


কিরপ কম কাঁরবে 2 


এস্খলে রাজা রামমোহন রায়ের এরূপ আভপ্রায় নহে যে, কর্ম হইতে নিবৃত্ত 
বা কম্মপারত্যাগই ধম্্ম। নিবৃত্তকর্মের অর্থ, কেবল নিবাত্ত বা কম্মণ পারত্যাগ নহে। 
কর্তব্যকম্ম্ম অবশ্য কাঁরতে হইবে। যে কর্ম না কাঁরলে প্রত্যবায় আছে, তাহা অবশ্য কারতে 
হইবে। পূণ্য হইবে বাঁলয়া কাঁরবে না, কর্তব্যের জন্যই কর্তব্যসাধন কাঁরবে। 


সকাম কর্মের বাধ কি প্রতারণা ? 


এস্থলে রামমোহন রায়ের একজন প্রাতদ্বন্দবী এই এক আপাত্ত উপাস্থত কাঁরয়্া- 
ছেন যে, নিহ্কামধম্মই যাঁদ প্রকৃত ধর্ম হইল, তবে বেদপুরাণতন্ত্রাদ শাস্তে যে সকাম- 
কর্মের 'বাঁধ রাঁহয়াছে, তাহা কি প্রতারণা) রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বাঁলতেছেন 
যে, উহা প্রতারণা নহে। উহার তাৎপর্য এই যে, মনুষ্যের নানাপ্রকার প্রবাত্ত। যাহাদের 
শচত্ত, কাম, ক্রোধ, লোভেতে আচ্ছন্ন, তাহারা পরমে*্বরের নিত্কাম আরাধনাতে প্রবৃত্ত 
হইতে ,পাঁরবে না, অথচ যাঁদ সকাম শাস্ত্র না পায়, তবে এককালেই শাস্ত হইতে 
খনবৃত্ত হইয়া নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় যথেচ্ছাচার কাঁরবে। অতএব, সেই সকল লোককে 
যথেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত কারবার জন্য, শাস্বে নানাপ্রকার যক্জাদর [বাঁধ রাহয়াছে। 
যেমন, শন্লুবধার্থীর প্রাত শেন যাগ, প্রার্থার প্রাত পত্রেম্টী যাগ, স্বর্গার্থর প্রাত 
জ্যোতিস্টোমাঁদ যাগ ইত্যাঁদ বিধান হইয়াছে । কিন্তু শাস্মে সকামীর 'নন্দা কাঁরয়াছেন। 
সকাম কর্মফল যে আত তুচ্ছ, ইহা পুনঃ পুনঃ বালয়াছেন। যাঁদ শাস্তে সকামীর নিন্দা 
'এবং সকাম কর্ম্মফলের প্রাত অবজ্ঞা পুনঃ পুনঃ করা না হইত, তাহা হইলে এ সকল 
বাক্যে প্রতারণার আশঙ্কা হইতে পাঁরিত। ইহ কম্মাচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ।। এবমেবাম,ন 
প্‌ণ্যাচতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইীতি ।| 

যেমন ইহলোকে, কৃষিকম্মদবারা প্রাপ্ত ফল পশ্চাৎ নম্ট হয়, সেইরূপ পরলোকে, 
“পণ্যকম্্মদ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাঁদ ফল নম্ট হয়। রাজা রামমোহন রায় প্রতিপন্ন কাঁরলেন 
যে, সকাম কর্ম্মমার্গ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গ শ্রেষ্ভ। নিচ্কাম কর্ণ্ম জ্ঞানমার্গের অল্তর্গত। 


রাজা রামমোহন রায় ও ভগবদগীতা 


রাজা ভগবদৃগণতাকে সর্্বশাস্তের সার বাঁলয়াছেন। তান অনেক সময় বন্ধ্ু- 
বাম্ধবের নিকটে বাঁলতেন ;_ 


“তার কথা শুনে নাষে, 
তার কথা শুনবে কে?” 
আজকাল বাঁঞ্কমবাবু প্রভাত ভগবদগীতার িজ্কামধন্্ম বিষয়ে অনেক 'লাখিয়া- 
ছেন। তাঁহাদের বহু পূর্বে রাজা রামমোহন রায় গীতামাহাতম্য ও গীতার 'নিভ্কাম- 
খম্ম কীর্তন কারয়া গিয়াছেন। 
রাজা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, শাস্মে সকামকর্মের যে সকল ফলশ্রাত আছে, উহা 
ক্তঁতবাদ বা অর্থবাদ মাত্। মূঢ় ব্যান্তকে দুজ্কর্্ম হইতে নিবৃত্ত কাঁরয়া শাস্োস্ত কর্মে 
প্রধাত্ত দান করাই এ সকল ফলশ্রাতির উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্দের 'ভাত্তর উপর দণ্ডায়মান 
হইলে, প্রকৃত শাস্বাবাধ কি, এবং অর্থবাদ বা স্তুতিবাদ ক, এই প্রভেদ নির্ণয় বরা 
এ্রকাল্ত আবশ্যক। রাজা এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন।. 


১৮৪ 


কোন ধম্মীবরযদ্ধ কার্য, দেশাচার বাঁলয়া কি 
কর্তব্য হইতে পারে ? 


রাজার বপক্ষগণ এই এক ব্যান্তদ্বারা সহমরণপ্রথা সমর্থন কাঁরতেন যে, সহমরণ 
দেশাচার, পরম্পরা হইয়া আসিতেছে, সৃতরাং উহাতে কোন দোষ নাই। রামমোহন রায় 
এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, যাহার ধ্মভয় আছে, সে কখনও বাঁলবে না যে, পরম্পরা 
হইয়া আসিতেছে বাঁলয়া নরহত্যা ও চৌর্ধ্যাঁদ কম্ম' কারয়া মনুষ্য নিষ্পাপ থাকতে 
পারে। এরপ শাস্তরবিরদ্ধ দেশাচার মান্য কারলে, অবশ্য বলিতে হয় যে, যে সকল 
বনস্থ ও পাব্বতীয় লোক বংশপরম্পরায় দস্যবৃত্ত কারয়া আসিতেছে, তাহারাও 
নির্দোষী; এবং এ দক্কার্যয হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত কারতে চেষ্টা করা কখনই 
উচিত নহে। বাস্তাবক, ধর্মধর্ম্ম নিরুপণের উপায় শাস্ত এবং শাস্রসম্মতঘ্যান্ত। এরুপ 
স্তীবধ শাস্তীবরদদ্ধ। অবলাকে স্বর্গাঁদ প্রলোভন দেখাইয়া বন্ধনপ্ব্্কক হত্যা করা, 
যান্ত অনুসারেও অত্যন্ত পাপজনক। স্ত্রীবধ, ব্ক্গবধ, গপতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ইত্যাঁদ 
দারুণ পাতক সকল দেশাচার বাঁলয়া ধর্মরূপে গণ্য হইতে পারে না। যাঁদ কোন দেশে 
এর্‌্প আচার প্রচলিত হয়, তবে সে দেশ পাঁতত হয়। অতএব, বলপূর্র্বক কোন স্ব্রী- 
লোককে বন্ধন কাঁরয়া আ্নদ্বারা দাহ করা সর্র্বশাস্বীনীষদ্ধ এবং আঁতিশয় পাপজনক। 
এক দেশীয় লোকের কথা কিঃ যাঁদ সমুদয় দেশের লোক একমত হইয়া এর্প স্ঘীবধ 
করে, তাহা হইলেও বধকর্তারা অবশ্য পাতকী হইবে। অনেকে একমত হইয়া বধ কাঁরয়াছ, 
এই কথার ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে তাহারা শনচ্কাত পাইতে পারে না। শাস্নেযেযে 
ক্রিয়ার কোন বিশেষ বাঁধ নাই, সেই সকল স্থলে দেশাচার ও কুলধর্্মানুসারে 'ক্রিয়া নিষ্পন 
খইতে পারে। কিন্তু দেশাচার বাঁলয়া জ্ঞানপূর্্বক স্ত্রীবধ কদাঁপ সংকর্মের মধ্যে গণ্য 
হইতে পারে না। 


“ন যন্র সাক্ষাদ্বধয়োন নিষেধাঃ শ্রুতো স্মৃতো। 
দেশাচারকুলাচারস্তত্র ধম্মোনির্প্যতে || 
সকন্দপুরাণ || 


শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে যে বিষয়ের সাক্ষাৎ বাধ ও নিষেধ নাই, সেই সেই 'বষয়ে 
দেশাচার ও কুলাচার অনৃসারে ধর্ম শনব্্বাহ কাঁরবে।” 


যাঁদ দেশাচার ও কুলাচার শাস্তাবরুদ্ধ হয়, তথাপি উহা কর্তব্য, এবং সংকরম্মের 
মধ্যে গণ্য, এই কথার উত্তরে রামমোহন রায়, আরও বাঁলতেছেন যে, শিবকাণ্ ও বিফ;কাণ্ি 
এই দুই দেশে পাণ্ডত ক মূর্খ চাতুব্বণ্য লোকের কুলাচার এই যে, বিষ্দকা্সিবাসীরা 
ণশবের নিন্দা কাঁরয়া থাকেন, আর শবকাণ্গিবাসীরা বিফুর নিন্দা করেন। অতএব, বাঁলতে 
হইবে যে, দেশাচার ও কুলাচার অনুসারে শিবানিন্দা ও বিষ্যানন্দা দ্বারা তাহাঁদগের পাতক 
হয় না। যেহেতু, উত্ত দেশদ্বয়বাসী প্রত্যেক ব্যান্ত বাঁলতে পারে যে, দেশাচার ও কুলাচার 
অনুসারে নিন্দা কারয়াছি ;_ সুতরাং কোন দোষ হয় না। কোন পাঁণ্ডিতই বাঁলবেন না 
যে, দেশাচার বাঁলয়া তাহাদের পাপ হইতেছে না। অন্তর্ব্দের নিকটস্থ দেশে রাজ- 
পৃতেরা কন্যাবধ কাঁরয়া থাকে। উত্ত মতানুসারে কন্যাবধের জন্য রাজপ[তাঁদগকে দোষা 
' বলা যাইতে পারে না। যেহেতু, কন্যাবধ তাহাদের দেশাচার ও কুলাচার। এইরূপ অনেক 
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উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কোন পাঁণ্ডত স্বীকার করেন না যে, শাস্মবির্দ্ধ দারুণ 
পাতক, দেশাচার বাঁলয়া পৃণ্যজনকরূপে গণ্য হইতে পারে।* 


ভগবান গ্শতায় কাম্যকর্মের নিন্দা কাঁরয়া, আবার, 
য্যাধান্ঠিরাদর কাম্যকর্রমে করূপে আন;ক্‌ল্য 
কাঁরলেন ? 


ণবপ্রনামা' স্বাক্ষরকারী রামমোহন রায়ের কোন প্রীতদ্বন্দবী এই প্রশ্ন কারতেছেন 
ষে, "গীতায় ভগবান কাম্যকম্মের নিষেধ কাঁরয়াছেন ; তবে, য্যাধান্ঠরাঁদ যে কাম্যকরম্মের 
অনুষ্ঠান করেন, তান কির্‌পে তাহার অনুকূল ছিলেন? রামমোহন রায় এই প্রশ্নের 
উত্তরে, বলিতেছেন যে, ভগবানের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম কর্তব্য, এবং অন্যকেও সেই 
আজ্ঞানুরূপ উপদেশ দেওয়া কর্তব্য। “ঈ*বরানাং বচঃ সত্য মিথ্যাদ।” যাঁদ 'বিপ্রনামা 
ভগবানের বিধি ও নিষেধবাক্যকে আতক্রম করিয়া, ভগবান যে যে কর্মের অনুকূল ছিলেন, 
তদন্মরূপ কর্ম কারিতে পাণ্ডব প্রভৃতির ন্যায় উদযুত্ত হন, তাহা হইলে, অজ্জর্নের সাক্ষাৎ 
মাতুলকন্যা সুভদ্রাকে, অজ্জ্ন ভগবানের আনুকূল্যে বিবাহ কাঁরয়াছিলেন, এই প্রমাণে স্ব- 
শিষ্ের প্রাত এ রূপ ব্যবহারের উপদেশ দিতে পারেন ; এবং পণ পাণ্ডবের এক কন্যা 
গববাহ কৃষ্কানমকূল্যে হইয়াছে, ইহাকেও বাঁধ জ্ঞান কাঁরয়া, ইহার 'নদর্শন দেখাইয়া 
তদন্রূপ ব্যবহারের অনুমাতি দিতেও সমর্থ হইতে পারেন। অতএব, জিজ্ঞাস্য এই যে, এ 
প্রকারে গীতা প্রভৃতি শাস্ব্রোন্ত ধন্মের উচ্ছেদের জন্য বিপ্রনামা কেন শাস্তের নাম অবলম্বন 
করেনঃ ব্ক্গাদ দেবতার ও অবতারদের কর্ম্মানুরূপ 'ক্রিয়া কর্তব্য, বিপ্রনামা এই ব্যবস্থা 
[দয়াছেন। অতএব তিনি বুঝি তদনুসারে ব্যবহার কারতে শণঘ্র প্রবৃত্ত হইবেন।” 


শ্রকৃষ ও. অজ্জর্যনাদির দঙ্টান্তের অনুসরণ করা 
কর্তব্য কি না 2 


মুগ্ধবোধচ্ছাত্র এই নামধারী রামমোহন রায়ের একজন প্রাতিদ্বন্দবী বাঁলতেছেন, 
_“ভগবাদি ও তাঁহার অংশাবতার অজ্জজন ও তাঁহার সমকালীন অনুগত ব্যান্তরা যে যে 
'ক্রয়া করিয়াছেন, সেইরূপ কর্ম কর্তব্য ও তদনুসারে গীতার অর্থ কারতে হইবেক।” 
রামমোহন রায় বাঁলতেছেন,_“ইহার উত্তর প্র পন্রশর উত্তরে লখা গিয়াছে; অর্থাৎ 
শবপ্রনামা” ও 'মুশ্ধবোধচছান্র', এইক্ষণে আপনাদের তাবৎকম্্ম ভগবানের ও অজ্জ্নের ও 
তাঁহাদের সমকালীন লোকের 'ক্রিয়ার ন্যায় বুঝ সম্পাদন করিতে প্রবর্ত হইলেন, এবং 
অন্যকেও সেইরূপ ব্যবহার কারতে অনূমান্ দবেন। অর্থাৎ গীতা প্রভাত শাস্তের 
বারা যে 'বাঁধ নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অর্জুন প্রভৃতির ক্রিয়ার সাহত এঁক্য 
হইলেই মান্য হইবেক, কিন্তু 'মুগ্ধবোধচ্ছাত্রের এরুপ ব্যবস্থা সব্বধম্মের নাশের কারণ 
হয়। যেহেতু অস্বত্যাগীর প্রাত অস্ত্াঘাত শাস্ত্রে নাষদ্ধ আছে; কিন্তু গণতাশ্রবণানন্তর 
অস্ম্রত্যাগী ভীম্মকে অজ্জ্ঞন অস্ত্রাঘাত কাঁরয়াছেন ; এবং সাত্যকী ও ভারশ্রবা উভয়ের 
ট্বৈরথয্দ্ধে অজ্জ্ন তৃতীয় ব্যান্ত হইয়া ভাঁরশ্রবার হস্তচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং পান্ডব- 
দের গুরু দ্রোণাচার্যাকে কৃঞ্কানূকূল্যে মিথ্যাকথা কাঁহয়া নম্ট কাঁরয়াছেন। 'মৃগ্ধ- 
বোধচছার' বুঝি এই প্রকার গুরুবধাঁদ কম্মেতে প্রবর্ত হইবেন, এবং স্বাশষ্যকে এই, 


* শবদ্যাসাগর মহাশয়ের রাঁচত বিধবাঁববাহ বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিচারসম্বন্ধীয় 
ছ্বতীয় পুস্তকের ১৫৪ পচ্ঠো দেখ। 
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সকল নিদর্শন দেখাইয়া প্রবর্ত করাইবেন যে, পান্ডবেরা মিথ্যা কায়া গ্রুবধ কারয়াছেন, 
অতএব "মিথ্যা কাঁহয়া গুরূহত্যা কারতে পারে, এই ব্যবস্থা দিয়া 'মূশ্ধবোধচ্ছা্র' সকল 
ধম্মনাশ করিতেছেন কি না, তাহা 'মৃগ্ধবোধচ্ছান্রদের অধ্যাপক বিবেচনা কাঁরবেন, এবং 
মাদ্রী প্রভাত স্লীলোকের সহমরণ দেখাইয়া মুগ্ধবোধচ্ছান্র, আধুনিক স্বীসকলকে সহ- 
মরণে প্রবৃত্ত দিতেছেন, তবে বুঝ মৃগ্ধবোধচ্ছান্র স্য্যাদিদ্বারা মাদ্রীর ও কুলন্তণর 
পূব্রোংপত্তি নিদর্শন দেখাইয়া অন্য কোন পরাক্ুমণ ব্যন্তিদ্বারা স্ববর্গের আধ্যাীনক স্বী- 
লোকেরও পর্োৎপাঁন্ত কাঁরতে প্রবৃত্ত দিবেন। কি আশ্চর্য! মুগ্ধবোধচ্ছাত্র ও 
তাঁহাদিগের অধ্যাপক িৎ লাভাথাঁ” হইয়া ধর্মলোপ কাঁরতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সঙ্কণ্প 
পারত্যাগ করিয়া সহমরণের প্রবৃত্তির বিষয় 'লাখয়াছেন, ইহার উত্তর, প্রথম পত্রের উরে 
২১৩ পচ্ঠার ১৬ পধান্ত অবাধ িবরণপূর্্ব্ক লেখা গিয়াছে, তাহাতে দৃষ্টি কাঁরবেন।” 


সহমরণ বিষয়ে রাজার প্রাতদ্বন্্বী বাঁলতেছেন যে, ভগবদ-গণতার যে কয়েকাঁট শ্লোক 
মদ্রাঙ্কত হইয়াছে, তাহার আঁধকারী সকামী কি নিত্কামশ ; এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা 
বালতেছেন, যে সকল ব্যান্তর কম্মেতে আঁধকার আছে, তাঁহারাই & শ্লোক সকলের 
বিষয়; কিন্তু সকামকর্ম্ম কর্তব্য, কি নিমকাম কর্ম কর্তব্য, এই বিষয়ে ভগবান সকাম- 
কর্মের নিন্দাপৃবর্বক িজ্কামকর্ম্ম কাঁরতে আজ্ঞা 'দিয়াছেন। 


সংসারে সকাম লোক আঁধক, কি নিচ্কাম লোক আধক 2? 


প্রীতবাদী মহাশয় পুনব্্বার জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন যে, সংসারে 'নন্কাম লোক 
আঁধক কি সকাম লোক আঁধক? রাজা ইহার উত্তরে বাঁলতেছেন যে, ইহা অদ্ভ্ত প্রশ্ন। 
যে ভাগ লোক আঁধক, সেই ভাগ যাঁদ শ্রেষ্ঠ বাঁলয়া গণ্য হয়, তবে, এই ভারতবষে 
স্ববাৃত্তীস্থত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা, স্ববৃত্তিত্যাগণ ব্রাহ্গণ অনেক আঁধক। সতরাং স্ববাৃ্তি 
ত্যাগ ?ক শ্রেষ্ঠ বাঁলয়া গণ্য হইবে ? 
স্ত্রীলোকের মন হইতে কেমন করিয়া কামনা 
দূর হইতে পারে ? 
প্রাতবাদী বলেন, অজ্পবৃদ্ধি স্ত্রীলোকের মন হইতে কেমন কাঁরয়া কামনা দূর» 
হইতে পারে? রাজা ইহার উত্তরে বাঁলতেছেন যে, পরমে*বরের আরাধনাতে প্রবাত্ত দলেই 
নান্দত কাম্যকর্্ম হইতে নিবাঁত্ত ও তংপরে সদ্‌গাঁতি, ক স্তীলোক কি পুরুষ উভয়ের 
সমানরূপে হইতে পারে। প্রমাণ ভগবদগণতা। 
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেপি সৃ্যঃ পাপযোনয়ঃ। 
স্ব্রয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহাঁপ যাঁন্ত পরাংগাঁতিং || 
পরমগণত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা বেদ, পুরাণ হীতহাসাঁদতে প্রাসদ্ধ আছে। 


জ্ঞানণ ব্যান্ত অজ্ঞানীকে সকামকম্মে প্রবৃত্ত দিবেন কি না 2 


প্রীতবাদশী জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন যে,_“ন বাদ্ধভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কম্মণসাঁঞগনাং | 
গণতার এই শ্লোকের তাংপর্য্য কি? রাজা উত্তর কারতেছেন যে, 'িপ্রনামা কাত শ্রম 
কারয়া & শ্লোকের পরার্্ধ দৌখলেই উহার তাৎপর্যয বাঁঝতে পাঁরতেন। এ শ্লোকের 
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পরার্ধ এই,-“যোজয়েৎ সর্্বকম্সমাঁণ বিদ্বান যু্তঃ সমাচরন্‌ 11 জানবান: ব্যাস্ত 
আপাঁন কর্ম্ম কারয়া অজ্ঞানী কর্ম্মসঞ্গীকে কর্মে প্রবৃত্তি দিবেন। 
জ্ঞানীর নিচ্কামকর্্ম দেখিয়া অক্জানীও সেই প্রকার কর্ম কারবে। কাম্যকর্ম্ে 
জ্ঞানীর কদাঁপ আঁধকার নাই। তাহার নিচ্কামকর্্ম দৌখিয়া অজ্ঞানী চিত্তশ্াম্ধির জন্য 
নিচ্কামকম্্স কারবে। কর্মসঞ্গীদের, কি প্রকারে কম্্ম কর্তব্য, তাহা গীতায় অনেক 
স্থানে 'লাখয়াছেন “কম্মণ্যে বাঁধকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।” তুম কম্্ম কাঁরতে 
পার, কিন্তু কম্মফলে তোমার কদাঁপ আঁধকার নাই। 'যন্তার্থাৎ কর্্মণোহন্যন্র লোকোহয়ং 
কর্ম্মবন্ধনঃ” পরমে*্বরের উদ্দেশ ব্যতিরেকে, অর্থাৎ ফলকামনা কাঁরয়া কর্ম কাঁরলে, সে 
কম্মদ্বারা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়। 
“্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্‌ ন ব্য্তজ্ঞায় কর্মাহ। 
ন রাত রোঁগণে পথ্যং বাগ্ছতোঁপ ভিষকৃতমঃ || 
স্মার্তধৃত ষষ্ঠস্কন্ধ বচন || 
জ্ঞানবান ব্যান্ত অজ্ঞানকে সকামকম্ম্ম কারতে, উপদেশ দেন না। যেমন, রোগণ ব্যাস্ত 
কুপথ্য প্রার্থনা কাঁরলেও উত্তম বৈদ্য কুপথ্য দেন না। এই প্রমাণানূসারে স্মার্ত ভট্টাচার্য 
ব্যবস্থা 'লাঁখয়াছেন যে ;__ 
“পশ্ডিতেনাপি মুখখঃ কাম্যে কম্মীণ ন প্রবর্তীয়তব্যঃ।” 
পণ্ডিত ব্যান্ত মূর্খকে কাম্যকর্মে প্রবৃত্ত কারবেন না। 
ক আশ্চর্য্য! বিপ্রনামা রাগান্ধ হইয়া এই দেশপ্রাঁসদ্ধ গ্রন্থেও মনোযোগ করেন না! 


সঙকজ্পবাক্যে ফলের উল্লেখ না কারয়্া কাম্যকর্ম্ম 
কাঁরলে, চিত্তশনাদ্ধি হয় কিনা ? 


বিপ্রনামা পূনব্্বার জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন, সহমরণাঁদির সঙ্কজ্পবাক্যে ফলের উল্লেখ 
না করিয়া কাম্যকর্ম্ম কাঁরলে, সে কর্মমে অন্য কর্মের ন্যায় চিত্তশ্দাদ্ধ হয় কি নাঃ রাজা 
এই প্রশ্নের উত্তরে বাঁলয়াছেন যে, প্রথমতঃ, স্বামীর সাঁহত স্বর্গভোগকামনা ব্যতীত 
স্ত্রীলোকের আত্মহত্যাতে কদাঁপ প্রবৃত্ত হইতে পারে না। সতরাং প্রবৃত্তর অভাবে 
শরীরদাহ ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, 'নত্য ও নোমাত্তক কর্ম ব্যাতরেকে, 
আত্মার পড়ার দ্বারা অথবা অন্যের নাশের নিমিত্ত যে তপস্যা, গণতা তাহাকে তামস- 
কম্্ম বাঁলয়াছেন। এঁ তামসকম্্মকর্তা অধোগাঁত প্রাপ্ত হয়। 
“মড্রগ্রহেণাতনোযৎ পণড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। 
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহতং।» 
ভগবদগীতা। 
বপ্রনামা যাঁদ বিশেষ মনোযোগ কাঁরয়া গণতা দৌখতেন, তবে এ প্রশ্ন কাঁরতেন 
না। [তিনি বোধ হয় মিতাক্ষরা গ্রল্থে কাম্যকম্মের দ্বারা জাীবননাশের নিষেধশ্র্াত 
বিশেষরূপে দেখেন নাই ।_“তস্মাদয হ ন পুরুয়দষঃ জ্বঃকামী প্রেয়াং।” জ্বর্গকামনা কারয়া 
পরমায়ু সত্তে আয়ুব্যয় করবে না, অর্থাৎ মারবে না। 
সহমরণাঁদ কাম্যকর্্ম সকল, কামনা পারত্যাগপূব্্বক কাঁরলে 'চত্তশ্াদ্ধ হয়, 'িপ্রনামা 
যাঁদ এর্প স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতপর স্মার্তধৃত নরাঁসংহ পুরাণের 
বচনানুসারে, লোককে কর্ম্ম কাঁরতে প্রবৃত্ত দিতে পারেন। 
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“জলপ্রবেশী চানন্দং প্রমোদং বাহসাহসাঁ। 
ভ্গপ্রপাতণী সৌখ্যন্তু রণে চৈবাতিনিম্মলং || 
অনশনমৃতো যঃ স্যাৎ সগচ্ছেত্তুন্রিপিষ্টপং ৮ 
যে ব্যান্ত জলে প্রবেশ করিয়া মরে সে আনন্দনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয় ; সাহসপূ্্বক 
আঁগ্নতে প্রবেশ কাঁরয়া যে মরে, সে প্রমোদনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; পব্বতাঁদ উচ্চ দেশ 
হইতে পাঁতত হইয়া যে মরে, সে সৌখ্য নামক স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; যুদ্ধে যে মরে, আত 
নিম্মলনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; আহার ত্যাগপূর্বক যে মরে, সে ব্রীপম্টপনাম স্বর্গ প্রাপ্ত 
হয়। 
এস্থলে বিপ্রনামা বাঁলতে পারেন যে, সঙ্কজ্পত্যাগপক্বক উত্ত প্রকারে শরীর ত্যাগ 
কাঁরলে নিম্কামকম্মের ন্যায় নানাবধ আত্মহত্যাতেও চিত্তশদ্ধি হইবে। 
“যঃ সব্বপাপযুক্কোপি পুণ্যতীর্থেষ, মানবঃ। 
নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণান্‌ মুচ্যতে সব্্বপাতকৈঃ 11% 
স্মার্তধৃতবচন। 


সকল পাপযুস্ত হইয়াও যে ব্যন্ত নিয়মপূর্বক পদণ্যতীর্থে প্রাণত্যাগ করে, সে 
সর্্বপাপ হইতে মুদ্্ত হয়। 

&ঁ বচন পাঠানন্তর 'িপ্রনামা লোককে এরপ প্রবৃত্ত দিতে পারেন যে, কামনাত্যাগ 
করিয়া তর্থমরণে চিত্তশুদ্ধ হইবে। বিপ্রনামার ইহা বোধ হইল না যে, স্বর্গাঁদকামনা 
না থাঁকলে এ প্রকার আত্মহননরূপকর্মে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এ প্রকার 
দূঃসাহসকর্মম যে প্রবৃত্ত, তাহা তামসীপ্রবাত্ত। গাঁতায় ও উপনিষদে তামসীপ্রবাস্ত 
বারম্বার নাষদ্ধ হইয়াছে । িপ্রনামা লোককে ভাঁবষ্যপুরাণোন্ত নরবালপ্রদানের প্রবাস্ত 
[দতে পারেন। 'তাঁন বাঁলতে পারেন যে, যদ্যাপও ইহা ক্লুরকম্ণ কিন্তু কামনাত্যাগ- 
পূৰ্বক কাঁরলে চিত্তশাদ্ধ হইবে ; এবং কাঁলকাপ্দরাণোস্ত এই মন্তও উচ্চৈঃস্বরে পাঠ 
কাঁরতে পারেন। 

“নর ত্বং বালর্পেণ মম ভাগ্যাদুপাঁস্থতঃ। 
প্রণমামি ততঃ সর্্বরাপণং বালরুপিণং 11৮ 

বিপ্রনামা এরুপ বিচার কারবেন যে, পর্ব পর্ব য্গ্গে কি পাঁণ্ডত ছিলেন না, 
এবং ইহার পূর্বে এই কলিকালেও ক পণ্ডিত ছিলেন নাঃ দেখ, সত্যাঁদ যুগে নর- 
বাঁল প্রচালত ছিল। জড়ভরত প্রভৃতির উপাখ্যানে তাহার প্রমাণ রাঁহয়াছে। কাঁলতেও 
তন্দানুসারে নরবাল প্রথা ছিল, এবং বর্তমান্‌ সময়েও দেশীবশেষে নরবাল প্রচালত আছে। 
অতএব, যখন শাস্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং পরম্পরা ব্যবহারাঁসম্ধ, তখন নরবাঁল 
অবশ্য কর্তব্য। যাঁদ কেহ বলেন যে, গীঁতাঁদি শাস্তে কামনাপূব্বক কর্মের নিন্দা আছে, 
তাহার উত্তরে বিপ্রনামা বাঁলবেন যে, কামনাত্যাগপূবর্বক নরবল দান না কর কেন? 
নরবাঁল দান কাঁরলে, চিত্তশ্যাদ্ধ হইয়া মদান্তলাভ কাঁরবে। ধন্য ধন্য বিপ্রনামা! ধন্য 
অধ্যাপক !» 

সহমৃতা না হইয়া জানাভ্যাসে নিষত্ত হইলে, বিষয়াস্তা 
[বিধবার উভয় দিক্‌ ভ্রষ্ট হয় কি না? 

সহমরপাঁবষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের একজন প্রাতবাদী বাঁলতেছেন যে, যে সকল 

স্মগলোক সব্দা বিষয়সুখে এবং কাম্যকর্মমফলে নিতান্ত আসন্তা, তাহাদিগকে সহমরণ- 
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রূপ বিধবার পরমধর্্ম হইতে বিরত কাঁরয়া জ্ঞানাভ্যাসে নিষ্ুন্ত কাঁরলে তাহাদের উভয় 
দিক্‌ ভ্রম্ট করা হয়। এ বিষয়ে গীতার প্রমাণ ;__ 


“ন বাঁদ্ধভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কম্ম্মসাঁঞ্গনাং।৮ 


রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বাঁলতেছেন। সহমরণে স্বীলোককে প্রবৃত্ত কারবার 
আঁভপ্রায় কি, তাহা এখন বশেষরূপে ব্যস্ত হইল। বাশস্ট ব্যান্তদের স্ত্ীলোকেরা অত্যন্ত 
বিষয়সখে আসন্তা। সহগমন না কারলে তাহাদের ইতোভ্রম্টস্ততোনম্ট হইবে, এই ভয়ে 
বর্গের প্রলোভন দেখাইয়া স্বামীর সাহত তাহাদের আয়ুরশেষ করেন। [কিন্তু আমরা 
ইহা নিশ্য় জানি যে, কি পুরুষ, কি স্বীলোক, স্বভাবতঃ কাম, ক্রোধ, লোভে জাঁড়ত। 
কিন্তু শাস্তানদশীলন এবং সংসঙ্গদ্বারা ক্রমশঃ এ সকল দোষের দমন হইতে পারে, এবং 
তাঁহারা উত্তম পদপ্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন। এই জন্য আমরা কি স্নীলোক কি 
পুরুষ, সকলকে অধম শারীরক সুখের কামনা হইতে নিবৃত্ত কারবার চেষ্টা কাঁর। 
স্বর্গে গমন কারিয়া স্বামীর সাঁহত অভ্যস্ত স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহারপ্‌ব্বক কিছুকাল বাস 
কাঁরয়া পুনরায় অধঃপাঁতিত হইয়া গর্ভের মলমূন্রঘাটত যল্ত্রণাভোগ কর, এমন উপদেশ 
আমরা কদাপি প্রদান কার না। শাস্দে এইরূপ বাধ দিয়াছেন যে, স্ীলোক ও পুরষের 
মধ্যে যাঁহাদের ব্রহ্গজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়, তাঁহারা পরমেশ্বরের শ্রবণমনন কারয়া সাংসারিক 
অত্যন্ত দুঃখ হইতে মূস্ত হইবেন। আর যাঁহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে 
শাস্মের আদেশ এই যে, কামনারাহত হইয়া নিত্যনোমান্তক কর্্মান্‌জ্ঠানদ্বারা চিত্তশ্বাম্ধ- 
পূর্বক জ্ঞানাভ্যাস কারবেন। অতএব, শাস্ত্ানুসারে, বিধবাদগকে 'নাল্দত এবং 
আঁচরস্থায়ী যে স্বর্গসুখ, তাহা হইতে নিবৃত্ত কারিতে প্রয়াস পাই, এবং যে জ্ঞানাভ্যাস- 
বারা পরমপদ লাভ হয়, তাহাতে প্রবৃত্ত কারতে যতন কার। নিন্কামকর্ম্মানুচ্ঠানদ্বারা 
ণচন্তশুদ্ধিপূর্বক পরমেশ্বরের শ্রবণমনন কারয়া িধবানারী পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। 
সুতরাং র্ঘচর্ধ্যানুষ্ঠান কাঁরলে বিধবার ইতোত্রষ্টস্ততোনষ্ট হইবার কদাঁপ সম্ভাবনা 
নাই। 

“মাংহ পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহাপ স্যঃ পাপযোনয়ঃ। 
শান্ত যাল্তি পরাগ" 
1 


হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় কাঁরয়া স্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র, যে সকল পাপযোনি, 
তাহারাও পরমপদ প্রাপ্ত হয়। 

আপনারা স্পীলোককে মোক্ষসাধনে অযোগ্য জ্ঞান করিয়া সহমরণ প্রবৃত্তি দেন। 
কিন্তু যাহারা সহগমন করেন না, আপনাদের [সদ্ধান্তানুসারে তাঁহাদের ইতোত্রম্টস্ততোনম্ট 
হওয়া [নাশ্চত হইল। যেহেতু, আপনাদের মতানুসারে তাঁহারা জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা ম্যান্ত 
প্রাপ্ত হইবার যোগ্যই নহেন, এবং সহমরণদ্বারা তাঁহাদের স্বর্গারোহণও হইল না। 

“ন ব্দ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্্মসাঙ্গনাং।৮ কম্মেতে আবৃত যে অজ্ঞান 
তাহাদিগের বৃদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। এই গনতার প্রমাণ 'দিয়াছেন। উত্ত বচনের তাৎপর্য্য 
এই যে, কামনারাহত কন্মর্শর বডাদ্ধভেদ জন্মাইবে না। সকামকম্মর্ সম্বন্ধে এ বচনের 
প্রয়োগ 'করা অত্যন্ত শাস্রাবিরুদ্ধ। যেহেতু, কামনাত্যাগ কাঁরয়া কর্ম কাঁরতে প্রবৃত্তি 
দেওয়া এই বচনের ও সমুদয় গণতার আঁভপ্রায়। গীতা ও তাহার টীকা, দুই প্রস্তুত 
আছে, পণ্ডিতেরা বিবেচনা কাঁরবেন। 


৯৯০ 


দতাঁদাহ বিষয়ে রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি গঞ্প 


রাজা রামমোহন রায় স্বভাবতঃ আঁতশয় সদয়হ্‌দ্রয় লোক ছিলেন। সূতরাং অনাথা 
বিধবানারীর ভীষণ হত্যাকান্ডে তান যার পর নাই ক্লেশানুভব কাঁরতেন। কেবল 
কথোপকথন ও পণস্তকপ্রচারদ্বারা সহমরণপ্রথার অবৈধতা ও নিষ্ঠুরতা লোককে ব্ঝাইয়া 
দয়া ক্ষান্ত হইতেন না। [তাঁন কখন কখন কাঁলকাতার গঙ্গাতণরে উপাস্থত হইয়া সহ- 
গাঁমিনী রমণীর সহগমন নিবারণ জন্য অনেক চেষ্টা কারতেন। আমরা তংসম্বন্ধে পাঠক- 
বর্গকে একাঁট গল্প বাঁলব। বারনাসংহ মাল্লকের পারবারস্থ কোন একটি স্বীলোক সহ- 
মৃতা হইবার জন্য গঞঙ্গাতঁরে উপাঁস্থত হয়। রাজা রামমোহন রায় এই সংবাদ পাইয়া 
তৎক্ষণাৎ তথায় গিয়া উপাস্থত হইলেন, এবং সহমরণ হইতে ম্ব্ীলোকাঁটকে প্রাতানবৃত্ত 
কারবার জন্য তাঁহার আতনীয়গণকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহারা রামমোহন 
রায়ের মহদদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা দূরে থাকুক, যার পর নাই বিরন্ত হইয়া উঠিলেন। 
একজন ক্কোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্্বক বাঁললেন, হন্দুর কার্যে মুসলমান 
কেন?” রামমোহন রায় এই অপমানবাক্যে কিছুমাব্র অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া শাল্ত- 
ভাবে তাঁহাঁদগকে বুঝাইতেই প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু যে ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে 
িয়াছল, সে প্রভূর অপমান দৌখয়া বড়ই রাঁগয়া উঠিল। তান তাহাকে স্থির হইতে 
আজ্ঞা কাঁরলেন।* 

১৮১৮ খঠশম্টাব্দের মার্চ মাসের এসয়াটিক জারনাল নামক পন্লে, উতন্তরূপ আর 
একটি ঘটনার বিষয় লাঁখত হইয়াছে। কালাঁঘাটে কয়েক জন নারী সহমৃতা হইবেন 
শুনিয়া রামমোহন রায় তথায় উপাঁস্থত হইয়া উহা নিবারণের চেষ্টা কারয়াছলেন, কিন্তু 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। 

১৮১৯ খ্যীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে, সতাঁদাহানবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে 
এক আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। ইহা লক্ষণ সম্ভব যে, এই আবেদন প্রেরণের মূলে রাজা 
রামমোহন রায় ছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় সংবাদকৌমুদী নামে যে 
হইত। ১৮৩০ খ্ঃশষ্টাব্দে রামমোহন রায় “'সহমরণাঁবষয়ে তৃতীয় প্রস্তাব ও তাহার 
ইংরেজী অনুবাদ প্রচার কারলেন। 

সতশদাহ বিষয়ে পুস্তকপ্রকাশ করাতে, রামমোহন রায় গবর্ণমেন্ট হইতে প্রশংসা 
প্রাপ্ত হইয়াছলেন। ১৮১৯ খুশম্টাব্দের জুলাই মাসে ইশ্ডিয়া গেজেটে এইরূপ লাঁখত 
হইয়াছিল; 

“আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় 'লাখত সতাদাহাবষয়ক এই ক্ষ 
পস্তকখাঁন কোন বাঙ্গালা সংবাদপন্লে পুনম্মাদ্রত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের এই 
পস্তকথান জনসমাজে পরনব্্বার প্রচ্ঠারত হওয়াতে ইহাদ্বারা নিশ্চয়ই সফল উৎপন্ন 

1 
ই জে যে বাঙ্গালা সংবাদপত্র বা উখিত হইয়াছে তাহার না 
সংবাদকৌমূদী। রামমোহন রায় এই পাকা প্রকাশ করেন। ভবানাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সাঁহত এই পাকার সম্বন্ধ 'ছিল। উহাতে সহমরণ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ 


* যে রামরয় মুখোপাধ্যায় রাজার সহিত ইংলণ্ডে গিল়াছিলেন, তাঁহার 'নকটে 
বাবু রাজনারায়ণ বস; মহাশয় এই গঞ্পাঁট শানয়াছলেন। 


১৯১ 


হইলে ভবানগচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সংস্্রব ত্যাগ করিয়া সমাচ্চারচান্দ্ুকা নামক সংবাদপন্ত 
প্রকাশ কাঁরলেন। ১৮২২ খ্ঢাম্টাব্দে, সমাচারচান্দ্রকা প্রথম প্রকাশ হয়। 

এই সময়ে পুনব্্বার ইণ্ডিয়া গেজেটে রামমোহন রায়ের প্রশংসা প্রকাশ হইল। 
উহাতে এইরূপ 'লাঁখত হইয়াছিল ;-- 


“এদেশীয় আঁত প্রধান এক 'বিশ্বাঁহতৈষা ব্যান্ত অনেকাঁদন হইতে, সভ্য রাজপুরুষ- 
গণের সাহায্যকারী এবং মনূষ্যজাঁতির িতকারীরূপে এই গুরুতর বিষয়ে (সতশদাহ ) 
নেতৃত্বগ্রহণ কাঁরয়াছেন। 'তাঁন উৎসাহ সহকারে এ বিষয়ে তাঁহার মতামত পন্রের আকারে 
গবর্ণর জেনারলের সমণপে উপাঁস্থত কাঁরয়াছেন। অজ্পাঁদন হইল তান গবর্ণর 
জেনারলের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরলে, গবর্ণর জেনারল মহা অভ্যর্থনা সহকারে, আগ্রহের 
সাঁহত তাঁহার কথা শ্রবণ করেন। আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, গবর্ণর জেনারল তাঁহাকে 
জ্বাপন কাঁরয়াছেন যে, তান এই প্রথা রাহত কাঁরবেন। কারণ, ইহা আমাদের প্রজা- 
বর্গের চাঁরন্রের দুরপনেয় কলগ্ক। আর বৃঁটিস গবর্ণমেণ্ট সমর্থন কাঁরতেছেন বাঁলয়া 
এ প্রথায় রাজপুরুষগণের কলঙক প্রকাশ পাইতেছে।» 


১৮২০ খ7ীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ খ্ীম্টাব্দের মাচ্৮ মাস পর্যাল্ত লর্ড আমহার্টের 
শাসন কাল। এই সময়ে হিন্দুশাস্তানুসারে সতাদাহ বিষয়ে রাজাঁনয়ম 'বাধবদ্ধ করা 
হইয়াছিল। লর্ড আমহান্টের পূর্বে এ বিষয়ে যে সকল নিয়ম ছিল, তাহা এই আইনের 
অন্তর্গত করা হইল। বারাণসীর প্রাতানাধ ম্যাঁজন্টেট হ্যামিল্টন সাহেব (২. টব. ০. 
139111601) উত্ত আইনের ধারা উদ্ধৃত কারয়া ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগম্ট, উহা 
ঘোষণা কাঁরয়া দেন। 

১৮২৭ খ্ীম্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি বোল সাহেব ডে. ৪. 85195) এক সদীর্ঘ 
মন্তব্য প্রকাশ করেন। হ্যারংটন্‌ সাহেব, €[. . 17217108601) ১৮ই ফেব্রুয়ার দিবসে 
এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। ইন্হারা উভয়েই সতশদাহ রাঁহত কারবার পক্ষে 

মত [দয়াছলেন। হ্যারংটন্‌, সাহেব একস্থানে 'লাখয়াছিলেন, “১৭৯৯ খ্ম্টাব্দের 
নি কন জিপ ই 


বোৌলসাহেব যাহা 'লিখিয়াছিলেন, তাহার সারমম্ম এই 7 


১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশে ও পাঁশ্চম অণ্টলে কতকাল স্লোক 
সহমৃতা হইয়াছলেন। তৎসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত, অন্যান্য পত্র ও বর্ণনার সহত, মেকনাটেনের 
যে পন্ন গত ২০শে অক্টোবর গবর্ণমেন্টের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আম বিশেষ 
মনোযোগের সাঁহত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। 

«১৭২১ খশষ্টাব্দ হইতে যে সকল সতাঁদাহের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে .দেখা যায় যে, ১৮২৭ খ্যীম্টাব্দে সতীদাহের সংখ্যা ৬৩১। ইহা সব্বাপেক্ষা 
'অধিক। দঃঃখের বিষয় যে, অন্যান্য জিলা অপেক্ষা রাজধানীর নিকটস্থ িলাসমূহে এই 
প্রথা আধিক প্রচলিত। 


“আমার বিবেচনায় গবর্ণমেশ্ট ষে ঘোষণা কারয়াছেন, তাহা এই নৃশংস প্রথা উঠাইয়া 
দিবার প্রাতবন্ধক হইতে পারে না। এরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করা যে উচিত, তাহার অনেক 
য্যন্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। - 


১৮২৭ খশভ্টাব্দ | বোৌল।” 
১৭ই জানয়ার 


৯৯২ 


বৌলসাহেবের আঁভপ্রায় পাঠ কাঁরয়া ব্যবকস্থাপকসভার সহকারধ সভাপাত কন্বারাষ্তার 
সাহেব এ সালের ১লা মার্চে, এইরূপ লেখেন ;_. 


“নৃশংস সহমরণপ্রথা শশঘ্র রাহত কারবার জন্য, বৌঁলসাহেব বে প্রস্তাব কাঁরকাছেন, 
অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন কাঁরতে বাঁলয়াছেন, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। 


১৮২৭ খএনম্টাব্দ কম্বারমিয়ার 

১লা মার্চ ] সহকারী সভাপাতি।” 

গবর্ণর জেনারল লর্ড আমহার্্ট এ বিষয়ে এইরূপ মত িপিবম্ধ কাঁরলেন ;_ 

“আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন কার্যয অসম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা হইলে, তাহাতে 
সফলপ্রসৃত না হইয়া কুফল উৎপন্ন হইবার আঁধক সম্ভাবনা। সতীদাহ একেবারে 
স্থাগত করার জন্য কোন আইন 'বাঁধবদ্ধ করা আম ভাল বোধ কার না। সে কার্যে 
আমার মত নাই।» 

১৮২৭ খশষ্টাব্দ আমহার্ট।” 

১৮ই মার্চ | 


১৮২৮ খম্টাব্দের ৪ঠা জুলাই হইতে ১৮৩৫ খ্2ীম্টাব্দের ২০শে মাচর্চ পর্য্যন্ত 
লর্ড উইলিয়ম্‌ বেশ্টিঙ্কের শাসনকাল। লর্ড আমহার্্ট ১৮২৮ খ্্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ, 
গবর্ণর জেনারলের পদ পাঁরত্যাগ কাঁরলে, বোৌলসাহেব এ সালের ১৩ই মার্চ হইতে 
৩রা জুলাই পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনারেল হইয়াছলেন। ৪ঠা জুলাই ?দবসে লর্ড উহীলয়ম্‌ 
বোণ্টিঙ্ক গবর্ণর জেনারলের পদ গ্রহণ করেন। 

বোণ্টঙ্কের সময়ে সতাদাহের পক্ষসমর্থন কাঁরয়া একশত পৃচ্ঠাপারামত এক 
পুস্তক প্রকাশিত হয়। উহাতে অঞ্গীরা, পরাশর, হারিত প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত ছিল।. 

রামমোহন রায় য্ন্ত ও শাস্রীয় প্রমাণদ্বারা, তাঁহার স্বদেশবাসী অনেক লোককে 
বুঝাইয়া দিলেন যে, সতীঁদাহপ্রথা, ন্যায় ও ধম্মাবরুদ্ধ। ১৮২৪ সালের জানুয়ারি 
মাসে, বিসপ 'হবর, কাঁলকাতা হইতে 'লাখয়াছলেন যে, [তান ডান্তার মার্সম্যানের হেঁনি 
শ্রীরামপ্যরের সংপ্রাসদ্ধ পাদ্রী) নিকটে শুনিয়াছেন যে, দেশীয় লোকের মধ্যে অনেক 
ক্ষমতাশালী ও ধনীব্যন্ত সতশদাহ বিষয়ে রামমোহন রায়ের সাঁহত একমত প্রকাশ 
কাঁরতেছেন। শাস্ত্রে যে সতীদাহ বিষয়ে কোন আদেশ নাই, এবং উহা যে নৃশংসপ্রথা 
ইহা তাঁহারা বাঁলতে আরম্ভ কাঁরয়াছেন। 

১৮২০ সালের ২৭শে জুলাই, ইণ্ডিয়া গেজেটে রামমোহন রায়ের যে প্রশংসা 
বাঁহর হইয়াঁছল, তাহার পাঁচ মাসের মধ্যে রাজাবাঁধদ্বারা সতীদাহ নিবাঁরত হইয়াছল। 

বৃটিস গবর্ণমেন্ট নৃশংস সতাদাহপ্রথা উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা কাঁরতেন বটে, কিন্তু 
তাঁহাদের মনে মনে এই আশগকা ছিল যে, পাছে তদ্দবারা প্রজার ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হয়, 
এবং বিদ্রোহতা উপস্থিত হয়। ১৮২১ সালে, ২০শে জুন, এীবষয়ে পালেমেন্ট সভায় 
(7056 0£ 0011110199) যে তক বিতর্ক হইয়াঁছল, তাহাতে ক্যানিংসাহেব উল্ত 
আশঙ্কা প্রকাশ কারয়াছলেন। অনেক ইংলন্ডীয় রাজনীতজ্ঞ এবং ভারতবর্ষস্থ রাজ- 
কম্মচারণশ সতখদাহপ্রথা উঠাইবার পক্ষে ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের আভিপ্রায় 
কার্যে পাঁরণত কাঁরতে সক্ষম হন নাই। হিন্দুদগের মধ্যে, কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্রু- 
লোক, উন্ত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান্‌ হন, ইহা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। 
রামমোহন রায়ের প্রাণগত চেষ্টায় এদেশের অনেকগ্গাল ভদ্রলোক ক্রমে ব্লমে বাঁবতে 


১৯৩ 
রামমোহন--১৩ 


পারলেন যে, সতীদাহ অত্যন্ত অন্যায় ও শাস্তাবর্ষ্ধ কা্য। রামমোহন রায় একাঁদকে 
যেমন দেশের অনেকগুলি লোককে ব্ঝাইয়া দিলেন যে, সতাদাহ প্রথা রাহত হওয়া 
স্াবশ্যক, সেইরূপ আবার অন্যকে, গবর্ণমেন্টকে বৃঝাইলেন, যে, সতীদাহপ্রথা, শাস্- 
£সদ্ঘ নহে; উহাতে হস্তক্ষেপ কাঁরলে, 1হন্দশাস্নুবিরদদ্ধ কার্ধয করা হইবে না। সত- 
দ্বাহসম্বন্ধে রামমোহন রায়ের এই সুমহৎ কার্য, ভারতের হইতিবৃত্তে চিরাদন বিঘোষত 
হইবে। এই মহৎ কার্ষ্র জন্য তিনি অসামান্য পাঁরশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কাঁরয়াছিলেন। 
তজ্জন্য ভারতবর্ষ চিরাদন তাঁহাকে ভান্ত ও কৃতজ্ঞতার সাঁহত স্মরণ কাঁরবে। 


রামমোহন রায় ও লর্ড উহীলিয়ম বেশ্টিক 


সতাঁদাহনিবারণ সম্বন্ধে আর একটি গঞ্প আছে। তৎকালীন গবর্ণর জেনারল 
লর্ড উইলিয়ম্‌ বেশ্টিঙ্ক উত্ত বিষয়ে রামমোহন রায়ের সাঁহত পরামর্শ কারবার জন্য তাঁহার 
£নকট একজন এিকং প্রেরণ করেন। তানি রোমমোহন রায়) এঁডকংকে বাঁললেন, 
“আম এক্ষণে বৈষাঁয়ক কার্য হইতে অবসর গ্রহণ কাঁরয়া শাস্ত্রচচ্চঠ ও ধর্মানুশীলনে 
নিষুন্ত রাহয়াছি। আপান অনঃগ্রহপূর্ব্ক লা সাহেবকে জ্ঞাত কাঁরবেন যে, রাজ- 
দরবারে উপাস্থত হইতে আমার বড় ইচ্ছা নাই। এঁডকং যে প্রকার শাঁনলেন, বোৌণ্টঙ্ক 
সাহেবের নিকট গিয়া অবিকল তাহা জানাইলেন। বোঁণ্টগ্ক জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “আপাঁন 
রামমোহন রায়কে কি বলিয়াছিলেন 2 এাঁডিকং উত্তর কাঁরলেন “আম বাঁলয়াছিলাম যে, 
গবর্ণর জেনারল লর্ড উহীলয়ম বোণ্টঙ্কের সাঁহত আপাঁন একবার সাক্ষাৎ কাঁরলে 1তাঁন 
বাঁধত হন।” বোণ্টগক শুনিয়া বাললেন “আপাঁন পুনব্্বার তাঁহার নিকট গমন করুন ; 
ধুশায়া বলুন যে, 'িম্টার উইলিয়ম বোণ্টঙ্কের সাহত আপাঁন অননগ্রহপূর্বক সাক্ষাং 
কারলে তান বাধিত হন।” এঁডিকং পুনরায় রামমোহন রায়ের নিকট আসিয়া এরূপ 
বাঁললেন। গবর্ণর জেনারলের এতদূর আগ্রহ ও শিল্টাচারকে রামমোহন রায় 
উপেক্ষা করতে পারলেন না। আঁবিলম্বে তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কারলেন। বোন্ট্ক ও 
রামমোহন রায়ের এই শুভযোগ হইতে যে সূমহৎ ফল প্রসৃত হইয়াছিল, তাহা কাহারও 
আঁবাঁদত নাই। জনৈক স.বস্তা ইহাকে “মাঁণকাণ্ননযোগ” বাঁলয়াছেন। 

রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রাতপন্ন করিয়াছিলেন যে, হিন্দরমণনগণ 
যে, বাঁদ্ধ ববেচনার অনুবার্তনী হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শরীর ভস্মাবশেষ কাঁরতেন, 
এরূপ নহে। বিধবার সম্পাত্ত থাঁকলে অনেক স্থলে তাহার স্বার্থপর আতমীয়গণ উহা 
আঁধকার কারবার আশায়, সহমরণে তাহার প্রবৃত্ত জন্মাইবার জন্য অর্থলোভ? ত্রাহ্মণ- 
গ্রণকে উৎকোচ দয়া 'নষুন্ত কারতেন। বিধবা যখন পাঁতাঁবরহে শোকোন্ত্তা, বাহ্যজ্ঞান- 
শ্‌ন্যা, সেই সময়েই আাবধা বুঝিয়া সহমরণ বিষয়ে তাহার মত গ্রহণ করা হইত। শোকের 
সময়ে ইচ্ছাপূর্্বক তাহাকে 'িছমমান্র আহার দেওয়া হইত না, এবং শোক ও অনাহার- 
জানত ক্ষীণতা উপাঁস্থত হইলে ভাং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া তাহার মত গ্রহণ 
করা হইত। পূর্বে যে পেগ্‌্স্‌ সাহেবের কথা বলা হইয়াছে, 'তাঁনও তাঁহার প্রচারিত: 
গ্রন্থে ভাং পান করাইবার কথা বাঁলয়াছেন। 


সতশদাহানবারণ 


রামমোহন রায়ের প্রকাশিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তকনিচয় সতাঁদাহ নিবারণের 
পথ পাঁরম্কৃত করিয়া দিল। ১৮০৫ খ্ঃশষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেন্ট উত্ত কুপ্রথা 
উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা কাঁরতোছলেন ; কিন্তু পাছে দেশশয় ধম্মে হস্তক্ষেপ করা হয়, এই 


১৯৪ 


শঙ্কায় তাহাতে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। রামমোহন রায়ের গ্রন্থ এ বিষয়ে তাঁহাদের 
এ্রম দূর কাঁরয়া দিল। ১৮২৯ খ্7ীষ্টাব্দে, ডিসেম্বর মাসের চতুর্থ দিবসে, লর্ড উইলিয়ম 
বোঁণ্টঙক, এই কুরাঁতি রাক্ষসীকে ভারতভাম হইতে বিদূরিত কারয়া দিলেন। রামমোহন 
রায়ের বহাদনের প্রাণের আশা সফল হইল; তাঁহার বাল্যকালের প্রাতজ্ঞা পূর্ণ হইল। 
। জীর্ড উহীলিয়ম বোশ্টঙ্কের নামের সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের নাম অতাতসাক্ষী 
ইতিহাস চিরাদন কীর্তন কারবে। 

সতীদাহনিবারণআইন 'বাঁধবদ্ধ হওয়ার দুই দিবস পরে, নিজামত আদালত দেশের 
ম্যাঁজিন্ট্েটে ও জয়েন্ট ম্যাজিন্ট্রেটাদগের নিকট বিশেষ পরামর্শসহ এ আইনের প্রাতাঁলাঁপ 
প্রেরণ করেন। 


[বদ্বেষবৃদ্ধ ও আন্দোলন 


সতাদাহ নিবারত হওয়াতে ধর্মসভার মস্তকে যেন বন্ভ্রাঘাত হইল। তাঁহাদের 
ক্ষোভ, ক্রোধ, বিদ্বেষ ও ঘৃণার পাঁরসীমা থাকল না। আর তাঁহারা পরমারাধ্য জননী, 
স্নেহপ্রাতম ভাগনী প্রভূতিকে জবলন্ত চিতানলে জাবন্তদগ্ধ কাঁরতে পারবেন না, ইহা 
ধক সামান্য পাঁরতাপের কথা । ধর্মসভা কেন, সমুদায় বঙ্গভাম,-ভারতবর্ষে হুলস্থূল 
পাঁড়য়া গেল। ঘোর কাঁল উপাঁস্থত! রামমোহন রায়ের প্রাত চত্দ্দক্‌ হইতে গাঁল- 
বর্ষণ হইতে লাঁগল। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সমাজচ্যত করা হইল। এই সময়ে 
কাঁলকাতার কোন কোন বড়মানুষ বাঁলতে লাগলেন যে, তাহাকে মারয়া ফৌলবেন। 
বাস্তাবক, রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণের পক্ষে আঁত সঙ্কটকাল উপাঁস্থত হইয়াছল। 
তাঁহার হিতৈধী ব্যান্তগণ, তাঁহাকে সব্ব্বদা সাবধান হইয়া থাকিতে, বাহিরে যাইবার সময়ে 
সঙ্গে প্রহরী লইয়া যাইতে পরামর্শ দিতে লাগলেন। কিন্তু তান সম্পূর্ণ নিভ'য়ভাবে 
একাকী নগরের রাজপথে ভ্রমণ কাঁরতেন। একেবারে সাবধান হন নাই, এরুপ নহে। 
বাঁহরে যাইবার সময়ে, বক্ষঃস্থলে, পোষাকের ভিতর 'কাঁরচ রক্ষা কাঁরতেন। 


লড* উইিয়ম বেণ্টিঙককে আভনন্দনপত্রপ্রদান 


লর্ড উইলয়ম বো্টঙ্কের প্রাত কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ জন্য রামমোহন রায় সবান্ধবে 
তাঁহাকে আঁভনন্দনপন্র প্রদান কাঁরলেন। 


১৮৩০ খ্ঃীঙ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি, বঙ্গাব্দ ১২৩৬ সালের ৪ঠা মাঘে, রাজা 
রামমোহন রায় টাউন হলে এক সভা কাঁরয়া লর্ড উইলিয়ম বৌণ্টঙ্ককে আঁভনন্দনপন্র 
প্রদান করেন। রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়, হারহর দত্ত এবং অপর কয়েকজন ব্যান্ত, 
কাঁলকাতা নগরের ৩০০ তিনশত আঁধবাসীর পক্ষ হইয়া উহা গবর্ণর জেনারলকে প্রদান 
করেন। দুইখাঁন আভনন্দন পত্র 'লাখত হইয়াছিল। একখান বাঙ্গালা ভাষায় ও 
একখান ইংরেজীতে । বাঙ্গালাখাঁন মূল। ইংরেজীখাঁন তাহার অন্বাদ। টাঁকির 
সপ্রাসদ্ধ জাঁমদার, বাবু কালীনাথ রায় মহাশয় বাঙ্গালা আভনন্দনপত্র পাঠ করেন। 
বাবু হারহর দত্ত উহার ইংরেজী অন্বাদ পাঠ কাঁরলেন। 


আমরা কোন ভীন্তভাজন প্রাচীন ব্যান্তর* নিকট শ্বানয়াছি যে, বাবু দ্বারকানাথ 


* শ্রীষূন্তবাবু রামতন্‌ লাহড়ী। 


১৯৫ 


ঠাকুর, টাকির সপ্রাসম্ধ জাঁমদার বাবু কালানাথ রায়, তোলনীপাড়ার খ্যাতনামা জামদার 
বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতি তন চার জন ব্যতীত দেশের কোন সম্ভ্রান্ত 
লোক উত্ত আভনন্দনপন্রে স্বাক্ষর করেন নাই। 

রামমোহন রায় উত্ত আভনন্দনপত্রের এইরূপ উপসংহার কাঁরয়াছেন ;- 
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সব্বশেষে যে কথাটি রহিয়াছে, কেমন স্দন্দর। “যাঁহারা আপনার প্রদত্ত অন:গ্রহ 
আমাদের সাহত সমভাবে লাভ কাঁরয়াছেন, অথচ অজ্ঞতা বা কুসংস্কারবশতঃ (এই 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশরূপ) সাধারণকার্যে যোগ দেন নাই, আপাঁন তাঁহাঁদগকে ক্ষমা কারবেন।” 
লর্ড উইলিয়মু বেশ্টিগ্ক এই আঁভনন্দনপন্তরের একটি সন্দর উত্তর প্রদান কাঁরলেন! * + 

কন্তু ধর্মসভা নিশ্চিন্ত থাকলেন না। সতাঁদাহ্‌ নিবারণের আইন রাহত 
কারবার জন্য বিলাতে আপীল কাঁরলেন। 


* শ্রীষযন্ত ঈশানচন্দ্র বস; কর্তক প্রকাঁশত রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী 
্রজ্থাবলীর ৩৮৩_-৩৮৬ প্ঠা দেখ। 


1 এই আঁভনন্দনপন্র সম্বন্ধে ভীন্তভাজন শ্রীষ্যন্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের 
নিকট আমরা একটি গল্প শানিয়াছি। যে সময়ে গবর্ণর জেনারলকে আভনন্দনপন্র 
গ্রদান করা হয়, সেই সময়ে বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রাঁসকরুষ্ণ মাল্পক, বাব; দাঁক্ষিণা- 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 'হন্দুকালেজের প্রথম "শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা এক- 
দিবস কালেজের এক ঘরে বাঁসয়া আভনন্দনপন্র লইয়া অত্যন্ত উৎসাহের সাঁহত এই তর্কে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে, উত্ত পনের ইংরেজী রচনা রামমোহন রায়ের কি আড্যাম সাহেবের । 
এমন সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় ডিরোজীও সাহেব আঁসয়া বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বাঁললেন, 
“তোমরা মানুষ, না এই দেয়াল ?, নারাহত্যারুপ ভাষণ প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গেল, 
ইহাতে তোমরা কোথা আনন্দ কাঁরবে না আঁভনন্দনপত্রের ইংরেজশ কাহার রচনা এই 
বৃথা তর্কে তোমরা মত্ত! রামমোহন রায় ইংরেজীতে কিরূপ সুপশ্ডিত ব্যাস্ত জানলে 
তোমরা উহা আড্যাম সাহেবের বাঁলয়া মনে কারিতে না” 


৯৪১৬ 


নারীজাতির প্রাতি পহানভাতি 


আমরা পৃব্বেই বাঁলয়াছি যে নারীজাতির প্রাতি রাজা রামমোহন রায়ের আল্তারক 
শ্রদ্ধা ছিল। স্বদেশীয় রমণীকুলের িতের জন্য 'তাঁন কোন পাঁরশ্রমকেই পাঁরশ্রম জ্ঞান 


জন্য তাঁহার প্রাণ নিরন্তর কুন্দন কাঁরত। দুর্বলের প্রাত সবলের অত্যাচার 'তাঁন সহ্য 
কাঁরতে পারতেন না। দরিদ্রের প্রাত ধনীর অত্যাচার এবং স্ীলোকের প্রাত পূরুষের 
অত্যাচারে তিনি যার পর নাই কাতর হইতেন। তাঁহার প্রণীত সহমরণ বিষয়ক গ্রন্থের 


একস্থলে এদেশীয় স্্ীলোকাঁদগের পক্ষসমর্থন কারয়া যাহা 'লখিয়াছিলেন, আমরা তাহা 
[নম্নে উদ্ধৃত কারলাম। 


এদেশশীয় রমণশগণের সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের উীন্ত 


“নিবর্তক। -_এই যে কারণ কাঁহলা তাহা যথার্থ বটে, এবং আমারাদগের সুন্দর- 
রুপে বাদিত আছে; িন্তু স্মীলোককে যে পর্যন্ত দোষান্বিত আপাঁন কাঁহলেন, তাহা 
স্বভাবাঁসদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্য্যন্ত করা লোকতঃ ধর্মতঃ 
'বরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের প্রাত এইরূপ নানাবিধ দোষোল্লেখ সব্র্বদা কাঁরয়া তাহার- 
দিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং দূঃখদায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহারা 
নিরন্তর রেশ প্রাপ্ত হয়; এ 'নামত্ত এ বিষয়ে 'কাণৎ বলীখতোঁছ। স্ত্রীলোকেরা 
শারীরক পরারুমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যন হয়, ইহাতে প্রুষেরা তাহারাঁদগকে আপনা 
হইতে দুব্বল জানয়া যে যে উত্তম পদবার প্রাপ্ততে তাহারা স্বভাবতঃ যোগ্যা ছিল, তাহা 
হইতে উহারাঁদগকে পূর্বাপর বাঁণত কাঁরয়া আঁসতেছেন; পরে কহেন যে, স্বভাবতঃ 
তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে; কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারাঁদগকে যে যে 
দোষ আপাঁন 'দলেন, তাহা সাঁত্য 'ি মিথ্যা ব্যস্ত হইবেক। 

প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়, স্লীলোকের বাদ্ধর পরীক্ষা কোন্‌ কালে লইয়াছেন যে, 
অনায়াসেই তাহারাদগকে অজ্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানাশক্ষা দিলে 
পরে, ব্যান্ত যাঁদ অনুভব ও গ্রহণ কাঁরতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবাঁদ্ধ কহা সম্ভব 
হয়; আপনারা 'বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ব্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা 


সর্্বশাস্তে পারগর্পে বিখ্যাতা আছে; [বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপাঁনষদে ব্যন্তই প্রমাণ 
আছে যে, অত্যন্ত দুর্হত্রহ্গজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবক্য আপন জ্বী মৈন্রেয়ীকে উপদেশ কাঁরয়াছেন, 
মৈন্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্বক কৃতার্থ হয়েন। 

পঁদ্বতশয়তঃ তাহারাঁদগকে আঁস্থরান্তঃকরণ কাঁহয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান 
কার; কারণ যে দেশের পূরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্দীলোক 
অল্তঃকরণের স্ঘৈর্যাম্বারা স্বীকার উদ্দেশে আ্নপ্রবেশ কাঁরতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ 
দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অল্তঃকরণের স্ধৈর্যয নাই। 

প্ততীয়তঃ বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক ক স্বীতে আঁধক, 
উভয়ের চির দ্বাম্ট কারলে 'বাঁদত হইবেক। প্রাত নগরে, প্রাত গ্রামে, বিবেচনা কর যে 
কত গ্রশ, পুরুষ হইতে প্রতারতা হইয়াছে, আর কত পনরুষ, সম হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত 


১৯১৫ 


হইয়াছে; আমরা অনুভব কার যে, প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ আঁধক হইবেক ; তবে 
পদরুষেরা প্রায় লেখা পড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্মমে আঁধকার রাখেন, যাহার দ্বারা 

কোন এরুপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সব্ববন্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ 
প্র্ষে স্মীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্বীলোকের 
এই এক দোষ আমরা স্বীকার কার, যে আপনাদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান কাঁরয়া হঠাৎ 
বিশ্বাস করে, যাহারদ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এপর্যন্ত, কেহ কেহ প্রতারত হইয়া আঁশ্নতে 
দণ্ধ হয়। 

চতুর্থ যে সানূরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহগণনাতেই ব্যস্ত আছে, অর্থাৎ 
এক এক পুর্ষের প্রায় দুই তিন দশ বরণ আঁধক পত্নী দোঁখতোঁছ ; আর স্ত্ীলোকের 
এক পাতি, সে ব্যান্ত মারলে কেহ তাবৎ সুখ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া সঙ্গে মারতে বাসনা করে, 
কেহ বা যাবজ্জীবন আত কষ্ট যে ব্রক্গচর্ধ্য তাহার অনুষ্ঠান করে। 

“পণ্চম, তাহারদের ধম্মভয় অজপ। এ আঁত অধম্মের কথা, দেখ, কি পর্য্যন্ত 
দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সাঁহফ্তা করে। অনেক 
কুলণীন ব্রাহ্মণ, যাহারা দশ পনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাঁহারদের প্রায় বিবাহের 
পর অনেকের সাঁহত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সাহত দুই চারি- 
বার সাক্ষাৎ করেন; তথাপি এ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধম্মভয়ে স্বামীর 
সাঁহত সাক্ষাৎ ব্যাতরেকেও এবং স্বামীদ্বারা কোন উপকার বিনাও 'পতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃ- 
গৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সাঁহফুতাপ্‌ব্বক থাঁকয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম- 
1নব্্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাঁহারা আপন আপন স্ত্রীকে 
লইয়া গাহ্্থ্য করেন, তাঁহাদের বাটীতে প্রায় স্তীলোক কি কি দুগ্গাত না পায়? 
বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ কাঁরয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময়ে পশু 
করে, অর্থাৎ আত প্রাতে কি শীতকালে, ক বর্ধাতে স্থানমাজ্জন, ভোজনাঁদ পান্রমাজ্জনি, 
গৃহলেপনাঁদ তাবৎ কর্ম কাঁরয়া থাকে, এবং সপকারের কম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও 
রান্রতে করে, অর্থাৎ স্বামী, বশর, শাশুড়ী, ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ এ সকলের 
রন্ধন পাঁরবেশনাদি আপন আপন নিয়ামত কালে করে; যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি 
অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একক্র 'স্থাত আঁধককাল করেন ; এই 'নামত্ত বিষয়- 
ঘটিত ভ্রাতীবরোধ ইহাদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; এ রন্ধনে ও পরিবেশনে যাঁদ 
কোনো অংশে ব্রুটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর প্রভাতি কি কি তিরস্কার 
না করেন; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধরম্মভয়ে সাঁহফতা করে, আর সকলের ভোজন 
হইলে ব্যঞজনাঁদ উদরপূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যতাকাঁণৎ অবাঁশষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষ- 
পূ্ব্বক আহার কাঁরয়া কালযাপন করে। আর অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, যাঁহাদের ধনবত্তা 
নাই, তাঁহারদের স্্ীলোক সকল গোসেবাঁদ কম্ম করেন, এবং পাকাঁদর মিনত্ত গোময়ের 
ঘোষী স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুঙ্কারণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রান্রতে 
শষ্যাঁদ করা যাহা ভৃত্যের কর্ম, তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্মে কিং ভ্রুটি 
হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদ্যাপ কৃদাচিৎ এ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে 
এ স্ত্রশর সব্ব্প্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যাভচারদোষে মগ্ন হয়, এবং মাস- 
মধ্যে এক 'দবসও তাহার সাঁহত আলাপ নাই। স্বামী দারিদ্র যে পর্যন্ত থাকেন, তাবং 
নানাপ্রকার কায়রেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান হইলে মানসদুঃখে কাতর হয়। এ সকল 
দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্মভয়েই তাহারা সাঁহফূতা করে। আর যাহার স্বামী দুই 


১৯৮ 


[তন স্ঘ্রীকে লইয়া গাহস্থ্য করে, তাহারা 'দবারান্ি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, 
অথচ অনেকে ধম্মভয়ে এ সকল র্লেশ সহ্য করে ; কথন এমত উপস্থিত হয় যে, এক ম্র 
পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সব্বদা তাড়না করে এবং নীচ লোক ও বাশন্ট লোকের মধ্যে 
যাহারা সংসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিং ভ্রুটি পাইলে অথবা নিচ্কারণ 
কোন সন্দেহ তাহারদের প্রাত হইলে, চোরের তাড়না তাহাঁদগকে করে। অনেকেই ধর্্ম- 
ভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যাপও কেহ তাদৃশ যল্্ণায় অসাহষ হইয়া পাঁতর সাঁহত 
ভিন্নরূপে থাঁকিবার নিামত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পূরুষের প্রাবল্য নামত 
পুনরায় প্রায় তাহারাঁদগকে সেই সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পাঁতও সেই পূর্বজাত 
ক্রোধের নামত্ত নানাছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে; এ সকল 
গ্রত্যক্ষাসদ্ধ, সৃতরাং অপলাপ কাঁরতে পারবেন না। দুঃখ এই যে, এই পর্য্যন্ত অধীর্ন 
ও নানা দঃখে দুঃঁখনী, তাহারাদগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিং দয়া আপনকারদের 
উপাঁস্থত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্র্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।» 


রামমোহন রায় ও ডোঁভিড হেয়ার 


আমরা পূর্বে বলিয়াছ যে, ১৮১৪ খহজ্টাব্দে, রামমোহন রায় কাঁলকাতায় আসিয়া 
বাস করেন। ১৮১৫ খ্ডটম্টাব্দে তান আত্মীয় সভা সংস্থাপন করেন। এই সময়ে 
প্রাতস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার সাহেবের সাঁহত তাঁহার পাঁরচয় ও আতমীয়তা হয়। ডোঁভড 
হেয়ার রামমোহন রায়ের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তান রামমোহন রায়ের মহৎ কার্ষে, 
তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য কারিতেন। পরলোকগত প্যারীচাঁদ মির মহাশয়ের রাঁচিত, ডে'ভভ্ 
' হেয়ারের জীবনচারত পুস্তকে এ বিষয়ে এইরূপ লাখত আছে যে, ডোৌভড হেয়ার রাম- 
মোহন রায়কে পাইয়া একজন একান্ত স্নেহশীল বন্ধু লাভ কাঁরলেন। রামমোহন রায় 
তখন পৌনত্তীলকতার প্রাতবাদ ও একেশ্বরবাদ প্রচার কাঁরতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং 
সতণঁদাহ প্রথা রাহত কারবার জন্য স্বর্গমর্ত্য বিচলিত করিতোছলেন। 
(09510 17816) “. . 00170 21) 01001 019100 1) িঞা। 11019191২9৩. [6 
180 ৮61 (0 9101620 11176151)) 0100109 1001965, 2170 29 10)0৬105 
116852]1 2110 0210) 101: 11769 20001101011 0 1106 ১০০০ 1106. 
ডোঁভড হেয়ারের ন্যায় একজন প্রকৃত মহৎ, সাধু ও জনাহতৈষাঁ ব্যান্তুর সাহত 
রামমোহন রায় অকান্রিম বন্ধৃতাসূত্রে আবদ্ধ হইবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে; যার 
পর নাই স্বাভাঁবক। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের কার্য সাহায্য কাঁরতে চেষ্টা কাঁরতেন।* 


রামমোহন রায় ও বহ্‌বিবাহপ্রথা 


রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয় বঙ্গবাঁসনী দু৫াঁখনন অবলাকুলের দুঃখে কতদূর 
কাতর হইয়াঁছল, তাঁহার ছাখিত উদ্ধৃত অংশাঁটর প্রাত পধান্ত তাহা সস্পম্টর্পে ব্যক্ত 
কাঁরতেছে। উহাতে তৎকালশন সমাজের চিত্র যথাযথরূপে চিন্তিত হইয়াছে। বহাঁবিবাহ 
প্রভাত স্ত্রীলোকের যন্রণার সকল প্রকার কারণ বিশদরূপে বার্ণত হইয়াছে। শেষোক্ত 


* প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের রাঁচত ডোঁভড হেয়ারের জণবনচাঁরত পুস্তকে লিখিত 
28 রায়ের নিকটে, হেয়ারসাহেব প্রথম মদ্গুর মংস্য আহার কাঁরতে 
শক্ষা করেন। 


১৭১৯ 


কদর্য প্রথার বিরুদ্ধে তান বিশেষরূপে লেখনণচালনা করিয়াছিলেন। উহার বিষময় 
ফল স্বদেশবাসীগ্গণকে বুঝাইয়ী দিতে বন্ধ কারয়াছলেন। আধ্াীনক কৌলীন্য ও আঁধ- 
কঝৌনপ্রথা যে শাস্মসঞ্জাত নহে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রাতপন্ন করিয়াছলেন। নিম্নালাখত 
ছ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া তান দেখাইয়াছলেন যে, কতকগুলি াবশেষ কারণ থাকিলেই 
ধাঁষগণ দারাল্তর গ্রহণের ব্যবস্থা 'দয়াছেন, অন্যথা নহে। 


মদ্যপাসাধূবৃত্তাচ প্রাতকুলাচ যা ভবেং। 
ব্যাঁধতা বাহাধবেত্তব্যা হিংঘ্রার্থঘী চ সব্ববদা || 


পড্নী যাঁদ সুরাসন্তা, দুশ্চারঘা, স্বামীর প্রাত বিদ্বেষীণী, 'হংশ্স্বভাবা, অর্থ- 
নাশিনী বা রোগগ্রস্তা হয়, তাহা হইলে প্দরুষ দারান্তর গ্রহণ কাঁরবেক। 
বন্ধ্যান্টমে ধিবেদ্যাব্দে দশমেতু মৃতপ্রজা। 
একাদশে স্্ জনন মদ্য্ত্বাপ্রয়বাদনী || 


পত্নী যাঁদ বন্ধ্যা হয়, তবে অস্টবসর ; যাঁদ মৃতবৎসা হয়, তবে দশ বৎসর, যাঁদ 
কেবল কন্যাসন্তান হইতে থাকে, তবে একাদশ বংসর পর্য্যন্ত দেখিয়া পুরুষ পুনরায় 
[বিবাহ কারতে পাঁরবে। ম্দ্রী আপ্রয়বাদনী হইলে তৎক্ষণাৎ অন্য স্তী বিবাহ কাঁরবে। 


যা রোগণা স্যাক্াহতাসম্পন্না চৈবশনীলতঃ। 
সান:জ্ঞাপ্যাধবেত্তব্যা নাবমান্যাচ কাঁহ্হচেখ || 

সচ্চারন্রা, হিতকারিনী স্বী, রুগ্‌ণা হইলেও সম্মাত গ্রহণ কারয়া অন্য স্ত্রী বিবাহ 
কাঁরবে, তাহাকে কখন অবমাননা কাঁরবে না। 

রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, গবর্ণমেন্ট এইরূপ ব্যবস্থা করিলে অত্যন্ত উপকার 
হয় যে, কোন ব্যান্ত এক স্তর জীবদ্দশায় পুনব্্ধার বিবাহ করিতে ইচ্ছা কাঁরলে, তাহাকে 
ম্যাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোন রাজকম্মচারীর নিকট প্রমাণ কাঁরতে হইবে যে, তাহার স্ত্রীর 
শাস্্রানাদ্্দ্ট কোন দোষ আছে। প্রমাণ কাঁরতে সক্ষম না হইলে, সে পৃনব্র্বারা ববাহ 
কাঁরতে অন্বজ্ঞ প্রাপ্ত হইবে না রাজা রামমোহন রায়ের পরামর্শ মতে কার্য্য হইলে 
ভারতবাসিনী অবলাকুলের দুঃখযন্রণা অনেক পাঁরমাণে হাস হইত। 
কেহ কেহ বলেন যে, গবর্ণমেন্ট সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, ইহাতে রাজা 
রামমোহন রায়ের মত ছিল না। একথা সম্পূর্ণ অমুলক। তাঁহার এ প্রকার মত 
হইলে লর্ড উইিয়ম বৌণ্টঙ্ক, রাজাঁবাঁধদ্বারা সতাঁদাহ রাঁহত কাঁরলে পর, তানি তাঁহাকে 
টাউন হলে প্রকাশ্য সভা কাঁরয়া, তজ্জন্য আঁভনন্দনপন্র প্রদান কাঁরতেন না। বহ্নীববাহ 
নিবারণ জন্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়, তান রাজাঁবাধর আবশ্যকতা অনুভব কাঁরতেন। 
হম্দুশাস্্ যে বিশেষ বিশেষ স্থল ভিন্ন, বহ7 বিবাহের বিরোধণী, রাজা তীদ্বষয়ে শাস্তীয় 
প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে বলিতেছেন ;- 
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রামমোহন রায় ও ছিল্দুনারশীর' দায়াঁধকার 


রাজা রামমোহন রায়, আর একটি আত গুরুতর বিষয়ে, লেখনাচালনা কাঁরয়া- 
ছিলেন। স্বীলোকের দায়াধিকার সম্বন্ধে হিন্দদসমাজে এক্ষণে যে ব্যবস্থা প্রচালত রাহয়াছে; 
ইহা যে নিতান্ত অন্যায় ও প্রাচনশাস্তবিরদ্ধ, ইহা তান শাম্দীয়প্রমাণ ও বিশুদ্ধ যুক্তি 
অবলম্বনপূর্বক নিঃসংশয়ে প্রাতিপন্ন করেন। তানি বলেন যে, শাস্মানূসারে পত্রী মৃত- 
পাঁতর সম্পীত্ততে পুতরদিগের ন্যায় সমানাধিকারণণ। একাধিক পত্রী থাকিলে, তাহারা 
প্রত্যেকে স্বামীর সম্পান্তর অংশভাগনী। যাহাতে সপক্লীপত্রেরা পুত্রহীনা বিমাতাকে 
তাঁহার স্বামীর বিত্ত হইতে বাঁণ্ত কাঁরতে না পারেন, তঙ্জন্য কোন কোন খাঁষ ইহা 
বিশেষরুপে ব্যবস্থা কাঁরয়াছেন যে, উত্ত অবস্থাপন্ন বিধবারা নিশ্চয়ই স্বামীর সম্পান্ততে 
আঁধিকারিণী হইবেন। রাজা রামমোহন রায় অত্যন্ত আক্ষেপ কাঁরয়াছেন যে, আধাঁনক 
দায়ভাগকারগণ প্রাচীন মহার্ধীদগের আঁভপ্রায় উল্লঙ্বন কাঁরয়া পাঁতীবত্তসম্বন্ধে 'হন্দ- 
রমণীর অধিকার খর্ব করিয়াছেন। তান বলেন, দায়তত্ব ও দায়ভাগলেখকগণের মতে, 
যাঁদ স্বামী, জীবদ্দশায় পূর্রহীনা পর্ীকে সম্পাত্ত ভাগ করিয়া না দিয়া যান, তাহা হইলে 
তাঁহার মৃত্যুর পর তান তাহাতে আঁধকারণণ হইবেন না। যে স্তলোকের কেবল এক- 
মান্র পত্র আছে, তাঁহারও স্বামীবিত্তেতে স্বত্ব জান্মিবে না, পূত্র বিষয়াধকারণ হইবে। 
পদত্রের মৃত্যুতে পুন্বধবষয়াধকারিণী হইবে, তথাচ স্বামণসম্পাত্ততে তাঁহার লেশমান্র 
আধকার জন্মিবে না। পত্র জীবিত থাঁকিতে অন্নবদ্তের জন্য তাহার মুখাপেক্ষা কাঁরতে 
হইবে” পত্রের মুখাপেক্ষার অর্থ অনেক স্থলে পুত্রবধূর মুখাপেক্ষা। পত্রের মৃত্যু 
হইলে, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পোঁর বা পুত্রবধূর প্রত দির্ভর কাঁরতে হইবে। 

রাজা রামমোহন রায় প্রদর্শন করেন যে, ইয়োরোপাঁয় ব্যবস্থাশাস্্র অপেক্ষা প্রাচীন 
হিন্দরশাস্ত্ে দায়াধকার সম্বন্ধে নারীজাতির প্রাত অনেক গুণে ন্যায় ও দয়া প্রকাশ করা 
হইয়াছে। কিন্তু আধ্দীনক টাঁকাকারাঁদগের দোষাবহ মণমাংসার জন্য তাঁহারা সে সৌভাগ্য 
হইতে বাণ্চিত হইতেছেন। কল্য যান গৃহের কর্রঁ ছিলেন, অদ্য স্বামণর মৃত্যুতে 1তাঁন 
সম্পূর্ণরূপে পূত্র ও পত্রবধূদিগের অনুগ্রহের পাত্রী; অনেক সময়ে অবজ্ঞা ও অনাদরের 
পান্রী। তিনি তাহাঁদগের অন্যজ্ঞাব্যতনত একট পয়সা কি একখান বস্ও কাহাকে দান 
কাঁরতে পারেন না। পাত্রবধ্‌ ও শাশুড়র মধ্যে বিবাদ হইলে, অনেক সময়ে পক্ষপাতণ 
পুত্র, বধূর পক্ষ অবলম্বনপূৃব্বক জননীকে নির্যাতন করে। বহাঁববাহের প্রাবল্যবশতঃ 
এদেশে বিধবা বিমাতার সংখ্যা আধক। সুতরাং অনেক অনাথা প্রহরীনা বিধবাকে 
সপত্নীপনন্রের হস্তে যার পর নাই যল্র্রণাভোগ করিতে হয়। 

রাজা রামমোহন রায় বিধবাঁদগের দূত বর্ণনা কাঁরয়া তৎপরে প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন 
যে, দায়াঁধকার সম্বন্ধীয় অন্যায় ব্যবস্থা বঙ্গদেশে সহমরণ ও বহুবিবাহের আঁধক্যের 
একটি কারণ। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের অপরাপর স্থান অপেক্ষা বঙ্গভূমিতে সহমরণ 
সংখ্যা আধক। কেবল ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বাল্য-সংস্কার এই আঁধক্যের কারণ নহে। স্বামীর 
মৃত্যুর পর, তাঁহার 'বত্ত হইতে বাত থাঁকয়া 'িধবাগণকে ক প্রকার কষ্টভোগ কাঁরতে 
হয়, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কাঁরয়া তাহাঁদগের জাঁবনের প্রাত মমতা হাস হইয়া যায়; 
সুতরাং ইহকালের দারুণ দুঃখের হস্ত হইতে নিচ্কৃতলাভ করিয়া পরকালে স্বর্গসৃখ 
ভোগের আশায় অনেকে সহমৃতা হইতে সহজে সম্মত প্রদান করে। দায়াধিকারের 
অন্যায় ব্যবস্থা বহাববাহের আঁধক্যের কারণ কেন? যাঁদ পুরুষ জানত যে, তাহার 
বাহিত পত্ণশকে সম্পাত্তর ভাগ দিতে হইবে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অধিক সংখ্যায় 
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[বিবাহ কাঁরতে সঙ্কুচিত হইত। যতই কেন বিবাহ কাঁর না, কোনও স্ত্রীই বিভ্তের অংশ- 
ভাগনী হইবে না, এমন কি, তাহার ভরণ পোষণের ভার পর্য্যন্ত গ্রহণ কাঁরতে হইবে না, 
এরূপ জানিলে, লোকের বহনাববাহ প্রবাত্ত প্রবল হইবারই কথা। 


কন্যাপণ বা কন্যাবক্য় 


কন্যাবক্লয় রূপ কদাচারের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় লেখনণচালনা কাঁরয়া- 
ছিলেন। তান একস্থলে বাঁলতেছেন যে, নচ শ্রেণণর ব্রাহ্মণ এবং উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থ- 
দিগের মধ্যে কন্যাবিক্য় প্রথা প্রচলিত আছে। যে ব্যান্ত আঁধক অর্থ দিতে পারে, তাহারই 
সাঁহত তাঁহারা কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। তাঁহারা অর্থলোভে বৃদ্ধ, রূগৃণ ও অঙ্গা- 
হীন ব্যান্তির সঙ্গেও কন্যার বিবাহ দিয়া থাকৈন। ইহার ফল এই হয় যে, বিবাহতা 
কন্যা শঈঘ্রই বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়, অথবা যাবজ্জীবন অত্যন্ত ক্রেশে দিনযাপন করে। 
রাজা এ বিষয়ে বলিতেছেন ;__ 
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রাজা তৎপরে কন্যাবক্যয়ের বিরুদ্ধে শাস্ত্র হইতে কতক্গ্ীল শ্লোক উদ্ধৃত 
কাঁরয়াছেন। 
জাতিভেদ 
বজসূচি' গ্রম্থপ্রকাশ 


জাতভেদ প্রথা যে ভারতবর্ষের অশেষ আনন্টের মূল, ইহা রাজা রামমোহন রায় 
সুস্পম্ট অনূভব কাঁরয়াছিলেন। তান স্বদেশ"য় ভ্রাতৃগণকে উত্ত প্রথার অসারত্ব বূঝাইয়া 
1দতে টি করেন নাই। সংস্কৃত ভাষায় মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য বিরাঁচত 'বজ্রসুচি' নামে একখানি 
গ্রন্থ আছে। উহাতে জাতিভেদের অধ্যন্ততা অখন্ডনীয় য্যান্তসহকারে প্রাতপন্ন হইয়াছে 


*রাজার ইংরেজ গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৩৬৭ পৃচ্ঠা দেখ। 
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রাজা রামমোহন রায় ১৯৭৪৯ শকে উহার প্রথম নির্ণয় নামক প্রথম অধ্যায়াট অনুবাদ 
কারয়া মূল এবং তাহার ভাষা বিবরণ প্রকাশ করেন। 

বন্রসূচি গ্রন্থের যে অংশটুকু রাজা রামমোহন রায় প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন, আমরা 
'নম্নে তাহার সারমর্ম পাঠকবর্গের নিকট উপাস্থত কাঁরতোছ। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষন্রিয়, বৈশ্য শুদ্র এই চাঁরবর্ণ। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বরূপ কি, বা 
ব্রাহ্মণ কি, ইহা 'িচার কারয়া দেখা আবশ্যক। কেননা শাস্তানূসারে ব্রাঙ্গণ সকল বর্ণের 
গরু। ব্রাহ্মণ শব্দে কি ব্ঝায়ঃ জীবাতরা, দেহ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, পাণ্ডিত্য, কর্ম, 
জ্ঞান, ইহার কিসে ত্রাহ্মণত্ব হয়, অথবা ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ কি? 

যাঁদ বল জীবাতমা ব্রাহ্মণ, সে কথায় দোষ হয়। প্রথমতঃ সকল প্রাণীর জীবাতনার 
স্বরূপ এক বালয়া* স্বীকার কাঁরলে, সকল প্রাণীর ব্রাহ্গণত্ব প্রাতপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ 
শরীরভেদ জীবাতনা ভিন্ন ভিন্ন স্বীকার কাঁরলে, ইহ জন্মে যে জীব ব্রাহ্মণ আছেন, 'তাঁন 
কম্মানদসারে জন্মান্তরে শূদদ্রদেহ প্রাস্তি হইলে তাঁহার শদ্ত্ব প্রাপ্ত হইবে। তৃতীয়তঃ 
ব্রাহ্ষণরূপে যে দেহকে ব্যবহার করা যাইতেছে, তাহাতে যে জীবাতমা আছেন, তিনি 
ব্রাহ্মণ, এমন কথা বাঁললে, ব্রাহ্মণত্ব কেবল ব্যবহারমূলক হয়। ইহা স্বীকার কাঁরতে হয় 
যে, পরমার্থতঃ উহা কিছুই নহে। যাঁদ কোন অজ্ঞাতকুলশশল শদ্র, ব্রাহ্মণবেশ ধারণ 
কাঁরয়া ব্রাহ্মণরুপে ব্যবহার করে, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে কি নাঃ তাহার 
সাহত এক পধীন্ততে ভোজন এবং এক শয্যায় শয়ন উপবেশনাঁদ কাঁরলে পাপোংপান্ত 
হয় কি না? শাস্ত্ানূসারে অবশ্য হয়। অতএব জাীঁবাত্যার ব্রাহ্মণত্ব কদাঁপ সম্ভব 
ন্হে। 

যাঁদ বল দেহ ব্রাহ্মণ, তবে আচণ্ডাল সকল মনূষ্ের দেহ ব্রাহ্মণ হইল। কেননা 
সকল মনুষ্যের মূর্ত তুল্য এবং জরামরণাঁদ ধর্ম সকল দেহে একরুপ। আঁধকন্তু 
ব্রাহ্মণ একশত বর্ষ বাঁচেন, তাহার অর্ধেক ক্ষান্রয়, তাহার অর্ধেক বৈশ্য, তাহার অর্ধেক 
শূদ্র বাঁচয়া থাকেন, এরুপ ননয়ম নাই। এরূপ নিয়ম থাকলে অন্য দেহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ 
দেহের বৈলক্ষণ্য জানা যাইত। আর এক কথা এই, দেহকে ব্রাহ্মণ বাঁললে পিতা-মাতার 
মৃতদেহকে দাহ কাঁরয়া পুত্রের ব্ক্মহত্যা পাপের উৎপাত্ত হয় না কেনঃ অতএব দেহের 
ব্রা্মণত্ব কদাঁপি সম্ভব নহে। 

যাঁদ বল জাত ব্রাহ্মণ, তবে ক্ষান্রয়াদ বর্ণ এবং পশনুপক্ষীসকল এক এক জাত- 
বিশিষ্ট ; কিন্তু তাহারা ব্রাহ্গণ, নয় কেন? যাঁদ জাঁতিশব্দে জল্ম বুঝায়, অর্থাৎ শাস্ত্র- 
[বাহত 'বিবাহদ্বারা ব্রাহ্গণ ব্রাহ্মণ হইতে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্রাহ্মণ এমন বল, তাহা 
হইলে শ্রুতি ও স্মৃতিতে বার্ণত অনেক প্রাসদ্ধ মহার্ধদের ব্রাহ্গণত্ব প্রাতিপন্ন হয় না। 
খষ্যশৃঙ্গ মান মৃগী হইতে জীন্ময়াছিলেন। পুশ্পস্তবক হইতে কোসীমুনি, উই 
াব হইতে বাল্মীকি, মাতঞ্গী হইতে মতঙ্গ মুন, কলস হইতে অগস্ত্য, ভেকের গে 
মাণ্ডূুক্য, হস্তগভে অচর খাঁষ, শুদ্রাগভে ভরদ্বাজমুনি, কৈবর্ত কন্যাতে বেদব্যাস, 
বশ্বামন্ন মুনির পিতা ও মাতা উভয়েই ক্ষা্রয়। এই সকল মনাঁদগের উত্ত প্রকারে 
জন্ম হইলেও, তাঁহারা সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ কাঁরয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে তাঁহাঁদগকে ব্রাহ্মণ 
বলা হইয়াছে। অতএব জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাঁপি সম্ভব নহে। 


যাঁদ বল শরারের বর্ণ বিশেষ্বারা ব্রাহ্মণত্ব হয়, তাহা হইলে সত্ৃগণ প্রষ্ন্ত ব্রাহ্মণের 
শরুবর্ণ এবং সত্ব ও রজ গৃণপ্রয্্ত ক্ষত্রিয়ের রন্তবর্ণ ; রজ ও তমগনণপ্রযুন্ত বৈশ্যর পাীঁত- 
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বর্ণ এবং -তমগৃণপ্রযান্ত শ্‌দ্রের কৃফবর্ণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে এবং 
পূর্ত্বাকালেও শূক্লাদ বর্গের স্থানে তাহার বিপরীত দোখিতোঁছ। অতএব শরীরের বর্ণ" 
1বশেষদ্বারা কদাপি কেহ ব্রাক্গণ হইতে পারে না। 


যাঁদ বল, ধর্মের দ্বারা ত্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়াদ অনেকে আগ্নহোন্রাদি যজ্ঞ 
করিয়াছেন, পূর্ত অর্থাৎ বাপ ক্পাঁদ প্রাতষ্ঠা কারয়াছেন, এবং ক্ষনরিয়াদি অনেকে নিত্য ' 
নোমাত্তক ধম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাঁদগকে কেন ব্রাহ্মণ বালষ না? অতএব দেখা 
গেল, ধম্মম্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। 

যাঁদ বল যে, পাশ্ডিত্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, তবে জনকাদ ক্ষত্রিয়গণকে কেন ব্রাহ্মণ 
বালব নাঃ শাস্তে দৌখতোছি, জনকাঁদর মহা পাশ্ডিত্যের কথা বার্ণত রাঁহয়াছে ; কিন্তু 
জনক ক্ষান্তুয় 'ছলেন। এক্ষণেও বরাহ্মণেতর অনেক অনেক জাতীয় লোকের পাশ্ডিতযপ্রতক্ষ 
কাঁরতোঁছ। কিন্তু তাহাঁদগকে কেহ ব্রাহ্মণ বলে না। অতএব পাঁণ্ডত্যের দ্বারা কদাঁপ 
কেহ ত্রাহ্গণ হইতে পারে না। 

যাঁদ বল, কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে ক্ষান্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভাত জাত, 
ইস্তী, 'হিরণ্য, অশ্ব, ভার্ম প্রভাত দান কারতেছেন। কিন্তু এই সকল কর্মের জন্য 
তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব হয় না। অতএব কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্গণত্ব হইল না। 

তবে কে ব্রাহ্মণ? করতলন্যস্ত আমলক ফলে যেমন নিশ্চয় বিশ্বাস হয়, পরমাতনাতে 
সেইরূপ 'বিশবাসদ্বারা যানি কৃতার্থ হইয়াছেন, শম দমাঁদ সাধনে যান যত্রশীল, দয়া 
সরলতা ক্ষমা সত্য সন্তোষ ইত্যাঁদ গুণে যান ভাঁষত, যান মাৎসর্য্য দম্ভ মোহ ইত্যাদর 
দমনে যতবান, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ বলা যায়। যেহেতু শাস্রে আছে; 


“জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ:চ্যতে 'দ্বিজঃ। 
বেদাভ্যাসাদ্ভবোদ্বপ্রো ব্রন্মজানাতি ব্রাহ্ষণঃ 11” 


জল্ম হইলে সব্বসাধারণ্ব লোক শদ্র হয়, উপনয়নাদ সংস্কার হইলে দ্বিজশব্দ- 
বাচ্য হন, বেদদাভ্যাসদ্বারা বিপ্র, আর ব্রন্কে জানিলে ব্রাহ্মণ হন। 

অতএব, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যান্ত কেবল ব্রাহ্মণ, অন্য কেহ নহে, ইহা নিশ্চয় হইল। ্যাঁহা 
হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া বাঁহাতে স্থিতি করে এবং প্রলয়কালে 
যাঁহাতে প্দনর্গমন করে 'তানই ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।” “সকল বেদ যে ব্রন্ষ- 
পদকে কাঁহতেছেন” "ব্রহ্ম একমান্র দ্বিতীয়রাহত” “নাম রূপ হইতে 'যান ভিন্ন তিনি 
ব্রহ্ম” ইত্যাঁদ শ্রাততে যে ব্রক্মের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাকে জানলে ব্রাহ্মণ হয়। সেই 
বক্ষাজ্ঞানের ন্যনাধিক্য দ্বারা ক্ষান্য় ও বৈশ্য, এবং তাহার অভাবদ্বারা শূদ্রু হয়। ইহাই 
সম্ধান্ত। 


বন্্রস্‌চিগ্রন্থে ব্রাহ্মণত্বাবষয়ে যেরূপ আঁভপ্রায় ব্যন্ত হইয়াছে, তাহার সাঁহত মহাতনা 
দয়ানন্দ সরস্বতীর মতের তুলনা কাঁরলে দেখা যায় যে, উভয় মত প্রায়ই তুল্য। “আর্ধয- 
সমাজ সংস্কার 'বাঁধ' গ্রন্থে দয়ানন্দ ্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যান্তকেই ব্রাহ্মণ বাঁলয়াছেন। তাঁহার 
মতে সেই জ্ঞানের ন্যনাধিক্যম্বারা ক্ষান্রয় ও বৈশ্য হয়। জ্ঞানের অভাবদ্বারা শূদ্র হয়। 
দয়ানন্দের মতে, ক্ষয় ও বৈশেছ অন্প প্রভেদ। িনি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া রাজকার্ষেয বা 
ফ্ম্ধকা্যে নিষুন্ত হন, তান ক্ষত্রিয়। আর 'যাঁন জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া কৃষি বাণিজ্যাদ 
কার্ষে প্রবৃ্ত হন, তানই বৈশ্য। 


২০৪ 


(বিধবাবিবাহ 


কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, রাজা রামমোহন রায় 'বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন 
কাঁরয়া পুস্তক প্রকাশ কারয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যে সকল গ্রন্থ প্রা্ত হওয়া গিয়াছে, 
তন্মধ্যে কোন গ্রন্থে বিধবাবিবাহের পক্ষে কোন প্রবন্ধ দেখতে পাওয়া যায় না। আমরা 
শুনয়াছি যে, বালিকা বিধবার পুনার্ববাহ প্রচলিত হয়, রামমোহন রায় বন্ধাদগের নিকটে 
এরুপ ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরতেন। তান 'বিলাত গমন কাঁরলে সর্বত্র জনরব হইয়াছল যে, 
স্বদেশে 'ফাঁরয়া আসিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত কারবেন। এপ্রকার জনরবের কোন মূল 
কারলে স্পম্ট বোধ হয় যে, তানি অন্ততঃ উত্ত পুস্তক 'লাখবার সময় পর্য্যন্ত বিধবা- 
[বিবাহ শাস্ত্াসদ্ধ বাঁলয়া মনে কাঁরতেন না। সহমরণাঁবষয়ক পুস্তকের সে স্থানটি এই, 
“শেষে লেখেন যে, তন্নবচনান্সারে বিধবার রক্গচর্যয অনচত এবং মনষ্যের গোমাংস- 
ভোজন কর্তব্য, এবং বিধবার পূুনর্র্বার বিবাহ উচিত, এ সকল াবষয়ের অনুমাঁতর 'নামত্ত 
রাজদ্বারে আবেদন করা যায়। উত্তর; এ সকল তন্তবচনের যাঁদ বেদ ও মানবাঁদ 
স্মৃতির সাঁহত এক বাক্যতায় মুগ্ধবোধচ্ছাত্রের বিশ্বাস হইয়া থাকে ও নিবন্ধকারদের 
মীমাংসাসম্মত হয়, এরুপ তাঁহার নিশ্চয় হইয়া থাকে, তবে তান অগ্রে অবাধেই এ কর্মে 
প্রবর্ত হইতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা এ বচন সকলের অনৈক্য জানেন ও সংগ্রহকারের 
মঁমাংসাঁসদ্ধ নহে, ইহা নিশ্চয় কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের প্রাত মুগ্ধবোধচ্ছান্র যে উপদেশ 
[দতেছেন, সে ব্যথশ্রম।%* 


* রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ২১৭ পৃচ্ঠা দেখ। 


- ২০৫ 


দশম অধ্যায় 


পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা । বাঙ্গালা ভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতি 


€ ১৮১৭--১৮৩০ সাল ) 


ইংরেজীশক্ষা ও পাশ্চাত্যজ্ঞানপ্রচারদ্বারা ভারতবর্ষের যে অশেষ কল্যাণ সংসাধত 
হইতেছে, ইহা কে না স্বাকার কারবেন; ইহার জন্য ডোভড হেয়ার, লর্ড মেকলে 
প্রভাতর ন্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের নিকটেও আমরা চিরাঁদন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। 
তাঁহার সময়ে রাজপ7রুষাঁদগের মধ্যে একাঁটি বিচার চলিতোছল। এক পক্ষের মত এই 
ছিল যে, এতদ্দেশীয় লোককে ইংরেজীশিক্ষা না দিয়া সংস্কৃত ও পারসাঁশক্ষা দেওয়াই 
বিধেয়, অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এক পক্ষ হিন্দাদগের জন্য 
সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন, অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার 'নামত্ত একাঁট কালেজ প্রাতষ্ঠার 
চেষ্টা করিতোছিলেন। এই বিচারের সময়ে রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন গবর্ণর জেনারল 
লর্ড আমহার্টকে ১৮২৩ খ্যীষ্টাব্দে প্রথমে উত্ত বিষয়ে একখান পত্র লেখেন। সেই 
পত্রে তান আত সন্দরর্পে প্রদর্শন কারয়াছলেন যে, কেবল সংস্কৃত ও পারসাশক্ষায়, 
এদেশীয়লোকের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই ; ইংরেজীঁশক্ষা ব্যতীত লোকের দঢ়- 
নিবদ্ধ কুসংস্কার কখনই নিম্ম্ল'হইবে না। সুতরাং হিন্দসমাজের শোচনীয় অবস্থাও 
কখন বিদ্‌রিত হইবে না। কুসংস্কারবিনাশ ও সামাঁজক উন্নাতর জন্য পাশ্চাত্জ্ঞান 
যার পর নাই আবশ্যক। উত্ত, পত্রখান এরূপ অকাট্য য্াীন্ত ও গভীর জ্ঞানপূর্ণ যে, 
তৎকালীন স্মাবজ্ঞ ইংরেজেরা উহা পাঠ কাঁরয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বিসপ হিবার 
উহাকে একাঁট আশ্চর্য্য পদার্থ বালিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় যে সময়ের 
লোক, তাহা স্মরণ করিলে পন্রখানিকে বাস্তাবক আশ্চর্য্য পদার্থ বাঁলতে হয়। উহা পাঠ 
কারয়া. অনেকেই ইংরেজীঁশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিতে পাঁরয়াছলেন। আমরা পাঠক- 
বর্গের অবগাঁতির জন্য পত্রখান নিম্নে উদ্ধৃত কাঁরলাম। 
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এস্থলে অন্দষঙ্গক্রমে আমরা একাঁট কথা বাঁলতোছ। উন্ত পত্রে রাজা কতকগল 
পাঠ করিয়া কেহ মনে কাঁরতে পারেন যে, তান বেদান্তাঁদ দর্শনের বিরোধী ছিলেন। 
কিন্তু বাস্তবিক তানি বেদান্তদর্শনের বির্দ্ধবাদী ছিলেন না। তান প্রথমে বাঙ্গালা 
ভাষায় বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনা কাঁরয়া প্রকাশ করেন। বেদান্তদর্শনকে 'ভাত্তমূল 
কাঁরয়া 'তাঁন পাঁণ্ডতগণের সাহত শাস্ত্রীয় বিচার কাঁরয়াছিলেন। কেবল হিন্দু পাঁণ্ডত- 
গণের সহত কেন? ব্রাহ্মণসেবাঁধ' পত্রে, পাদ্রিসাহেবাদগের আপাত্তখণ্ডনে তান বেদাল্ত- 
দর্শনের পক্ষসমর্থন কারয়াছলেন। কেবল তাহাই নহে। তান বেদান্ত মতানযায়ী 
সঙ্গীত রচনা কাঁয়া প্রচার করিয়াছিলেন ।* 

তবে এস্থলে সহজেই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে তান ইংরেজী 'শক্ষার পক্ষ- 
সমর্থন কাঁরয়া গবর্ণর জেনারলকে যে পন্র 'লাখয়াছেন, তাহাতে তিনি বৈদান্তকমতের 
[বিরুদ্ধে লেখনীচালনা কেন কারলেন? এস্থলে তান ?ক উীঁকলের ন্যায়, বিশেষভাবে 
পাশ্চাত্যশিক্ষার গৌরব ও আবশ্যকতা প্রাতপন্ন কারবার জন্য বেদান্তাঁদ ?হন্দুদর্শনের 
'নন্দা কাঁরয়াছেনঃ কখনই না। তবে তান এরূপ কেন [লীখলেন ? 

[তিনি বেদান্তদর্শনের বিরোধী ছিলেন না। সচরাচর বেদান্তশাস্ত যেরুপ ব্যাখ্যাত 
হইয়া থাকে, তাহারই বিরোধী ছিলেন। 'তাঁন অদ্বৈতবাদ গ্রহণ কাঁরয়াও সকল পদার্থের 
ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার কাঁরতেন। কেবল তাহাই নহে। অদ্বৈতবাদ স্বীকার কাঁরয়াও 
1তাঁন লৌকক কর্তব্যাকর্তব্য, ধর্মাধর্ম ও নোৌতিকদাঁয়ত্বে বিশ্বাস কারতেন।1 

বেদান্তশাস্ত্রের বিরোধ] হওয়া দুরে থাকুক, রামমোহন রায়ই বঙ্গদেশে বেদান্ত- 
চচর্চার প্রবন্তভক। তিনিই প্রথমে মূল সংস্কৃত বেদাল্তদর্শন এদেশে মাাদ্রত ও প্রকাশিত 
করেন। 'তাঁনই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করেন। তাঁনই 
প্রথমে বাঙ্গালা অনূবাদ সাঁহত পণ্টোপানিষদ মাীদ্রুত কাঁরয়া বঙ্গবাসীর সমক্ষে উপাঁস্থত 
করেন। হিন্দুদর্শনের প্রাত তাঁহার যে আস্থা ছিল, তাহার আর একাঁট অখণ্ডনীয় প্রমাণ 
এই যে, কুমারী কাপেন্টারের লাখত [116 7:89 [0905 10 [211818100 ০1 010 [২৪1৪ 
২2) 1101)00 7২০" নামক পুস্তকে আছে যে, রাজা ইংলণ্ডবাসী 'শাক্ষত ব্যান্তগণের 
[নিকটে বাঁলয়াছলেন যে, 'হন্দুদর্শনের তুলনায় ইংলণ্ডের দর্শন কিছুই নহে। 


এদেশে বেদান্তচচ্চণ প্রবর্তত কারবার জন্য রাজা যাহা কাঁরয়াঁছলেন, আমরা তাহা 
বাঁলয়াছ। এস্থলে উত্ত বিষয়ে তাঁহার একাঁট কাধ্যের কথা বালব। তান বেদশিক্ষার 
জন্য ১৮২৬ সালে একটি বেদাবদ্যালয় প্রাতিষ্ঠিত কাঁরয়াছিলেন। মাণকতলা স্্রটের 
৭৪নং বাটীতে উত্ত বেদাবদ্যালয়ের কার্য হইত। পরলোকগত শ্রীষ্ন্তবাবু আনন্দচন্দ্ু 


ক্ষ ১১ ও ১০০ পূজ্ঠা দেখ। 
1 ৫৩ পৃজ্ঠা দেখ। 


২১০ 


বস, ও তাঁহার প্দত্রের মুখে আমাদের কোন কোন বন্ধ শুনিয়াছেন যে, উত্ত বাটশতেই 
রামমোহন রায়ের বেদাঁবদ্যালয় প্রাতষ্ঠিত ছিল। রামমোহন রায় বিলাত গমন কাঁরলে, 
তাঁহার অনেক ভ্‌সম্পাত্ত বন্ধক থাকা সূত্রে িক্লণত হইয়া যায়। এঁ বাটীটিও সেইরূপ 
বিক্ষত হইয়াছিল। উত্ত আনন্দচন্দ্র বস্‌ মহাশয় উহা ক্লয় করেন।* 

উত্ত বিদ্যালয়ের বিষয়ে ১৮২৬ সালের ২৭ জুলাই দিবসে আড্যাম সাহেব যাহা 
লীখয়াছলেন, আমরা নিম্নে অনুবাদ কাঁরয়া দিলাম ;_ 

“অল্পাঁদন হইল, রামমোহন রায় একটি ক্ষদর অথচ স্মন্দর বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা 
কাঁরয়াছেন। তিনি উহার নাম দিয়াছেন, বেদ-বিদ্যালয়। এক্ষণে উহাতে অল্পসংখ্যক 
কয়েকজন য্ুবা, একজন সংপ্রাসদ্ধ পণ্ডিতের দ্বারা সংস্কৃত সাহত্যে শিক্ষালাভ কাঁরতে- 
ছেন। হিন্দ: একেশ্বরবাদ সমর্থন ও তাহার প্রচার এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। রাম- 
মোহন রায়ের ইচ্ছা আছে, এই বিদ্যালয়ে ইয়োরোপণয় বিজ্ঞানাঁদ শিক্ষা দেওয়া হয়। 
ইহা ভিন্ন বাঙ্গালা কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় খ্ঢীষ্টীয় একে্বরবাদ বিষয়ে শিক্ষা দিতেও 
তাঁহার ইচ্ছা আছে।» 


ইংরেজীপক্ষের জয়; রামমোহন রায়ের হন্দকলেজের 
কাঁমাটত্যাগ 


ইংরেজশীশক্ষার পক্ষপাতী ব্যান্তগণের মধ্যে রামমোহন রায় একজন প্রধান ছিলেন। 
ডোভড হেয়ার, সার্‌ এডওয়ার্ড হাইড ইন্ট, এবং রামমোহন রায় এই তন জনের যত্রে 
[হন্দুকলেজ সংস্থাঁপত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য ক্ষার পক্ষদল এবং দেশীয় শিক্ষার 
গিক্ষদলের মধ্যে দ্বাদশবর্ষ অথবা তদধিককাল তর্কাবতর্ক চলিয়াছল। পাঁরশেষে ১৮৩৫ 
খতীম্টাব্দের ৭ই মে লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিঙ্ক কর্তৃক পাশ্চাত্যাশক্ষা পক্ষেরই জয় হইল। 
এই বিবাদের প্রথম অবস্থায় দেশীয় শিক্ষার পক্ষপাতাঁদগের চেষ্টায় গবর্ণমেন্ট একটি 
সংস্কৃত কলেজ প্রাতষ্ঠিত কারবার জন্য বহ্‌ অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হন। রাম- 
মোহন রায় উহার প্রীতবাদ করিয়া পূর্্বপ্রকাঁশত পত্রখান গবর্ণরজেনারলকে 'লিখিয়া- 
শছলেন। বোধ হয়, এই আন্দোলনবশতঃই সংস্কৃতকলেজের বাটীর 'ভীত্তপ্রস্তর, হিন্দু" 
কলেজের নামে ১৮২৪ খ্ঃশম্টাব্দে, ফেররয়ার মাসে ানখাত হইয়াছল। সংস্কৃতকলেজ 
ও হিন্দকলেজ উভয় বিদ্যালয়ই উত্ত গৃহে স্থাপিত হয়। 

“ইংলণ্ডস্থ রাজপুরুষেরা এদেশীয় লোকের শিক্ষাসাধনা্থ একলক্ষ চাঁব্বশ হাজার 
টাকা প্রদান করেন, এবং অন্রত্য রাজপ্রুষেরা তদ্দবারা একটি সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপন 
কাঁরতে উদ্যত হন। এই সম্বাদ অবগত হইয়া রামমোহন রায় সে সময়ের শাসনকর্তা 
লর্ড আমহার্টকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে তান সংস্কৃতকালেজের পাঁরবর্তে 
একটি ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন কাঁরয়া নানাবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে অন্রোধ করেন। 


* সহৃর্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে সব্ব্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের 
যে স্মরণার্থ সভা হইয়াঁছল, তাহাতে আনন্দচন্দ্র বসু মহাশয় উপাঁস্থত ছিলেন। শ্রীধুন্ত 
রাজনারায়ণ বস্ম মহাশয়ের নিকট আনন্দবাব্‌ বাঁলয়াছিলেন যে তাঁহার বয়ঃর্রুম যখন 
অম্টাদশ বংসর, তখন তান রাজা রামমোহন রায়ের নিকটে, তাঁহার মাঁণকতলার ভবনে 
সব্বদা গমন কাঁরতেন। কোন বিষয় লিখিতে হইলে, রাজা বাঁলয়া যাইতেন, আনন্দবাব্দ 
ধলাঁখতেন। শ্রীষ্যন্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আনন্দবাবুর নিকট হইতে রামমোহন রায় 
সম্বন্ধীয় কতকগুলি ঘটনা প্রাপ্ত হইয়া রামমোহন রায়ের প্রথম স্মরণার্থ সভায় পাঠ 
করেন। আনন্দচন্দ্র বস্‌ মহাশয় এক্ষণে পরলোক গমন কাঁরয়াছেন। 


২১৯ 


সংস্কৃতশাস্ত্ের অনুশীলন ও অধ্যাপনা প্রচালত রাখবার উদ্দেশ্যে এদেশীয় চতুষ্পাঠা৷ 
সমুদায়ের অধ্যাপকগণের আন্,কল্যপ্রার্থনা 'লাখয়া দেন।”* 

যে দুই দলের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষার পক্ষ ছিলেন, 
তাঁহাদেরই জয় হইল। িন্দুকলেজ সংস্থাপন জন্য যে কাঁমাট হইয়াঁছল, রামমোহন রায় 
তাহার একজন সভ্য ছিলেন। কন্তু পৌত্তীলক হিন্দুগ্ণ ইহাতে আপাঁত্ত উপাঁস্থত 
করায়, তান উন্ত পদ তৎক্ষণাৎ পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। তান স্বভাবাঁসদ্ধ উদারতার সাঁহত 
বালিয়াছলেন,__“আম কাঁমাটতে থাকলে যাঁদ কালেজের লেশমান্রও আনিম্টের সম্ভাবনা 
থাকে, তাহা হইলে আম সে সম্মানের প্রয়াসী নীহ।” 


ডফ্‌ সাহেবকে পাহায্যদান 


ইংরেজীশিক্ষা প্রচালত কারবার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের যে একান্ত যত্ব ছিল, 
তাঁদ্বষয়ে আঁধক কিছ বাঁলিবার প্রয়োজন নাই। তথাচ আমরা আর দুইটি ঘটনার উল্লেখ 
কাঁরব। খন্রীষ্টধন্মপ্রচারক মহাতমা ডফসাহেব ১৮৩০ খ্টীষ্টাব্দে এদেশে আগমন করেন। 
?তঁনি রাজা রামমোহন রায়ের সাঁহত সাক্ষাৎ করিয়া বালকাঁদগের ইংরেজশীশক্ষার জন্য 
একটি বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠিত কারবার আভিপ্রায় প্রকাশ কারলেন। রামমোহন রায় তাঁহার 
প্রস্তাব শুনিয়া যার পর নাই আহমাদ প্রকাশ কাঁরলেন। তান তাঁদ্বষয়ে তাঁহাকে 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য তান ডফ- সাহেবকে প্রথমে 
ব্রাহ্দসমাজের গৃহ ছাঁড়য়া দেন। যতাঁদন বিদ্যালয়ের নিজের গৃহ না হইয়াছিল, ততাঁদন 
উত্ত স্থানেই উহার কার্য্য হইত। নূতনানার্মত নিজগৃহে সমাজ উঠিয়া আসবার সময়ে 
নামমোহন রায় কমল বসূর বাটী চল্লিশ টাকা ভাড়ায় স্কুলের জন্য 'স্থর কাঁরয়া দেন। * 
তথা হইতে সমাজ উীঠয়া আসবার সময়ে রামমোহন রায় একখানা বড় টানাপাখার প্রাতি 
অঙ্গুলিনিদ্দেশ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূক্বক ডফ সাহেবকে বাঁললেন, “1 168০ 9০0 
10186 16800 0 71109”।  এতাঁদ্ভন্ন বিদ্যালয়ের জন্য প্রথম কয়েক জন ছাত্র ততাঁনই 
সংগ্রহ কারয়া দিয়াছিলেন। প্রায় এক মাসকাল 'তাঁন নিজে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে গমন কাঁরয়া 
উহার তত্বাধধান কাঁরতেন। প্রাত দিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাপূর্র্বক বিদ্যালয়ের কায 
আরম্ভ হয় দোখয়া তান অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ কাঁরতেন, এবং খ্ীম্টের আদর্শ- 
প্রার্থনাঁটি (0:0105 11257) াবশেষ উপযোগী বাঁলয়া তাহা ব্যবহার করিতে অনুরোধ 
কঁরিতেন। তিনি উত্ত প্রার্থনাটকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। 'তাঁন বাঁলতেন যে, কোন 
পুস্তক বা ভাষায় এরুপ সংক্ষিপ্ত অথচ উদারভাবপূর্ণ প্রার্থনা দোখতে "পাওয়া যায় না। 
ডফ সাহেবের স্কুলে বাইবেল পাঠ হইত বাঁলয়া তাঁহার িছ-মান্র আপাঁত্ত ছিল না। 'তাঁন 
বঁলিতেন যে, সকল প্রকার শিক্ষা ধন্মের উপরে প্রাতষ্ঠিত হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে বাইবেল 
শিক্ষা হইলে তাঁহার মতে কোন প্রকার আনষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষ উপকারেরই' 
সম্ভাবনা । ডফ্‌ সাহেবের স্কুল যে দিন প্রথম প্রাতম্ঠিত হয়. ছান্রগণ বাইবেল পাঁড়তে 
আপাত্ত কাঁরলে, রামমোহন রায় তাহাদিগকে বাঁলয়াছিলেন :_-“বাইবেল পাঁড়লেই খনশীম্টয়ান 
হয় না। আম আদ্যোপান্ত সমস্ত বাইবেল পাঠ কাঁরয়াঁছ, অথচ খশীম্টয়ান হই নাই : 
কোরান পাঠ কাঁরয়াঁছ, অথচ মুসলমান হই নাই। আবার হরেস উইলসন সাহেব হিন্দু- 
শাস্ল পাঁডয়াছেন. অথচ হিন্দু হন নাই। বিচারপূর্র্বক সতাগ্রহণ করিবে । কেহ তোমা- 


* শ্রীযূন্ত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ধয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, 
৩০ প্ঠা দেখ। 


১৭ 


1দগকে বলপ্‌ব্্বক খ্ীস্টিয়ান কাঁরবে না।” রামমোহন রায়ের কথা শানিয়া ছান্রগণ আর 
আপাতত কারল না। আমরা শ্াঁনয়াঁছ যে, এই সাহায্যের জন্য ডফসাহেব রামমোহন 
রায়ের প্রাত চরাঁদন কৃতজ্ঞ ছিলেন। ডফ্‌সাহেব বেথুন সভাতে একবার বাঁলয়াছলেন 
যে, তান এদেশে আসিয়া রামমোহন রায়ের নিকট যেরুপ সাহায্য পাইয়াছেন, দেশীয় কি 
ইয়োরোপীয়, অন্য কাহারও নিকট সেরুপ সাহাধ্য প্রাপ্ত হন নাই। 


রামমোহন রায়ের ইংরেজী স্কুল 


ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে তান কেবল অন্যের সাহায্য কারতেন, এরূপ 
নহে; তাঁহার নিজের একাঁট ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। অনেক ভদ্রু ও সম্ভ্রান্ত বংশশয় 
বালকেরা সেখানে অধ্যয়ন কাঁরতেন।* 

১৮২২ সালে 'হন্দুবালকাঁদগকে ইংরেজী শিক্ষা 'দবার জন্য তান এই বিদ্যালয় 
প্রাতষ্ঠা করেন। উহার প্রায় সমূদায় ব্যয় আপাঁনই বহন করেন, কেবল কোন কোন বন্ধু 
কিছু কিছ চাঁদা দিতেন। ইউীলয়ম আড্যাম সাহেব এই বিদ্যালয়ের দর্শক বা তত্তবাব- 
ধারক ছিলেন। ১৮২৭ সালে তান এইরূপ বাঁলতেছেন ;__ 

বিদ্যালয়ের দুই জন 'শিক্ষক। এক জনের মাঁসক বেতন ১৫০ দেড়শত মুদ্রা ; 
আর এক জনের মাঁসক বেতন ৭০ সত্তর মুদ্রা। ৬০ হইতে ৮০ জন 'হন্দ্‌ ছাত্র ইংরেজী 
শিক্ষা করে। খ্ত্রীম্টধম্মের মতামত সকল ছান্রীদগকে শিক্ষা দেওয়া হয় না; কিন্তু 
শীত সম্বন্ধীয় কর্তব্য সকল তাহাদিগকে যত্রপূর্ধক শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সকল 
ছাত্র মানবজাতির সাধারণ ইতিবৃত্ত শিক্ষা কারতে সক্ষম, তাহাঁদগকে খনষ্টধর্মের 
এঁতিহাঁসক ঘটনা সকল 'শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। 

এই বিদ্যালয়ের সামাঁয়ক পরীক্ষাদ্বারা সুস্পম্ট বুঝা গিয়াছিল যে, উহার শক্ষা 
কার্য সুচারুর্ূপে নিব্বাহ হইত। এই বিদ্যালয়ের প্রায় সমুদয় বায় রামমোহন রায় 
?নজে বহন কাঁরতেন ; এবং উহার উপর তাঁহার কর্তত্ব ও তনত্বাবধানও সম্পূর্ণ ছিল। 
আড্যাম সাহেব ইচ্ছা কাঁরতেন যে, বিদ্যালয়াট বিশেষভাবে রামমোহন রায়ের না থাকে। 
উহা ইউনিটোরিয়ান কাঁমাটর অধীন এবং উহার জন্য সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ 
করা হয়। বকন্তু এ প্রস্তাবে রামমোহন রায়ের মত ছিল না। আড্যাম সাহেব, 
বিদ্যালয়ের কার্য নিব্বাহ জন্য, যে সকল ব্যবস্থা কাঁরতেন, রামমোহন রায় সে সকল 
পাঁরবার্তৃত করিয়া দতেন। কিন্তু আড্যাম সাহেব বিদ্যালয়ের সাঁহত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, 
[তান এর্‌প ইচ্ছা কাঁরতেন না। দেশের লোক আড্যাম সাহেবকে আঁতশয় ভাল বাঁসতেন। 
যাহা হউক, স্কুল সংকান্ত কার্য্যে রামমোহন রায়ের সাঁহত মতের অনৈক হওয়াতে, তিনি 
১৮২৮ সালে, 'বিরান্তর সাঁহত উহার সংস্রব পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। 


বাঙ্গালা গদ্যসাহত্য 


এমন এক সময় ছিল যখন, বাঙ্গালাভাষায় গদ্যগ্রল্থ ছিল না। কাঁবকঙকণ চণ্ডী, 
কাশীদাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, প্রভৃতি পদ্যগ্রল্থ 


* ভন্তিভাজন মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন যে, রাজা রামমোহন রায় 
নিজে গাড় কাঁরয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া আপনার স্কুলে ভার্ত কাঁরয়া 'দিয়াছলেন। 
রাজার সঙ্গে যাইবার সময়, তান 'বিম্ৃগ্ধাচত্তে রাজার স্ন্দর গম্ভশর, ঈষৎ 'বষাদ- 
মাশ্রত মুখের দিকে দৃষ্ট রাঁখয়া স্কুলে গিয়াছলেন। 


১৩ 


সকল ছিল, গদ্যগ্রল্থ একেবারেই ছিল না। কেহ কেহ বলেন, রামমোহন রায় বাঙ্গালা গদ্য- 
সপ কেহ বা এ কথার প্রাতবাদ করেন। এ বিষয়ের প্রকৃতীসদ্ধান্ত 
2 

দালল ও পত্রাদ অবশ্য প্রচালত বাত্গালায় [লাখত হইত। সুতরাং রামমোহন 
রায়, বাঙ্গালা গদ্যরচনার সৃষ্টিকর্তা এ কথা যান্তসঙ্গত হইতে পারে না। শ্রীযুস্ত 
চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জশবনচাঁরত পুস্তকে, পাঁণ্ডিত হর- 
প্রসাদ শাস্বী মহাশয়ের যে প্র প্রকাঁশত হইয়াছে, তাহাতে [তান 'লাখতেছেন যে, 
তাঁহাদের বাটীতে স্মাতিকজ্পদ্রম নামে, বাঙ্গালা গদ্যে হস্তালিখিত স্মাতিশাস্ত বিষয়ক 
পৃস্তক তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বিবেচনা করেন যে, উহা একশত 
বংসরেরও পর্বে লিখিত হইয়াছিল। আমরা পূর্বে বাঁলয়াছ যে, রামমোহন রায়ের 
পূর্বে ফোটউইলিয়ম কলেজের জন্য গণগ্রন্থ রাঁচত হইয়াছিল ; কিন্তু উত্ত পুস্তক 
সকলের ভাষা আঁত কদর্য, উহা সাধারণের মধ্যে প্রচচালত হয় নাই, এবং কেহ তাহার 
রচনাপ্রণালী অনুকরণ করে নাই। রামমোহন রায়ের প্রাতদ্বন্দবীগণ তাঁহার মতের প্রাত- 
দর রা বাজাগ জলা এনা রগ বা মারা রায়ের পরে 

| 

আমাদের বিবেচনা কাঁরয়া দেখা আবশ্যক যে, বাঙ্গালা গদ্যের সাঁহত রামমোহন 
রায়ের প্রকৃত সম্বন্ধ কিঃ প্রথমতঃ ইহা নিশ্য় যে, রামমোহন রায়ের পূর্বে গদ্যরচনা 
প্রচালত 'ছিল। দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার পূর্বে হস্তালাখত গদ্যগ্রল্থ 
কলেজের জন্য গদ্যগ্রন্থ রাঁচিত হইয়াছল। তবে রামমোহন রায়, বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধে, 
ক কারয়াছেন১ এ কথার উত্তর এই যে, সাধারণপাঠ্য বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ, রাজা রামমোহন 
রায়ই সর্ত্বপ্রথমে রচনা ও প্রকাশ কারয়াছেন। রামমোহন রায়ের প্রাতদ্বন্দবীগণ তাঁহার 
ধর্্মসম্বন্ধাীয় গ্রন্থ সকল প্রকাঁশত হইলে, তাঁহার মত খণ্ডন কারবার জন্য উত্তর পুস্তক 
বাহির করেন; সুতরাং রামমোহন রায়ের পরে, তাঁহাদের গ্রন্থ সকল প্রকাঁশত হইয়াছল। 
রামমোহন শ্লায়ের দ্বারাই সব্ববপ্রথমে সাধারণপাঠ্য বাঙ্গালা গদ্যগ্রল্থ রাঁচত ও প্রকাশিত 
হইয়াছল। 

[তানি ১৭৩৭ শকে, ১৮১৫ খ্ীম্টাব্দে, বেদান্তদর্শনের ভাষ্য প্রকাশ করেন। 
তাঁহার প্রাতবাদকারাগণের গ্রন্থ, ইহার অনেক পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় 
সাধারণপাঠ্য বাঙ্গালা গদাযগ্রন্থ প্রকাশের প্রবর্তক। 

যে সময়ে রামমোহন রায়, গদ্যগ্রল্থ প্রকাশ করেন, সে সময়ে যে এদেশে কোন 
সাধারণপাঠ্য গদ্যগ্রল্থ ছিল না”_গদাগ্রল্থ পাঠ করা যে লোকের অভ্যাস ছিল না, তাহার 
একটি প্রমাণ এই, রামমোহন রায় প্রথম গদাগ্রন্ে, কিরুপে গদ্যপাঠ কাঁরতে হয়, তাহার 
প্রণালী শিখাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে নিঃসংশয়ে প্রাতপন্ন হইতেছে যে, সাধারণের মধ্যে 
গাদ্যগ্রন্থ পাঠের, তিনিই প্রথম প্রবর্তক। আমরা নিম্নে তাঁহার গ্রন্থ হইতে উত্ত স্থানাঁট 
উদ্ধৃত কাঁরলাম। 

“প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষাতে, আবশ্যক গৃহব্যাপার 'নর্্বাহের যোগ্য, কেবল কতক-- 
গুলিন শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরুপ অধীন হয়, তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা, 
ইহাতে কারবার সময়, স্পম্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এ ভাষার গদ্যেতে অদ্যাঁপ কোন 
শাস্ল কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযন্ত 
দুই তিন বাক্যের অন্বয় কাঁরয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ কাঁরতে হঠাৎ পারেন না। ইহা 


২১৪ 


প্রত্যক্ষ কান্দনের তজ্জমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব, বেদান্তশান্নের ভাষার 
[বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের 
ন্যনতা কাঁরতে পারেন। এ 'নামত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ 'লাঁখতোছ। যাঁহাদের 
সংস্কৃতে ব্যৎপাত্ত কিণ্চিতো থাঁকবেক, আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সাঁহত সহবাস- 
দ্বারা, সাধুভাষা কহেন আর শুনেন, তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে আধকার জল্মিবেক। 
বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাস্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে কাঁরতে উচিত হয়। 
যে যে স্থানে, যখন, যাহা, যেমন ইত্যাঁদ শব্দ আছে, তাহার প্রাতশব্দ তখন, তাহা, 
সেইরূপ ইত্যাদকে পূর্বের সাঁহত আঁন্বত কাঁরয়া বাক্যের শেষ কাঁরবেন। যাবৎ ক্রিয়া 
না পাইবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ, অঙ্গীকার কাঁরয়া অর্থ কারবার চেষ্টা না পাইবেন। 
কোন্‌ নামের সাঁহত, কোন্‌ ক্রিয়ার অন্বয় হয়, ইহার বিশেষ অনৃসন্ধান কাঁরবেন। যেহেতু 
একবাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক 'ক্রয়া থাকে । ইহার মধ্যে কাহার সাঁহত 
কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে, অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। রক্গ 
যাহাকে সকল বেদে গান করেন, আর যাহার সত্তার অবলম্বন কাঁরয়া জগতের 'নর্্বাহ 
চাঁলতেছে, সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে, যদ্যাপ ব্রক্গশব্দকে সকলের প্রথমে 
দোঁখতোঁছ, তথাঁপ সকলের শেষে 'হয়েন, এই যে ক্িয়াশব্দ তাহার সাহত রহ্গশব্দের 
অন্বয় হইতেছে । আর মধ্যেতে "গান করেন' যে যে ক্রিয়া শব্দ আছে, তাহার অন্বয়, বেদ 
শব্দের সাঁহত, “আর চলিতেছে, এ ক্রিয়া শব্দের সাহত পনব্বাহ' শব্দের অন্বয় হয়। 
“অর্থাৎ কাঁরয়া যেখানে যেখানে বিবরণ আছে, সেই িবরণকে পরপূর্র্ব পদের সাঁহত 
আন্বত যেন না করেন। এই অনুসারে অনুষ্ঠান কাঁরলে অর্থবোধ হইবাতে বিলম্ব 
হইবেক না। আর যাঁহাদের ব্যংপাত্ত কিিতো নাই, এবং ব্যৎপন্ন লোকের সাঁহত 
সহবাস নাই, তাঁহারা পাঁণ্ডিত ব্যান্তুর সহায়তাতে অর্থবোধ 'কাণ্ণংকাল কাঁরলে, পশ্চাৎ 
দ্বয়ং অর্থবোধে সমর্থ হইবেন। বস্তুতঃ মনোযোগ আবশ্যক হয়।» 

রামমোহন রায়ের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল, তাহাতে, 
উত্ত ভাষায়, গভীর দাশানক বিষয়ে গ্রন্থরচনা করা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা 


সহজেই বূঝা যায়। তান বাঙ্গালায় বেদাল্তদর্শনের ভাষ্য রচনা কাঁরয়া প্রকাশ কাঁরয়- 
িলেন। ইহা তাঁহার অসাধারণ প্রাতিভার পাঁরচয় দিতেছে । তাঁহাদ্বারা বাঙ্গালা ভাষার 


বহুল উন্নাত সংসাধিত হইয়াছে। 

পণ্ডিত রামগাঁত ন্যায়রত্ব, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহত্যাবষয়ক প্রস্তাবে 
রামমোহন রায় সম্বন্ধে এইরুপ বাঁলয়াছেন ;__“রামমোহন রায় রাঁচিত যে কয়েকখানি 
বাঙ্গালাপূস্তক দৌখতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ এবং 
পৌত্তীলক মতাবলম্বী প্রাচীন ভট্টাচার্য্য মহাশয়াদগের সাঁহত 'িচার। এ সকল বিচারে 
তিনি নিজের নানা শাস্বিষয়ক প্রগাঢ় বিদ্যা বৃদ্ধি, তর্কশান্ত, শাস্বের সারগ্রাহিতা, 
গবনয়, গাম্ভশর্ধ্য প্রভাতি ভূর ভার সদৃগুণের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'নাঁবষ্ট- 
চিত্তে সেই সকল অধ্যয়ন কাঁরলে, চমৎকৃত ও তাঁহার প্রত ভাঁন্তরসে আস্লুত হইতে 
হয়।”* 

বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য উন্নাতপথে অগ্রসর হইতেছে । যে বাগ্গালা গদ্য ক্মশঃ 
উন্নীতলাভ কাঁরয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, রামমোহন রায়ই তাহার 'ভাত্তমূল 


* পাণ্ডত রামগাঁত ন্যায়রত্ব প্রণত বাগ্গালা ভাষা ও সাহিত্য পুস্তকের ১৬২ 
পৃন্ঠা দেখ। 


২১ 


সংস্থাপন কাঁরয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা যার পর নাই প্রাঞ্জজ ও সবোধ্য। কাল- 
সহকারে ভাষার অনেক পাঁরবর্তন হইয়াছে বাঁলয়া রামমোহন রায়ের রচনা এখনকার 
লোকের রুচিসঞ্গত না হইতে পারে; কিন্তু পঞ্চাশ বংসর পূর্রে উহ্াই সব্বোৎকম্ট 
রচনা ছিল। তাঁহাদ্বারা বাঙ্গালা গদ্য-সাহত্য যে অনেক পাঁরমাণে উন্নাতলাভ করিয়াছে, 
তাহাতে কিছুমান সংশয় নাই। 

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের আঁধকাংশই ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয়। তাঁন ধর্ম্ম 
ও সমাজসংস্কারক ছিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে এঁ প্রকার হইবারই কথা । তথাচ 
তান অন্য বিষয়েও কোন কোন পুস্তক 'লাখয়াছলেন। আমরা রূমে তাহার উল্লেখ 
করিব। 

ব্রন্মজ্ঞান ও সহমরণ নিবারণ বিষয়ে তাঁহার কয়েকখানি পুস্তকের বিষয় আমরা 
পূর্বে বালয়াছি। এক্ষণে তাঁহার প্রচারত আর কয়েকখাঁন পুস্তক ও পান্রকার বিষয় 
বালতে প্রবৃত্ত হইলাম। 


গোঁড়ীয় ব্যাকরণ 


উত্ত পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থপ্রকাশক বলেন, “রামমোহন রায় ইউরোপায়াদগের 
বাঙ্গালাভাষা শিক্ষার সাহাষ্যার্থ ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালার এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। 
১৮২৬ খৃঃ অন্দে তাহা মাদ্রত হয়। পরে তান সেই ব্যাকরণের আদর্শে বাঙ্গালা- 
ভাষায় উহার এক ব্যাকরণ রচনা করেন; তাহা একপ্রকার উপরোন্ত ইংরাজী ব্যাকরণের 
অন্5বাদ বাঁললেও বলা যায়। কিন্তু ইহা মাাদ্রত কারবার পূর্বে তাঁহাকে ইংল্ড- 
যান্রা কারতে হইয়াছল। এজন্য তাঁহার আভপ্রায়ানুসারে স্কুলবুক সোসাইটী এই 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা সে সময়ের উৎকৃষ্ট ব্যাকরণবোধে সব্বন্র পারগৃহশত 
হইত। প্রথম মুদ্রণের দিবস ১৮৩৩, এপ্রেল। উত্ত স্কুলবুক সোসাইটশ দ্বারা ১৮৫১ 
টির ভীি দারা রাজ তখনো ইহাতে কিছ বিশেষ পাঁরবর্তন 
হয় নাই।» 

১৮৩৩. খ্ীষ্টাব্দে প্রকাঁশিত, রামমোহন রায়ের ব্যাকরণের প্রথমে স্কুলব্‌ক 
সোসাইটিদ্বারা একাঁট ভূমিকা নৃতন কাঁরয়া 'লাঁখয়া দেওয়া হইয়াছল। আমরা সেই 
ভাঁমকাটি নিম্নে উদ্ধৃত কাঁরলাম। 


ভূঁমকা 


পি 


“সব্বদেশনয় ভাষাতে এক এক ব্যাকরণ প্রাসদ্ধ আছে যদ্দবারা তত্তদ্ভাষা লিখনে ও 
শদ্ধাশ্দ্ধ বিবেচনাপূর্বক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন, কিন্তু গোড়ায় ভাষার 
ব্যাকরণ না থাকাতে ইহার কথনে ও িখনে সম্ক্রূপে রাতিজ্ঞান হয় না, এবং বালক- 
দগ্যের আপন ভাষাব্যাকরণ না জানাতে অন্য ভাষা ব্যাকরণ 'শক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, 
আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ অল্প পাঁরশ্রমে সম্ভবে তাহা জানলে অন্য অন্য 
ভাষা ব্যাকরণ জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে । একারণ স্কুলবুক সোসাইটির আঁভপ্রায়ে শ্রীষূত 
রাজা রামমোহন রায় এ গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ তদ্ভাষায় কাঁরতে প্রবৃত্ত হয়েন। পরন্তু 
তাঁহার ইংলন্ড গমনসময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততাপ্রযুস্ত কেবল পাণ্ডুলাপমান্র প্রস্তুত 
কাঁরয়াছলেন, পুনদর্ণম্টরও সাবকাশ হয় নাই, পরে যাব্রাকালীন ইহার শহদ্ধাশদদ্ধ ও 
দববেচনার ভার স্কুলবুক সোসাইটির অধ্যক্ষের প্রাতি অর্পণ কাঁরয়াছিলেন ; তে্হ যত্র- 
পূর্বক তাহা সম্পন্ন কাঁরলেন।» 


২১৬ 


বাঙ্গালা গদ্যে 'কমা' প্রভাতি চিহ ব্যবহার 


এই ভ্যামকায় দেখা যাইতেছে যে “গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে” রামমোহন 
রায় ব্যাকরণ রচনা কারয়াছিলেন। স.তরাং প্রাতিপন্ন হইতেছে যে, তান অন্যান্য অনেক 
'বষয়ের ন্যায় বাঙ্গালা ব্যাকরণেরও স্যান্টকর্তা। এস্খলে আর একাঁট প্রয়োজনীয় কথা 
এই যে, এই ব্যাকরণে কমা, সৌমকোলন ও 'জজ্ঞাসাবোধক চিহ্ন দোঁখতে পাওয়া যাইতেছে। 
এ সকল চিহ রাজা রামমোহন রায়, কিম্বা স্কুলবৃক সোসাইটির অধ্যক্ষ, এই দুই জনের 
মধ্যে কেহ ব্যবহার কাঁরয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, 'বদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্বপ্রথম 
বাঙ্গালা গদ্যে কমা, সোঁমকোলন প্রভৃতি ব্যবহার করেন। ১৮৩৩ খনষ্টাব্দে মাদ্রুত 
রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ দৌঁখয়া বুঝা যাইতেছে যে, বদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক পর্বে, 
বাঙ্গালা গদ্যে, কমা, সৌমকোলন প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাজা 
রামমোহন রায়ের সময়ে প্রকাঁশত তাঁহার সঙ্গশতপুস্তকে, কমা চিহ্ন দৌখতে পাওয়া 
যায়। রাজার আধকাংশ গ্রন্থে কোটেশন” চিহও দৃষ্ট হয়। সুতরাং নিঃসংশায়তরূপে 
প্রাতপন্ন হইতেছে যে, রাজা রামমোহন রায়ই বাঙ্গালা গদ্যে সব্্বপ্রথমে কমা, প্রভাতি 
ব্যবহার কারয়া গিয়াছেন। 


সংবাদকোৌমদশী 


আমরা পূর্বে বালয়াছি যে, রাজা রামমোহন রায়, 'সংবাদকৌমুদী' নামে একখান 
সাপ্তাঁহক পান্রকা প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। ইহাতে ধর্ম, নীতি, রাজনীতি, দেশীয় ও 
দেশীয় সংবাদ এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় পারবাঁরক সংবাদ থাঁকত। ইহার মাঁসক মূল্য 
ই টাকা। ১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ প্রথম সংখ্যায় 
বলা হইয়াছিল যে দেশের কল্যাণের জন্যই এই পাঁন্রকা প্রকাশ করা হইতেছে । উহাই 
ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন উহাতে লর্ড হোন্টংস যে পারমাণে মুদ্রা যন্দ্ের 
স্বাধীনতা প্রদান কাঁরয়াঁছলেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছল। 
হহাও বলা হইয়াছল যে, অন্যান্য পাত্রকায় পারস্য, 'হন্দুস্থানী ও ইংরেজ ভাষায় 
লিখিত অন্বাদযোগ্য প্রবন্ধ ইহাতে বাঙ্গালায় অনুবাদ কাঁরয়া প্রকাশ করা হইবে । দেশীয় 
লোকাঁদগের বিশেষ কোন কম্ট বা তাহাঁদগের প্রাত বশেষ কোন অত্যাচার উপাঁস্থত 
হইলে তাহা সম্মানের সাঁহত গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হইবে। কুমারী কলেট বলেন যে, 
সম্পূর্ণরূপে দেশীয় ভাষায় দেশীয় লোকের দ্বারায় পারচাঁলত সংবাদপন্র, ইহাই প্রথম। 
রামমোহন রায়ই দেশীয় সংবাদপত্রের প্রথম প্রকাশক, এবং সংবাদকোমদ্দীই সর্বপ্রথম 
দেশীয় সংবাদপন্র। দরভভাগ্যক্রমে এক্ষণে 'সংবাদকৌমুদী' কুত্রাপ দেখিতে পাওয়া যায় না। 
কোন পাঁদ্র সাহেব বালকাঁদগের শিক্ষার জন্য 'বঙ্গীয় পাঠাবলণ”, নামক একখানি পুস্তক 
প্রস্তৃত করেন; স্কুলবুক সোসাইটর দ্বারা ১৮৫৪ খ্ীম্টাব্দে তাহা প্রকাশিত হয়। 
উহাতে “সংবাদকৌমুদ' হইতে কয়েকাঁট প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছিল। কাঁলকাতা বিশব- 
[বদ্যালয়ের ১৮৭৪ সালের প্রবৌশকা পরনক্ষার্থাঁদগের জন্য, বাঙ্গালা পুস্তকে “সংবাদ- 
কৌমূদী"র কয়েক প্রবন্ধ ছিল। বাবু রাজনারায়ণ বসুর প্রকাঁশত রামমোহন রায়ের 
গ্রল্থাবলীর মধ্যে 'সংবাদকৌমন্দী'র কয়েকাঁট প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে। উহাতে এই 
কয়েকাঁট প্রবন্ধ আছে। পাঁববাদ ভঞ্জন” নামক একাঁট হিতোপদেশপূর্ণ গল্প; ইহা 
১৮২৩ সালের সংবাদকৌমুদীতে প্রকাশ হইয়াছিল। প্রাতধবনি” “অয়স্কান্ত অথবা 
চূম্বকমাঁণ” “মকর মখ্স্যের বিবরণ” “বেলুনের বিবরণ”, “মখ্যাকথন”, পঁবচারজ্ঞাপক 
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ইতিহাস”, « ”। ইহা ১৯৮২৪ সালের সংবাদকৌমন্দীতে প্রকাঁশত হইয়াছল। 
পাঁদ্র লং সাহেব ১৮৫২ সালে বাঙ্গালা পুস্তক সকলের এক তাঁলকা মাদ্রত করেন। 
তাহাতে ১৮১৯ সাল সংবাদকোমুদীর প্রথম প্রকাশাব্দ বাঁলয়া উীল্লাখত হইয়াছে । রাজা 
রামমোহন রায় সংবাদকৌমদীতে রাজনশীতি, ধর্মনশীত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রভৃতি সকল 
হিতকর বিষয়ই [লীখতেন। তাঁহার সমপ্রশস্তাঁচত্ত 'কেবল ধম্মাবষয়ক বিচারেই বদ্ধ 
ছিল না। তত্তববোধনী পান্রকায় অক্ষয়কুমার বাব, রাজনশীত ব্যত+ত প্রায় সকল বিষয়েই? 
লেখনীচালনা করিতেন। বধ্গদর্শনে বাঁঙকমবাবু সকল [বষয়ই লাখতেন। রামমোহন 
রায় ইহার প্রবর্তক বা পদপ্রদর্শক। সংবাদকৌমুদীর িরোদেশে নিম্নালাখত শ্লোকাঁট 
ছিল : 


দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটাস্থতং। 
রাঁবনা ভুবনং তপ্তং কৌমূদ্যা শতলং জগৎ || 
কোন প্রাচীন ব্যান্তুর নিকট আমরা উতন্ত শ্লোকটি প্রাপ্ত হইয়াছি। 


মিরাট আল আকবর 


'সংবাদকৌমু্দী” সব্বসাধারণ লোকের জন্য প্রকাশিত হইত। রামমোহন রায় 
১৮২২ খীঃ অঃ 'শাক্ষত লোকাঁদগের জন্য ণমরাট আল আকবর" নামে পারস্য ভাষায় 
একখানি সাপ্তাহক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ণমরাট আল আকবর এই নামাঁটর অর্থ, 
সমাচার দর্পণ। সংবাদ কোমুদী প্রাত মঙ্গলবারে এবং পারস্য পান্িকা প্রত শুক্রবারে 
প্রকাশিত হইত। ১৮২২ সালের ১১ অক্টোবর দিবসের মিরাট আল আকবর পাত্রকায় 
আয়ার্লন্ড ও উত্ত দেশবাসীগণের দৃঃখ দূগ্গাতর বিষয়ে একাট প্রবন্ধ প্রকাঁশত হইয়াছল। 
উত্ত প্রবন্ধের প্রথমেই আয়ালণ্ড পৃথিবীর কোন স্থানে (06০88171081 [9091001) 
বলা হয়। তাহার পর উহার রাজনোতক ইতিবৃত্ত বিবৃত হইয়াঁছল। তাহার সারমর্ম 
এই যে, ইংলণ্ডের রাজাগণ আপনাদের তোষামোদকারী সহচরগণকে আইারস জাঁমদার- 
গণের জাঁমস্বাঁর অত্যন্ত অন্যায়পূর্বক দান কাঁরয়াছিলেন। আয়ার্লন্ডবাসীগণ খীস্ট- 
ধম্মাবলম্বা হইলেও ইংলশ্ডের রাজার সাঁহত তাহাদের ধম্ম সম্বন্ধে মতভেদ 'ছল। 
তাঁহারা রোমন ক্যাথালক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহাদের ধম্মসম্বন্ধীয় 
কার্য্যাঁদ পোপের অধান ধর্মমযাজকাঁদগের দ্বারা সম্পন্ন হইত। আয়ার্লন্ডবাসগণ কোন 
ধর্্মকার্যে রাজার 'নিষ্ত প্রটেম্টান্ট মতাবলম্বী ধম্মযাজকাঁদগের সাহায্য গ্রহণ কাঁরতেন 
না। অথচ তাঁহাদের নিকট হইতেই কর আদায় করিয়া এ সকল রাজকীয় ধম্মযাজক- 
গদগের বেতন দেওয়া হইত। কিন্তু এমনই অন্যায় যে, ক্যাথাঁলক ধর্মযাজকাঁদগের বেতন 
রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত না। উহা আয়ালণ্ডবাসীগণ াজেদের মধ্যে চাঁদা কাঁরয়া 
দিতেন। আয়ালণ্ডের জমিদারগণ ইংলন্ডে বাস কাঁরয়া তাহাদের অতুল এশ্বর্য সেখানেই 
আপনাদের 'বাঁবধ সৃখভোগের জন্যই ব্যয় কারতেন। তাহাতে ইংলণ্ডের বাঁণক ও 
দোকানদারগণই বিশেষরূপে উপকৃত হইতেন। এই সকল জাঁমদারগণের কম্মচারীগণ 
আয়ার্লন্ডে থাঁকয়া অত্যন্ত 'িষ্ঠুরভাবে ও অন্যায়পূব্বক দুঃখী প্রজাদগের নিকট, 
হইতে অর্থ সংগ্রহ কাঁরয়া তাহাঁদগকে যার পর নাই কষ্ট দিতেন। এই সকল লোকের 
অত্যাচারে প্রজাগণের জশীবিকা 'নিব্্বাহের উপায় পর্যন্ত থাকত না। আয়ার্লণ্ডে 
দুর্ভক্ষ উপাস্থত হওয়াতে, মিরা আল আকবর তজ্জন্য চাঁদা দিবার প্রস্তাব করাতে এ- 
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দেশীয় অনেক ইংরেজ ও দেশবাসণ অর্থ সাহায্য কাঁরয়াছলেন। কুমারশ কলেট বলেন 
যে, ইহার জন্য বর্তমান সময়ে ভারতের প্রধান সংস্কারক রামমোহন রায়ের প্রাত আই'রিস- 
গণের কৃতজ্ঞ থাকা কর্তব্য। 

ভগোল, খগোল ও জ্যামাত 


রাজা রামমোহন রায় একখান ভূগোল 'লিখিয়াছিলেন। ইংরেজী জিওগ্রাফ 
শব্দের অনুকরণে উহার নাম জ্যাগ্রাহী' রাঁখয়াছলেন। জ্যোতীর্্বদ্যার সহজ সহজ 
সত্য সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচালত কারবার জন্য একখান খগোলও 'লাখয়াছলেন। 
দুঃখের বিষয়, উত্ত পুস্তকদ্বয় এক্ষণে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাগ্গালায় একখান 
ক্ষেত্রতত্তব লাঁখয়াছলেন। উহার 'জ্যাঁমাত” নাম য়াছলেন। উহাও এখন আর পাওয়া 


যায় না। 


২১৯) 


একাদশ অধ্যায় 


এদেশে রাজনৈতিক ও আইন সংক্রাস্ত আন্দোলন 
সংবাদপত্র প্রকাশ। মুদ্রাযন্ত্ের স্বাধীনতা 
€( ১৮১৯--১৮৩০ সাল ) 


ধম্ম ও রাজনগাতি 


সচরাচর লোকে রাজা রামমোহন রায়কে ব্রাহ্গসমাজসংস্থাপক ও সতাঁদাহনিবারণের 
প্রধান উদ্যোগী বাঁলয়া জানেন। কিন্তু বাস্তব কথা এই, প্রায় এমন কোন প্রয়োজনীয় 
বিষয় ছিল না, যাহাতে তান হস্তক্ষেপ করেন নাই। তান কেবল রক্গজ্ঞানপ্রচার 
প্রভাত কাষ্যেই আপনার সমস্ত চেষ্টা বদ্ধ রাখেন নাই। রাজনোৌতিক আন্দোলনেও 
[তান যার পর নাই উৎসাহ সহকারে নিযুক্ত হইতেন। অনেক ব্যান্তর এই প্রকার সংস্কার 
আছে যে, যান পরমার্থ 'বষয়ে মনোঁনবেশ করেন, তান রাজনোতিক 1বষয়ের সাঁহত 
কোনরূপ সংস্রব রাখিতে পারেন না। ধর্মজ্ঞ কেবল ধর্ম লইয়া থাকবেন, রাজনীতির 
সাঁহত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাঁকবে না। আবার যান রাজনীতিজ্ঞ, তান কেবল রাজ- 
নীতির আলোচনাতেই ব্যস্ত থাকবেন, ধম্মের সাহত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা 
নিতান্ত ভ্রমাতমক ও আঁনম্টকর মত। ধর্ম ঈশ্বরের, রাজনীতি কি শয়তানের? যাহা 
কিছ সত্য, পাঁবত্র ও হিতকর, তাহাই ঈশ্বরের। মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগের সাহত 
পরমে*বরের সম্বন্ধ। প্রকৃত জ্ঞানবান্‌ ধন্জ্ঞেরনকট এ সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে না। এ 
[বিষয়ে আমাদ্রের দেশে রন্ষনিষ্ঠ' জনক রাজার জাজবল্যমান্‌ দণ্টান্ত রাঁহয়াছে। মহার্ষ- 
গণ যেমন ব্রন্গজ্ঞান ও ধম্মতত্ব বিষয়ে রাঁশ রাঁশ জ্ঞানগর্ভ গ্রল্খরচনা কাঁরয়া িয়াছেন, 
সেইরূপ রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁহাঁদগের রাঁচিত গ্রন্থের অভাব নাই। 

তাঁহারা নিজ্জন অরণ্যে বাঁসয়া কেবল ব্রক্মজ্ঞান আলোচনা ও তপস্যা করিতেন, 
এরূপ নহে। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান সকলেই ব্রন্মীনম্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। রাজনীতি 
ও সমাজনশীতি তাঁহাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয় 'ছিল। সমুদয় স্মৃতিশাস্ত তংপক্ষে 
উচ্চৈঃ্বরে সাক্ষাদান কাঁরতেছে। প্রাচশন হিন্দু রাজাগণ যে, তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া 
রাজকার্য সম্পাদন কাঁরতেন, সমুদয় সংস্কৃত সাহিত্য তাহার অসংখ্য প্রমাণ প্রদর্শন 
কাঁরতেছে। বিগত শতাব্দীতে ইয়োরোপে রাজনশীত সম্বন্ধে জোসেফ ম্যাটাসানর ন্যায় 
অসামান্য শান্তিসম্পন্ন ব্যান্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। তান এতদূর ঈশ্বরানষ্ঠ ছিলেন যে, 
প্রার্থনা ভিন্ন জীবনের কোন কার্ধা আরম্ভ কাঁরতেন না। আমেরিকার থিওডোর পার্কার 
এ বিষয়ে আর একাঁট উজ্জল দজ্টান্ত। ধম্মোৎসাহী পউরিট্যান্গ্রণ ইংলণ্ডে রাজার 
ক্ষমতা খব্ব' কাঁরয়া প্রজাসাধারণের ক্ষমতাবাদ্ধর প্রধান কারণ। সেই 'পউীরট্যান্গণই 
আমোঁরকার ইউনাইটেড ষ্টেটসের “সভ্যতা ও উন্নাতর ভিত্তমূল সংস্থাপন কারয়াছলেন। 
কিন্তু আঁধক দ্টান্তের প্রয়োজন নাই ; সমস্ত পাঁথবীর ইতিহাস এ প্রকার দস্টান্তে 
পারপূর্ণ। 
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রামমোহন রায় ও রাজনোতিক আন্দোলন 


রামমোহন রায় ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তান ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে 
কোন বিরোধ দোখতে পান নাই। প্রত্যুতঃ এ উভয়কেই মনুষ্যজীবনের অবশ্যকর্তব্যের 


মধ্যে গণ্য করিতেন। যে রামমোহন রায় অসাধারণ উৎসাহ সহকারে ব্রহ্গজ্ঞানপ্রচারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় সূতীক্ষ] তর্কাস্ত্রে পৌন্তীলক, খ্শীষ্টয়ান ও মৃসলমান- 
দগের বিচারজাল ছিন্ন ভিন্ন কাঁরয়াছলেন, যে রামমোহন রায় ভারতবর্ষে একে*বরবাদ 
চরপ্রাতিম্তিত কারবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ নিখাত কারয়াছিলেন ; সেই রামমোহন রায়ই 
ভারতবাসনী অনাথা বিধবাগণকে জলন্ত চিতা হইতে রক্ষা কাঁরয়াছলেন, সেই রাম- 
মোহন রায়ই অবলাকুলের মঙ্গলের জন্য বহাঁববাহ ও দায়াধকারের অন্যায় ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে আপনার তেজাস্বনী লেখনী সপণ্পালন কাঁরয়াছলেন, সেই রামমোহন রায়ই 
ভারতের অশেষ আনিম্টের মূল জাতিভেদপ্রথার মস্তকে কুঠারাঘাত কাঁরয়াঁছলেন, সেই 
রামমোহন রায়ই জাতীয় সাঁহত্যের উন্নাতর জন্য, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ ও সাধারণ 
[হতকর অন্যান্য রচনা প্রকাশ কাঁরয়াছলেন ; আবার সেই রামমোহন রায়ই স্বদেশনয় 
ভ্রাতৃগণের বৈষাঁয়ক ও রাজনোতিক উন্নাতর জন্য প্রাণগত যত্র করিয়াছলেন। এমন কি, 
ধঙ্ম ও সমাজসংস্কারের ন্যায়, [তান রাজনশীতি সম্বন্ধেও আঁদ্বতীয় নেতা ছিলেন। 
তাঁহার সময়ের প্রায় সমুদয় রাজনৌতিক আন্দোলনের নই মূল। বাল্যকাল হইতেই 
রামমোহন রায়ের রাজনোতক ভাব প্রবল ছিল। উপব্রমাণকায় তাঁহার যে, পত্রের অনুবাদ 
প্রকাঁশত হইয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, তান ষোড়শ বংসর বয়ঃক্রমে বিদেশীয় 
আঁধকারের প্রীতি আন্তাঁরক ঘণাবশতঃ ভারতবর্ষ পাঁরতধাগপূব্বক হিমালয়ের অপর 
পার্ববত্তর্ঁ দেশ সকল ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের প্রত তাঁহার 
এ প্রকার বিদ্বেষভাব স্থায়ী হয় নাই। তান ক্রমে বাঁঝতে পাঁরিয়াঁছলেন যে, ইংরেজ- 
শাসন হইতে ভারতের প্রভূত কল্যাণ উৎপন্ন হইবে। সে যাহা হউক, তান ভারতবর্ষে 
অবস্থানকালে এ দেশের রাজনোৌতিক মঙ্গলের জন্য যাহা ছু কাঁরয়াছলেন, আমরা 
যতদূর জানিতে পাঁরয়াঁছ, পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন কারিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 


সংবাদপত্র প্রকাশ 


১। আমরা পূব্বেই বাঁলয়াঁছ যে. তান বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় দুইখাঁন 
সাপ্তাহক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই দূই পত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈ-তন্চ 
হুরান 'হন্দ্‌ মূসলমান সব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত। বাঙ্গালা পান্রকাখা'নর 
নাম “সংবাদ-কৌম্দ। পারস্য পান্রিকাখাঁনর নাম পমরাট আল আকবর। 


মাদ্রাযন্তের স্বাধশীনতা 


২। যে মুদদ্রান্তের স্বাধীনতাকে শাক্ষত ব্যান্ত মান্রেই অশেষ মঙ্গলের হেতু 
বলিয়া স্বীকার করেন, আমরা তজ্জন্য লর্ড মেটকাফের ন্যায় রাজা রামমোহন রায়ের 
নিকটেও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। উন্ত স্বাধীনতার হিতকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অন্ভব 
করিয়া তান এদেশে তাহা প্রাতষ্ঠিত কারবার জন্য বিশেষ যত্ন করেন। এ সম্বন্ধে একটি 
আন্দোলন উপাঁস্থত হয়। গবর্ণর জেনারলের নিকট একখান সুযা্তপূর্ণ আবেদন- 


২২১ 


পন্র প্রোরত হয়। রামমোহন রায় উত্ত আবেদনপত্র রচনা কাঁরয়াছিলেন।* তাঁহার 
বন্ধু আড্যাম সাহেব বলেন যে, তান এ 'বযজ়্ে প্রবৃত্ত হওয়াতে অনেক উচ্চপদস্থ, 
সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী ইংরেজের [বরাগভাজন হইয়াছলেন। 


বাঁকংহাম সাহেব ও গবর্ণমেন্ট? 


১৮২৩ খ্যীষ্টাব্দে কলিকাতা জারনাল (091০8, 1000091) নামক মংবাদ- 
পত্রের স্বত্বাধকারা শ্রীষুন্ত বাকংহাম সাহেব গবর্ণমেন্টের কার্যষের সমালোচনা কাঁরয়া 
প্রবন্ধ প্রকাশ করাতে তৎকালীন প্রাতানাধ গবর্ণর জেনারল শ্রীষ্ন্ত আড্যাম সাহেব 
তাঁহাকে এদেশ পাঁরত্যাগ কাঁরতে 'আদেশ করেন ; এতীণ্তন্ন ১৮২৩ সালের ১৪ই মাচ্চ* 
দবসে, এদেশীয় মুদ্রাষল্তের স্বাধীনতা খর্ব কারবার জন্য একটি ব্যবস্থা প্রচার করেন। 

পালেমেণ্টের প্রচারত আইন অনুসারে তখন এইরূপ নিয়ম ছিল যে, যতাঁদন পর্যন্ত 
সপ্রীম কোর্ট গ্রাহ্য না রারতেন, ততাঁদন গবর্ণর জেনারলের কোন ব্যবস্থা আইন বাঁলয়া 


* রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর মধ্যে উত্ত আবেদনপত্র মনাদ্ুত 
হইয়াছে। ৪৩১--৪৩৮ পৃজ্ঞা দেখ। 

1 ১৮২২ সালের শেষে লর্ড হেম্টিংস, গবর্ণর জেনারলের কার্য্য সমাপ্ত কাঁরয়া 
[বিলাত গমন কাঁরলে, তাঁহার পর লর্ড আমহার্ট আঁসয়া তাঁহার পদ গ্রহণ করেন। 
হোন্টংসের পদত্যাগ ও আমহান্টের পদ গ্রহণের মধ্যে যে সময়, তাহাতে জন আড্যাম 
প্রাতনাধ গবর্ণর জেনারলের কায্যট করিয়াছিলেন। এই সময়ে নূতন স্কটলণ্ড৭য় 
গির্জার পাঁদ্র ডান্তার ব্রাইস্‌, ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর স্টেসান ক্লার্কের কন্ম গ্রহণ 
করাতে কলকাতা জারনাল (০91০86% 1001:081) পত্রে লেখা হয় যে, উপাসনালয়ের 
প্রধান আচার্যেটর পক্ষে উহা অনুপযুস্ত কার্য হইয়াছে। এইরূপ লেখাতে প্রাতীনাঁধ 
গবর্ণর জেনারল আদেশ কাঁরলেন যে, কাঁলকাতা জারনালের সম্পাদক বাঁকংহাম 
সাহেবকে দুই মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ কাঁরয়া ইংলন্ড গমন কাঁরতে হইবে। দুই 
মাস অত'ত হইলে, আর একদিনও তান এদেশে থাঁকতে পারবেন না। এই অপরাধে 
কাঁলকাতা 'জারনাল পন্ত্, গবর্ণমেণ্ট কর্তক রাঁহত হইল। পর বৎসর, অর্থাৎ ১৮২৩ 
সালে, কাঁলকাতা জারনালের সহকারী সম্পাদক গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ধৃত হইয়া একখান 
[িলাতগামী জাহাজে ইংলশ্ডে প্রোরত হইলেন। সম্পাদকদ্বয় ইংলণ্ডে বিদুরিত হওয়ার 
পরেই গবর্ণর জেনারল সংবাদপন্রের স্বাধীনতা বিলোপ কাঁরয়া একাঁট আইন পাস 
কারলেন। এই আদেশ হইল যে, এখন কোন ব্যান্ত কোন সংবাদপত্র প্রকাশ কাঁরতে ইচ্ছা 
কাঁরলে, প্রধান সেক্রেটারির স্বাক্ষারত সকৌনাঁসল গবর্ণর জেনারলের অনমাঁত গ্রহণ 
বাঁরতে হইবে। সে সময়ে সকোনাঁসল গবর্ণর জেনারলের প্রস্তাঁবত কোন আইনের 
পক্ষে সূপ্র“ম কোর্ট সম্মাত না দিলে উহা কার্ষ্যে পাঁরণত হইতে পারত না। সেই- 
জন্য, সংবাদপরাদির স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী রামমোহন রায় সকৌন-সল গবর্ণর 
জেনারলের প্রস্তাবিত আইনের বির্দ্ধ সপ্রীম কোর্টের জজ (3০015 ০808 5৫89 
০0 06 97019101079 (০01: ০01 001580815 86 1701 11112) 111 730107521) 
স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকনেটনের নিকট একটি আবেদন করলেন। এ আবেদনপত্রে এদেশ- 
বাসী নিম্নালাখত কয়েকজন প্রধান ব্যাস্ত স্বাক্ষর কারয়াছিলেন ;_ 

চন্দ্রকুমার ঠাকুর ; দ্বারকামাথ ঠাকুর ; রামমোহন রায় ; হরচন্দ্র ঘোষ  গোর+চরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এই ছয় জন স্বাক্ষরকারী। ইহাতে "অকৃতকার্য; 
হইয়া রামমোহন রায় বিলাতে 'প্রীভকোন্বীসলে আবেদন কাঁরলেন। দ্বিতঁয় আবেদন 


্ৎ 


গ্রণ্য হইত না। যাহাতে গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থা সুপ্রীম কোর্ট কর্তক গ্রাহ্য না হয়, 
তজ্জন্য তৎকালীন স্রপ্রণম কোর্টের একজন কোন্সাল শ্রীষুন্ত ফারগুসান সাহেব বাঁকংহাম 
সাহেবের পক্ষসমর্থন করেন। সপ্রীম কোর্টের জজ .সার্‌ জ্রযনাঁসস- ম্যাক্নেটনের 
[নিকটে বিচার হইয়াছল। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ৩১শে মার্চ বসে, একাঁট 
*গাবেদনপন্র রোঁজজ্ট্রারের দ্বারা আদালতের সম্মুখে পাঠত হইয়াছিল। সুপ্রীম কোট 
গরবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থা গ্রাহ্য কারলেন। এই ঘটনায় রামমোহন রায় একখানি আবেদন- 
পন্র রচনা কারয়া ইংলঘ্ডাধিপতি চতুর্থ জর্জের [নিকটে প্রেরণ করেন। উহাতে অনেক 
সম্ভ্রান্ত ব্যন্তি স্বাক্ষর কাঁরয়াছলেন। 


উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সঃপ্রম কোর্টের নিম্পাত্তর 
[বরদ্ধে আন্দোলন 


৩। স্তগ্রীম কোর্টের তৎকালীন চীফ জাঁন্টস সার চার্লস্গ্রে একাঁট মোকদ্দমায় 
প্রচালত উত্তরাধকারত্বের নয়ম উল্লঙ্বনপূর্ব্বক এইরূপ নিষ্পীত্ত করেন যে, "পুত্র অথবা 
পৌত্রের মত গ্রহণ না কাঁরয়া, কোন ব্যান্ত পৈতৃক সম্পান্ত দানাবিুয় কাঁরতে পারবেন না।” 
তালা রর রান রামমোহন রায় 
উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপাঁস্থত করেন। তান এ বিষয়ে ইংরেজ ভাষায় একাঁট 
সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ কারলেন।* শাস্তান্সারে প্রত্যেক 'হন্দুর পৈতৃক 
সম্পীন্তর উপর কি প্রকার আঁধকার, উহাতে তান পাঁরচ্কাররূপে ব্যাখ্যা কাঁরয়া প্রাতপন্ন 
করেন যে, উত্ত নিম্পাত্ততে বঙ্গদেশীয় 'হন্দুসমাজের বিশেষ আনম্ট হইবে, এবং তৎকালে 
এুন্দাদগের সম্পর্তিগত যে সকল স্বত্ব ছিল, এবং তদনযায়ী যে সকল [নয়মপন্র হইয়াছিল, 
তাহা বচাঁলত হইবে। এতাদ্ভন্ন তান ইহাও বিশেষর্পে প্রদর্শন কারয়াছলেন যে, 
বৃঁটিস গবর্ণমেন্ট এ সকল বিষয়ে দেশীয় ব্যবস্থা আঁতরুম কাঁরলে দেশবাসণগণের প্রাত 
যার পর নাই অন্যায় করা হইবে। তান এ বিষয়ে তৎকালীন হরকরা পরে অনেকগুলি 
প্রোরত পন্র প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রল্থাবলীতে উত্তরাধিকার 
সম্বন্ধীয় উত্ত প্রবন্ধ এবং প্রোরত পন্রগ্াঁল প্রকাশিত হইয়াছে । তান কেবল পুস্তক 
লাখয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। স্বজাতগণের নেতৃস্বর্প হইয়া উত্ত নি্পাত্ত রহিত 
কারবার জন্য বিলাতে আপশীল কারলেন। সে বিষয়ে কৃতকার্যাও হইলেন; 'প্রিভ 
কোন্ীসল হইতে সপ্রীম কোর্টের 'নিষ্পাত্ত রাহত হইল। 


পন্রে রামমোহন রায় পণ্যান্নাট য্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করেন যে, উত্ত আইন পাস হইলে 
এদেশের বিশেষ আনন্ট হইবে। উহাতে বিশেষ কারয়া প্রদর্শন করেন যে, এ আইন 
দ্বারা বৃটিস গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণের কার্য্য সর্বপ্রকার সমালোচনার অতশত হওয়াতে 
তাঁহাদের অন্যায় ব্যবহার, ও অন্যায় কার্য সকল, শাসনের অতাঁত হইবে । ইহাতে দেশের 
যথেষ্ট আনম্টের সম্ভাবনা । কাঁলকাতা জারনালের প্‌ব্্ব সম্পাদক বাঁকংহাম সাহেব 
উত্ত আবেদন পন্্র প্রীভকোন্ইসলে উপাঁস্থত করেন। প্রীভিকোনাীসল ছয় মাস 
1ববেচনার পর উন্ত আবেদন পন্র অগ্রাহ্য করেন। 

(রাজার ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ৪৩৭ পূন্ঠা ও ৪8৪৫ পৃচ্ঠা, সপ্রীম কোর্টের জজের 
প্ঠীনকট ও 'প্রীভকৌন্বীসলের নিকট দুইখানি আবেদনপত্র দেখ) 

*. [7558 01. [116 1161105 ০0? 17110090953 0৬01 211063081 [0:06 
৪8০০0101176 10 005 1:2৬ 01 1390991.  08100609, 1830. 


1 ইংরেজ? গ্রল্থাবলশর ৩৭১-৪২৭ পৃষ্ঠা দেখ। 
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জাসম্ধ লাখেরাজ ভামাবষয়ক আইনের 
বিরদ্ধে আন্দোলন 


৪। পূর্বে আসদ্ধ লাখেরাজ বাঁলয়া কালেক্টরেরা কোন ভাঁম বাজেয়াপ্ত কারলে, 
তাহার নিম্পাত্তর বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপাঁস্থত কাযা স্বত্বাস্বত্বের 
[বিচার প্রার্থনা করা যাইত। ১৮২৮ সালে গবর্ণমেন্ট একটি আইন প্রচার করেন, তাহাতে. 
এই নিয়ম হয় যে, কয়েক জিলা লইয়া এক একজন বিশেষ কমিসনার নিযুক্ত হইবেন.; 
তাঁহার নিকটে কালেক্টরের নি্পান্তর উপর আপাল হইতে পারবে ; এবং 'প্রীভ কৌনাসলের 
বচারযোগ্য স্থল ভিন্ন অন্য সকল স্থলে 'তাঁন যে 'নষ্পাত্ত কাঁরবেন, তাহা চূড়ান্ত 
হইবে। যে যে জিলার নামত্ত এই কাঁমসনর নিযুন্ত হইবেন, সেই সেই [জলায় দেওয়ানী 
আদালতে কালেই্উরের বিচারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপাঁস্থত করা যাইবে না। 

এই আইন 'বাঁধবদ্ধ হইবামান্র রাজা রামমোহন রায়, বাঙ্গালা, বহার, ও ডীঁড়ষ্যার 
ভূম্যাধকারীদগকে লইয়া উহার প্রাতবাদ কাঁরলেন। গবর্ণর জেনারল লর্ড উহীলয়ম 
বোণ্টঙ্কের নিকট একখান আবেদনপত্র প্রেরণ কারলেন।* কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। 
এখানে অকৃতকার্য্য হইয়া বিলাতে আবেদন করা হইল । দুরভাগ্যকমে সেখানেও তাহা 
গ্রাহ্য হইল না। এজন্য রামমোহন রায় আঁতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। কি স্বদেশে, 
ক ইংলশ্ডবাসকালে, উহার বিরুদ্ধে প্রাতবাদ কাঁরতে তান কোথাও ক্ষান্ত হন নাই। 
আড্যাম সাহেব তাঁহার বন্তৃতায় বাঁলয়াঁছলেন যে, “এই অন্যায় আইন ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের 
প্রীত বঙ্গবাসর বিরান্তর একাঁট প্রধান কারণ। রামমোহন রায় যেমন তাঁহার স্বদেশশীয়- 
গণকে ভালবাসতেন, সেইরূপ বৃঁটিস গবর্ণমেন্টেরও পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং 
স্বদেশবাসীগণের হিতের জন্য ও গবর্ণমেন্টের সুনাম রক্ষার জন্য ভারতবর্ষে ও ইংল 
উন্ত অন্যায় আইনের প্রতিবাদ কারতে তান কখনও ন্রাট করেন নাই।” 

রামমোহন রায় বিলাত'গমন কাঁরয়া সেখানে স্বদেশবাসীগণের বৈষাঁয়ক ও রাজনোতিক 
উন্নাতর জন্য যে সকল চেষ্টা কাঁরয়াছলেন, আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ কাঁরব। 
স্বদেশে অবস্থানকালে তান যে সকল রাজনোতিক [বিষয়ে হস্তক্ষেপ কাঁরয়াছিলেন, তাহা 
যতদূর জানা গিয়াছে, এস্থলে কেবল তাহাই বিবৃত হইল। 


রামমোহন রায়ের চিত্ত কেবল স্বদেশের রাজনৈতিক মঞ্গল-চিন্তাতেই বদ্ধ ছিল 
না। সমগ্র পাঁথবীর রাজনোতিক উন্নীত বিষয়ে তাঁহার একান্ত সহানুভূতি ছিল। যত্ব- 
পূর্বক ইয়োরোপায় সংবাদপত্র পাঠ কাঁরয়া তান ফ্রান্স প্রভাত রাজনোতক অবস্থার 
বিষয় অবগত হইতেন। কোন স্থানে ন্যায় ও সত্যের জয় হইয়াছে শুনিলে তাঁহার হদয়ে 
আনন্দ ধারত না। ১৮২১ খনম্টাব্দে স্পেন দেশে নিয়মতন্রশাসনপ্রণাল* সংস্থাপনের 
সংবাদূ কলিকাতায় আসিলে. তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে. তজ্জন্য কাঁলকাতার 
টাউন হলে নিজ ব্যয়ে একট প্রকাশ্য ভোজ (১019110 1)0101767) 'দিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু 
আড্যামসাহেব বাঁলয়াছেন যে, পট্টগ্যাল দেশে উত্তরূপ 'নিয়মতল্মশাসনপ্রণালন প্রবার্তত 
হইয়াছে শুনিয়াও তাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছৰাঁসত হইয়াঁছল। তান অত্যন্ত আগ্রহের' 


* রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রল্থাবলশর সহিত উত্ত আবেদনপন্র' মুদ্রত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে। ৬৩৯--৬৪৫ পৃম্ঠা দেখ। 
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সাত তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে বিবাদের সংবাদ লইতেন। যাহাতে গ্রণীকেরা তুয়স্কধাসধ- 
দগগের অধীনতা ও অত্যাচার হইতে মূস্ত হয়, ইহা তানি একান্ত হৃদয়ে কামনা করিতেন। 
যখন নেপল্‌স্‌বাসীগণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ কারতোছলেন, তখন কলিকাতায় সংবাদ 
আসল যে, জ্বাধীনতাপক্ষাবলম্বী পরাজিত হইতেছেন। রামমোহন রায়ের চিত্ত সে 
সংবাদ শ্নিয়া ঘ্রিয়মাণ হইয়া পাঁড়ল। মিঃ বক্ল্যাশ্ড নামক একজন ইংরেজের সাহত 
খ্তাঁহার সে দিন সম্্যার সময় সাক্ষাতের কথা ছিল। [তিনি তাহার সাঁহত সাক্ষাৎ কারতে 
না পাঁরিবার এই কারণ 'লাখয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, অপরাহে4 [বিশেষ পারশ্রমের কার্য 
তাঁহার শ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ নেপলসের দদ্দশার কথা শ্ানয়া মন বিষাদে 
পূর্ণ হওয়াতে সে দিন তান দেখা কাঁরতে যাইতে অক্ষম। বক্ল্যাশ্ড সাহেবকে রাজা 
যে পত্রখানি 'লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ কারলাম। 
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170101095 2110 4১512010 178010105, 99109012119 11)0956 01786 216 72010199211 
০01017155, [70095595990 ০ ৪ 516869 0০61:62 01 076 321006 199916 11001) 
190 079৮ 110৬ 97109, 


0100091: 0195০ 01001150211099 7 00105106917 076 ০8056 ০0 006 
21001169115 25 109 0৬0) 2110 [17611 61)61)1959 95 ০0013, 12106101659 (০ 
119০0 2100. 7191109 ০01 09319001517 1120 11601 06910, 2100 109৬61 ৬111 06 
01611796919 5010069911. 

/৯01910) 21070 09115%9 17710, 
২৮০]:3 ৬61 510706161 
[২2] 10100) 125, 


১৮৩০ খএশন্টাব্দে ফরাঁস 'বিস্লবেও তিনি যার পর নাই আহ্নাদিত হইয়াছিলেন। 
ইংলন্ডযান্রাকালে আফ্রকার দক্ষিণাংশে নেটাল বন্দরে একখান ফরাঁস জাহাজে স্বাধীনতার 
শান উীঁড়তেছে শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া উহাকে আভবাদন প্রদান কাঁরতে গিয়া তাঁহার 
ছুরণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছল। ভারতবর্ষের সাহত ইংলণ্ডের যে প্রকার সম্পর্ক, তাহাতে 
স্বভাবতঃই ইংলন্ডাীঁয় রাজনীতির প্রাত তাঁহার দাষ্ট আঁধকতর আকৃষ্ট হইত। তিনি 
ইংলণ্ডণয় রাজনোতিক বিষয়ে চিন্তা কারতেন। তর্ত্য রাজনোৌতিক দঙ্গ সকলের উন্নাত 
ও অবনাঁতর কারণ নির্ণয় কাঁরতে চেম্টা কারতেন। ইংলণ্ডের আইনানূসারে রোমান- 


২২৫ 
রামমোহন--১৫ 


ক্যাথলিক ধম্মণবলম্বী কোন ব্যাস্ত পাল্লেমেন্ট মহাসভার সভ্য হইতে অথবা গভর্ণমেন্টের 
অধীনে কোন কর্ম্ম গ্রহণ কাঁরতে পারতেন না। সেই সকল অন্যায় আইন রাঁহত হওয়ার 
জন্য তিনি সন্্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন, এবং যখন উহা বাস্তাঁবক রাহত হইল,* 
তাঁহার আনন্দের সীমা রাহল না। রোমান ক্যাথালকাঁদগের ধর্ম সম্বম্ধধয়। জ্বাধধনতা 
লাভ, ও ১৮৩০ সালে হুইগৃঁদগের ক্ষমতাপ্রাপ্তিতে [তান যার পর নাই সুখী হইয়া- 
1ছলেন। তাঁহার বদ্ধ আড্যাম সাহেব বলেন যে, তান ইংলন্ডে অবাঁস্থাতকালে 
ফরম (২০০০০) বিল্‌ পাস্‌ হওয়া সম্বন্ধে কেবল আন্তাঁরক আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতেন, 
এরূপ নহে, তজ্জন্য অত্যন্ত যত্র এবং পারশ্রমও করিয়াছলেন। 


টাউনহলে সভা ও রামমোহন রায়ের বস্তৃতা 


১৮২৯ খ্যীষ্টাব্দের ১৫ ভিসেম্বর দিবসে, টাউনহলে একাঁট মহাসভা হইয়াছল। 
চীন ও ভারতবর্ষের সাঁহত বাঁণজ্য অব্যাহত রাখবার জন্য এবং ইয়োরোপাঁয়গণের ভারত- 
বর্ষবাসের বাধা সকল িদ্ারত কারবার জন্য পার্লামেন্ট মহাসভায় আবেদন করাই উন্ত 
সভার উদ্দেশ্য । ইয়োরোপীয়াদগের ভারতবর্ষ বাসের বাধা সকল দূর কারবার জন্য 
সভায় যে প্রস্তাব হইয়াছিল, রামমোহন রায় তাহার সমর্থন কারবার জন্য যে বস্তৃতা 
করেন তাহাতে তিনি ইয়োরোপায় ভদ্রুলোকাঁদগের সাঁহত আলাপ পাঁরচয় ও সহবাস- 
দ্বারা কিরূপ উপকার হইতে পারে, তাহা স্পম্ট কাঁরয়া ব্যস্ত কাঁরয়াছেন। 

“1010, [9150191 6%091191106, নু 212) 11110195560 ৬101) 0116 ০0171061017 

(1080 076 £98691 ০0আ]: 110661000156 ড/10]) 12010109811 92100197091), 11) 
81621097111 ০০ ০0 10010010761 11) 11651915, 5০9০181 হাতে 19091101091 
22179 57 ৪ 1206 ৮1101) ০1) ৮০ 92911 [০9৮০৫ ৮ ০0111021115 09 
001001001) ০0 00059 0 179 09010051061) ৮7170 11259 91210590 01013 
80521768555 ৮10 0020 01 01099 ৮1)0 910001001796619 178৬০ 1106 1080 11121 
01000100101 5 200 ৪ 19০6 ৮/1)101) 7 ০০10) (0 006 0956 01. 10 091151, 
01601816 01. 5019101) ০096) 161019 20 85591001015. 
, সকল শ্রেণীর ইয়োরোপীয়াদগের সহবাসে যে কল্যাণ হয় না, এ কথা সকলেই 
সরকার কাঁরবেন। ইয়োরোপাীয়াঁদগের মধ্যে যাহারা সুশিক্ষিত, ভদ্র ও ধর্মানরাগী, 
তাঁহাদের সংসর্গে যে বিশেষ উন্নাত ও উপকার হয়, তাঁদ্বষয়ে লেশমান্র সংশয় নাই। 
সাহত্যসম্বন্ধীয়, সামাজিক ও রাজনোৌতিক, এই 'বাঁবধ বিষয়েরই উন্নাতর সম্ভাবনা । 
রামমোহন রায়ের সময়ে কলকাতায় কয়েকজন উচ্চপ্রকৃতির ইয়োরোপাঁয় বাস কাঁরতেন। 
রাজা তাঁহাদের সংসর্গে বিশেষ তৃপ্তি ও উপকার লাভ কারয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় 
ডোভভ হেয়ার তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সতরাং রাজা ইয়োরোপায় ভদ্রলোকাঁদগের 
সাঁহত আলাপ পাঁরিচয় ও সহবাসের পক্ষসমর্থন কাঁরবেন, আশ্চর্য্য কি? 


গর 75 16521 ০01 016 1755 200 ০0100120100 4৯১০০, 


+ রাজা রামমোহন প্লাঃয়র ইংরেজশ গ্রল্থাব্লশ, ২য় খন্ড, ৬২৩ পৃচ্ঠা দেখ। 
১৮৩০ 'খঃশম্টাব্দের, মে ও আগম্ট মাসের এসয়াটক্‌ জারনাল পান্নকা (৬০1. এ. 
[6 99198) হইতে পুনম্ীদ্রত। 


২২৬ 


দ্বাদশ অধ্যায় 


পারিবারিক ঘটনা! এবং বিলাতগমনের উদ্যোগ 
পৈতৃকসম্পাত্তলাভ, মাতৃবিয়লোগ ও জ্রশীবয়োগ 


রামমোহন রায়ের জ্যেষ্তপত্রের বিপদ 


১৮২১ সাল হইতে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত রামমোহন রায়ের জীবনে যে সকল 
ঘটনা উপাস্থত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একাঁট পারিবাঁরক [বিপদ সংঘাঁটত হয়। তাঁহার 
জ্যন্তপপ,র, রাধাপ্রসাদ, বদ্ধমান কলেন্তীরতে সেরেস্তাদারের কার্য করিতেন। গবর্ণমেণ্টের 
টাকা আত্মসাৎ করা অপরাধে তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপাঁস্থত হইয়াছল। এ বিষয়ে 
আড্যাম সাহেব লেখেন যে, রাধাপ্রসাদের উপারস্থ কম্মচারীর অসতরকতা এবং তাঁহার 
সহযোগী অন্যান্য কম্মচারীর তাঁহার প্রাত ঈর্ধযা এই ঘটনার মূল কারণ। জনৈক 
লেখক বলেন যে, রামমোহন রায় দেশপ্রচালত ধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছলেন 
বলিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলাও এ মোকদ্দমার একাঁট কারণ হইতে পারে। রামমোহন 
রায়, পন্রকে বিপদ হইতে মুস্ত কারবার জন্য আঁতশয় ব্যস্ত হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। 
যাহা হউক ১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ার মাসে সরাকট্‌ কোর্টে রাধাপ্রসাদ নির্দোষ 
প্রাতপন্ন হন। তৎপরে উত্ত মোকদ্দমা সদর নিজামত আদালতে আদিলে, সেখানেও 
তান নিরপরাধা প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। 

দ্বিতীয়াধ্যায়ে উত্ত হইয়াছে যে, রামমোহন রায় পূত্র ও পান্রধধূর সাহত মাতা- 
কর্তক পিতৃগৃহ হইতে তাঁড়ত হইয়া রাধানগরের নিকটবর্তাঁ রঘ্দনাথপুর গ্রামে বাটা 
শনম্মাণ করেন। উন্ত বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পত্র রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোম্ঠের 
বয়স তখন বিংশাঁত বংসর। তান উভয় প্য্রকে লইয়াই কাঁলকাতার বাটীতে বাস 
কাঁরতেন। মধ্যে মধ্যে রঘ্ূনাথপুরে গমন কাঁরতেন। তাঁহার মাতার সাঁহত অসাম্মলন 
স্থায়ী হয় নাই। তান পুনের মহত্ব অনুভব কাঁরয়া তাঁহার সহিত পনাম্মীলত 
হইয়াঁছলেন, এবং িছকাল পরে, সমস্ত জমিদার রামমোহন, জগন্মোহন ও রামলোচনের 
পূত্র পৌরাদগের মধ্যে বিভাগ কাঁরয়া দিয়া জগন্লাথদর্শনে গমন করেন। 'তাঁন সেখানে 
একবর্ষকাল গর্‌পভাবে অবাস্থাত কাঁরয়া পরলোকযান্রা করেন, তাহা পূর্যে উত্ত হইয়াছে। 
মাতৃবয়োগের কিছাঁদন পরেই তাঁহার মধ্যমা স্ত্রী শ্রীমতী দেবীর মৃত্যু হইল। তখন 
কনিষ্ঠ পত্র রমাপ্রসাদের বয়স পাঁচ বৎসর মান্র। কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমতা দেবীর কাঠিন 
গখড়ার সংবাদ আসিলে, তান তংক্ষণাং রাধাপ্রসাদকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং এই 
কথা বিশেষ কাঁরয়া বাঁলয়া দিলেন যে, যাঁদ তোমার মাতার সঙ্কটাপন্ন পাঁড়া দেখ, তবে 
আত শীঘ্র আমাকে সংবাদ দিবে ; আর যাঁদ 1তাঁন মৃত্যুমুখে পাঁততা হন, তবে কোন- 
কমে তাঁহার মুখাঁগ্ন কারও না। অজ্পকাল পরেই শ্রীমতাঁ দেবার মত্যুসংবাদ আসিল। 
ইহা বলা বাহূল্য যে, রামমোহন রায় ম্ত্রীবয়োগে শোকার্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার 
প্রদৌহনন আর্য্দর্শন পরে 'লাঁখয়াছলেন যে, তান কৃষ্ণনগর গমন কাঁরয়া পরলোকগতা 
সহ্ধাদ্মণশর চিতার উপরে দাম্পত্যপ্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ একটি স্তম্ভ নির্মাণ 
কাঁরয়াছিলেন। 


২৭ 


বিলাতগমনের সংকল্প 


রাজা রামমোহন রায় বহুদিন হইতে বিলাত গমনের ইচ্ছা করিতোছলেন,.; কিন্তু 
জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য তানি ষে সকল মহদনুষ্ঠানের সূচনা কাঁরয়াছিলেন, পাছে সে 
সকলের কোন আনন্ট হয়, সেই জন্য হঠাৎ স্বদেশ পাঁরত্যাগ কারিতে পারেন নাই। 
উপক্রমণিকার প্রকাশিত পত্রে তান স্বয়ং বাঁলতেছেন ;_-“এই সময়ে ইয়োরোপ দেখিতে 
আমার বলবতাঁ ইচ্ছা জল্মল। তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনোৌতক অবস্থা সম্বম্ধে 
আঁধিকতর জ্ঞান লাভ কারবার জন্য, স্বচক্ষে সকল দেখতে বাসনা কাঁরলাম। যাহা হউক, 
যে পর্য্যন্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধূগণের দলবল বৃদ্ধি হয়, সে পর্যন্ত আমার আভিগ্রায় 
কার্ষ্যে পারণত করিতে ক্ষান্ত থাঁকলাম।” ক্রমে অবস্থা অনুকূল হইয়া আঁসল। তান 
বিলাতযান্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগলেন। রামমোহন রায় বিলাত যাইবেন বাঁলয়া 
দেশের সব্বনত্ন ঘোরতর আন্দোলন উপাঁস্থত হইল। ইহার পূর্বে কখন কোন হন্দ্‌- 
স্গল্তান. অর্ণবযানারোহণে ম্লেচ্ছদেশে যাল্না কেন নাই। কুসংস্কারান্ধ দেশবাসঈগণ 
অবাক্‌ হইলেন। ঘৃণা, বিদ্বেষ, ও আশ্চর্য, এই সকল ভাব পর্যায়ক্রমে লোকের হৃদয়কে 
আঁধকার কাঁরতে লাগল ; আবালবৃদ্ধবাঁনতা সকলের মূখে এই এক কথা, “রামমোহন 
রায় বিলাত যাইবে!» 


তাঁহার বিলাতগমনের কারণ 


তাঁহার [িলাতগমনের কারণ 'তাঁন নিজে এইরূপ বাঁলতেছেন ;--“পাঁরশেষে আমার 
আশা পূর্ণ হইল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর নূতন সনন্দ 'বষয়ে বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের 
ভাবী রাজশাসন ও ভারতবর্ষবাসীগণের প্রাতি গবর্ণমেন্টের ব্যবহার বহ্‌কালের জন্য . 
স্থরীকৃত হইবে, ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে 'প্রীভ কাউীন্সলে আপীল শুনা হইবে 
বালয়া আমি ১৮৩০ সালে, নবেম্বর মাসে ইংলন্ডযান্রা কারলাম। এতাঁদ্ভন্ন, ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি দিল্লীর সম্রাটকে কয়েকাট বিষয়ে আধিকারচ্যত করাতে ইংলশ্ডের রাজকর্ম্ম- 
চারাঁদগের নিকট আবেদন কারবার জন্য তিনি আমার প্রাত ভারার্পণ করেন।” 

রামম্যেহেন রায় ইহার িকছুকাল পূর্বে বিলাতষান্রা কারতেন, কিন্তু অর্থাভাব 
তাঁহার বাসনা চাঁরতার্থ কারবার পথে অন্তরায় হইয়াছিল । 


রাজা" উপাধিলাভ 


দিল্লীর বাদলাহের কার্য, তাঁহার িলাতগমনের স্মাবধা কাঁরয়া দিল; নতুবা 
1বলাতগমন তাঁহার পক্ষে দুচ্কর হইয়া উঠিত। দিল্পশর 'িনকটবর্তা কোন জাঁমদারর 
রাজস্বে বাদসাহের ন্যায্য আধকার আছে বাঁলয়া তিনি কোর্ট অব্‌ 'ডিরেক্র্সাদগের নিকউ 
আবেদন .কারয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এইরূপ 'নিষ্পান্ত করেন যে, তান সব্ব্প্রথমে 
যাহা গ্রহণ কারতে সম্মত হুইয়াছিলেন, এবং রাজাঁনয়ম ও ন্যায়াবচায়ে যাহা তাঁহার ন্যায্য 
প্রাপ্য, তাঁহাকে তাহাই দেওয়া হইতেছে । বাদসাহ উন্ত উভয় সভায় অকৃতকার্য হইয়া 
ইংলস্ডাধপাঁতির নিকট আবেদন কাঁরতে সঞ্কঙ্প কাঁরলেন, এবং রামমোহন রায়কে সনল্দ 
স্বায়া রাজা উপাঁধ দিয়া এ বিষয়ে উপযূন্ত ক্ষমতা প্রদানপূর্বক বিলাত প্রেরণ করা স্থির 


1 
এ বিষয়ে কুমারী কলেট তাঁহার রাঁচত রাজার জীবন গ্রল্থে যাহা বাঁলয়াছেন, 'নদ্দে 
উদ্ধৃত হইল। 


৮৬৬৫ 


এই সময় একাঁট ঘটনায় রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের বিশেষ সুবিধা হইল। 
সেই সময়ের দিল্লীর বাদসা কোন বিষয়ের জন্য বিলাতে আবেদন কাঁরতে ইচ্ছা কাঁয়য়া- 
ছিলেন। তান লোক পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন যে, রামমোহন রায় বিলাত যাইবেন। 
সুতরাং ভাঁবলেন যে, রামমোহন রায়কে তাঁহার দূতরূপে ইংলশ্ডের রাজসভায় প্রেরণ 
কাঁরয়া তাঁহার কম্ট ও অভাবের বিষয় রাজা ও মন্ত্রীগণের গোচর করা আবশ্যক। বাদসাহের 
আবেদনের বিষয় এই ছিল যে, বাদসার সাহত বাটস্‌ গবর্ণমেন্টের সন্ধিপরে তাঁহাকে যে 
নাদ্দ্ট বাত দিবার কথা ছিল, তাহা অপেক্ষা অজ্প পারমাণে বাত্ত প্রদান করা হইত। 
আর সেই অপেক্ষাকৃত অজ্প পাঁরমাণ বৃত্তি দ্বারা তাঁহার অভাব সকল পূর্ণ হইত না। 
বাদসার পাঁরবারগণ অর্থাভাবাঁনবন্ধন বিশেষ অসুবিধা ভোগ কাঁরতোছলেন। এই জন্য 
১৮২৯ সালের আগম্ট মাসের প্রথমে বাদ্‌সাহ রামমোহন রায়কে 'রাজা” উপাধি দিয়া 
ইংলন্ডের রাজসভায় তাঁহাকে প্রেরণ কারবার জন্য, তাঁহার দুতরূপে নিয্যস্ত কারলেন। 

রামমোহন রায় এই 'রাজা' উপাঁধ গ্রহণ করিয়া মণ্টগোমোর মার্টন সাহেবকে 
বাদ্‌সার কাধে তাঁহার সহকারীরূপে গ্রহণ কাঁরলেন। এই মাটন সাহেব, বেঙ্গল 
হের্যাল্ড (891881 [767210) নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৮২৯ সালে, 
বারকানাথ ঠাকুর, এন. আর. হালদার ও রামমোহন রায় এই প্রের স্বত্থাঁধকারী হইয়া- 
[িলেন। কাঁলকাতা .সৃপ্রীম কোর্টে, একজন এটার্ন এই পত্রের বিরুদ্ধে লাইবেল মোকদ্দমা 
উপাঁস্থত করাতে, রামমোহন রায় ইহার জনৈক স্বত্বাধকারীরূপে আপনাকে দোষাঁ বাঁলয়া 
চ্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন।' শীঘ্রই উত্ত সংবাদপত্র উঠয়া গেল। মাঁর্টন সাহেব 
4 

। 

এই সময় ১৮৩০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ার তাঁরখের 'জন বুল" পত্রে কোন ব্যাস্ত 
[িখিয়াছলেন যে, রামমোহন রায় ও মার্টন সাহেব স্থির কাঁরয়াছিলেন যে, ১৮২১ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে তাঁহারা ইয়োরোপ যান্রা কারবেন। এক মাস পরে, তাঁহারা 
্থর কাঁরলেন যে, এলাহাবাদ হইয়া তাঁহারা ইংলশ্ড যাত্রা কারবেন। কিন্তু তিন মাস 
পর্যান্ত ইংলন্ড যান্রার জন্য প্রাতাঁদন অপেক্ষা কাঁরতে হইল। এই সময়ের মধ্যেই সতাদাহ 
[নিবারণের জন্য গবর্ণমেন্টের আদেশ প্রচারিত হইল। রামমোহন রায় গবর্ণর জেনারেলের 
কার্ষেযর পক্ষ সমর্থন কাঁরতে আঁতশয় ব্যস্ত হইয়া পাঁড়লেন। 

১৮৩০ সালের ৮ই জানুয়ার, রামমোহন রায় গবর্ণর জেনারেল লর্ড উহীলয়ম 
বোন্টত্কৃকে যাহা 'লীখয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম এই আম জ্ঞাত হইয়াছ যে, কয়েক 
মাস গত হইল, দিল্লশর বাদ্‌সা মহম্মদ আকবর বাদ্‌সা, গবর্ণর জেনারেলকে অবগত 
কাঁরয়াছেন যে, তান আমাকে গ্রেট বুটেনের রাজসভায় দৃতরুপে প্রেরণ কারবার জনা 
িষুত্ত কারয়াছেন ; এবং তাঁহার ভত্যে বাঁলয়া উত্ত পদের সম্মানের জন্য আমাকে রাজা 
উপাধি প্রদান কাঁরয়াছেন। উপাধজানত সম্মান লাভে ব্যাকুল নাঁহ বাঁলয়া, আম এ 
পর্যান্ত বাদসা কর্তৃক প্রদত্ত উত্ত" সম্মান গ্রহণে বিরত 'ছলাম। 

যাহা হউক, এ বিষয়ে দিল্লীর বাদ্‌সার আঁভপ্রায় এই যে. আমি ইয়োরোপে 
সব্্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন মহারাজার সভায়, তাঁহার প্রাতানাধ বাঁলয়া, তাঁহাদের রাজবংশের 
গৌরব রক্ষার জন্য, এবং ইন্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানির সাঁহত তাঁহার বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারের 
মশমাংসার জন্য, কর্মচারী বাঁলয়া এরূপ উপাঁধ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। বাদসা তচ্জন। 
আমাকে উত্ত উপাঁধ প্রদান কারবার জন্য একাঁট মোহর দিল্লীতে ১৮২৭ সালে, খোঁদত 
কাঁরয়া আমার নিকট প্রেরণ কারয়াছেন। রোসডেন্ট সর্‌ চার্লস্‌ মেটকাফের ২৬ জনের 


২২৯ 


রিপোর্টের সৃপারিসে, গবর্ণমেপ্ট ধার্ধয করেন, যে, বাদ্‌সা তাঁহার নিজের ভূত্যাদগকে 
সম্মানস্চক উপাঁধ প্রদান কাঁরতে পাঁরবেন। সকৌনাঁসল গবর্ণর জেনারেল তাঁহার 
সেক্রেটারি ম্টার্লং সাহেবের দ্বারা ষে উত্তর প্রেরণ কাঁরয়াছলেন, তাহার সারমর্ম এই 
যে, 'তাঁন তাঁহার রাজা উপাধি ও "দিল্লীর বাদসার দূতরুূপে রাজসভায় গমন, এ উভয়ের 
ছুই অনুমোদন কাঁরতে পারেন না। 

গবর্ণর জেনারেল যে এইরূপ উত্তর দিবেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা 
ভারতবষাঁয় গবর্ণমেশ্টের কম্মচারদের অনুগত হইয়া কার্য করা, রামমোহন রায়ের 
লক্ষ্য 'ছিল না। গবর্ণমেন্ট কম্মচারীদের বিরুদ্ধেই তাঁহার কার্য । 


বিলাতগমন সম্বন্ধে দেশবাসীগণ ও আতমীক়গণ 


আমরা প্ব্বেই বলিয়াছি যে, রামমোহন রায়ের বিলাতযান্রার কথা শুনিয়া দেশের 
লোক আশ্চর্য হইয়াছিল। একজন সদ্বংশজাত ব্রাক্গণসন্তান গোখাদক ম্লেচ্ছদিগের 
দেশে যাইতেছে, ইহাতে তাঁহাদের বিরান্ত ও ঘৃণার ইয়ত্তা রাহল না। তাঁহার পৌত্তীলক 
আত্মীয় স্বজনেরা যার পর নাই দুঃীঁখত হইলেন। এই "গাহ্ত কার্যা” হইতে তাঁহাকে 
প্রতিনিবৃত্ত কারবার জন্য নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাঁগলেন। “জাতি যাইবে, পৈতৃক 
সম্পান্ত হারাইতে হইবে” তাঁহাকে এই সকল সাংসাঁরক ভয়প্রদর্শন 'কাঁরতে লাগলেন। 
[কিন্তু যে রামমোহন রায় স্বদেশবাসীগণের সকল প্রকার অত্যাচার ধীরভাবে সহ্য কাঁরয়া- 
ছিলেন, যে রামমোহন রায় ধর্ম ও সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া অশেষ প্রকার বাধাবিঘন 
বারের ন্যায় আতিক্রম করিয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় তাঁহার উদ্দেশ্যসাধন জএ 
কুসংস্কারাম্ধ ব্রাহ্মণাঁদগের আঁভসম্পাত, ধর্্মসভার প্রবল আক্রমণ এবং নির্বোধ চিন্তা- 
শুন্য দেশবাসীগণের 'নন্দা, বিদ্রুপ, ও িরস্কারকে অঙ্গের আভরণ বাঁলয়া মনে 
করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন রায়, জ্ঞাতি কুটুম্বের পরামর্শে, অনুরোধে বা ক্লন্দনে, 
কর্তব্যজ্ঞানের অনাদরপূর্্বক, স্বদেশের হিতনব্রতে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার প্রাতজ্ঞা পারহার 
করিবার লৌক লেন না। যে ষোড়শ বৎসরবয়স্ক বালক, ভয়ঙ্কর দূগম পথ আঁতক্রম 
করিয়া, গিরিশৃগ্গ উল্লঙ্ঘনপূর্বক 1[তব্বতযান্রা কারয়াছিল, এক্ষণে সেই ব্যান্ত পাঁধণত 
বয়সে সকল বিঘ্ন বাধা তগ্রাহ্য কাঁরয়া, সম্পক্তি্যাতর সম্ভাবনায় শাঁঙ্কত না হইয়া, 
অকূল সাঁগরপারে গমন কাঁরতে উদ্যত হইল। যে দেশবাসীগণের হস্তে ভারতের ভাগ্য 
ন্যস্ত হইয়া রাহয়াছে, যে দেশে বিজ্ঞান ও দর্শন, সভ্যতা ও স্বাধীনতা আশ্চর্য্য উন্লাত 
লাভ কাঁরয়াছে, নিউটন ও বেকন, সেক্সপীয়ার ও মিল্টন, যে দেশের গৌরব, সসভ্য 
জগতের সম্মুখে চিরাদন উজ্জবল রাঁখয়াছেন, সেই দেশ দর্শন করিয়া চক্ষ সার্থক 
কারবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। 


িলাতগমনের পূর্বে তথায় রামমোহন রায়ের খ্যাতি 


কোন  ভীন্তভাজন প্রাচীন ব্যান্তর* নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, তাঁহার 'বিলাত- 
ধারার দিন, তান তাঁহার বন্ধ্দ বাব দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে আসিয়াছিলেন।” 
তাঁহাকে দোৌখবার জন্য এত লোক আঁসিয়াছল যে, 1সপড়তে পর্যন্ত লোকের জনতা 
ইইয়াছিল। তান বলাতে যাইবার প্ব্বেই সেখানে তাঁহার ষশঃ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। 


* মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
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তাঁহার প্রণীত খুশ্টধর্্ম সম্বন্ধীয় ইংরেজশ পুস্তক সকল লম্ডন নগরে ম্াদ্ূত হইয়া 
প্রচারিত হইয়াঁছল। এতদ্ব্যতত এ দেশের অনেক সাবিজ্ঞ ইংরেজ, রামমোহন রায়ের . 
মহৎ কার্ধ্য ও ক্ষমতার বিষয় ইংলন্ডবাসীগণের অবগাঁতর জন্য তথায় লিখিয়া পাঠাইতের্। 
[িলাতগমনের পূর্বে, ইয়োরোপায়াদগের মধ্যে, রামমোহন রায়ের যশঃ কি প্রকার বিস্তৃত 
হইয়াছিল, ইহা প্রদর্শন কারবার জন্য, মিস কার্পেশ্টার তাঁহার গ্রল্থে রামমোহন রায় 
সম্বন্ধে তৎকালীন কোন কোন সুবিজ্ঞ 'ইংরেজের লেখা উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। আমরা 
তাহা হইতে কয়েকাঁট স্থান অনুবাদ কাঁরয়া দিলাম । 


তাঁহার বিলাতগমনের পর্বে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কোন 
মত 


ব্যাপাঁটম্ট মিসনারী সোসাইটির ১৮১৬ খ্:শম্টাব্দের বিজ্ঞাপনশীতে রামমোহন 
রায়ের উল্লেখ আছে। “রামমোহন রায় একজন কাঁলকাতার ধনবান রায় ব্রাহ্মণ । ইন 
সংস্কৃত ভাষায় সুপাণ্ডিত। পারস্য ভাষায় ইহার জ্ঞান এত আঁধক যে, লোকে 
ই'হাকে মোলবী রামমোহন রায় বাঁলয়া থাকে। ইনি বিশুদ্ধ ইংরেজ 'লাঁখয়া থাকেন 
এবং উত্ত ভাষায় গাঁণত ও মনোধিজ্ঞানের পুস্তক সকল পাঠ করেন। তান শ্রীরামপুরে 
আমাদগের সাঁহত সাক্ষাৎ কারয়াছলেন। তান এক্ষণে কেবল একেশবরবাদশ মাগ্র 
€11)1590) ; যাঁশখ্টীম্টকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তাঁহাদ্বারা পাপের প্রায়শ্চন্তে বিশ্বাস 
করেন না। ......... তান অত্যান্ত সচ্চারত্র লোক, কিন্তু গোঁড়া হিন্দুরা বলেন যে, তান 
বড় দুষ্ট লোক ।» 

১৮১৬ খ্যান্টাব্দের আগম্ট মাসে একখান পত্রে ইয়েটস সাহেব রামমোহন রায়ের 
বিষয় এইরূপ 'লাঁখয়াছিলেন ;_-“এক বংসর হইল, আম তাঁহার সাঁহত পারাচত হইয়াছ। 
বত কিছুকাল পরে, ইউন্টেস কোর সাহেবের সাঁহত তাঁহার আলাপ কারয়া দিলাম ; 
তাঁহার (রামমোহন রায়ের ) সাঁহত আমাদের অনেকবার কথাবার্তা হইয়াছল। যখন 
আমার সাঁহত তাঁহার প্রথম পাঁরচয় হয়, তিনি কেবল পরমাণুর অনাদিত্ব, প্রমাণের প্রকাঁত 
প্রভৃতি দার্শানক বিষয়েই কথা কাঁহতেন। কিন্তু অজ্পাদন হইতে আঁধকতর বিনগত 
হইয়াছেন, ও সুসমাচারের বিষয়ে কথা কাঁহতে আঁভলাষী হইয়াছেন ।......তাঁন ঈম্বরের 
একত্ব সমর্থন করেন, এবং সকল প্রকার পৌনত্তীলকতা ঘৃণা করেন। 'িছাদন হইল, "তান 
ইউম্টেসের সাহত সাক্ষাৎ কাঁরয়াছিলেন, এবং তাঁহার পারবারক উপাসনায় উপাঙ্থিত 
থাঁকয়া আঁতশয় আনন্দলাভ করয়াছিলেন। ইউ্টেস্‌ তাঁহাকে ডান্তার ওয়াট সাহেবেব 
রাঁচত ঈশ্বরসংগণত পুস্তক দিলেন ; তান বাঁললেন যে, 'তাঁন উহা তাঁহার হৃদয়ে সণয় 
কারয়া রাঁখবেন। ............ একটি স্কুলগৃহ নিম্মাণ কারবার জন্য, তান ইউল্টেস্কে 
একখণ্ড ভূমি দান কাঁরবেন, বাঁলয়াছিলেন।” 

ইংলণ্ডধয় খএম্টীয় সমাজের (0170101) ০1 17061870) ১৮১৬  খ্ীন্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসের 'মিসনারী রোঁজজ্টার (195101815 7২6£15621) পন্রিকায় রামমোহন 
রায়ের বিষয়ে অনেক কথা 'লাখত হইয়াছে । একস্থলে এইরূপ বলা হইয়াছে ; পতন 
একজন ব্রাহ্মণ ; প্রায় বাশ বংসর বয়স ; তাঁহার সাবস্তৃত ভূসম্পাত্ত ; তাঁহার সম্দ্রম 
ও প্রাতপাত্ত অনেক; তিনি চতুর, সতর্ক, কার্যযতৎপর, এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী; লোকের 
সাহত তাঁহার ব্যবহার 090103) অত্যন্ত চমৎকার ; তান অনেক ভাষায় সপাশ্ডিত ; 
গতান তাঁহার কতকগীল স্বদেশণয় লোককে ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ে উপদেশ দিতে সর্বদা 
বাস্ত থাকেন। তান খুইষ্টধর্মপুস্তক বিষয়ে আভভ্ঞ, এবং খএশচ্টের নামে যাহা কিছু 


২৩১ 


কা হজ, তাহা শুনিভে তাঁহাকে আভলাষী বাঁলয়া বোধ হয়। ............১.,,,, তাঁছান্ব 
প্রাথমংহার কারবার জন্য ত্রাহ্মণেরা দুইবার চেস্টা কারয়াছলেন ; কিন্তু তান সম্পর্ণ 
সতর্ক ছিলেন। শ্যানতে পাওয়া যায় যে, খ্ীষ্টধর্রমে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার অনেষগাল 
রম্ধুর সাহত ইংলন্ড গমন কাঁরবেন, এবং তথায় আমাদের দুইটি [বশ্বাবদ্যালয়ের মধ্যে 
কোনাঁটিতে অথবা দুইটিতেই কয়েক বংসর থাকিয়া জ্ঞানোপাজ্জন কারবেন। রামমোহন 
রায় ইংরেজী শুদ্ধরুপে লিখিতে ও বাঁলতে পারেন 3 ............... সম্ভবতঃ 'তাঁন এীশক 
শাস্বের যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু আমাদের একজন পর্প্রেরক বলেন ষে, [তিনি 
এখন একজন আতমনির্ভরকারী একেশ্বরবাদী মাত্র 099150। 

লণ্ডনের এসেক্স স্ট্রীট চ্যাপেলের (12589য 50:59 (012991) ধর্মযাজক, 
রেভারেন্ড টি. বেলত্যাম, মান্দ্রাজের উইলিয়ম্‌ রবার্টস্‌ নামক এক ব্যান্তর পন্র প্রকাশ 
কাঁরয়া তাহার ভ্‌মিকাস্বরূপ যাহা 'লাখয়াছলেন, তাহাতে রামমোহন রায়ের অনেক 
প্রশংসা আছে। উহার একস্থলে তান বাঁলতেছেন ;:-“এই অসাধারণ ব্যান্তর সাহস, 
বাক্‌পটঢতা, এবং অধ্যবসায়, সকল বাধাকে পরাস্ত কাঁরয়াছে, এবং এরূপ শুনা যায় যে, 
শত শত হিন্দু, বিশেষতঃ যুবকেরা তাঁহার মত গ্রহণ কাঁরয়াছে। তান আপনাকে 
থঃশীষ্টয়ান বালিয়া স্বীকার করেন না।” 

রামমোহন রায়ের বিলাতগমনের পুর্বে, কেবল ইংলন্ডেই তাঁহার যশঃ বিস্তৃত 
হয় নাই; ফরাসণ ভাষায় তাঁহার বিষয়ে একখান ক্ষত্র পুস্তক প্রচারত হইয়াছিল। 
মান্থাল রিপাঁজটারণ পান্রকার 0000715 8২০09051605) সম্পাদকের নিকট উহার এক- 
খণ্ড প্রেরিত হইয়াছিল। কাঁলকাতা টাইমস (0176 08108009 '117793) নামক পান্রকা- 
স্পাদক, এম. ভি, একল্টা পূ. 10. 4১০০৪) সাহেবের নিকট হইতে সংবাদ লইয়া উহাতে 
রামমোহন রায়ের একটি জাবনবৃত্তান্ত 'লাঁখত হইয়াছল। উহাতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক 
কথা আছে; একস্থলে এইরূপ আছে-_“রামমোহন রায় বিবেচনা কাঁরলেন যে, ভালই 
হউক, আর মন্দই হউক, বালকেরাই নৃতন বিষয় সহজে গ্রহণ কারতে পারে। সেই জন্য 
[তানি নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন কারয়াছলেন। উহাতে পণ্টাশৎ জন ছা, 
সংস্কৃত, ইংরেজশ ও ভূগোল শিক্ষা কাঁরত।” অপর একস্থলে এইরূপ আছে +_- 
“ইয়োরোপীয়েরা যখন আহার করেন, তান সেখানে তাঁহাদের সাঁহত একন্রে বাঁসতে 
সপ্কুচিত হন না; কখন কখন তান তাঁহাঁদগকে আপনার বাটীতে নিমন্দণ করেন এবং 
তাঁহাদের রুচি অনুসারে তাঁহাঁদগকে ভোজন করান। নি যে সুসংস্কার থাকাতে ভিন্ন ভিন্ন 
জাঁতর লোক একত্র আহার করে না, তান তাহা বিনাশ কাঁরতে চেষ্টা কারতেছেন। তান 
বিবেচনা করেন যে, এ বিষয়ে উন্নাতি একান্ত আবশ্যক হইয়াছে । ইহা হইলে অন্যান্য 
[িষয়েরও উন্নাতি হইবে, এমন ফি, দেশের রাজনোতিক উন্লাতিও ইন্হার উপর নির্ভর 
করিতেছে, এবং সেই জন্য তান এ বিষয়ে উদাসীন নহেন।......আরবাী ভাষায় তকশাস্ত্ 
পাঠ করাতে তিনি ধম্মাবচারে সুদক্ষ হইয়াছেন। তানি মনে করেন যে, আরবাঁর তর্ক" 
শাস্্, অন্যান্য তর্কশাস্ত অপেক্ষা শ্রেম্ঠ। সেইর্প, তান আবার ইহাও বলেন ষে, 
ইতযলারোপাণয গ্রন্থ সকলে এমন কিছুই দোঁখতে পান নাই, যাহার সাঁহত হন্দদর্শনশাস্তের 
তুলনা হইতে পারে । ক ........১১১০০, এখনও তাঁহার টাল্লশ বৎসর বয়স হয় নাই। তিনি 
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খত 


দীর্ঘকায় ও বালয্ঠ। 'তাঁন উৎসাঁহত হইলে তাঁহার সংগ্গাঠত এবং স্বভাবতঃ গম্ভগ- 
মার্ভ অত্যন্ত স্ন্দর দেখায়। তাঁহার স্বভাবতঃ একটু 'বিমর্ষভাব আছে। তাঁহাকে 
প্রথম দেখিবামান্রই, তাঁহার কথোপকথন ও ব্যবহারে প্রকাশ পায় যে, তান একজন অসাধারণ 
ব্যান্ত।......ইহা জানা হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের পাঁরবারের প্রত্যেক ব্যান্ত, তাঁহার ধর্ম 
ও সমাজসংস্কারসংক্রান্ত আঁভপ্রায় সম্বন্ধে আগ্রহের সাঁহত প্রাতবন্ধক উপাঁস্থত করেন। 
তাঁহারা কেহই, এমন ক তাঁহার স্ত্রী পর্যান্ত, কাঁলকাতাতে তাঁহার নিকট আসেন না।.. 
তিনি, তাহার শ্রাতুষ্পদিগের শিক্ষাসম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করার বিষয়েও তাঁহারা আপাতত 
করিয়াছিলেন; এবং তান যেমন পৌত্তীলকতা বিনাশ কারবার জন্য চেষ্টা কারা 
থাকেন, সেইরূপ তাঁহার কুসংসকারান্ধ মাতাও তাঁহার কার্যে বাধা দিবার জন্য অনবরত 
উৎসাহের সাঁহত চেষ্টা পান।» 

লেফটেনান্ট কর্ণেল ফাঁটস্‌ ক্লারেন্স তাঁহার ১৮১৭ ও ১৮১৮ সালের ভারতবর্ষ 
ও মিসর দেশন্রমণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে রামমোহন রায়ের বিষয়ে কিছু িখিয়াছেন। 1তাঁন 
তাহাতে বালিয়াছেন;_“তাঁন (রামমোহন রায়) কেবল সংস্কৃতশাস্ত্ে সুপাণ্ডিত নহেন, 
ইংরেজী ভাষা ও সাহত্যেও সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ কারয়াছেন। [তান স্পম্টরূপে ব্য্ত 
কাঁরয়াছেন যে, হিন্দধ্স বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ ; উহা বিকৃত হইয়া বহুদেবোপাসনায় 
পাঁরণত হইয়াছে। আমি তাঁহার সাঁহত সুপাঁরাচিত হইয়াছলাম। স্ষমাম তাঁহার বিদ্যা 
ও ক্ষমতার প্রশংসা কাঁর। আমাদের ভাষায় তাঁহার আঁতশয় বাকৃপটূতা আছে এবং 
আঁম শুনিয়াছ যে, তাঁহার আরবী ও পারস্য ভাষায় জ্ঞান ইহা অপেক্ষাও আশ্চ্য। 
হহা আশ্চয্যের বিষয় যে, তিনি ইয়োরোপের রাজনশীত "শিক্ষা কাঁরয়াছেন এবং উহা 
সম্পূর্ণরূপে ব্মীঝতে পারেন। ইংলশ্ডের রাজনীতি বিষয়ে তান বিশেষ আঁভজ্ঞ। 
আমার সাঁহত যখন তাঁহার শেষবার দেখা হইয়াঁছল, 'তাঁন স্বাধীন দেশে (912100175 
009) শান্তির সময়েও সৈন্য রাখিবার বিরুদ্ধে, আত সুন্দররূপে তর্ক কারলেন, এবং 
পালেমেন্ট মহাসভার যে সকল সভ্য উত্ত মতাবলম্বী, তাঁহাঁদিগের য্াান্ত সকল বাঁলতে 
লাগলেন। আমি বিবেচনা কাঁর যে, তান অনেক বিষয়ে একজন অত্যন্ত অসাধারণ 
লোক। প্রথমতঃ তান একজন ধর্মসংস্কারক। ইয়োরোপের মধ্যকালের লোকাঁদগের 
অপেক্ষাও কুসংস্কারান্ধ ব্যান্ত সকলের মধ্যে থাঁকয়াও, তান নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা 
কাঁরতে শিখিয়াছেন। তান একজন সাঁদ্বদ্বান ব্যান্ত। তানি কেবল ইংরেজ", 
আরবাঁ, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দ্ুস্থানী ভাষায় লাখত সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক সকলের 
সাহত সুপাঁরচিত এরুপ নহে; তান আরবী ও ইংরেজীতে অলতকার শাস্ও পাঠ 
কাঁরয়াছেন। লক্‌ এবং বেকনের লেখা, সকল সময়েই আবৃন্তি কাঁরয়া থাকেন।......... 
আমি শুনিয়াছি যে, তাঁহার পাঁরিবারেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন ; তান তাঁহার জাতি 
হারাইয়াছেন এবং অন্যান্য সকল ধর্্মসংস্কারকের ন্যায় তিনি এক্ষণে লোকের উপহাসের 
পান্র হইয়াছেন ।......... [তান অত্যন্ত সম্্া......... ইংলন্ড দোঁখতে ও আমাদের কোন একটি 
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সাহেব তাঁহার বন্তৃতার রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে বলেন ;-“তাঁহার (রামমোহন 
রায়ের ) উচ্চক্ষমতা সকলের বিষয় তাঁহার রাঁচত গ্রন্থের দ্বারা ইয়োরোপের লোক 
জানিতে পারিয়াছে; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সাঁহত পাঁরাঁচত, যাঁহারা তাঁহার সাঁহত 
কথোপকথনের সখ উপভোগ কাঁরয়াছেন, তাঁহারাই ঠিক্‌ বুঝতে পারেন যে, তান কি 
প্রকার চারঘ্রের লোক। যাঁদও তাঁহার ক্ষমতার জন্য পাঁথবীর সকল অংশের লোক 
তাঁহার প্রশংসা কারতেছে, তথাচ কেবল ক্ষমতা নয়, তাঁহার সদ্গদণ সকল,-তাঁহার 
জ্জানালোকসম্পন্ন হিতৈষণাপূর্ণ হৃদয় (স্বাভাবক শান্ত ও উপাজ্জত বিদ্যার ন্যায় ) 
পরোপকারতাতেও অন্য সকলের অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেম্ঠ কাঁরয়াছে।» 


রাজারাম ও রামরত 


রামমোহন রায় 'বিলাতযান্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 'স্থর হইল যে, তাঁহার সাঁহত 
তাঁহার পালিতপৃত রাজারাম, রামরত্ব মুখোপাধ্যায় এবং রামহারদাস গমন কাঁরবেন।* রাজারাম 
সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের একটি দুর্নাম আছে; সুতরাং রাজার়ামের প্রকৃত বৃত্তান্ত 
পাঠকবর্গকে অবগত করা আবশ্যক। ডিক্‌ নামে একজন 'সাবালয়ান- সাহেব, হারদ্বারের 
মেলায় একাঁট ও পাঁরত্যন্ত বালককে কুড়াইয়া পাইয়া প্রীতপালন কাঁরয়াছিলেন। 
সাহেব যখন যান, রামমোহন রায়কে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন যে, উন্ত বালকের বিষয়ে 
তানি কি কারলেনঃ রামমোহন রায় দয়াদ্রীচত্ত হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত 
হইলেন। রামমোহন রায়ের একজন বন্ধু লিখিয়াছেন যে, 'তানি উত্ত বালকের বিষয়ে 
একাঁদন বাঁলয়াছিলেন, “যখন আম দোঁখলাম, যে একজন খ্ঃখন্টিয়ান ইংরেজ একটি" 
দারিদ্র অনাথ বালকের মঙ্গলের জন্য এত যত্র কাঁরতেছেন, তখন আম দেশের লোক হইয়া 
তাহাকে আশ্রয় দিতে ও তাহার 'ভরণপোষণের ভার লইতে কেমন কাঁরয়া অস্বীকার কাঁরতে 
পার 2” ভিক্‌ সাহেব ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, সৃতরাং রামমোহন রায়ের 
দ্বারা বালকটি প্রাতপালিত হইয়াছিল। তিনি তাহাকে পত্র 'নার্বশেষে স্নেহ কাঁরতেন। 
তাহাকে এগ্ত ভালবাসতেন যে, কেহ কেহ মনে কাঁরতেন যে, আঁতারন্ত আদর 'দিয়া তান 
তাঁহার আনম্ট কারতেছেন। আমরা শুনিয়াঁছ যে, রাজারাম কোন প্রকার উৎপাত কাঁরলে, 
তিনি তাহাকে শাসন করিতে পাঁরিতেন না। রামমোহন রায় কখন কখন শ্রান্তিদূর করিবার 
জন্য, আপাদমস্তক বস্তাচ্ছাঁদত করিয়া 'দবাভাগে নিদ্রা যাইতেন; এমন সময়ে কোন 
কোন দন রাজারাম আঁসয়া লম্ষপ্রদানপূর্রবক তাঁহার উপর পাঁড়ত। হঠাৎ 'নদ্রাভঙ্গ 
হইয়া 'তাঁন উঠিয়া বাঁসতেন, এবং িছমান্র বিরন্ত না হইয়া “রাজা, রাজা” বলিয়া 
সস্নেহে তাহার পৃ্ঠদেশ চাপূড়াইতেন। 

, অনেক লোকের সংস্কার ছিল যে, রাজারাম মুসলমানের সল্তান। রামমোহন 
রায় তাহাকে গৃহে রাঁখয়া সন্তানবৎ প্রাতপালন কাঁরতেন বাঁলয়া পৌত্তীলকেরা তাঁহার 
সাহত আহার ব্যবহার পাঁরত্যাগ করিয়াছিলেন। 


* রাজা রামমোহন রায়ের প্রদৌহন্ত শ্রীষুন্ত নন্দমমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণশত 
'হাতনা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষে ক্দ্রে গল্প নামক পৃস্তকে এইরূপ 'লাখত 
আছে ;_"রাজা রামমোহনের সাঁহত যাঁহারা ইংলপ্ড গমন করেন, তাঁহাদের প্রকৃত নাম 
পাঁরবর্তন করিয়া তিনি আপন নামের যোগে নাম রাখেন। রামরতনের প্র নাম শম্ভ্‌, 
এবং রামহরিদাসের পূর্ব নাম হারিদাস। 


৩৪ 


অ্রয়োদশ অধ্যায় 


ইংলগ্রযাত্রা ও ইংলগুবাস 


(১৮৩০ সালের ১৫ নবেম্বর--১৮৩৩ সালের সেণ্টেম্বরের প্রথম ) 
জাহাজে অবস্থানকালের বিবরণ 


রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ খ্যাষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর, সোমবার দিবসে রাজা- 
রাম, (১) রমরত্ব মুখোপাধ্যায় ও রামহারদাসকে সঙ্গে লইয়া “আলাবয়ান” নামক 
সমুদ্র-পোতে আরোহণ কাঁরলেন। যে সময়ে হুগাঁল হইতে কাঁলকাতায় আসতে হইলে 
লোকে ঘটস্থাপনপূর্রবক, কর্ণে বিজ্বদল সংলগ্ন কাঁরত, সেই সময়ে একজন বঙ্গবাসী 
ব্রাহ্মণ ঝঞ্জাঝাটকাসঙ্কুল অকূল সাগর উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ড ভূমি দর্শনের জন্য যাত্রা 
কাঁরলেন। তাঁহার জাহাজে অবস্থানকালের বিবরণ তাঁহার একজন সহযাত্রী ইংরেজ 
হুগলি কালেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ সদরল্যান্ড সাহেব এইরূপ লাখয়াছেন ;_ “জাহাজে 
রামমোহন রায় তাঁহার নিজের ঘরে আহার কাঁরতেন; রন্ধন কারবার স্বতন্্ স্থান ছিল 
না বলিয়া প্রথমে অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছল। জাহাজে কেবল একাট সামান্য মৃণনয় 
চুল্লি ছল। তাঁহার ভৃত্যেরা সম:দ্র-পাঁড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগল ; তাহারা 
'ক্যাবিনের' মধ্যেই শয়ন কাঁরয়া থাকত; কখন বাহরে আসত না। €২) 'তাঁন 
স্থানাভাববশতঃ অন্য একটি স্থানে কষ্ট কাঁরয়া থাকতেন, তথাচ এমান সদয়হ্দয় ছিলেন 
যে, তাহাঁদগকে কোনক্রমেই সেখান হইতে অন্তাঁরত কাঁরতে চাহলেন না। আঁধকাংশ 
সময়েই তান সংস্কৃত ও হিব্রু পাঠ কারতেন। মধ্যাহের পূর্বে এবং সন্ধ্যাকালে উেকের 
উপরে বায়ূসেবন কাঁরতেন; এবং কখন কখন কোন ব্যান্তর সাঁহত উৎসাহ সহকারে তর্কে 
প্রবৃত্ত হইতেন। জাহাজের যান্রী সকলের আহারের পর, মেজ পাঁরজ্কৃত হইলে এবং 
ভোজনের জন্য তখন ফল সকল আনিলে, তিন আপনার ঘর হইতে আসিয়া সেখানে 
উপবেশনপূর্বক সকলের সাঁহত কথোপকথনে নিষ্ন্ত হইতেন। তান সব্ববদাই প্রফল্ল 
থাঁকতেন। তাঁহার প্রাত জাহাজের সকল লোকেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল। কে 
তাঁহাকে আঁধক যত্ন কাঁরবে, ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রাতযোগতা উপাস্থিত হইয়াছিল। 
এমন কি, জাহাজের খালাসীরা পর্য্যন্ত তাহাদের সাধ্যানুসারে কোন প্রকারে তাঁহার 
সেবা কারবার জন্য ব্যস্ত হইত। ঝাঁটকা উপাঁস্থত হইলে তিনি ডেকের উপর আয়া 


১ রাজারামের বয়স তখন প্রায় দ্বাদশ বংসর। 

২ রামরত্র মুখোপাধ্যায় দেশে ফিরিয়া আদসিলে পর, রাজার গ্রন্থপ্রকাশক 
জী ঈশান বস মহাশয়ের সহিত তাহার লাকষাং হয় [তিনি ঈশান বাবৃকে 
বাঁলয়াছলেন যে, তাঁহাদের সমদ্র-পাঁড়া হইয়াছিল বাঁলয়া স্বতন্নর্পে রন্ধন কাঁরয়া আহার 
রা [তান ঈশান বাবুকে আরও বালয়াছিলেন যে, সমদ্র-পণড়া 

বাঁলয়া তাঁহাদের বিলাতে মৃত্যু হয় নাই। রামমোহন রায়ের সমদ্র-পীঁড়া হয় 
ই বালা ভাতার রিলাতো মতা হইয়াছে শেষ কথাটিতে কিছ্‌ সত্য আছে। সমনদ্র- 
পড়ায় স্বাস্থ্যের উন্নাত হয়। 


৩৫ 


দাঁড়াইতেন এবং সুনশলপ্রসারত শুভ্রফেনশোভিত সাগর দর্শন ও তাহার গভখরগজ্জন 
শ্রবণ কাঁরয়া স্তব্ধ হইয়া থাঁকতেন।” রামমোহন রায় জাহাজে তাঁহার সঙ্গে দুহাঁট 


ক্যাবিনস্থ প্রত্যেক বস্তু ভাঁসিয়া উঠয়াছিল ; িচ্তু উহাতে তাঁহার চিত্তের শান্তির 
ব্যাঘাত হয় নাই। প্রাতক্‌ল বায়: উঠলেই তাঁহার চিত্ত চণ্চল হইত। জাহাজ যাহাতে 
অগ্রসর হইতে থাকে সে বিষয়ে তিনি আতিশয় ব্যাকুল ছিলেন। কেননা, তাঁহার মনে 
এই আশঞ্কা ছিল যে, পাছে তাঁহার ইংলণ্ড পেশীছবার পূর্বেই ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁনর 
সনন্দ গ্রহণের সময় উপাঁষ্থত হয়।” 

দেশের হিতের জন্য তাঁহার চিত্ত সব্্বদাই এতদূর ব্যগ্র থাঁকত। 

জাহাজ যখন উত্তমাশা অন্তরীপে পেশীছিল, তখন তান দুই এক ঘণ্টার জন্য 
তাঁরে উঠিয়াছিলেন। জাহাজে 'ফাঁরয়া আসার পর একাট দুর্ঘটনা উপাঁস্থত হইল। 
যে সোপানে' (08095 12000?) পদাঁনক্ষেপ কাঁরয়া জাহাজের ভিতরে আসতে ও 
?ভতর হইতে বাহিরে যাইতে হয়, তাহা উপয্স্তরূপে সংস্থাঁ্পিত হয় নাই বাঁলয়া তান 
পাঁড়য়া গিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। চরণে আঘাত প্রাপ্তির জন্য তান আঠার 
মাস খঞ্জাবস্থায় কষ্ট পাইয়াছিলেন। এমন কি ইহজীবনে আর কখনই সম্পূর্ণ আরোগ্য 
লাভ কাঁরতে পারেন নাই। 

ণকল্তু শারীরক কম্টে তাঁহার মনের আবেগ নিবারত হইবার নহে। দৃইখানি 
ফরাসী জাহাজ স্বাধীনতার পতাকা বহন কাঁরয়া তথায় উপাস্থত হইল। শারাঁরক কষ্ট 
সত্তেও, তিনি ফরাসী জাহাজে একবার যাইবার জন্য 'আঁতশয় ব্যগ্র হইলেন। ফরাসী : 
জ্রাহাজে স্বাধীনতার পতাকা দৌঁখয়া তাঁহার উৎসাহানল প্রজালত হইয়া উঠিল। 
শরীরের কষ্ট (তান গ্রাহ্য কারলেন না। উৎসাহে কম্টবোধ চাঁলয়া গেল৷ তাঁহাকে ফরাসণ 
জাহাজে লইয়া যাওয়া হইল। জাহাজের ফরাসীগণ তাঁহাকে উপয্স্তরুপ অভ্যর্থনা 
কারলেন। ফরাসীস্বাধীনতাপতাকার নিম্নে আসিয়া তিনি কত আনন্দলাভ কাঁরয়াছেন, 
তাহা 'তাঁন ছণ্টারপ্রেটরের দ্বারা ফরাসীগণকে জানাইলেম ; পার্থব শাস্তর উপর ন্যায়ের 
জয় প্রকাশ হইতেছে বাঁলয়া তাঁহার এত আনন্দ! ফরাসশ জাহাজ ত্যাগ কাঁরয়া আঁসবার 
সময়, তানি পুনঃ পুনঃ বাঁলতে লাগিলেন ;_“0107%, 0107) 0107 ৫০ £70150৫ !” 
ফরাসী দেশের গৌরব! ফরাসশ দেশের গোরব! ইত্যাদ। 

উত্তমাশা অন্তরীপের কতকগাল প্রধান প্রধান ব্যান্ত, তান যে হোটেলে 'গয়া- 
গছলেন, তথায় তাঁহার সাঁহত দেখা কাঁরতে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইয়া, তথায় 
তাঁহাদের কার্ড রাখিয়া গিয়াছলেন। কেহ কেহ বা জাহাজে পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার 


* হুগলি কলেজের ভতপর্র্বে অধ্যক্ষ সদরল্যাণ্ড সাহেব বাঁলতেন যে, যে 
জাহাজে রামমোহন রায় 'বিলাত .গিয়াছলেন, তান সেই জাহাজে ছলেন। তানি 
দোখিয়াছলেন যে, দুপ্ধপানের স্যাবধা হইবে বাঁলয়া তান দূহাট দু গাভশ 


কারয়া বাঁলয়াছিলেন যে, ইংলশ্ড হইতে কোন জাহাজ আসিতেছে দখলে, 'তাঁন যেদ 
তাহার আরোহণগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পালেমেন্টে কি হইতেছে। পাঁরশেষে আমরা 
[বিষবরেখার নিকটবন্তঁ হইলে, জাহাজ দেখিতে পাইলাম। তাহার আরোহগগণ 


হইয়াছিল। যখন ইধালস্‌: চ্যান্যালে পেশাঁছতে আমাদের আর কয়েকাঁদন মার তবাশিষ্ট 
আছে, তখন একখানি জাহাজের সাঁহত দেখা হইল। উহা চাঁরাদন পূর্বে ইংলন্ড হইতে 
ছাঁড়য়াছে। উহার আরোহাঁদগের নিকট আমরা শুনিলাম যে, পার্লেমেণ্টে রফরম- 
দিল দ্বিতীয়বার পাঠ হইবার সময় উত্ত পান্ডুলাপর বিরুদ্ধে, রক্ষণশীলাদগের (টো) 
পক্ষে একটি মান্র আঁধক ভোট হইয়াছিল! এই সংবাদে রামমোহন রায়, আশান্বিত হইলেন 
যে, পারণামে রিফরম বিল পাস হইবে । তজ্জন্য তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন! 
কয়েক দিন পরেই ইংলশ্ডের ইতিহাসের এই সঙ্কট সময়ে, রামমোহন রায় গ্রেটবৃটেন দ্বীপে 
অবতীর্ণ হইলেন। 'িরফরম বলের জন্য, তখন ইংলন্ডবাসীগণের হৃদয়ে উৎসাহানল 
জহলিতেছে। রামমোহন রায়ের হূদয়েও সেই আঁগ্ন জ্বালতে লাগিল। সদরল্যাশ্ড 
সাহেব বাঁলয়াছেন, যে, আমার ভয় হইয়াছিল যে, এঁ উৎসাহ তাঁহার পক্ষে আতরিস্ত হইতে 
পারে। এরপ প্রবল উৎসাহাঁগ্নর জন্য রাজা পণড়াগ্রস্ত হইতে পারেন। 


লিভারপুল নগরে পেণছান 


১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রেল দিবসে, চারমাসে ২৩ দিনে “আলাবয়ান্‌” তাহার 
গম্যস্থানে উত্তীর্ণ হইল। লা 888851155 
হইলেন। রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড পেশীছবার সংবাদ পাইয়া উইিয়ম র্যাথবোন সাহেব 
তাঁহার *গ্রীনব্যাঙ্ক” নামক ভবনে বাস কারবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ কাঁরলেন। কিন্তু 
[তান স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে অরবাস্থাত করাই শ্রেয়স্কর মনে কাঁরয়া র্যাডাঁলস হোটেল 
নামক এক প্রাসম্ধ হোটেলে অাস্থাত কাঁরতে লাগিলেন। সেখানে বহুসংখ্যক ভদ্রলোক, 
অনেক সম্দ্রান্ত ব্যাস্ত, তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে আসতেন। একজন ইংলন্ডবাসী 
জাহাজের কোন সামান্য কারে নিয্ন্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। তথায় সে 
রামমোহন রায়ের শের কথা শুনিয়া অপার সারাকউলার রোডে তাঁহার বাটী দেখিতে 
'গয়াছিল। গহস্বামর সাহত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই; ণকন্তু গৃহের সংপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ 
হইতে তাঁহার স্মরণার্থ চিইস্বর্‌প একা দ্রব্য কুড়াইয়া লইয়া আঁসয়াছিল, এবং দেশে 
পৃনরাগমনের পরেও উহা যত্রপূর্বক রক্ষা করিয়াছিল। সে ব্যান্ত সামান্য অবস্থার 
লোক হইলেও রামমোহন রায় তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহাদ প্রকাশ কঁরিলেন। 


উহ্ীলয়ম রদ্কোর সাঁহত সাক্ষাৎ 


িভারপুলে সংপ্রাসদ্ধ ইতিহাসজ্ঞ উইলিয়ম রস্কোর সাঁহত রামমোহন রায়ের 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রস্কোর চাঁরতাখ্যায়ক বলেন "তান অল্প বয়সে খ্টীষ্টের উপদেশ 


লিন রানি রাত রা 
গ্লে প্রধানমন্তীত্ব পদে নিয্্ত 
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'লীফল সংগ্রহ 'কারয়া একখানি পৃস্তক করিয়াছলেন, কিন্তু উহ্য সমাঞ্ত কাঁরতে পারেন 
নাই।. রামমোহন রায়ের খ্ডস্টের উপদেশসংগ্রহ (915০60 ০£ 16988) দর্শন কারয়া 
তাঁহার নিজের প্রথম বয়সের কার্য স্মরণ হইল। কেবল তাহাই নহে; রামমোহন 
রায়ের বৃত্তান্ত তান যতই অবগত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাত আঁধকতর শ্রদ্ধা 
জাঁল্মতে লাগল। 'তাঁন জানিতে পারলেন যে, রামমোহন রায় যে কেবল পৌত্তীলকতা 
ও কুসংস্কার পারত্যাগ কারয়াছেন এরূপ নহে, 1তাঁন তাঁহার বৃদ্ধবৃত্ত সকলেরও এত- 
দূর উন্নাত সাধন কাঁরতে পারিয়াছলেন যে, সূসভ্য দেশেও আত অজ্প লোকেরই সে 
প্রকার মাঁটয়া থাকে।» 

উহীলয়ম রস্কো একখান শ্রদ্ধা ও প্রীতপূর্ণপন্র এবং উপহারস্বর্প তাঁহার 
রাঁচত কতক্গদাল পুস্তক ভারতবর্ষে রামমোহন রায়কে পাঠাইয়া 'দিয়াছিলেন। গলভার- 
পূলানবাসী টমাস হজসান্‌ ফ্লেচার সাহেব কাঁলকাতায় গমন করেন। রামমোহন রায়কে 
দিবার জন্য রস্কো তাঁহারই হস্তে পুস্তক ও পন্র দেন। িকল্তু দুভাগ্যক্রমে উহা রাম- 
মোহন রায়ের হস্তগত হয় নাই। ফ্রেচার সাহেব কলকাতা পেশীছিবার পৃব্বেই রাম- 
মোহন রায় বিলাতষান্রা কাঁরয়াছিলেন। রস্কো রামমোহন রায়কে যে পর্রখান 'লাখয়া- 
[ছিলেম তাহাতে বাঁলিতেছেন যে, খ্ীম্টের উপদেশ সংগ্রহ কাঁরতে গিয়া তান বুঝতে 
পাঁরয়াছেন যে, কেবল পরমেশবরের ইচ্ছানুরূপ কার্য করাই প্রকৃত খীষ্টধর্ম্ম। 

রস্কোর পন্র কাঁলিকাতা পেপীছবার পৃব্বেই তানি হঠাৎ শাঁনলেন যে, রামমোহন 
রায় ইংলন্ড আঁদসিতেছেন। অশ্পাঁদন পরে আবার শুনিলেন যে, তান লিভারপুল নগরে 
উপাস্থত হইয়াছেন। তথায় তাঁহার মধুর চাঁরত্র ও স্ন্দর মূর্ত সকলের চিত্ত আকর্ষণ 
কারয়াছে। 

রামমোহন রায় যে সময়ে লিভারপুলে পেশীছলেন, রস্কো তখন পক্ষাঘাত রোগে 
কম্ট পাইতোঁছলেন। তথাচ তান তাঁহাকে তাঁহার নিকট আসবার জন্য অনযরোধ 
কাঁরয়া পাঠাইলেন। চিকিৎসকের নিষেধ সর্তেও তান রামমোহন রায়ের সাহত সাক্ষাৎ 
কাঁরলেন। রামমোহন রায় তাঁহাকে দেখিয়া এদেশীয় প্রণালী অনুসারে “সেলাম” কাঁয়া 
বাঁললেন যে. “যে ব্যান্তর যশ কেবল ইয়োরোপে নয়, সমুদয় পাঁথবীতে প্রচার হইয়াছে, 
আম তাঁহাকে দোঁখয়া সুখী হইলাম।” রস্কো উত্তর করলেন, “আম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
কাঁর যে, অদ্যকার দিন পর্যন্ত আম জশীবত আছি।” তাঁহার (রামমোহন রায়ের ) 
ইংলণ্ড আগমনের উদ্দেশ্য ও িফর্ম্‌ বিল প্রভাত বিষয়ে তাঁহাদের কথাবার্তা হইয়াছিল। 
রস্কোর বাটীতেই রামমোহন রায়ের সাঁহত 'িলভারপুলের সম্ভ্রান্ত লোকাঁদগ্ের আলাপ 
হয়। তাঁহারা তাঁহার পান্ডিত্য ও ব্দাম্ধমন্তা দৌখয়া আশ্চর্য হইয়াছলেন। 'লভার- 
পূলে অবস্থানকালে রামমোহন রায় তন্রত্য ইউনিটোরয়ান উপাসনালয়ে গমন করেন। 
উপাসকমণ্ডলশ তাঁহাকে যার পর নাই সম্মান ও আদর কাঁরয়াছিলেন। 'লভারপুলে 


উইলিয়ম 
(01717010519 পাণ্ডত স্পরাঁজমের বন্ধৃতা হইয়াছিল। কিন্তু রামমোহন রায় কখন 
তাঁহার প্রচারিত বিদ্যায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। . 'জনৈক ভারতবধাঁয় সৌনিক কর্ম্স- 
চার িভারপুলের মেয়রের দৃতস্বর্প হইয়া রামমোহন রায়কে অনুরোধ কাঁরতে 
আঁসয়াঁছলেন যে, 'তাঁন একবার মেয়রের সাঁহত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ কাঁরলে মেয়র 
টিপার বালা রানি রন রামমোহন রায় এ অনুরোধ রক্ষা করেন 
। 
দিভারপ্লে অবাঁদ্থাতকালে রস্কোসাহেবের সহ্ধাম্সণীর সহিতও রামমোহন 
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রায়ের আলাপ হইয়াছিল। িভারপ্দলে যে সকল লোক রামমোহন রায়ের সাহত আলাপ 
কারয়াছলেন, তাঁহারা তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বাঁলয়া অনুভব কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার 
মখশ্রী ও ব্যবহারে সৌন্দর্য্য ও শান্ত অনুভব কাঁরয়াছলেন। 

যে সময়ে রামমোহন রায়ের সাহত রস্কোসাহেবের সাক্ষাং হয়, তখন তাঁহার বয়স 
অম্টসস্তাত বৎসর। রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি আধিক দিন জণীবত 
ছিলেন না। সেই বংসর ৩০শে জুন দিবসে 'তাঁন পরলোক গমন করেন। 

লভারপুলে তান আঁত অল্পকালই অবাস্থাত কাঁরয়াছিলেন। পার্লেমেন্ট মহা- 
সভায় রফর্মূ িল্‌ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক শীনবার জন্য তাঁন শীঘ্রই 
লণ্ডন যাইতে বাধ্য হইলেন। যাইবার সময় রস্কো, লর্ড ব্ুহ্যামকে 09109881791) 
একখানি পন্র দিলেন। উত্ত পত্রে তান রামমোহন রায়ের পূর্ব বৃত্তান্ত ও তাঁহার ইংলশ্ভ 
আসবার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে ব্যন্ত কাঁরয়া তাঁহাকে পার্লেমেন্ট সভায় গ্যালারর নীচে আসন 
ধদবার জন্য অনুরোধ কাঁরলেন। 

হুগীল কলেজের ভূ্তপূর্্ব অধ্যক্ষ (7110001091) স্বগ্গঁয় সদরল্যাণ্ড সাহেব, 
রামমোহন রায়ের লিভারপুল অবাঁস্থাতকালের যে বৃত্তান্ত 'লাঁখয়া গ্িয়াছেন, আমরা 
'তাহা হইতে কয়েকটি কথা নিম্নে গ্রহণ করলাম ;__ 

লিভারপুল নগরে রামমোহন রায়ের পেশীছবার সংবাদ প্রকাঁশত হইবামান্ন তন্রত্য 
প্রীসদ্ধ ব্যান্তমাত্রেই তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার জন্য আসতে লাগলেন। রামমোহন 
রায়কে প্রাতাঁদন সন্ধ্যাকালে অন্তত ছয় জন ভদ্রলোকের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে যাইতে 
হইত। বড়লোকাঁদগের সহত দেখা' কারবার জন্য প্‌ব্্বাহে মধ্যাহে ও সায়াহে সব্্বদাই 
তাঁহাকে বাহরে যাইতে হইত। সকল সময়ই পূর্র্বাহে বা সায়াহে আহার কারবার 
সময়ে পর্যন্ত লোকে তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে আসত। তাঁহাদের সাঁহত রামমোহন 
রায়ের ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে তকাঁবতর্ক হইত। 

িভারপুল নগরে সব্বপ্রথমে রামমোহন রায় একটি ইউনিটেরিয়ান উপাসনালয়ে 
উপাঁস্থত হন। তৎপূর্র্বে তিনি কোন প্রকাশ্য স্থানে গমন করেন নাই! উন্ত উপাসনা- 
লয়ে গ্রান্থ নামক এক ব্যান্তি আচার্যের কার্য্য কাঁরয়াছলেন। অন্যের ধম্মাব*বাস সম্বন্ধে 
অসাম শ্রদ্ধার কর্তব্যতা বিষয়ে তান উপদেশ 'দিয়াছিলেন। এঁ উপদেশ রামমোহন রায়ের 
বড় ভাল লাগিয়াঁছল। 

উপদেশ শেষ হইয়া গেলে উপাসকমণ্ডলশীর সভ্যগণ তথা হইতে চাঁলয়া গেলেন না। 
রামমোহনকে ভাল কাঁরয়া দৌখবার জন্য সকলে তাঁহার সমীপবর্তী হইলেন। টেট নামক 
ইউংরেজের সাঁহত রাজার ভারতবর্ষে বন্ধূতা ছিল। তখন 'তাঁন লোকান্তাঁরত হইয়া- 
ছিলেন। রাজা উপাসনালয়ের বাহিরে যাইবার সময় সেই টেট সাহেবের একটি প্রস্তর- 
পমরণাঁচহ দেখিয়া তাঁহার জন্য হঠাৎ শোকার্ত হইলেন। শ'ঘ্ব তিন শোকাবেগ সম্বরণ 
কাঁরয়া উপাস্থত ভদ্রলোকগণের সহিত কথা কাঁহতে আরম্ভ কাঁরলেন। একজন ভারত- 
বয় ইংরেজণ ভাষায় তাঁহাদের সাঁহত যের্প কথা কহিলেন তাহা শুনিয়া তাঁহারা 
আঁতিশয় আশ্চর্যা হইলেন। উপাসনাদি কার্য শেষ হওয়ার একঘণ্টা পরে তাঁহারা রাম- 
মধ্যে অনেকের সাঁহত হস্তমর্দন করয়াছিলেন। 

সায়াহে, রামমোহন রায় ইংলণ্ডীয় 'তবিত্ববাদশীদগের এক উপাসনালয়ে গমন 
করিয়াছলেন। রেভারেন্ড স্কোরসাঁব নামে এক ব্যান্ত উত্ত সমাজের আচার্য্য 'ছিলেন। 
গৃতাঁন প্রথমে আঁতি স্বামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। জাহাজের খালাসর কার্য কাঁরতেন। 


২৩৯ 


পরে, বিদ্যান্রাগের জন্য এক জন সংপ্রাসম্ধ বৈজ্ঞানক ও ধর্মযাজক হইয়াছলেন। 
তাঁহার উপদেশ শুনিয়াও, রামমোহন রায় প্রশংসা কারয়াছলেন। 

বিভারপুলে বড় লোকাঁদগের বৈঠকখানায় ও প্রকাশ্য স্থান সকলে, রামমোহলু 
রায়কে দেখিয়া সকলে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছলেন। এক জন ব্রাহ্মণ রফরম- 'বর্ঘির 
পক্ষপাতাঁ হইয়া কথা কাঁহতেছেন, সামাঁজক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় স্বাধীনতার পক্ষসম 
কাঁরতেছেন দৌখয়া িভারপুলবাসীগণ বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ধ্য/্দ- 
সম্বন্ধীয় বিচার উপাস্থিত হইলে, খ্ীল্টীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের অপেক্ষা রাগমাহন 
রায়ের আধকতর পাশ্ডিত্য দর্শন কাঁরয়া তাঁহারা অবাক্‌ হইয়াছলেন। 

[লভারপুলে দুইটি কোয়েকার পাঁরবার (একটির নাম ক্রুপার, আর একাঁটর নাম 
বেনসন, ) রামমোহনের প্রীত আঁতশয় আকৃন্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা 'বাভন্ন প্রকার 
ধম্মমতাবলম্বী ব্যান্তগণের সাঁহত, রামমোহনের সামাঁজক সাম্মলন সংঘাঁটত কাঁরতে 
লাগলেন। কোয়েকারাদগের দ্বারা একটি সম্মেলনে হাইচচ্চের লোক, ব্যাপৃঁটিজ্ট, 
ইউাঁনিটোরিয়ান, একেশ্বরবাদী (19153) সকলে সদ্ভাবে ও প্রেমে রামমোহন রায়ের সাহত 
সাম্মলিত হইয়াঁছলেন। রাজনীতি ও ধম্মতত্ব, রামমোহন রায়ের কথোপকথনের প্রধান 
গবষয় ছিল। র্যাথবোন সাহেবের বাটীতে রামমোহন রায়ের প্রকৃত ধম্মাবশবাস নির্ধারণ 
কারবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু উহা সফল হয় নাই। 


লিভারপুল হইতে লণ্ডন 


এপ্রেম্ত মাসের শেষে লিভারপুল হইতে লণ্ডন যাইবার সময়ে রামমোহন রায় রেল- 
ওয়ের উভয় পাশ্রে ইংলশ্ডের ধন, সভ্যতা ও ক্ষমতার নিদর্শন সকল প্রত্যক্ষ কারয়া আশ্চর্য্য 
হইতে লাগিলেন। স্ন্দর হম্মযনিচয়, পুষ্পোদ্যানসমান্বত-কুটীররাজী, চতু্দিকব্যাপী 
রেলরোড, অশেষাঁহতকারা কাত্রিয় নদী ও মনোহর সেতু সকল তাঁহার নয়ন মন আকর্ষণ 
কাঁরতে লাঁগল। যে দিকে তান দৃম্টিপাত করেন, সব্ব্ত পাঁরশ্রম, অধ্যবসায় ও 
'বজ্ঞানের জয়স্তম্ভ প্রাতিষ্ঠিত দৌখতে পান। ইংলন্ড কেন পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান 
দেশ, এবং ভারতবর্ষ কেন দঃখ ও দাঁরদ্রুতায় মূহামান্‌, ইহা তান সংস্পন্ট অনুভব 
কাঁরলেন। 


ম্যাণ্চেন্টারের কল দর্শন 


তিনি লন্ডন যাইবার পথে ম্যাণ্চেষ্টার নগর দোঁখতে গিয়াছলেন। থাকার কল 
সকল দেখিয়া 'তাঁন যার পর নাই প্রীত ও আশ্চর্য্য হইয়াছলেন। যে সকল দাঁরদ্র স্ব্ী- 
লোক ও পুরুষ কলে কাজ কাঁরতোছল, তাহারা “ভারতের রাজা” আসিয়াছে শুনিয়া 
স্ধ স্ব কাধ্য পারত্যাগপূর্ব্ক দলে দলে তাঁহাকে দৌখতে আঁসল। রামমোহন রায় 
অত্যন্ত অমায়িকতা সহকারে তাহাদের অনেকের সাঁহত হস্তবিকম্পন কারলেন ; এবং 
তাহাঁদগকফে সম্বোধন কয়া বাঁজলেন, “আমি আশা কার, তোমরা রিফর্ম বিল সম্বন্ধে 
রাজা এবং তাঁহার মল্দ্গণের পক্ষসমর্থন কাঁরবে।” তাহারা আহনাদপূ্্বক উচ্চৈঃ 
স্বরে তাহার কথায় সায় 'দিল। 


জন্ডনে উপাষ্থাত 
রামমোহন রায় রািকালে লণ্ডন নগরে পেপীছলেন, এবং নগরের এক অপাঁরজ্কৃত 
অংশে, নিউগেট ম্রীটে এক কদয্য হোটেলে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। [তানি মনে কাঁরয়া- 


২৪৩ 


ছিলেন যে, সেখানে পরাদন প্রাতঃকাল পর্যান্ত থাঁকবেন। 1কল্তু ষে ঘরে তাঁহাকে শয়ন 
কারিতে দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে এত দুগ্ধ আসিতোছল যে, তিনি ততক্ষণাং সে স্থান 
পাঁরত্যাগ কাঁরয়া অন্য যাইতে বাধ্য হইলেন। [তান একখানি গাঁড় হুকুম কাঁরলেন, 
এবং রান্র দশটার সময় আডেলঁফ (46101)1) হোটেলে গিয়া উপাস্থিত হইলেন। 


জোরমি বেনখ্যামের সাঁহত দাক্ষাং 


রামমোহন রায় তথায় নাঁদ্ূত হইলে, প্রায় নিশীথকালে আধানক ব্যবস্থাদর্শনের 
স[ষ্টকর্তা জেরোম বেন্থ্যাম তাঁহার সাঁহত' দেখা কারবার জন্য উপাঁচ্ঘত হইলেন। তান 
অনেক বৎসর পর্যন্ত 'নজের বাট ত্যাগ কাঁরয়া কোথাও গমন করেন নাই। কেবল 
উদ্যানে বেড়াইতে যাইতেন। অথচ রামমোহন রায় আঁসয়াছেন শ্যানয়া প্রায় নিশীথ 
কালে হোটেলে আঁসলেন। কিন্তু দেখা না হওয়াতে তান একট; কাগজে “জোরাম 
বেনথ্যাম, তাঁহার বন্ধু রামমোহন রায়ের নিকট” এই কয়েকাঁট কথা লাঁখয়া রাখিয়া 
প্রস্থান কাঁরলেন। রামমোহন রায়ের সহত তাঁহার পরে আলাপ হইলে তান যার পর 
নাই সন্তুষ্ট হইয়াছলেন। বেন্থ্যাম তাঁহার প্রাত এতদূর প্রীত হইয়াছলেন যে, 'তাঁন 
তাঁহাকে “্মনুষাজাতির হিতসাধনব্রতে তাঁহার শ্রদ্ধেয় এবং অত্যন্ত প্রিয় সহযোগ+" 
বাঁলয়া সম্বোধন কাঁরয়াছলেন। হোটেলের গোলমালে অত্যন্ত বিলম্ব হওয়াতে তান 
িফরম্‌ বিল্‌ বিষয়ে পালেমেণ্ট মহাসভার বিচার শুনিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, 
ফরম বিল্‌ 'বাধবদ্ধ হওয়াতে তাঁহার যার পর নাই আনন্দ হইয়াছল। তান এ 
বিষয়ে উইলিয়ম র্যাথবোন্‌ সাহেবকে একখানি পন্রে লাঁখয়াছলেন ;_“আমি প্রকাশ্য- 
পে ব্যন্ত কাঁরয়াছলাম যে. রিফরম্‌ বিল্‌ পাস না হইলে আমি এদেশ পাঁরত্যাগ কাঁরব। 
যতাঁদন পর্য্যন্ত না পালেমেন্টে উন্ত বিষয়ক বাচারের ফল আমি জানতে পারিয়াছ, তত- 
[দন আম আপনাকে এবং িভারপুলবাসী অন্যান্য বন্ধূগণকে পন্ন লাখতে ক্ষান্ত ছিলাম।” 
িফরম বিল্‌ বিধিবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে তিনি অন্য এক স্থলে লিখিয়াছিলেন যে ;_ 
“উহাতে ইংলণ্ড ও তাহার অধীনস্থ দেশ সকলের, এমন ছি, সমস্ত পৃথিবীর মগ্গল 
হইবে” 

বড়লোকাঁদগের সাঁহত সাক্ষাৎ ও যশগবস্তার 


রামমোহন রায় কয়েক মাসের জন্য ১২৫নং রিজেন্ট জ্ট্ীটে বাস করয়াছলেন। 
তাঁহার লন্ডনে আগমনের সংবাদ পাইয়া অনেক সম্দ্রান্ত ও স্মাবখ্যাত ব্যান্ত সাক্ষাং 
কাঁরতে আঁসতে লাঁগলেন। রিজেন্ট ম্ট্রশটে তাঁহার বাসা হইবামান্রই বেলা একাদশ ঘাঁটকা 
হইতে অপরাহশ চারটা পর্যন্ত তাঁহার দ্বারে রুমাগত গাঁড় আসতে লাগল। তাঁহার 
উদারপ্রকৃতি ও মধুর-ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইতে লাগলেন। একজন অসাধারণ জ্ঞানী 
ব্যান্ত বাঁলয়া তাঁহার যশঃ চতু্রকে বিস্তৃত হইয়া পাঁড়তে লাগল। কিন্তু তাঁহার 
পাঁরশ্রাম ও উৎসাহ এত আঁধক হইতে লাগল যে, তান তজ্জন্য পণীড়ত হইয়া পাঁড়লেন। 
তাঁহার চিকিংসকগণ তাঁহার ভত্যকে অনুমাঁত কাঁরলেন ষে কোন ব্যান্তকে তাঁহার সাঁহত 
সাক্ষাৎ কারিতে না দেয়। 

ইংলগ্ডাধপাঁতর সাঁহত সাক্ষাৎ ও রাজসম্মান লাভ 

ইংলন্ডীয় গবর্ণমেন্ট 'দিল্লীশবরের প্রদত্ত রামমোহন রায়ের রাজা” উপাঁধ স্বশকার 

কাঁরয়াছিলেন। ইংলশ্ডাধিপাঁতর রাজ্যাঁভিষেককালে 'বিদেশশয় দূতগণের সঙ্গে তাঁহার 
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আসন ননীর্্ঘ্ট হইয়াছিল; লণ্ডনের সেতু নাম্্ঘত হইয়া সাধারণের ব্যবহার জন্য 
উদ্মঃন্ত হইবার সময়ে ষে প্রকাশ্য ভোজ হইয়াছল, ইংলশ্ডে*বর তাহাতে রামমোহন রায়কে 
[নমল্পণ করিয়াছলেন। ইন্ট হীশ্ডয়া কোম্পাঁন তাঁহার উপাঁধ কখন স্বীকার করেন 
নাই বটে, কিন্তু তাহার প্রত অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন কারয়াছলেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের 
সভাপাঁত সর জে. সি. হবৃহাউস ইংলশ্ডে*বরের নিকট তাঁহাকে উপাঁস্থত কাঁরয়াঁছলেন। 


ইষ্ট হীণ্ডিয়া কোম্পাঁন কত্তুক রামমোহন রামের 
সম্মানের জন্য প্রকাশ্য ভোজ 


১৮৩১ সালের ৬ই জুলাই দিবসে ইষ্ট হীশ্ডয়া কোম্পাঁন রামমোহন রায়কে সম্মান 
প্রদর্শন কারবার জন্য প্রকাশ্য ভোজ প্রদান কারয়াছিলেন। 

তখন আংশ্লো-হীণ্ডিয়ানদের এই ভাবের পাঁরবর্তন বিশেষ রূপে দেখা গিয়াছিল। 
কোম্পানির সভাপাঁত ও সহকারণ সভাপাঁত এই ভোজ সভারও সভাপাঁত ছিলেন। ইহা 
ভিন্ন, অশখাঁত জন নিমান্নুত ব্যান্ত ভোজে উপাঁস্থত ছিলেন। 

সভাপাঁত তাঁহার বস্তৃতায় রামমোহন রায়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছলেন ; এবং 
এইরূপ আশা প্রকাশ কাঁরয়াছলেন, যে, ইংলন্ডে রামমোহন রায়ের যেরুপ অভ্যর্থনা হইল, 
তাহাতে অন্যান্য ক্ষমতাশালী ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু ইংলণ্ডে আসিতে উৎসাহী হইবেন। 

রামমোহন রায় উত্তরে বাঁললেন যে, যে দিন অন্যান্য হিন্দু ইংলশ্ডে আসতে আরম্ভ 
কাঁরবেন, তান আগ্রহাতিশয় সহকারে সেই 'দনের প্রত্যাশা কাঁরতেছেন। তান আরও 
বাঁললেন যে, যে সকল ভদ্রলোক সহৃদয়তা ও দয়ার সাঁহত ভারতরাজ্য শাসন কার্য্যে নিযু্ত 
আছেন, এরুপ লোকের সাঁহত আসন প্রাস্ত হইয়াছেন বলিয়া তান আনন্দ লাভ, 
কাঁরয়াছেন। ইংরেজরা ভারতবর্ষ আঁধকার কারবার পূর্বে সে দেশে যে অরাজকতা ছিল 
তানি তাহার সাঁহত উহার বর্তমান শান্তি ও উন্নাতর তুলনা কাঁরলেন। যে সকল ব্যান্ত 
ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া সে দেশের উপকার করিয়াছেন, রামমোহন রায় তাঁহার 
বন্তৃতায় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে লর্ড উইলিয়ম বোণ্টঙ্কের নামই 
1বশেষ কৃত্তজ্ঞতার সাঁহত প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে রামমোহন রায় বলেন,_তাঁন 
ভারতবর্ষবাসনগণকে সন্তুম্ট কারবার জন্য তাঁহার যতদূর সাধ্য চেস্টা কাঁরয়াছলেন। 'তাঁন 
ভারতবর্ষে যাহা কাঁরয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞ এবং 'তাঁন আশা করেন যে, ভাঁবষ্যতেও 
এইরূপ সহৃদয়তার সাঁহত সে দেশের রাজকার্য পাঁরচালত হইবে, ও সে দেশের রাজ- 
শাসন সব্বজনপ্রণীতপ্রদ হইবে। 

এই ভোজের বিবরণ-লেখক বাঁলয়াছিলেন ;_ ইহা দেখিতে বিশেষ কৌতুকাবহ হইয়়াছল 
যে, যখন অন্যান্য নিমান্ততগণ কূন্্ম ও মৃগমাংস আহারে ও সাম্পেন পানে, অনুরাগের 
সাহত নিযন্ত ছিলেন; তখন এই ব্রাঙ্গণ কেবল মান্র ভাত ও শীতল জল সেবন 
কারিতৌছলেন। 

১৮৩৩ সালের নবেম্বর মাসের এীসয়াঁটক জারনাল পন্ন বলেন যে, ইংলন্ডাধপাঁতর 
মল্লীগণ রামমোহন রায়ের রাজা উপাধি ' এবং তাঁহাকে দিজ্লীর বাদসার প্রোরত 
দূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। িন্তু ইহা অপেক্ষাও আর একটি বিশেষ প্রয়োজনণয় 
কথা আছে। তাহা এই যে, ইংলন্ডবাসীগণ তাঁহাকে ভারতবর্ষবাসীগণের প্রীতাঁনাধ. 
বাঁলয়া সহজেই গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। এই শেষোল্ত কথাটি প্রধান প্রধান রাজকম্মচারী- 
গদগের ভাল না লাগলেও, ইহা অস্বীকার করা সম্ভব নহে । এ কথা যথার্থ বটে যে, 
ইচ্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহার 'রাজা” উপাধি এবং তাঁহাকে দিল্লার বাদ্‌সার দূত বাঁলয়া 
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কখনই স্বাকার করেন নাই। তথাচ, সদরল্যাণ্ড সাহেব বলেন যে, ইংলণ্ডের লোক তাহার 
প্রাত যেরূপ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করেন, তাহাতে কাঁলকাতা অপেক্ষা ইংলন্ডে তাঁহার 
প্রাত আংগ্লো হণ্ডিয়ানদের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ পাঁরবর্তন লাঁক্ষত হইয়াছল। যে 
সকল লোক ভারতবর্ষে তাঁহার প্রাত ঘণার সাঁহত ব্যবহার কারুয়াছল, তাহারাই, ?তাঁন 
কলণ্ডে আসলে, তাঁহার সম্মান দৌখয়া তাঁহার সাঁহত পাঁরাচত হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে 
চেস্টা কাঁরয়াছল। ১৮৩১ সালের ৬ই জুলাই যখন ইন্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানি রামমোহন 
প্রীত তাঁহাদের ভাবের পাঁরবর্তন বিশেষরূপে লাক্ষত হইয়াছল। 

ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে, অনেক সময় রামমোহন রায় হুইগ্াদগের (উন্নতিশীল ) 
অপেক্ষা টোরাদগের (রক্ষণশীল ) সঙ্গে তঁধিক থাঁকতেন। িউক অব কমবার- 
ল্যান্ড তাঁহাকে পার্লেমেণ্টের লর্ড সভায় উপাঁস্থত করেন। রামমোহন রায়েরই অনুরোধে, 
লর্ড সভার টোঁর সভ্যগণ ভারতবষাঁয় জুঁর বিলের বিরুদ্ধে ভোট 1দতে 'নবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। টোরিগণ ফরম বলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বাঁলয়া, রামমোহন 
রায় তাঁহাদের মুখের উপরে তাহাদিগকে যেরূপ অনুযোগ করিয়াছিলেন, তাহা মনে 
কাঁরলে, তাঁহার প্রাত টোরিগণের সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁহাদের অনেক প্রশংসা কারতে হয়। 
সদরল্যান্ড সাহেব বলেন যে, লর্ড ব্রুহ্যামের সাঁহত তাঁহার বিশেষ ঘাঁনম্ঠ বন্ধূতা হইয়া- 
ছিল। অত্যন্ত বিপরীত মতের লোক সকল তাঁহাকে সম্মান ও ভান্ত কারতেন। 


হেয়ার সাহেব ও তাহার ভ্রাতৃগণ 


প্রাতঃস্মরণনয় ডেভিড হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু ছিলেন। লন্ডন 

র বেডফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে তাঁহার ভ্রাতারা বাস কাঁরতেন। রামমোহন রায় 
ইংলন্ড গমন কাঁরলে তান তাহাদিগকে বিশেষ কারয়া অনুরোধ কাঁরয়া পাঠাইয়াছিলেন 
যে, যেন তাঁহারা যথাসাধ্য তাঁহার সেবায় নিষুস্ত থাকেন। তান তাহাদিগকে 
করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় বিদেশীয়; বিদেশীয় বাঁলয়া যে 
সকল কষ্ট ও অস্বাবধা হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল বিষয়ে যেন তাঁহারা তাঁহাকে 'বিশেষ- 
ভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রয় ও আতমাঁনর্ভর- 
শীল ছিলেন। যতদূর সম্ভব তিনি অন্যের সাহায্য গ্রহণ না কাঁরতে চেস্টা কাঁরতেন। 
সৃতরাং হেয়ার সাহেবের ভ্রাতারা আন্তাঁরক ইচ্ছাসত্বেও কয়েক মাস পর্য্যন্ত কোন সাহায্য 
দান কাঁরতে পারেন নাই। পাঁরশেষে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন। অনেক চেস্টা করাতে 
রামমোহন রায় তাঁহাদের বাটীতে থাকতে সম্মত হইলেন। রামমোহন রায় যখন ফরাসী- 
দেশে গিয়াছলেন, তখন হেয়ার সাহেবের একজন ভ্রাতা তাঁহার অনচর হইয়া তথায় 
গমন করেন। 


তাঁহার গম্মানার্থ প্রকাশ্যসভা 


ইউনিটোরয়ান খ্শীষ্টয়ানগণ লন্ডন নগরে এক প্রকাশ্য সভায় রামমোহন রায়ের 
অভ্যর্থনা কারয়াছিলেন। উহা সম্ভবতঃ ৩১ সালের মে মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। 
'ন্থাল 'রপাঁজটারী নামক পাত্রকায়, ১৮৩১ খষ্টাব্দের জুন মাসে, উত্ত সভার একাঁট 
িশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় উত্ত সভায় অত্যন্ত উৎসাহের সাহত 
গৃহীত হইলে পর, সভাপাঁত মহাশয় বলিলেন যে, রাজা রামমোহন রায়কে দেখিয়া 
তাঁহাদের মধ্যে এরূপ ভাবের উচ্ছবাস হইয়াছে যে, উহা 'তাঁন (রামমোহন রায়) 


২৪৩ 


সহজে হিতে 'গারবেন না। সংপ্রাসম্থ ওয়েন্ট 'মানিষ্টার 'রাঁভউ পনের সম্পাদক, 
খ্যাতনামা সর জন্‌ বাউীরং উত্ত সভায় বন্তূতা কারয়াছিলেন। তাঁহার বন্তুতার এক- 
স্থলে [তান যাহা বাঁলয়াছেন তাহার সারমম্্ম এই ;_"গ্লেটো বা সক্ষেটস্‌, মিল্টন 
বা নিউটন হঠাৎ আসিয়া উপাস্থত হন, তাহা হইলে যেরূপ মনের ভাব হওয়া সম্ভব, 
তদনুরূপভাবে আভভূত হইয়া আম রাজা রামমোহন রায়ের অভার্থনার জন্য হস্ত” 
প্রসারণ কারয়াছি।» 

বডীরং সাহেব তাঁহার বন্তৃতায় যাহা বাঁলয়াছলেন, তাহার সারমর্ম এই 7-- 
“রামমোহন রায়ের বিলাত আসা যে কতদূর বীরত্বের কার্যয তাহা ইয়োরোপবাসীরা বাঁঝতে 
পারেন না। যখন রূষ দেশের সম্রাট পিটর (০০: 01)6 07621) দক্ষিণ ইয়োরোপের 
সম্মান পাঁরত্যাগপ্ব্্বক সার্যাম নগরে জাহাজ নির্মাণ শিক্ষা কাঁরতে 'িষ্ন্ত হইয়া- 
ছিলেন, তখন তাঁহার যে মহত্ব প্রকাশ হইয়াঁছল, তাহা তাঁহার বড় বড় যুদ্ধজয়েও 
হয় নাই; িটর জানতেন যে, তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহার কাধ্যে তাঁহার ন্যায় উৎসাহ ; 
-তিনি জানিতেন যে, যখন তিনি দেশে ফিরিয়া যাইবেন, তাঁহার প্রজাগণ উৎসাহ প্রকাশ 
করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা কারবে। রামমোহন রায় পিপউর অপেক্ষা ক্ঠনতর কার্যয 
কাঁরয়াছেন। তান ব্রাহ্মণজাতির উচ্চতম সম্মানের আঁধকারী হইয়াও যে কার্য্য কাঁরতে 
সাহস কাঁরয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই করে নাই। তান সাহসপূর্্বক যে কার্য্য 
কাঁরয়াছেন, তাহা দশ বৎসর পূর্বে লোকে সম্ভব বাঁলয়া বিশবাস কাঁরতে পারত না এবং 
তজ্জন্য 'তাঁন ভাঁবষ্যতে উচ্চতম সম্মান লাভ কাঁরবেন। 

আম যাঁদ আমাদের অদ্যকার সুমহং আঁতাঁথর (রামমোহন রায়) জীবনের 
ইতিহাস বাঁলতে থাকি, তাঁহার স্বদেশবাসাঁদগের দুঃখাঁনবাত্ত ও সুখবৃদ্ধির জন্য তান 
যেরুপ প্রভূত পাঁরমাণে নিয়ত "পারশ্রম কাঁরয়াছেন, তাহা যাঁদ বাঁলতে থাঁক, তাহা হইলে 
সময়ে কুলাইবে না। এই মৃহূর্তে যে ভারতবর্ষে জীবন্ত বিধবাঁদগকে গ্রহণ কারবার জন্য 
চিতানল প্রজবালত হইতেছে না, তাহা কেবল তাঁহারই হস্তক্ষেপ, উপদেশ ও হ্যান্ত তর্কের 
জন্য। যিনি এমন উপকার করিয়াছেন, তাঁহাকে কি আমরা আমাদের ভাই মনে না কাঁরয়া 
থাকিতে পার? তিনি যখন এখানে আসিয়াছেন, তখন কি আমরা উৎসাহধ্বনিতে তাঁহাকে 
না বালয়া থাকিতে পার যে, আমরা কেমন মনোযোগের সহিত তাঁহার কার্ষ্যের উন্নতি 
দৌঁখতাম? তাঁহার কার্ষোর জন্য আমরা জয়ধ্বান প্রদান না কাঁরলেও, অন্ততঃ আমাদের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না কাঁরয়া দি আমরা থাকতে পার? একাঁদন যে আমরা তাঁহাকে এই 
ইংলন্ডভূমিতে অভ্যর্থনা কাঁরতে পারব, ইহা আমাদের নিকটে একাঁট সুখময় স্বপ্ন স্বরূপ 
ছিল। উহা একাঁট আশা হইলেও আঁত ক্ষীণ আশা ছিল। উহা যে কখন বাস্তব ঘটনায় 
পাঁরণত্‌ হইবে তাহা বিশ্বাস কাঁরতে আমরা সাহস কারি নাই।» 

তৎপরে বাউীরং সাহেব বাঁললেন ;-_-"রামমোহন রায় আমাদের মধ্যে উপাঁস্থত 
হইয়াছলেন, এই স্মাত আমাদের পক্ষে এতদূর আনন্দজনক হইবে, ষে অদ্যকার দিন 
আমাদের হইীতহাসের একটি যুগসৃষ্টি করিয়াছে বালয়া গণ্য হইবে। অদ্য এই ব্রাহ্মণ 
আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের অভার্থনা গ্রহণ কাঁরলেন, এবং তাঁহার অতীত, 
ও ভাবী কার্ষের প্রাত আমরা যে সহানুভাঁত প্রকাশ কারলাম, ইহা কখন কেহ ভ্বালতে' 
পারবে না। তান যে সকল মহৎ কার্ষ্যে নিষ্যস্ত হইয়াছেন, আমরা যাঁদ কোন প্রকারে 


৪৪ 


(17থ210 00155510) সভাপাঁত ডান্তার কারক্লান্ড বাললেন “ইহা সকলেই জানেন যে 
ণ রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় অত্যন্ত মনোযোগের সাহত চিন্তা কাঁরয়া 


থাকেন। তান একবার আমোরকা গ্রমন করেন, ইহা সেখানকার লোক অত্যন্ত ব্যাকুলতার 
সাহত প্রত্যাশা কাঁরতেছেন।” 


কারক্লা্ড সাহেবের বন্তুতা শেষ হইলে, সভাপাঁতর প্রস্তাবে সভাস্থ সমস্ত ব্যান্ত 
একত্রে দণ্ডায়মান হইয়া করতাঁলিধ্বানদ্বারা রামমোহন রায়ের সম্মানসূচক প্রস্তাবের 
পোষকতা কাঁরলেন। 


তৎপরে রামমোহন রায় দণ্ডায়মান হইয়া বাঁললেন, যে তাঁহার শরীর ভাল নাই, 
অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পাঁড়য়াছেন, সুতরাং আঁধক কিছ বাঁলতে তান অক্ষম। বাডীরং ও 
কারক্লাণ্ড সাহেব তাঁহার প্রাত বিশেষ সম্মান প্রকাশ কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া তান ধন্যবাদ 
প্রদান কাঁরলেন। ইউীনটোরয়ানাঁদগের ধন্মীবশ্বাস সম্বন্ধে বাললেন ; “আমও এক 
পরমেশ্বরে বিশ্বাস কাঁর।” তাঁন বলিলেন, “আপনারা যে সকল মতে [শ্বাস করেন, তাহার 
প্রায় সকলগুলিই আম বিশ্বাস কারয়া থাঁকি। 


“আমি আপনাদের জন্য কি কারয়াছ? আম ক কাঁরয়াছি জান না। যাঁদ কিছু 
কাঁরয়া থাঁক, তাহা নিশ্চয়ই আত সামান্য।” তংপরে রামমোহন রায় .স্বদেশের বিষয় 
উল্লেখ কাঁরয়া বাঁললেন যে, তথায় “আমাকে অনেক অসুবিধার মধ্যে কার্ধ্য কাঁরতে হইয়াছে । 
প্রথমতঃ ব্রা্গণেরা (যাঁহাঁদগের সাঁহত আমার [বিশেষ সম্বন্ধ) সকলেই আমার কার্যের 
[বরোধী। সেখানে এমন অনেক খ্এশীম্টয়ান আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণদের অপেক্ষাও আমাদের 
কার বিরোধী । একে*বরবাদমূলক খ্যষ্টধম্মই বাইবেলসঙ্গত ধম্ম। ভারতবর্ষে ও 
হংলণ্ডে অনেক খ্2ীষ্টয়ান উত্ত রূপ একেশ্বরবাদের বিরোধী । তাঁহারা খ্ঢীম্টের সরল 
উপদেশ অপেক্ষা কতকগাঁল অবোধ্য মতে আঁধক শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।” তান ভারতবর্ষে 
তাঁহার মতপ্রচারে আঁধক কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। রামমোহন রায় তাঁহার বস্তৃতায় 
এই সকল বিষয়ে কথা বলিলেন। পাঁরশেষে নিম্নীলাখত কথাগুলি বাঁলয়া তাঁহার বন্তৃতা 
শৈষ কাঁরলেন। «“একাঁদকে বৃদ্ধি, শাস্ত্র ও সহজজ্ঞান; অপর দিকে ধন ক্ষমতা ও 
কুসংস্কার এই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ চাঁলতেছে। এই শেষ 'িনাঁটর সাঁহত পূর্বোন্ত 
তনাটর বরোধ। কিন্তু আমার দূঢ় বিশ্বাস যে, শীঘ্ুই হউক বা িলম্বেই হউক, 
[নিশ্চয়ই আপনাদের জয় হইবে । আম অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পাঁড়য়াছ বালয়া আপনাদের 
আমার জীবনের শেষ মৃহূর্ত পর্য্যন্ত আম উহা কখনও বিস্মৃত হইব না।” 


উত্ত সভায় রেভারেণ্ড ফক্স সাহেব তাঁহার বন্তৃতায় বাঁলয়াছলেন ;_-“সে 'দিবস 
রাজা আমাকে বাঁললেন যে, 'তাঁন ইংলন্ডে আঁসয়া খঈম্টের একখান ছাব দেখিয়াছেন। 
উহার বর্ণ ইয়োরোপাঁয়াদগের ন্যায়। চিত্রকর মনে করেন নাই যে, যীশু খষ্ট ইয়োরোপায় 
ছিলেন না, পূব্বমহাদেশবাসী ছিলেন। রাজার এই সমালোচনা ঠিক্‌ হইয়াছিল। সেই- 
রূপ, যে সকল ধরম্মতত্বজ্ঞ পণ্ডিত খ্যীম্টধ্মকে নীরস বাদ্ধিগত 'ধর্মরূপে চিন্তিত 
কাঁরয়াছেন, তাঁহারাও উহা প্রকৃতভাবে আঁঙ্কত কারতে পারেন নাই। বাইবেলশাস্ত যে- 
রূপ পূর্বদেশীয় কল্পনা ও ভাবের উজ্জল বর্ণে রাঁঞ্জত রাঁহয়াছে, এবং কেবল মানবের 
মন নয়, হৃদয় ও আত্মার ভাব উত্ত শাস্ত্রের মধ্যে যেরূপ বিদ্যমান রাহয়াছে, উত্ত পাঁণ্ডতেরা 
সে প্রকারে 'ীন্তুত কাঁরতে পারেন নাই। হায়! হৃদয় ও আতনার ভাবে আমাদের ধর্ম্ম 
প্রকাশ হউক, এবং সমগ্র মানবজাতি পরমেশবরের প্রীতকৃতিতে গঠিত হউক!» 
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রবার্ট ওয়েনের সাঁহত তর্ক 


রামমোহন রায় ইংলন্ডের প্রধান পাঁণ্ডতগণের সাঁহত আলাপ কাঁরতে লাঁগলেন। 
সকলেই তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি দৌখয়া অবাক্‌ হইতে লাঁগলেন। এক দিবস আরন্নট 
সাহেবের বাটীতে একাঁটি ভোজে, রামমোহন রায়ের সাঁহত, চিরস্মরণীয় সাম্যবাদী রবার্ট 
ওয়েনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রবাট ওয়েন ইংলণ্ডে সাম্যবাদের প্রথম প্রবর্তক। তান 
তাঁহাকে আপনার মত বুঝাইয়া দিতে অত্যন্ত যত্র কাঁরতে লাগলেন। রামমোহন রায় 
পূৰ্্ব হইতেই উত্ত বিষয়টি ভালরূপ বাঁঝতেন। সুতরাং ?তাঁন ওয়েন সাহেবকে তাঁহার 
মতের দোষ প্রদর্শন কাঁরতে চেম্টা কারতে লাঁগলেন। ঘোরতর তর্ক বাধিয়া গেল। মিস 
কার্পেস্টার এই বিষয়ে একজন চাক্ষুষদর্শর যে পন্ন তাঁহার প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবন- 
চরিত পুস্তকে প্রকাশ কাঁরয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, রবার্ট ওয়েন 
রামমোহন রায়ের নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছিলেন। পরাস্ত হইয়া তান অত্যন্ত 
রাগিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের ধীরভাব 'ছদতেই বিচাঁলত হয় নাই।* 


পালেমেণ্টের কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদান 
জাঁমদার ও প্রজা 


১৮৩১ এবং ১৮৩২ সালে ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ গ্রহণ উপলক্ষে 
ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর বিষয় অনুসন্ধান কারবার জন্য পালেমেন্ট হইতে একাঁট 
কাঁমট নিষ্ন্ত হয়। এদেশীয় ইয়োরোপাীয় বাঁণক, রাজকম্মচারী প্রভৃতি অনেকে উত্ত 
কাঁমাটর সম্মুখে সাক্ষ্যপ্রদান কাঁরয়াছিলেন। রামমোহন রায়ও অনুরদদ্ধ হইয়াছিলেন। 

রামমোহন রায় কামাটর সম্মুখে উপাস্থিত হন নাই। রাজস্ব বিভাগ, বিচার বিভাগ, 
ও সাধারণ লোকের অবস্থা বিষয়ে কামিটির প্রশ্নসকলের উত্তর পরে পরে 'লাঁখয়া বোর্ড 
অব কন্ট্রোলের নিকট পাঠাইয়া দেন। উহা ব্লু বুকে 03109 73001) উপযুস্তরূপে 
প্রকাঁশত হয়। তঁ্ভিন্ন তিনি এ সকল প্রশন ও উত্তর স্বতল্ল পুস্তকাকারে প্রকাশ 
কারয়াছলেন। আমরা তাঁহার সাক্ষ্য হইতে দুই একটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত কাঁরলাম। 
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[সাভিল সরভিসূ্‌ 

[সিবিলিয়ানাদগকে আত অল্প বয়সে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উচিত কনা, কাঁমাঁটর 
এই প্রশ্নে রাজা রামমোহন রায় উত্তর কাঁরয়াঁছলেন ;:_ এই বিষয়ে ব্যবস্থাপকাঁদগের গভীর 
[চিন্তার প্রয়োজন । যাঁদ তরণবয়স্ক 'সাঁবাঁলযানাঁদগকে তাঁহাদের চাঁরব্র সৃ্গাঠত না হইতে 
এবং উপযুক্ত শিক্ষালাভের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়, সেখানে গিয়া তাঁহারা উচ্চ 
ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করেন;_ভারতবর্ষে পেশীছিয়াই সেখানে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, তাহা 
হইলে বিশেষ আনস্টের সম্ভাবনা । সেখানে তাঁহাদের পিতামাতার শাসন নাই, কোন 
নিকট আত্মীয় তথায় তাঁহাঁদগকে পরামর্শ দ্বারা চালাইতে বা দমন কাঁরতে পারেন না। 
যে সকল লোকের দ্বারা তাঁহারা সর্বদা পাঁরবৃত থাকেন, তাহারা অনগ্রহলাভের আশায় 
সব্ববদা তাঁহাদের তোষামোদ করে, এবং তাঁহাঁদগের আত সহজে উত্তৌজত প্রবৃত্ত সকলের 
চাঁরতার্থতার জন্য বহু অর্থ প্রদানে প্রস্তৃত। এরূপ অবস্থায় তাঁহাঁদগের অনেক প্রকার 
ভ্রম ও ব্রুটি হইবার এবং লোকের প্রাত কর্তব্যলজ্ঘনের সম্ভাবনা । এই সকল অদূরদর্শঁ 
যুবকের চিত্তে যে কিছু নত ও ধর্মের ভাব থাকে, এরূপ অবস্থায় পাঁড়লে তাহা 
শাথল হইয়া যাইতে পারে। অল্প বয়সে 'সাবাঁলয়নাদগকে ভারতবর্ষে পাঠাইবার 
পক্ষে এই একাঁট যান্ত দেওয়া হয় যে, তাঁহারা অল্প বয়সে তথায় গমন কাঁরলে দেশীয় 
ভাষা সকল উত্তমরূপে শিক্ষা কাঁরতে পারেন। কিন্তু ইহা আত অসার কথা। যে 
সকল মিসনরী খ্যপষ্টধম্মপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষে প্রোরত হন, তাঁহাদের বয়স ২৫ 
হইতে ৩৫-এর মধ্যে। তাঁহারা তথায় গিয়া দুই কিম্বা তিন বৎসরের মধ্যে দেশীয় 
ভাষা এমন উত্তমরূপে শিক্ষা করেন যে, দেশীয় লোকাঁদগের সাঁহত কথোপকথন কাঁরতে 
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পারেন, এবং দেশীয় শ্রোতাঁদগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দেশীয় ভাষায় অবাধে 
ধর্প্রচার করিতে পারেন। যখন মিসনরীরা আঁধক বয়সে দেশীয় ভাষা শিক্ষা কাঁরতে 
পারেন, তখন 'সাঁবালয়নেরা পারবেন না কেন? অঞ্প বয়সে হউক, বা পাঁরণত বয়সেই 
হউক, সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশলেই সহজে ভাষা শিক্ষা করা যায়। িশেষতঃ দেশগয় 
আসেসর, দেশীয় জর এবং অন্যান্য উপায়ে সাহায্য পাইলে, এবং পারস্য ভাষার* 
পাঁরবর্তে ক্রমশঃ আদালতে ইংরেজী ভাষা চাঁলত হইলে, দেশীয় ভাষার জ্ঞান এখনকার 
ন্যার এত অধিক প্রয়োজন হইবে না। সংক্ষেপতঃ বর্তমান সময়ে যেরূপ অল্পবয়স্ক 
ব্যন্তদিগকে সিবিলিয়নরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের নিজের 
শক্ষে, গবর্ণমেন্টের পক্ষে এবং জনসাধারণের পক্ষে গুরুতর আঁনম্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
প্রথমতঃ, অনেক সময় অল্পবয়স্ক 'সাঁবালয়নাদগের এমন মন্দ অভ্যাস ঘাঁটয়া থাকে যে, 
তাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থনাশ ও ধনহানি উপাঁস্থত হয়। অনেক সময় তাঁহারা এরুপ 
খণগ্রস্ত হইয়া থাকেন যে, তাহা হইতে অনেকেই অন্যায় উপায় অবলম্বন ব্যতাঁত মৃত্ত 
হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রকারে খণগ্রস্ত হইলে গবর্ণমেশ্টের প্রাতি ও জন- 
সাধারণের প্রত তাঁহাদের যে কর্তব্য তাহা পালন করার পক্ষে গুরুতর ব্যাঘাত উপাঁস্থত 
হয়। যে সকল লোকের নিকটে তাঁহারা খণগ্রস্ত হন, তাহারা তাঁহাদের সাহায্যে আপনা- 
গদগের সূখৈশ্বর্যযবৃদ্ধির চেম্টা করে। তৃতীয়তঃ, অজ্পবয়সে 'বিবেচনাশান্তর উপয্স্ত 
বিকাশ হইবার পূর্বে অনুপয্যস্ত পান্রকে কম্মচারীর্পে নিষ্ন্ত করাতে, এবং অল্প বয়সে 
ক্ষমতা লাভ কাঁরয়া আঁববেচনার ফলস্বরূপ অনেক মন্দ অভ্যাস হওয়াতে জনসমাজের পক্ষে 
অত্যন্ত আনম্ট সংঘাঁটত হয়। সেই জন্য কোন চাঁহত কর্মচারীকে চাঁব্বশ বংসরের নশচে 
ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উচিত নয়, অন্যন ২২ বংসরের নীচে তাঁহাঁদগকে কখনই 'সাঁবাঁলয়ন- 
রূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উচিত নহে। উতন্ত বয়সে যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রোরত হইবেন, 
তাঁহাঁদগের মধ্যে যান কোন একজন ইংলন্ডাঁয় ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপকের €(:0195301 
01 78181191) [,9%) নিকট হইতে প্রশংসাপত্র প্রদর্শন কাঁরয়া প্রমাণ কাঁরবেন যে, উত্ত 
আইন বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান, আছে, 'তাঁনই 'বিচারাবভাগে কর্ম পাইবেন। অন্য 
1সাঁবালয়নেন্সা পাইবেন না। হযাঁদও তাঁহাকে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থাশাস্ম 
(81761191) [2ঘ) অনুসারে বিচারকার্য্য নির্বাহ করিতে হইবে না, তথাচ উত্ত ব্যবস্থা- 
শাস্ত্রে তাঁহার দক্ষতা থাকলে বুঝা যাইবে যে, আইন শিক্ষা সম্বন্ধে এবং বিচারকের 
কর্তব্য নির্বাহ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা জাঁন্ময়াছে ; এবং এক প্রকার ব্যবস্থাশাস্নের জ্ঞান 
লাভ কাঁরলে তাঁহার পক্ষে অন্য প্রকার ব্যবস্থার জ্ঞান সহজ হইবে। যেমন প্রাচীন ও 
অপ্রচালত ভাষা সকল শিক্ষা কাঁরলে, আধাঁনক ও প্রচালত ভাষা শিক্ষার স্যাবধা হয়। 
এই 'বষয়াট এত প্রয়োজনণয় যে, এই 'িয়মাঁট লঙ্ঘন কাঁরয়া কর্তপক্ষাদগের মধ্যে কেহ, 
ব্যবস্থাশাস্ম বিষয়ে অনাঁভজ্ঞ 'সাঁবাঁলয়নকে বিচারকের আসন কখন প্রদান কাঁরবেন না। 


ভারতবধা'য়াদগের পদোল্নাত 


সমক্ষে অনেক কথা বলিয়াছলেন। যাহাতে এদেশের শিক্ষিত ও বাদ্ধমান ব্যান্তগণ 
উচ্চপদ সকল লাভ কাঁরয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য সুনিব্বাহ কারবার আধিকার প্রাপ্ত হন, 
রাজা রামমোহন রায় অথণ্ডনশয় যাঁন্ত সহকারে তাহার আবশ্যকতা প্রাতপন্ন করেন। 


* রামমোহন রায়ের সমম্মে আদালতে পারস্য ভাষা চলিত ছিল। 
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জজের কার্ধয সম্বন্ধে তানি বাঁলয়াছেন যে, প্রত্যেক ইয়োরোপণীয় জজের সঙ্গে, একজন 
দেশীয় িচারককে একন্রে বিচার কাঁরতে দেওয়া হয়। ইয়োরোপায়েরা দেশের ভাষা, 
আচার ব্যবহার, প্রথা, অভ্যাস, অনম্ঠান বিষয়ে অনাভজ্ঞ ; সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা 
সব্্বাঙ্সুন্দররূপে 'বিচারকার্ধয নির্বাহ হওয়া সম্ভব নহে। এক একজন শিক্ষিত ও 
ব্যাদ্ধমান্‌ দেশীয় ব্যান্ত তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে বিচারকরুপে বাঁসয়া কার্যা কাঁরলে, 'িচার- 
কার্য আঁধকতর সূচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। কালেন্তারের কার্য সম্বন্ধে তান 
বলিয়াছেন যে, প্রকৃত যাহা কার্য্য তাহা দেশীয় কম্মচারীরাই কাঁরয়া থাকে। সুতরাং 
ভারতবর্ষবাসগণকে কালেক্লারের পদ প্রদান কাঁরলে একাঁদকে যেমন কার্য সৃসম্পন্ন হইবে, 
অপরাদকে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে তাঁহারা কার্য কাঁরতে পাঁরবেন। তাহাতে 
গবর্ণমেন্টের ব্যয় লাঘব হইবে। 

রামমোহন রায়ের সময়ে এ দেশয়েরা কালেক্ীরের বা জজের দেওয়ানের পদ 
অপেক্ষা উচ্চতর পদ লাভ কাঁরতে পারতেন না। তান বলাতে গিয়া পালেমেন্টের 
কমিটির সমক্ষে প্রতিপন্ন কারয়াছলেন যে, দেশীয়াদগকে গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর পদ 
সকল প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। 


ইংলণ্ডে প্তক প্রকাশ 


রাজা রামমোহন রায় স্বদেশের কল্যাণের জন্য ইংলগ্ডে রাজনশীত ও ধম্মসম্বন্ধে 
রাজস্ব বভাগ ও ভারতবষাঁয় লোকের সাধারণ অবস্থা 'িবষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান কাঁরয়া- 
গছলেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।* 


* ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ার মাসের খঃশীষ্টয়ান রিফরমার (01011506217 চ২96000৩1) 
নামক বিলাত পান্রকায় এইরূপ লাখিত হইয়াঁছল ;__-%]1)6 10110%/108 177011০8- 
(10175 216 2101)0711090. 01) (106 [061 01 12181) [2 1101)0]) [২০0/. 4 
9588 01. 6109 1২151769 ০0171100905 ০৬০1 4১170939681 17১1010919, 8০9০0101006 
60 016 18৬ 01 13610581 ৮101) 21) 4১010618015 00102110106 160515 0 
06 17117000 18৬ 01 [101611021)06) 2100 1২611901105 01 12856 111019, /৯911 2 
00111111511) (119 17:৬1091109 (0 076 00111016696 0 1116 [70056 ০01 ০0121770173 
01 1116 010191 2100 195610019 9599109 01 10019) তা) 2, 10155619010) 
01) 19 4৯১11019176 130011081163 ; 2150 02693010119 101 006 [00016 0০৬০11)- 
11916 ০0: 015 0001209 11105602650. 05 ৪. 191, 2100 10101)01 5101101750 100 
বি 0/63.+ 
১৮৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মন্থাল িপাঁজটরী (10100115 [২50051601) 
হর হয়। 
ঃ 1২ 41700951001) 01 0116 1:2001021 00618610 ০01 016 01০18] 2100 
[২5ড9107165 $55691015 01 [11019. 3 [২৪19 ২8011001)01) [২০৮* 10100001 ১ 
৩171101), 151061 & 00. 1832.+ 
2. 21091201010 0৫6 95612] [01110091021 0090103, 728338553 2190 (০6%: 
01 016 95, 00 0 90006 ০011605615181 0115 010 131:291)10101021 
[601095গ, 3 036 52176. 1:0100001) ; 7১216019, 4৯119 & ০০. 1832.? 
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রাজনোতক দল সকলে তাঁহার প্রভাব 


এ পর্য্যন্ত যাহা বল। হইয়াছে, তাহাতেই প্রাঠকগণ বুঝতে পারিয়াছেন যে, রাজা 
রামমোহন রায় রাজনীতি সম্বন্ধে অত্যল্ত উদারমতাবলম্বী ছিলেন। কন্তু বিশেষ 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তান তাঁহার মত সকল অসঙ্কাঁচতভাবে সব্বন্র ব্যস্ত কাঁরলেও, 
ইংলন্ডের রক্ষণশণল দলের লোক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাত অন:রন্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় 
ইংলন্ডাঁয় রাজনোতিক দল সকলের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এতদূর আকর্ষণ কাঁরয়াছিলেন যে, তিনি 
একখানি পত্র লেখাতে রক্ষণশীলেরা হাউস অব লর্ডভস্‌ সভায়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় একটি 
আইনের পাশ্ডাঁলপির প্রাতবাদ কারতে বিরত হন। 


ফরাসী দেশে গমন । সম্রাটের সাঁহত একত্রে ভোজন ; 
টমাস ম্যরের রোজনাম্‌চা 


১৮৩২ সালের শরৎকালে তান ফরাসী দেশ দর্শন করিতে যাত্রা কাঁরলেন। 
প্রাতঃস্মরণনয় হেয়ার সাহেবের ভ্রাতা তাঁহার অনূচর হইয়া গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডবাসঈ- 
গণের ন্যায় ফরাসীরাও তাঁহাকে যার পর নাই সমাদর কাঁরয়াছলেন। সম্রাট লুই 
ফিলিপ অত্যন্ত সম্মানের সাঁহত তাঁহার অভ্র্থনা কাঁরয়াছিলেন। এমন কি, তান রাম- 
মোহন রায়কে নিমল্মণ কাঁরয়া তাঁহার সাঁহত একত্রে ভোজন কাঁরয়াছিলেন। এরূপ 
িম্বদন্তশ আছে যে ফরাসণ স্পাটের সাঁহত ভোজনকালে রামমোহন রায় কেবল মাত্র ফল- 
মূল ভোজন কাঁরয়াছলেন। ফরাসাদেশের স্প্রাঁসদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ব্যান্তগণ 
রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যা ব্যাদ্ধতে চমৎকৃত হইয়া নানা প্রকারে তাঁহার প্রীত 
সমাদর প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্রত্য সোসাইটি এঁসিয়াঁটক নামক সভা রামমোহন রায়কে 
সম্মানিত সভ্যরুপে মনোনীত, করিয়াছলেন। ফরাসদেশে অবাস্থাতকালে রামমোহন 
রায় একাঁদবস পারিস নগরস্থ কোন হোটেলে সংপ্রাসদ্ধ সর্‌ টমাস মুরের সাঁহত আহার 
কারয়াছিলেন। কাব টমাস মুর তাঁহার রোজনামচায় রামমোহন রায়ের সাহত সাক্ষাতের 
বিষয়ে কয়েকাঁট কথা 'লাঁখয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধুর ব্যবহার এবং উদার অসাম্প্রদায়ক 
ভাবে তিনি মোহিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রাতষ্ঠার কথা উহাতে 'লাখত হইয়াছে। 
পাঠকবর্গের অবগাঁতর জন্য আমরা উন্ত রাজনামূচা হইতে কয়েক পধান্ত নিম্নে উদ্ধৃত 
কারলাম। 

60) 01076 1831. 1010760 11) 11200017910 ৪ 61817. 00100217% 
[82212 4৯15): 3211106) ড/111006 17010010991 4৯, 01017500116, 7২০৮৪ 
(312171, 2100 10106 80121710910) [২20] 1৬101001 1২0%, 2 ৬০1 161721191010 11121)) 
809810175 121121151) 10916060115, 2100 10705/1109 211 2০00 01011501217 10501000101)5, 
5৬0 0 005 096211 ০1 9০001) 00:0021)5, 5910 : 019 17056 0 009 70217001105 
816 71091965, 689 217 20000017 ০0? ৪ 5০9০150 280 0910009, 10100760 ০0: 
[96150115 ০01 811 ০0010110165, 17911010175, 2110 59০65-171110005, 111155011721)5, 
10695621765, 020001105. 4& 501% 01 5601100 19010110760 8 (17611 10661- 
11085, 0] ড/11101) 2]1 9001) 021053 23 11211060 21) 12101001901 1910), 23 
(11150 70921101760 &০. &০. 916 9%০10060, 706 1116 178070 01 000 1) 
211 18116082293 2100 10105 /17501)01 16170৬2১ 1312111198১ ০01: 21070 00791 50012 
01019, 191811)9. 
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লাভের জন্য যত্র কারয়াছিলেন। 


রামমোহন রায় ও ইংলগ্ডীয় সমাজ 


১৮৩৩ সালের প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায় ইংলশ্ডে প্রত্যাবর্তনপূর্্বক হেয়ার 
সাহেবের ভ্রাতাঁদগের গৃহে অবাঁস্থত কারতে লাগিলেন। 

রামমোহন রায় ইংলন্ডাঁয় সম্দ্রান্ত ভদ্রসমাজে যার পর নাই প্রতি ও শ্রদ্ধার পান্ন 
হইয়াছিলেন। তানি সকলের সাঁহত এমন চমৎকার ও মধুর ব্যবহার কাঁরতেন যে, আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার প্রাত আকৃম্ট হইত। তাঁহার কথোপকথন অত্যন্ত হড়গ্রাহী 
[ছল। তাঁহার সংসর্গে সকলেই আনন্দলাভ কাঁরত। কুমারী লুসাঁ এঁকন সংপ্রাসদ্ধ ডান্তার 
চ্যানিংকে যে সকল পর্র*্* লেখেন, তাহাতে রামমোহন রায়ের অনেক প্রশংসা আছে। 
১৯৮৩১ সালের ২৮শে জুনের একখান পত্রে তান এইরূপ বাঁলতেছেন ;__ 

74]] 8০০০1065 22:66 119 1:01016561161716 1710) 23 2, 1991:501. ০06 620:8- 
01:0117819 11911. ৬/1) ৮০7৮ 2758 11705111591706 2170 2911105, 176 0191693 
৪. 10009519 200 51701110119 11010) ৬1 21] 1)92105, 139 1193 ৪ ৬61 
8686 ০0111102170 01 (109 121100269, 2190 59109 1১91690615 ০1] 91590 111 
01০ 7১০01161081 5680০ ০0115010199 2100 21) 2109116 ৮/611-5151)01 (0 60০ ০2056 
01 766001) 8110 11)1901017910 9৬০1: ড/1)010,7 

ইহার সার মর্ম এই ;_সকলেই তাঁহাকে (রামমোহন রায়কে ) একজন অসাধারণ 
গুণসম্পন্ন ব্যান্ত বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরতেছেন। প্রভূত ক্ষমতা ও বাদ্ধশান্তর সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁহার বিনয় ও সারল্য সকলের হৃদয়কে জয় কাঁরতেছে। ইংরেজী ভাষার উপরে তাঁহার 
আঁতশয় দখল আছে, এবং ইয়োরোপের রাজনোতিক অবস্থা সম্বন্ধে [তানি 'বিলক্ষণ 
আঁভজ্ঞ। 'তাঁন সব্বন্র স্বাধীনতা ও উন্নাতর একান্ত পক্ষপাতী । 

১৮৩১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর আর একখান পন্রে তান লিখিতেছেন ;_ 

05 170৬1 17 591155 219 11019 ০0918000116 (7217 0302] 7 ] (2109 


&, 10915010721 00100911) 11) 2, 1150. 0021661 01 006 01066, 31009 1 1796 5691 
67০ 9%০6110176 [২8001701)01) 1২০, ইহার তাৎপর্য এই যে, রামমোহন রায়কে দৌখয়া 
অবাধ আমার মনের ভাব আধকতর উদার ও সাব্বভোৌমক হইয়াছে। আঁম এক্ষণে 
পৃথিবীর এক-তৃতীয় খন্ডের বিষয়ে (অর্থাৎ এঁসিয়া খণ্ড ) মনোযোগী হইতে পাঁরতৌছ। 
আর এক স্থলে রামমোহন রায়ের বিষয়ে বাঁলতেছেন ; 

[76 15 10990. 2 51011005 21106,_2. 07006 9286১ 23 16 2000921:5, 10 
(16 61001119 11011011160 01 0119 ০0179190661, 2100 11) 10016 0100] 101016 
56151011109, 2, 10016 01085170 (01109171955 01 19211 (1121) 2170 0095 ০ 
0118190661 021) 1015115 ০1811). 

কুমারী একিন উত্ত পত্রের আর একস্থলে বালতেছেন যে, রামমোহন রায় সতাদাহ 
[নিবারণের বিষয় উল্লেখ কাঁরয়া ভাবোচ্ছনাসর সাহত লর্ড উহীলিয়ম বেশ্টিঙ্ক সম্বন্ধে 
বাঁললেন, "৬৪5 0০৭ 10৫0. 171) 110) 1555105.” কুমারী এঁকন্‌ উত্ত পরে 


* 1৬197110175, 1৬1150911217165 2110 1,906919, ০0 016 1966 17009 4৯০10, 
হ.01700107. [,011577210. 
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রারাযাজন যে; ইলেপ্ভীর. রমপকুলের প্রত এবং সাধারণতঃ স্মাঁজাতর প্রাত তাঁহার 
'অতান্ত-শ্রম্থা। কুমারী এঁকন আরও, বাঁলতেছেন যে, যাহাতে ভারতবর্ষে জ্বারর বিচার 
প্রবার্ভত হয়, তান তজ্জন্য চেস্টা কাঁরতেছেন। 

রাজা ইংলণ্ডে প্রথমে মধ্যাবত্ত ভদ্রলোকের ন্যায় বাস কাঁরতেন। ধনী লোকের 
ন্যায় জাঁকজমকে থাকতেন না। কিন্তু কোন কোন ব্যান্ত আতমস্বার্থ চাঁরতার্থের জন্য, 
ধনবান বড় লোকের ন্যায় থাকবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। রাজার ন্যায় বাদ্ধি- 
মান, ও সচতুর ব্যান্তও এ পরামর্শে ভ্রমে পাঁড়লেন। 'তাঁনও মনে কাঁরলেন যে, ইংলগ্ডে 
তাঁহার বড় লোকের ন্যায় জাঁকজমকে থাকা আবশ্যক। এঁ প্রকারে থাঁকলে, যে কার্ষের 
জন্য তান তথায় আঁসয়মছেন, তাহা সফল হওয়ার পক্ষে সাবধা হইবে। রিজেন্ট পার্কে, 
কম্বারল্যাণ্ড টেরাম নামক প্রাসাদতুল্য সুন্দর বড় বাটীতে বড় লোকের ন্যায় জাঁকজমকে 
বাস কাঁরতে লাঁগলেন। যে সকল লোকের পরামর্শে রাজা এই ভূল কাঁরয়াছলেন, তন্মধ্যে 
তাঁহার সেকেটার স্যান্ডফোর্ড আর্নট একজন। 

রাজা শীঘ্রই আপনার ভ্রম ব্টাঝতে পাঁরলেন। বুঝলেন যে, এ ভাবে ইংলেশ্ড বাস 
করার কোন প্রয়োজন নাই। তান তখন এ প্রাসাদতুল্য বাটগ ত্যাগ কাঁরয়া, বেডফোড' 
স্কোয়ারে কাঁলকাতার হেয়ার সাহেবের সহোদরগণের .বাটণতে গিয়া তাঁহাদের সাঁহত বাস 
কাঁরতে লাগিলেন। যত দিন লণ্ডনে ছিলেন, এ স্থানে থাঁকতেন। একখান ঘোড়ার 
গাড়ী রাখিয়াছিলেন। একজন কোচম্যান ও একজন সাঁহস রাঁখয়াছলেন। তাহাঁদগকে 
পাঁরম্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক 'দিয়াছলেন। মধ্যাবত্ত ভদ্রলোকের ন্যায় থাঁকলেও, দেশের 
প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যান্তুগণ তাঁহার সংসগ্রপ্রা্থা হইতেন। 

রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে অবাস্থাত কালে তন্রত্য পাঁরাচিত ভদ্রলোক ও ভদ্রু- 
মহিলাগণকে কোন কোন ভাল পুস্তক উপহার প্রদান কারতেন। একবার একখান 'হন্দু- 
শাস্ের ইংরেজশী অনযবাদ একটি স্রগলোককে উপহার পাঠাইয়া দিয়াছলেন। উহাতে বেদ 
বা উপনিষদের ফিয়দংশের অনুবাদ ছিল। একখানি পত্রে তাঁদ্বষয়ে তিনি এইরূপ 
বাঁলতেছেন ;__ “ইয়োরোপ মহাদেশ দৌখতে যাইবার পূর্বে, আমি শ্রমতশ ডাব্বীলউকে 
যে বেদের অনূবাদ উপহার "দয়া গয়াছলাম তাহা তাঁহার ভাল লাগিয়াছে শবানয়া আমার 
আনন্দ হইয়াছে। এক্ষণে আমার এই মত দূঢ় হইল যে, তাঁহার ষের্প 'বিবেচনাশীস্ত এবং 
তন যেরুপ জ্ঞানের সহযোগে ধর্্মসাধন কাঁরয়া থাকেন, তাহাতে তিনি কোন যাস্তাসদ্ধ 
মত কোন বিশেষ পুস্তকে নাই বলিয়া কখন অগ্রাহ্য কারবেন না।” 

[রফর্ম বিল্‌ (6:০7 73111) পাস হইবার সময়ে ইংলন্ডে 'বাঁভন্ন রাজনোতিক 
দলে যে বরোধ উপাঁস্থত হইয়াছল, রামমোহন রায় একখানি পত্রে তাদ্বষয়ে এইর্‌প 
াখতেছেন ; “এই বিরোধ কেবল সংস্কারক ও সংস্কারাবরোধীঁদগের মধ্যে নহে, ইহা 
স্বাধীনতা ও অত্যাচারের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিরোধ ; ইহা ন্যায় ও অন্যায় এবং 
উাঁচত ও অনুচিতের মধ্যে বরোধ। িল্তু ভূতকালের এীতহাঁসক ঘটনা সকলের বিষয় 
চিন্তা কাঁরলে পাঁরজ্কাররূপে বুঝা যায় যে, অত্যাচারী শাসনকর্তা এবং গোঁড়ারা অন্যায় 
দূঢৃতার সাঁহত বাধা দিলেও ধন ও রাজনীতির উদার মত সকল ক্রমে কমে অথচ দূ 
রূপে প্রাতিষ্ঠিত হইতেছে।” 

আমরা পূর্বে বালয়াঁছ যে, সকল শ্রেণীর লোকের প্রাত রাজা রামমোহন রায়ের 
ব্যবহার আত সল্দর ও চমংকার শছল। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই মোহিত হইত। 
কোন ব্যান্তর মতের প্রাতবাদ কাঁরতে গিয়াও 'তাঁন এমন ধীর ও শান্তভাবে তাহা কাঁরতেন 
যে, সে ব্যান্তর মনে কোন ব্যথা না লাগে। একদিন ইংলশ্ডের কোন ভদ্রলোকের 
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বাটাতে বাঁসয়া তান এমনভাবে মৌলিক পাপ (0:18081 512) বিষয়ে একটি কথা 
বাললেন, যাহাতে বুঝা গেল যে, তিনি উত্ত মতে বিশ্বাস করেন না। সেখানে এমন একাঁট 
ভদ্রমাহলা উপাস্থত ছিলেন, যান ইহাতে চমাঁকত হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
মিহাশয়! আপাঁন উত্ত মতে অবশ্য বিশ্বাস করেন?» রামমোহন রায় স্রশলোকাঁটর 
মুখ পানে চাঁহলেন। স্বীলোকাঁটর মুখে লজ্জা প্রকাশ পাইল। এক মূহূর্তের মধ্যেই 
রাজা সকলই ব্মঝিয়া লইলেন এবং আঁত ধাঁরভাবে অবনত হইয়া বাললেন, “আমি বিশ্বাস 
কার যে, এই মতন্বারা অনেক সংলোকের পক্ষে, খুম্টীয় নীতির মধ্যে উচ্চতম ধর্ম যে 
'বনয় তাহার উন্নাত হইয়াছে। আমার পক্ষে, আম বাঁলতে পাঁর যে, আম এই মতের 
প্রমাণ কখন প্রাপ্ত হই নাই।” সেই স্বীলোকাঁট রামমোহন রায়কে যাহা বাঁলয়াছলেন 
তজ্জন্য পরাদন প্রাতে ক্ষমা প্রার্থনা কীরতে আসলেন; আঁসয়া বাঁললেন যে, রামমোহন 
রায় তাঁহার কথার যেরূপ ভাবে উত্তর কারয়াছলেন, [তান কখন কোথাও কোন ভদ্রসমাজে 
এমন সুন্দর কিছু দেখেন নাই। 

লণ্ডনে অবাঁস্থাতকালে তান তাঁহার পাঁলত পূত্র রাজারামকে শ্রীষ্যন্ত রেভারেন্ড 
ডি. ডৌভস্‌ন এম্‌. এ. সাহেবের নিকট সশক্ষার জন্য রাঁখয়া 'দিয়াছলেন। রাজারামকে 
কেমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, তাদ্বষয়ে রামমোহন রায় মধ্যে মধ্যে পত্র লাখতেন। 
কখন কখন রাজারামকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাটশীতে গমন কাঁরতেন। ডেভিস্‌ন 
পাঁরবারেরা রামমোহন রায়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা কারতেন। এক দিবস উত্ত পাঁরবারে একাঁট 
শিশুর নামকরণ অথবা দীক্ষা উপলক্ষে রামমোহন রায় উপাস্থত ছিলেন। তান তাঁহার 
[নজের নামে শিশুটির নামকরণ কাঁরলেন। এই ইংরেজ শিশুর নাম “রামমোহন রায় 
হইল। এই শিশুটকে তান বড় ভাল বাঁসতেন। রামমোহন রায় এ শিশাঁটকে দৌখবার 
জন্য ডোভস্‌ন সাহেবের বাটীতে যাইতেন। ডোভসৃন সাহেবের সহধাম্মণী তাঁহার 
সম্বন্ধে এইরূপ 'লাঁখয়াছিলেন ;“ীনশ্চয়ই এমন বিনয়ী মানুষ আর নাই। যের্প 
সম্দ্রমের সাঁহত তান আমার সাঁহত ব্যবহার কাঁরতেন, তাহাতে আমার লজ্জা হইত। যাঁদ 
আমি আমাদের দেশের মহারাণী হইতাম, তাহা হইনলও আমার নিকটে আসবার সময় 
এবং আমার 'িনকট হইতে বিদায় গ্রহণ কারবার সময় ইহা হইতে কেহ আঁধক সম্মান প্রদর্শন 
কাঁরত না। একাঁট ঘটনায় আমি আশ্চর্য হইয়াছিলাম। এক 'দিবস তান আমাদের 
বাটীতে আঁসয়া আমাকে কিম্বা বালকাঁটকে না দেখিয়া প্রতীক্ষা কাঁরতে লাগলেন এবং 
বাঁললেন, এ শিশুটিকে আম আর একবার দৌখতে ইচ্ছা কাঁর। এই ঘটনাটি 'ব্রম্টলে 
কুমারী কাসেলের বাটীতে যাইবার পূর্ের্ব ঘাঁটয়াছল। সেইখানে তাঁহার মততযু হয়।” 

ইহা স্থির হইল যে, রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রিষ্টল নগরে গমন কাঁরবেন, তথায় 
স্টেপল্উন গ্রোভ নামক একাট সুন্দর ভবনে কুমারী ডেল এবং কুমারী কাসেলের 
আঁতাঁথর্‌ূপে অবাঁস্থাত কাঁরবেন। কুমারী কাসেলের অনেক সম্পাশ্ত ছিল, কিন্তু তখন 
তান নাবালকা। মস কার্পেন্টারের 'িতা সংপ্রীসদ্ধ ডান্তার কার্পেন্টার তাঁহার 
আঁভভাবক ছিলেন। কুমারী ফিডেল্‌, কাসেলের মাতুলানণী এবং তাঁহার আভিভাবিকা। 
ডান্তার কার্পেন্টার এই দুইটি গ্্গলোকের সহিত লপ্ডন নগরে রামমোহন রায়ের পরিচয় 
কাঁরয়া দেন। 

রামমোহন রায় ইংলন্ডাঁয় সমাজের সহিত 'বিশেষরূপে মিশিয়াছলেন। সকল 
প্রকার সামাঁজক আমোদপ্রমোদেও অবকাশানসারে যোগ দিতেন। তাঁহার একথাঁন পন্নে 
আমরা জানিতে পাঁরতোঁছ যে, তান এক দিবস তাঁহার বন্ধগণের সহিত আসাীলস্‌ 
[থিয়েটার নামক নাট্যশালায় আঁভনয় দৌখতে গিয়াছলেন। 
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রাজার প্রকৃতিতে বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য ছল। একাঁদকে যেমন [তান গম্ভীর 
স্বভাব, অন্যাদকে, আবার, সুাীসক, আমোদীপ্রয়। কাব্যরসাস্বাদনে, নাটকাদর মাধূর্যয- 
গ্রহণে বিশেষ সক্ষম ছিলেন। কাব্যরসে পারতৃ্ত হইতেন। 

বোৌঁসল মণ্টেগ সাহেবের বাটাঁতে, রামমোহন রায়ের সাহত, একজন তৎকালীন 
স্াবখ্যাতা আঁভনেত্রী, ফ্যানি কেম্বলের (80117 15015) সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তান 
কোন কোন হিন্দ নাটকের বিষয় অবগত আছেন দৌখয়া রাজা আহমাদত হইলেন। 
1কল্তু মহাকাঁব কালিদাস প্রণীত সংপ্রাসদ্ধ “শকুন্তলা, নাটকের বিষয় অবগত নহেন, 
দোঁখয়া আশ্চর্য্য হইলেন। রাজা মনে কাঁরতেন যে, ভারতবর্ষে যে সকল নাটক রাচিত 
হইয়াছে, তল্মধ্যে শকুন্তলাই সব্বশ্রেষ্ঠ। জম্মন কাব গোঁট (09০90)০) শকুন্তলা 
সম্বন্ধে বালয়াছেন ;--11)6 1709 /01106101 10100006101) 01 1)71002]) 091010371 
রাজা তাঁহাকে পরে, সর্‌ উহীলয়ম জোন্‌্সের অনুবাঁদত শকুন্তলা একখণ্ড প্রেরণ কাঁরয়া- 
'ছলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ফ্যান কেম্বল উহার সৌন্দর্য্য ও গ্াম্ভীর্ধ্য অনুভব 
কারতে সক্ষম হন নাই। ১৮৩১ সালের ২২শে ডিসেম্বর দিবসের দৈনান্দন 'লিপিতে 
ফ্যানি কেম্বল 'লাখয়াঁছলেন যে, রাজা তাঁহাদের নাট্যশালায় আভনয় দৌঁখতে গমন 
কারয়াছলেন। সৌদন ইজাবেলা নামক নাটকের আঁভনয় হইয়াছল। িভনসায়ারের 
[িউকের বাঁসবার স্থানে রাজা বাঁসয়াছলেন। 'তাঁন নাটকাভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া 
আতশয় ক্রন্দন কাঁরয়াছলেন। উন্ত আভিনেত্রী, তাঁহার দৈনাল্দন 'লাপতে, আর এক 
[দিনের কথা 'লাঁখয়াছেন। ১৮৩২ সালের ৬ই মাচ, মণ্টেগুদের বাটীতে অনেকগাাঁল 
ভদ্রলোক সম্মিলিত হইয়াছলেন। ফ্যানি কেম্বল তথায় এক ঘণ্টাকাল নৃত্য করিয়া- 
ছিলেন। রাজা সেখানে উপাঁস্থত ছিলেন। ফ্যাঁন কেম্বল আরও 'িখিয়াছেন যে. . 
রাজার সাঁহত তাঁহাদের অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমোদজনক কথোপকথন হইয়াছিল। উহাতে 
তন (ফ্যান কেম্বল ) আতশয় আনন্দলাভ কাঁরয়াছিলেন। উন্ত আঁভনেত্রী, আরও 
বাঁলতেছেন ; তাঁহার (রাজার ) মার্ত আতিশয় চিত্তাকর্ষক। লণ্ডনের যে সকল গৃহে 
নৃত্যাদ হয় 083811-090115) তথায় তাঁহার সুচিন্তিত পোষাক ও তাঁহার বর্ণ, তাঁহাকে 
এবশেষ দ্ুম্টবা বিষয় কাঁরয়াছে। তাঁহার আকৃতিতে স্‌তীশক্ষণ বৃদ্ধি, আতশয় মধূরতা ও 
শান্তভাব প্রকাশ করে। ফ্যানি কেম্বল বাঁলতেছেন যে, রাজার সাঁহত হাস্যরসাতমক 
কথোপকথনে তাঁহারা উভয়েই আঁতশয় হাস্য করিয়াছিলেন। আঁভনেত্রী বাঁলতেছেন 
যে, এই সাক্ষাতের তিন দিবস পরে, তান রাজার নিকট হইতে একখান মনোরম পর ও 
কয়েকখাঁন ভারতবষাঁয় পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দৈনান্দন 'লাঁপতে 
গলাখিয়াছলেন “৯ 01181010175 16661 210 50106 1110191) ০০043 10107 (09 
1109 £1718019 ০01 21] 06 971591761 ০0 005 72850.” রামমোহন রায় ইংলণ্ডে 
সবান্ধবে নাট্যশালায় যাইতেন। ১৮৩৩ সালের ১২ জুন তিনি কুমারী িডেলকে 
লাখতেছেন যে, তান তাঁহার সঙ্গে ও তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে সায়াহে আসালস 
[থয়েটারে গমন কাঁরবেন। 

'ব্র্উলগমনের সংকল্প ও ভারতবধ্য় রাজনশীতি 

এই সময়ে ভারতবষাঁয় রাজনীতি সম্বন্ধে পাল্লেমেশ্টে বিচার হইতেছিল। সেই- 

জন্য রামমোহন রায়ের লপ্ডনে অবাস্থাত এবং সব্্বদা পার্লেমেন্ট ভবনে গমন করা একান্ত 


আবশ্যক 'ছিল। স্বদেশের রাজনোতিক মঙ্গলের জন্য এই সময়ে, 'তাঁন 'বাঁবধ প্রকারে, 
চেষ্টা ও পাঁরশ্রম কাঁরতোছলেন। একজন লেখক বাঁলয়াছেন যে, এই সময়ে তাঁহাকে, 
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সব্বদা পালেমেন্ট ভবনে দেখা যাইত। কুমার কাসেলকে একখানি পত্রে, রামমোহন রায় 
াখতেছেন ;-“অদ্য কমন্স সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পান্ড্ালাপ তৃতটয়বার পঠিত 
ইইবে। কমিটিতে 'বাঁবধ প্রকার ছল কাঁরয়া সুদীর্ঘ ও 'বরান্তিকর তর্ক বিতর্ক দ্বারা 
কার্যের ব্যাঘাত উপাঁস্থত করা হইয়াছে। কমন্স সভায় এই পান্ডালপি পাস হইলে, 
.লর্ডাদগের সভায় কি হইবে, তাহা আম শীঘ্র নির্ধারণ কারতে পারব। তখন আঁম 
উহার শেষ ফল শ্যানবার জন্য প্রতীক্ষা না কাঁরয়া লন্ডন পাঁরত্যাগ কারব। পরসস্তাহে 
আমি ব্রিষ্টল যাত্রা কারব। লন্ডন হইতে যাইবার পথে আম বাথ নগরে এবং তাহার 
?£নকটবত্তাঁ স্থানে আমার পাঁরাঁচত ব্যান্তগণকে দৌঁখয়া যাইব।» এই সময়ে রামমোহন 
রায় স্বদেশের রাজনোতিক কল্যাণসাধনের জন্য যার পর নাই ব্যস্ত থাঁকতেন। ভারতবর্ষে 
€ ইংলণ্ডের নানা স্থানে পন্র লাঁখতেই তাঁহার অনেক সময় যাইত। 
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চতুর্দশ অধ্যায় 
স্বর্গারোহণ 


১৮৩৩ সালের সেস্টেম্বর 
ব্রিষ্টনল নগরে আগমন 


১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে রাজা রামমোহন রায় ব্রিষ্টল নগরের নিকট- 
বর্তী ম্টেপেল্টন্‌ গ্রোভ নামক মনোরম ভবনে উপনীত হইলেন। রামমোহন রায়ের সাহত 
কাঁলকাতার ডেভিড হেয়ার সাহেবের ভিন* কুমারী হেয়ার আসিয়াছিলেন। কুমারী 
হেয়ার লণ্ডনে বেড্‌্ফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে তাঁহার িতৃব্যাদগের ভবনে 
থাকিতেন। রামমোহন রায়ের সাঁহত রামহরি দাস ও রামরত্ব মুখোপাধ্যায় নামক তাঁহার 
দুই জন হিন্দু ভতত্যও 'িষ্টলে আঁসিয়াছলেন। তাঁহার পালিত পুত্র রাজারাম তাঁহার 
পূব্বেই স্টেপল্টন গ্রোভে আসিয়া পেশীছয়াছিল। 

কুমারী কাসেলের বিষয় আমরা পূর্বে কিছ বাঁলয়াছ। এক্ষণে তাঁহার পাঁরচয় 
সম্বন্ধে আরও কিছ বাঁলব। শ্রীষুন্ত মাইকেল কাসেল ব্রম্টল নগরের একজন অত্যন্ত 
শ্রদ্ধেয়চরন্র বাণক ছিলেন। তান ডান্তার কার্পেণ্টারের উপাসকমণ্ডলীর একজন সভ 
ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্পাঁদন পরেই তাঁহার স্বর মৃত্যু হইল। তখন ডান্তার 
কি ডা রানা যা রানা রাস রাজা তু 

1 

রামমোহন রায় লণ্ডন হইতে '্রষ্টল আসিয়া তৃপ্তি লাভ কাঁরলেন। লপ্ডনের 
গোলমাল ওঁ ব্যস্ততার মধ্য হইতে আসিয়া, 'ব্িষ্টলের শান্তভাব তাঁহার পক্ষে বিশেষ 
তৃঁপ্তিকর হইল। 'তীন প্রায় প্রাতাঁদন ষ্টেপল্‌্টন গ্রোভ ভবনে অথবা ডান্তার কাপেন্টারের 
ভবনে তাঁহার সাঁহত কথোপকথন কাঁরতেন। ডান্তার কার্পেন্টার রামমোহন রায়কে ষতই 
দোঁখতে লাগলেন, ও তাঁহার সাঁহত ঘাঁনম্ঠতা যতই বাঁদ্ধ হইতে লাগল, ততই তাঁহার 
প্রণীত ভান্ত বৃদ্ধ হইতে লাঁগল। যে উপাসনালয়ে ডান্তার কার্পেণ্টার আচার্ষেযর কার্য 
কাঁরতেন, রাজা রামমোহন রায় তথায় দুই রাঁববার উপাস্থিত হইয়া, উপাসনায় যোগ 
দিয়াছলেন। তৃতাঁয় রাঁববারে ডান্তার কা্পেন্টারের সহযোগণী রেভেরেশ্ড আর 'বিসঞ্ল্যান্ড, 
ডান্তার কাপেন্টারের প্রাতাঁনাধস্বর্প উপাসনালয়ের কার্য্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি 
মাণ্েষ্টারের নৃতন কলেজের জন্য উপাসকমণ্ডলীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরে 
কোন সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে বাঁলয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সাহত কোন 
সময়ে সাক্ষাৎ কাঁরবেন এবং তাঁহাদ্বারা উত্ত কলেজে কিছ: অর্থসাহায্য প্রেরণ করিবেন। 


* কুমারী কাপেশ্টার রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী সম্বন্ধীয় গ্রন্থে [0৩ 
[5856 10959 217 [779197 0৫৮75 89198 79012 1101001) 705 'লাখয়াছেন 
যে, কুমারী হেয়ার কাঁলকাতার হেয়ার সাহেবের কন্যা। ইহা তাঁহার ভূল হইয়াছে। 


কুমারী কাপেস্টার বলেন যে, ব্রিন্টলের লোক রাজা রামমোহন রায়কে প্রায় আট 
বৎসর পূর্ব হইতে জানিতেন। কলিকাতায় একাঁট ইউানটোরয়ান মতে উপাসনালয় 
সংস্থাপনের জন্য উত্ত উপাসকমণ্ডলীর 'নিকটে একবার সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। 
সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষে ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে কির্‌প মহৎ কার্ষ্যে 
নিষ্ন্ত আছেন, তাহা তাঁহাঁদগকে অবগত করা হইয়াছিল। সেই জন্য, তান যে দন 
উত্ত উপাসনালয়ে আসেন, তাঁহাকে উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ অত্যন্ত সমাদরের সাঁহত 
অভ্যর্থনা কাঁরয়াছলেন। ইউনিটেরিয়ান উপাসনালয় ভিন্ন, রামমোহন রায় ব্রিষ্টলের 
অন্যান্য খ্রীষ্টসম্প্র্দায়ের উপাসনালয়ে উপাঁস্থত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ কারয়াছলেন। 
তাঁহার উদার হৃদয় সম্প্রদায়াবশেষে বদ্ধ ছিল না। লন্ডনে অবাস্থাতকালে, তিনি সম্প্রদায় 
নাব্্বশেষে সব্ব্প্রকার খীম্টীয় সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে উপাঁস্থত হইতেন। 

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, সপ্তদশবর্ষ পূর্রে রাজা রামমোহন রায় শ্ররামপ্‌রের 
কোর সাহেবের বাটীতে গগয়া তাঁহাদের পারিবারিক উপাসনায় যোগ 'দিয়াছলেন। কোর 
সাহেব তাঁহাকে একখানি ওয়াট সাহেবের ধর্্ম-সঙ্গীত পুস্তক উপহার দিয়াছলেন। রাম- 
মোহন রায় উপহার পাইয়া বাঁলয়াঁছলেন, আম ইহা আমার হৃদয়ে সণ্য় কারয়া রাখব। 
বাস্তাঁবকই তান উহা তাঁহার হৃদয়ে সণয় কারয়া রাঁখয়াছলেন। ডান্তার কার্পেন্টার 
বলেন ;--“রামমোহন রায় কোন উপাসনালয়ে গমন করিবার পূর্বে ওয়াট সাহেবের রচিত 
শিশুদগের জন্য ঈশবরসঙ্গীতগ্াল শ্রদ্ধার সাঁহত পাঠ কাঁরতেন।” মহামনা রামমোহন 
রায় আত্মান্নাতির উদ্দেশ্যে শিশুঈদগের জন্য রাঁচিত ঈশ্বরসঙ্গীত পাঠ কাঁরতেন! তাঁহার 
হৃদয় কেমন সুন্দর ও মধুর ছিল! ওয়াটের রচিত সামাজিক উপাসনাববয়ক একাঁট 
সঙ্গীতের কিয়দংশ তান অত্যন্ত আগ্রহের সাঁহত আবাত্ত কারতেন।* 

সূপ্রীসদ্ধ প্রবন্ধলেখক রেভারেন্ড জন ফম্টর, স্টেপল্টন্‌ গ্রোভ ভবনের পাশ্ববর্তী 
একটি বাটতে বাস করিতেন। তান রামমোহন রায়ের সাঁহত সাক্ষাৎ কারয়া তাঁহার 
সাঁহত কথোপকথন কাঁরতেন। ফম্টর সাহেবের জঁবনচরিতপৃস্তকে এ বিষয়টি বিশেষ 
কাঁরয়া টীল্লাখত হইয়াছে । যে কোন কারণে হউক, রামমোহন রায়ের প্রাত প্রথমে ফল্টর 
সাহেবের ভাল ভাব ছিল না। এ বিষয়ে 'তাঁন নিজেই লিাখতেছেন :-__“তাঁহার রোজা 
রামমোহন রায়ের) বিরূদ্ধে আমার প্রবল কুসংস্কার ছিল। তাঁহাকে দৌখতে ইচ্ছা 
হইত না। কিন্তু যখন কুমারী কাসেলের বাটীতে আসলেন, তখন না গিয়া থাঁকতে 
পারলাম না। তাঁহার সংসর্গে বাঁসয়া তাঁহার প্রাতি আমার কুসংস্কার অর্্ধ ঘণ্টাও 
থাকতে পারল না। তান আঁতশয় আনন্দপ্রদ ও মনোরম ব্যান্ত। তান যে বুদ্ধিমান 
ও সপশ্ডিত, ইহা বাঁলবার প্রয়োজন নাই। তান সরল বন্ধুভাবাপন্ন এবং আঁত সভব্য। 
অনেক লোকের সঙ্গে একত্রে আম তাঁহার সাঁহত দুই 'দবস সায়ংকাল আতবাহিত 
কারয়াছি। শেষবারে ভারতবষাঁয় দারশীনকাদগের কয়েকটি মত বিষয়ে এবং 'হিন্দদগের 
রাজনোতক, সামাঁজক ও নৌতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সাহত বিশেষভাবে আমার 
কথোপকথন হইয়াঁছল।” 


* সঙ্গীতের সেই অংশাঁট এই :-- 
“0101 100৬ 09115160601, 2019 60 599 
4 1015 25501000015 আ010111 0066 : 
48 0106 1116 51106, ৪ 01006 11165 [012 
[116য 11621 01 16261) 2100 16ছাণা। 0১6 29-7 


২৫৭ 
বামমোতন--১৪ 


কুমারী কার্পেশ্টার 


'ব্রষ্টলে স্বর্গীয় কুমারী কার্পেন্টারের সাঁহত তাঁহার আলাপ হয়। মিস্‌ 
কাপেন্টারের চাঁরতাখ্যায়ক বলেন যে, রাজা রামমোহন রায়ই তাঁহার মনে ভারতের 
[হতসাধনেচ্ছা প্রথম উদ্দীস্ত কাঁরয়া দেন। 


' ন্রি্টলের সভায় তাহার অসাধারণ প্রাতভাপ্রকাশ 


১১ই সেপ্টেম্বর দিবসে, স্টেপল্উন্‌ গ্রোভ ভবনে, রাজা রামমোহন রায়ের সাহত 
কথোপকথনের জন্য বহসংখ্যক স্বাঁশক্ষিত ব্যান্ত নিমান্নিত হইয়া আসয়াছলেন। ডান্তার 
কার্পেন্টার বলেন যে, উত্ত দিবসের সভায় ভারতবর্ষের ধম্মনোৌতিক ও রাজনোতিক অবস্থা 
এবং উহার ভাবিষ্যৎ উন্নাত বষয়ে কথাবার্তা এবং ভারতবধাঁয় দারশশীনকাঁদগের কয়েকাঁট 
মত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। সমপ্রাসদ্ধ ফন্টর সাহেব প্রভাত কয়েকজন 
প্রধান প্রধান সুপশ্ডিত ব্যন্তি তাঁহার অসাধারণ তক্শান্ত দোখয়া অবাক হইয়াছিলেন। 
[তিনি তিন ঘণ্টাকাল ক্রমাগত দণ্ডায়মান থাঁকয়া উপাস্থত পাঁণ্ডতগণের সকল প্রকার 
সমকঠিন প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান কারয়াছলেন। পণ্চাশং বর্ষ পূর্বে যে অসাধারণ প্রাতভার 
উন্মেষ দৌখয়া বঙ্গভূমির এক সামান্য গ্রামবাসীগণ চমৎকৃত হইয়াঁছল, যে অসাধারণ 
প্রীতভা প্রাচীন ও আধুনিক 'বাঁবধ ভাষা ও বাবিধ শাস্ত্রে সম্যক ব্যৎপাত্ত অর্জন করিয়া 
লোককে আশ্চর্য্য স্তব্ধ কাঁরয়াছিল, যে অসাধারণ প্রাতভা হিন্দ, মসলমান, খ্ীস্টয়ান 
সকল ধর্মসম্প্রদায়ভ্ন্ত প্রধান প্রধান পাঁণ্ডিতবর্গকে বিচারযুদ্ধে পরাস্ত কাঁরয়া, 
ভাগীরথঈতনরে পৌোত্তীলকতার দুভেদ্য দুর্গ মধ্যে “একমেবাদ্বিতীয়ং, পরমে*বরের 
িজয়ানশান উত্ডাীন কাঁরয়াছল, অদ্য 'রিষ্টল নগরে সমবেত মহাপাঁণ্ডতবর্গ সেই অসাধারণ 
প্রাতভার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য স্তম্ভিত হইলেন। কন্তু হায়! ইহাই তাঁহার শেষ 
কার্ধ্য! তাঁহার সুমহৎ জীঁবন-নাটকের ইহাই শেষ অওক! কি বাঁলতেছি! যে আত্মা 
অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, পণ্যের আঁধকারী,_অনন্তকাল যে আত্মার পরমায়্‌, তাহার কার্য্যের 
কি শেষ আছে ? 

ডান্তার কাপেশ্টার বাঁলতেছেন ;_ পরাঁদন প্রাতঃকালে €১৭ই সেপ্টেম্বর ) আমার 
সাঁহত তাঁহার ইহজশবনের শেষ দেখা হইয়াছিল। প্রাতঃকালে আহার কাঁরতে আসিতে 
তাঁহার বিলম্ব হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া আম অনুভব কাঁরলাম যে, পৃব্বাদনের 
পারশ্রম ও উৎসাহে তান শ্রান্ত হইয়া পাঁড়য়াছেন। আম ব্যগ্রভাবে ইচ্ছা কাঁরলাম যে, 
তান সে'দন বশ্রাম করেন। তাঁহার সম্পূর্ণ 'বশ্রামের সময় যে নিকটবন্তর্” তাহা 
তাঁহার নিজের অল্তঃকরণ ভিন্ন অন্য কেহ তখন মনে কাঁরতে পাঁরিত না। তথাচ মানাঁসক 
শাল্তহানির কোন চিহ্ন তখন প্রকাশ পায় নাই। সেই দিবস সায়াহুকালে তান তাঁহার 
বজ্ধুগণের সাহত এবং এসালন সাহেবের বাদ্ধিমতা মাতার সাঁহত স্টেপলটন গ্রোভ 
ভবনে কয়েক ঘণ্টা কথোপকথন কাঁরয়াঁছলেন। 

১৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পাঁতবার, রাজা জবরাক্রান্ত হইলেন। ক্রমেই জবর বৃদ্ধি 
হইতে লাগল; ক্রমে বিকারে পাঁরণত হইল। প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ অত্যন্ত 
যর়সহকারে 'চাঁকংসা কাঁরলেন। প্রাতঃস্মরণনয় হেয়ার সাহেবের ভাগনী কুমারী হেয়ার " 
দবারাত্ রাজার সেবা কারিলেন। কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। ১৮৩৩ সালের 
২এ৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার, জ্যোৎস্নাময়ী রান্রর দুই ঘাঁটকা ২৫ 'মাঁনটের সময় প্রদীপ্ত 
প্রদীপ নির্বাণ হইল!- ভারতের দুঃখ-রজনণর প্রভাত তারা আর কোন অদৃশ্য, অলক্ষ্য 
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দেশে 1গয়া উদয় হইল! ইংলণ্ড কাঁদল! ভারত কাঁদল! হা ঈশ্বর! তোমার 
কার্যের গৃঢ় তাৎপর্য্য কে বুঝিবে! 

মৃত্যুশয্যার বর্ণনার কিয়দংশ কুমারী কলেটের পৃস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। 

“বোধ হইল যে, আঁধকাংশ জাগ্রত সময় তিনি উপাসনায় আতবাহত কাঁরতেন। 
তাঁহার মনে কি বিশেষ কণ্ট ছিল, এবং ক কথা ব্যস্ত কারবার জন্য তানি ব্যাকুল হইতে- 
ছিলেন, তাহা জানিবার্‌ আমাদের কোন উপায় ছিল না। যে সকল শেষ কথা তাঁহাকে 
উচ্চারণ কারতে শুনা গিয়াছল, তন্মধ্যে তিনি পাঁবন্র কার” উচ্চারণ করিয়াছলেন। 
ইহাতে বুঝা যায় যে, জীবনে বহু লোকসমাগমের মধ্যে এবং মৃত্যুর নিজ্জন দ্বারে 
সব্বন্ই ভগবখাচল্তাই তাঁহার আত্মার প্রধান কার্য ছিল। শণঘ্ইই 'তাঁন সংজ্ঞা ও 
বাক্শান্ত হারাইতে লাগলেন; তথাচ সময়ে সময়ে জ্ঞানলাভ কাঁরয়া চতুষ্পা্ববন্তাঁ 
বন্ধুগণকে তাঁহাদের সেবার জন্য সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান কাঁরতোঁছলেন। 


[চাঁকংসকের দৈনান্দন লা 


রাজা রামমোহন রায়ের চিকিৎসক শ্রীষ্যস্ত এসালন্‌ সাহেবের দৈনান্দন 'লাঁপ 
হইতে কুমারা কার্পেন্টার, রামমোহন রায়ের পাঁড়া ও মৃত্যুশয্যার বিবরণ প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
আমরা পাঠকবর্গের অবগাঁতির জন্য নিম্নে তাহার সারমর্ম দিলাম। 

ব্রিষ্টল, সোমবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩। স্টেপল্টন্‌ গ্রোভ ভবনে আঁম রাম- 
মোহন রায়কে দৌখতে গেলাম। তাঁহার সাঁহত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইল ; 
তান স্পল্টাক্ষরে বাঁললেন যে, তান খ্ঃম্টের জশবনে ঈম্বরানাদ্দ্দস্ট উদ্দেশ্যে বিশবাস 
+ক্রেন। তাঁহার বিবেচনায় খ্রীষ্টধম্মের আন্তাঁরক প্রমাণ, (01769179] 951991009) 
নূতন বাইবেলের এীতহাঁসক প্রমাণ অপেক্ষা প্রবলতর। হিন্দুস্থানী ভাষা হইতে 
অনুবাদিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক তান আমাকে প্রদান কাঁরলেন। আম তাঁহাকে 
বাঁললাম যে, অধ্যাপক লিল বলেন যে, তান (রামমোহন রায় ) খ্্ীষ্টধর্মের এীশক 
উৎপাঁত্ত অস্বীকার করেন। তিনি বাঁললেন যে, তান খ্ীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার 
করিয়াছেন, কিন্তু খ্টীম্টের জীবনে ঈশ্বরানীদ্দ্প্ট উদ্দেশ্য অস্বীকার করেন নাই। 

ব্ধবার ৯১ই সেপ্টেম্বর। ডান্তার কার্পে্টারের সাঁহত ম্টেপল্টন ভবনে আহার 
কাঁরতে গমন কারলাম। সেখানে ডান্তার জেরার্ড এবং [সিমন্স এবং শ্রীষ্্ত ফল্টর, ব্রুস, 
ওয়ার্সাল, স্পন্যান্ড ইত্যাদ ব্যান্তগণের সাঁহত সাক্ষাং হইল। আহারের সময়ে অত্যন্ত 
হূ্য়গ্রাহী কথোপকথন হইয়াছিল। যে মানাঁসক এবং আধ্যাঁত্য়ক প্রণালীদ্বারা রাজা 
তাঁহার বর্তমান ধর্্মসম্বন্ধীয় মীমাংসা সকলে উপনীত হইয়াছেন, তান তাহার বিবরণ 
আমাঁদগকে বালিলেন। 

১২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পাতবার। আমি এখানে নিদ্রা গিয়াছলাম। প্রাতঃকালশন 
আহারের সময়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইয়াছল। আম রামমোহন রায়কে 
ওয়েট ই্ডিয়ান কাফ্রিদিগের কিছ ববরণ বাঁললাম। উত্ত জাত সম্বন্ধীয় জ্ঞান তান 
খুশী্টয়ান মিসনরীদগের নিকট হইতে পাইয়াছলেন ; * স্তরাং আমার বিবরণ শাঁনবার 
জন্য তাঁহার 'চত্ত প্রস্তৃত ছিল না। কুমারী কিডেল-, কুমারণ কাসেল- রাজা ও আম 
তাঁহাদের গাড়ীতে ব্রিম্টল নগরে আঁসিলাম। আমার মধ্মক্ষিকা সকল দোখবার জন্য 
রাজা ৪৭নং পার্ক স্ট্রীট ভবনে নামিলেন। মধূমাক্ষকা সকল দোঁখয়া তাঁহার অত্যন্ত 
আনন্দ হইল। 

১৩ সেপ্টেম্বর, শক্রবার। দুইটার সময় রোগণী সকলকে দেখিলাম। চারটার সমর 
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ফ্রেণ্ে গেলাম। সেখানে ভোজনের নিমন্ত্রণ 'ছল। রাজা, কুমারী [িডেল, কুমারী 
কাসেল্‌, ভান্তার জেরার্ড, ডবাঁলননিবাসী কারী সাহেব, শ্রীয্ন্ত ব্রুস সাহেব, জে কোটস্‌ 
ইত্যাঁদ সকলে তথায় ছিলেন। রাজনীতি বিষয়ে কথোপকথন হইল। িফরম- বিল 
পাস্‌ হইবার সময় হুইগদল যেরূপ প্রণালণতে কার্য কাঁরয়াছিলেন, রামমোহন রায় তাহা 
আক্রমণ কাঁরলেন। ও 

১৪ই সেপ্টেম্বর, শনিবার। আঁম স্টেপল্টন্‌ গ্রোভ ভবনে গমন কাঁরলাম। 
সেখানে ডান্তার কার্পেন্টারের সাহত দেখা হইল। রাজার সাঁহত আনন্দপ্রদ কথাবার্তা 
হইল এবং সেইখানেই আহার কাঁরলাম। 

১৫ই সেপ্টেম্বর, রাঁববার। কুমারী িডেলের গাড়ীতে রাজা যাইতোঁছলেন। 
[তিনি আমাকে ও মোরকে সেই গাড়ীতে উপাসনালয়ে লইয়া গেলেন। আম তাঁহাকে 
ডান্তার 'প্রচা্ভের 42175510851] [7156015 ০৫ 2291? নামক পুস্তক প্রদান কাঁরলাম। 

১৭ই সেপ্টেম্বর, মগ্গলবার। রামমোহন রায়কে দোখবার উদ্দেশ্যে আমার মাতা 
অদ্য সায়াহে দুই এক দিনের জন্য স্টেপল্‌উন্‌ গ্রোভ ভবনে গমন কাঁরলেন। 

১৯শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পাতিবার। আম আমার মাতাকে দেখবার জন্য স্টেপলটন্‌ 
ভবনে অশ্বারোহণে গমন কাঁরলাম ইত্যাঁদ। দোঁখলাম রাজার জবর হইয়াছে। তান 
আমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। আম তাঁহার জন্য ওঁষধের ব্যবস্থা কাঁরলাম।......... 
আট ঘাঁটকার সময় রাজার গাড়ী আমাকে লইতে আঁসল। আম দোঁখলাম, তান 
পূব্বাপেক্ষা কিছ্‌ ভাল আছেন, কিন্তু এখনও অন্প জবর আছে। শ্রীষন্ত জন: হেয়ার 
এবং কুমারী হেয়ার সেখানে ছিলেন। ইচ্হারা রামমোহন রায়ের সাঁহত তথায় বাস 
কঁরিতেছেন। আম তথায় নিদ্রা গেলাম। 

২০শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার । রাজা পূর্্বাপেক্ষা ভাল নাই। বাজার গাড়ীতে 
২টার সময়, বাড়ী 'ফাঁরয়া আঁসিলাম। পুনব্্ধার তথায় আহার কাঁরতে গেলাম। রাজার 
ধশরঃপাড়্ন, হইতোছিল, ওষধের গুণে তাহা নিবারণ হইল। সায়ংকালে তান 'নদ্রা 
"গয়াছলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু অত্যন্ত খোলা ছিল। একাদশ ঘাঁটকার সময় তাঁহার 
'নদ্রাভঙ্গ হইল। আম দোখলাম, তাঁহার অগ্জগীপ্রত্যঙ্গের শেষ ভাগ সকল অতিশয় শীতল 
হইয়াছে এবং তাঁহার নাড়ী ১৩০ একশত '্রিশ, এবং দৃব্বল ; ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পাঁড়তে- 
গিল। গরম জল প্রভাত, 'কাঁ9ৎ সুরা এবং বাহ্যক উত্তাপে উপকার হইল। কিন্তু 
তাঁহার আঁস্থরতা অত্যন্ত আধক। একবার শধ্যায়, একবার মাঁটর উপর একটি সোফায় 
(9০1৪) পুনঃ পুনঃ স্থান পাঁরবর্তন করিতে লাঁগলেন। আম অদ্য তাঁহাকে বলিলাম 
যে, তান কুমারী হেয়ারকে তাঁহার নিকট সব্ব্বদা থাকতে দেন। [তান বাঁললেন, উহা 
অন্যায় হইবে। আঁম তাঁহাকে 'নশ্চয় কাঁরয়া বাঁললাম, এদেশের প্রথা অনুসারে উহা 
সম্পূর্ণ নির্দোষ কার্য। তান তাঁহাকে থাকতে দিলেন। কুমারী হেয়ার শধ্যায় 
ধগয়াছলেন। আম তাঁহাকে উঠাইয়া রাজার নিকটে থাকতে বাললাম। আমি তাঁহার 
যের্প সেবা কাঁরতোছলাম, তাহাতে রাজা আমার প্রীত অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। অদ্য 
রান্নে আম তাঁহার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগন হইলাম। আমার মাকে বাঁললাম, যাঁদ কল্য 
রাজা ইহা অপেক্ষা ভাল না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তাব কাঁরব যে, 'প্রচার্ড সাহেব 
আসিয়া তাঁহাকে একবার দেখেন। 

২১শে সেপ্টেম্বর, শানবার। কুমারণ হেয়ার রাজার নিকটে বাঁসয়াছলেন। রাত্রে 
গতাঁন কেমন ছিলেন, আমাকে তাহার সংবাদ দিয়াছলেন। আম প্রাতঃকালে তাঁহাকে 
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দোঁখলাম ; তাঁহার নাড়ী পূর্র্বাপেক্ষা ভাল। [তান প্‌ব্্বাপেক্ষা ভাল আছেন। জহবার 
অবস্থা ভাল নহে। কুমারী 'িডেল প্রস্তাব কাঁরলেন যে, ডান্তার 'প্রচার্ডকে আনাইয়া 
দেখান হউক। ইহাতে আমি আনন্দের সাহত সম্মত হইলাম। ব্রিষ্টল গমন কাঁরলাম। 
দুইটার সময় কয়েকজন রোগীকে দৌখলাম, এবং ম্টেপল্‌্টন্‌ ভবনে পাঁচটার সময় আহার 
কারবার জন্য প্রচার্ডের সাহত গমন কারলাম। যতক্ষণ না প্ররচার্ড বাটীতে উপাঁস্থত 
হইয়াছিলেন, ততক্ষণ প্রিচার্ডের আগমনের কথা আঁম রাজাকে বাল নাই। প্রিচার্ড 
আসাতে রাজা সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। প্রিচার্ডের মুখশ্রীতে রুপ বুদ্ধি প্রকাশ পায়, 
রাজা তাহা আমাকে পরে বাঁলয়াছলেন। শ্রীযুস্ত হেয়ার সাহেবের সাঁহত এখানে সাক্ষাৎ 
হইল। তান 'প্রচার্ডকে আনয়ন করার আঁতশয় অনুমোদন কাঁরলেন। আম একাদশ 
ঘাঁটকার সময় শয্যায় গমন কাঁরলাম। কুমারী হেয়ার রাজার নিকটে পুনব্র্বার বাঁসয়া 
রাঁহলেন। 

২২শে সেপ্টেম্বর, রাববার। আঁত প্রত্যষ পর্য্যন্ত রাজা আতশয় আঁস্থর ছিলেন। 
প্রত্যষে 1নদ্রা গিয়াছিলেন ; চক্ষু আতিশয় খোলা। সার্্ধএকাদশ ঘাঁটকার সময় 'প্রচার্ড 
আসলেন। আমি তাঁহার সাহত ভিতরে গেলাম। হেয়ার সাহেবও বাহিরে আঁসলেন। 
সায়ংকালে রাজা পূর্বাপেক্ষা ভাল ছিলেন............ রাজা বাঁললেন, যখন "প্রচার্ড, হেয়ার 
এবং আম তাঁহার নিকটে রাঁহয়াছ, তখন যাঁদ তাঁহার মৃত্যু উপ্পাস্থত হয়, তথাচ তাঁহার 
এই সন্তোষ থাঁকবে যে, 'ব্রষ্টল নগরে াঁকৎসা সম্বন্ধে যতদূর সুব্যবস্থা করা যাইতে 
পারে, তাহা তাঁহার পক্ষে ঘাঁটয়াছে। মোর এবং আমার মাতা, কুমারী কাসেলের গাড়ীতে 
উপাসনালয়ে গিয়া আবার ফিরিয়া আঁসলেন। কুমারী হেয়ার অত্যন্ত মনোযোগের সাঁহত 
শ্রান্তাবরাহত হইয়া রাজার সেবা কাঁরতেছেন। রাজার উপরে তাঁহার ক্ষমতা অত্যন্ত 
“আঁধক। আমার অপেক্ষা তিনি অত্যন্ত সহজে রাজাকে ওষধ খাওয়াইতে পারেন। রাজা 
তাহাতে আতিশয় স্নেহ করেন। 'তানও রাজাকে পিতার ন্যায় ভন্তি করেন। 

২৩শে সেপ্টেম্বর, সোমবার । আম পাঁচটার একটু পূর্বে উঠিলাম। রাজা 
রাত্রে বড় আঁস্থর ছিলেন। মধ্যে মধ্যে চক্ষু খুলিয়া নিদ্রা িয়াছলেন। সমস্ত দিন 
বড় যন্ত্রণা পাইয়াছলেন। অন্য লোক যে নিকটে আছে তাহা বাঁঝতে পারেন নাই। 
কিন্তু তাঁহাকে যখন সচেতন করা হইত, তখন তাঁহার সম্পূর্ণ আতমসংষম থাঁকিত। 
করূপ ঘাঁটবে, সে বিষয়ে আমার আঁধকতর ভয় হইয়াছল ; তথাচ তাঁহার আরোগ্য 
বা মৃত্যু উভয়ই সম্ভব বাঁলয়া মনে কাঁরয়াছিলাম। প্রাতঃকালে কুমারী হেয়ার বাঁললেন 
যে, অন্য চিকংসক আনাইয়া পরামর্শ গ্রহণ করা ডীচত। আমিও সেরুপ অনুরোধ 
করিলাম। শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেব বিবেচনা করিলেন যে, তাঁহার নিজের বিবেচনায় আবশ্যক 
না হইলেও, এরুপ একজন খ্যাতনামা ও সম্দ্রান্ত ব্যান্তুর জন্য আরও চিকিংসক আনাইয়া 
পরামর্শ গ্রহণ করা উঁচত। প্রধানতঃ হেয়ার সাহেবের পরামর্শে ডান্তার ক্যারককে 
আনয়ন করা হইল। 'তাঁন সায়ংকালে প্রিচার্ডের সাহত আঁসলেন। শারীরিক যল্ 
সকলের মধ্যে মস্তি্ক সব্বাপেক্ষা আধক রোগাক্রান্ত হইয়াছে বাঁলয়া বোধ হইল। 
মস্তকে জোঁক বসান হইল । অদ্য রান্রে রাজা কিছু ভাল 'ছিলেন। আম তাঁহার সেবা 
সাহত আমার প্রাত দম্ট কাঁরতে লাগিলেন, এবং সব্বদা আমার হস্ত ধারণ কাঁরতে 
লাগলেন। প্রাতঃকালে গরম জলের দ্বারা তাঁহার অঙ্গ ধৌত করিয়া দিয়াছিলাম। বোধ 
হইল, রানে কিছু ভাল 'ছিলেন। 

২৪শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার । হেয়ার সাহেব ও কুমারী হেয়ার এবং বালক রাজা- 
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রাম রাজার নিকটে বাঁসয়া তাঁহার সেবা কারয়াছিলেন। ১১টার সময় চাঁলয়া গয়াছলাম। 
পাঁচটার সময় পূনব্র্বার রোগণীর নিকটে 'ফাঁরয়া আদিলাম। গত রাি অপেক্ষা রাজার 
নাড়ী কিছু ভাল। গড়ের উপর তান তদপেক্ষা মন্দ নাই। ক্যারক ও প্রিচার্ড দুই 
প্রহরের সময় আঁসলেন। দবাভাগ্গে আঁধকতর স্থির ছিলেন, এবং আঁধকতর শান্তভাবে 
নিদ্রা গিয়াছিলেন। কিন্তু চক্ষু খোলা ছিল। সায়ংকালে ও রান্নে অবস্থা মন্দ থাকে। 

২৬শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পাঁতবার। গত রান্রে আঁধকাংশ সময় হেয়ার সাহেব তাঁহার 
সেবা করিয়াছিলেন। রানি তিনটা এবং চারিটার মধ্যে তান আমাকে সংবাদ দয়াছিলেন 
যে, কখন কখন রাজার নাড়ী অত্যন্ত দুর্বল এবং দ্রুত হইয়া যাইতেছে । ইহাতে তাঁহার 
আঁতশয় উদ্বেগ হইয়াছিল। রাত্রে রাজার ভাল নিদ্রা হয় নাই; আঁধকাংশ সময় চক্ষ 
খোলা 1ছিল। ভান্তার ক্যারক ১১টার সময় আঁসলেন। 'প্রচার্ডের আসবার পূর্বেই 
কুমারী হেয়ার আমাঁদগকে রোগীর ঘরে ডাঁকয়া লইয়া গেলেন। দোঁখলাম, রোগীর 
ধন,ম্টগকার হইয়াছে ও মুখ বাঁকয়া যাইতেছে । এক কিম্বা দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত অল্প বা 
আঁধক পাঁরমাণে এইরূপ চাঁলল। বোধ হইল. আমরা যে ঘরে আঁসয়াছ, তাহা তান 
জানতে পারেন নাই। যাঁদও প্রাতঃকালে যখন আম তাঁহার নিকটে গমন কাঁরলাম, 
[তিনি আমাকে দেখিয়া মৃদুহাস্য কাঁরলেন, এবং সস্নেহে আমার হস্তমর্দন কাঁরলেন। 
আমরা তাঁহার চুল কাটিয়া মাথায় শীতল জল প্রয়োগ কাঁরতে লাগিলাম। ধনূস্টগকার 
থাঁময়া গেলে বোধ হইল, তান নিদ্রা যাইতেছেন। চক্ষু এখনও খোলা । চক্ষুর পৃত্তাীলকা 
ছোট হইয়া িয়াছে। বোধ হইল, বাম বাহ্‌ এবং পদ অবশ হইয়া গিয়াছে। আমরা 
স্থর কারলাম, সায়ংকালে ডান্তার বার্ণার্ডকে ডাকতে হইবে। আম সমস্ত দিন এখানে 
থাঁকলাম। কি ঘাঁটবে, তাঁদ্বিষয়ে আমার আঁতশয় ভয় হইতেছিল। অপরাহে4 তাঁহার, 
শরীর আধকতর গরম হইল এবং নাড়ী আর একট] প্রবল হইল: কিন্তু সার্দ্ঘ ছয় 
ঘাঁটকার সময় আবার ধনুষ্ট্কার. হইতে লাগিল। অনেক ঘণ্টা ধারয়া অনেক কষ্টে কিছু 
খাদ্য তাহার গলাধঃকরণ হইয়াঁছল। সতরাং, তাঁহার পাম্টর জন্য আরও ছু খাইতে 
দেওয়া সম্ভব হইল না। প্রাতঃকালে যখন তানি আমার প্রাত দৃষ্টপাত কাঁরয়া আমাকে 
ধন্যবাদ কাঁরুলেন, তাহার পর হইতে তাঁহার প্রায়ই কিছ: জ্ঞান ছিল না। ডান্তার বার্ণার্ড 
আসতে পাঁরলেন না। প্্িচার্ড এবং ক্যারক রাজাকে মুমূর্ষ অবস্থায় রাখিয়া চাঁলয়া 
গেলেন। দূই প্রহরের পূর্বে কেহ শষ্যায় গমন কারল না। কুমারী কিডেল অনেক 
সময় রাজার নিকটে ছিলেন। কুমারী কাসেল মধ্যে মধ্যে ছিলেন। কুমারী হেয়ার এবং 
শ্রীযুক্ত জন হেয়ার ও রাজারাম প্রায়ই রোগীর ঘরের বাঁহরে আসেন নাই। আমার মাতা 
মধ্যে মধ্যে রোগনর নিকটে গিয়াছিলেন। 

২৭শে সেপ্টেম্বর, শুক্বার। প্রাতম্যহূর্তে রাজার অবস্থা মন্দ হইতে লাঁগল। 
তাঁহার নিশ্বাস শীঘ্র শশঘ্র অথচ বাধা প্রাপ্ত হইয়া চলিতে লাগিল। তাঁহার নাড়ী অনুভব 
করা যায় না। তাঁহার দাঁক্ষণবাহ তিনি র্মাগত নাড়তে লাগলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর 
কয়েক ঘণ্টা পূব্রে তাঁহার বাম বাহু নাঁড়য়াছিলেন। অদ্য চন্দ্রালাকপূর্ণ সুন্দর রান্র। 
কুমারী হেয়ার, কুমারী কিডেল এবং আম জানালা দিয়া বাঁহরে চাঁহয়া দেখলাম, 
ণনশশথের শান্তিপূর্ণ গ্রাম্দৃশ্য। একাদকে এই, অপরাদকে এই অসাধারণ ব্যান্তর মতত্যু 
হইতেছে। এই মূহূর্তের কথা আম কখনই ভুলব না। কুমারী হেয়ার এক্ষণে হতাশ 
ও আঁভভৃত হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। তাঁহার যখন আশা ছিল, তখন যেমন 'তাঁন তাঁহাকে 
শান্ত কারবার জন্য বা কিছু আহার দিবার জন্য তাঁহার শরীরের দিকে অবনত হইয়া 
পাঁড়তেন, এখন সেরূপ করিতে তাঁহার সাহস হয় না। িনকটবন্তর্ত একখানি কেদারার 
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উপরে বাঁসয়া তান কাঁদতে লাঁগলেন। বালক রাজারাম রাজার হাত ধারয়াছলেন। 
গিতকল্য প্রাতঃকালের পূর্ত রাজারাম 'কছু; বুঝিতে পাঁরয়ীছলেন ক না, সন্দেহ। 
রাত্রি দেড় ঘাঁটকার সময় যখন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুর দেহ হইতে জীবনম্রোত শীঘ্র শীঘ্র 
চাঁলয়া যাইতোছিল, এবং তাঁহার চতুষ্পার্ববন্তীঁ সকলের পক্ষে, আভানাবস্টাচত্তে তাঁহার 
শেষ নিশ্বাস দর্শন করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য ছিল না, আম কুমারী িডেলের 
সন্তোষার্থে আমার পোষাক না ছাঁড়িয়াই শয্যায় শয়ন কারলাম। রাঁত্র সার্র্ধ 'দ্বঘাটকার 
সময় হেয়ার সাহেব আমার ঘরে আসলেন; আঁসয়া বাঁললেন সকলই শেষ হইয়া 
গয়াছে। রামরত্ব রাজার চিবৃক ধাঁরয়া হাঁটু গাঁড়য়া তাঁহার পার্রে বাঁসয়াছলেন। 
কুমারী হেয়ার, বালক রাজারাম, কুমারী ডেল, শ্রীযুন্ত হেয়ার সাহেব, আমার মাতা, 
কুমারী কাসেল, রামহাঁর এবং একজন কিম্বা নুইজন ভৃত্য সেখানে ছিল। রাঁত্র দুইটা 
বাঁজয়া ২৫ মানট হইলে রাজা রামমোহন রায়ের শেষ নিশ্বাস পাঁতিত হইয়াছল। 
রাজার আন্তম সময়ে হেয়ার সাহেব ইচ্ছা কাঁরলেন যে, ব্রাহ্মণ রামরত্ন ব্রাহ্মণাদগের মধ্যে 
প্রচলিত কোন সময়োপযোগী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। রামরত্র 'হন্দুস্থানী ভাষায় 
কিছ প্রার্থনা কারলেন।* স্ত্রীলোকেরা গৃহ হইতে চলিয়া গেলে পর, আমরা রাজার 
দেহ মাদঃরের উপর সোজা কাঁরয়া শয়ান কারলাম। তাঁহার হিন্দু ভত্যাদগের সহিত 
কথা কাঁহতে লাগলাম। প্রায় সাড়ে তিনটা কিম্বা ৪টার সময় আমরা সকলেই সেই গূহ্‌ 
পাঁরত্যাগ কারলাম। পাশ্বের ঘরে কয়েকজন ভ্য বাঁসয়া রাহল। আম শয্যায় গমন 
কাঁরলাম ; কিন্তু রান্রের ঘটনায় এত কষ্ট হইয়াঁছল যে, ভাল নিদ্রা হইল না।............ 
কুমারী হেয়ার শয্যায় শয়ন কারয়াছিলেন। পুঃ নামক ভাস্কর (মার্বেল প্রস্তরের 
স্তর ) একজন ইতালীদেশবাসীর সাঁহত উপাস্থত হইলেন। 'তাঁন রাজার মস্তক ও 
মুখের একা প্রাতমার্ত গ্রহণ কাঁরলেন। শ্রীষুন্ত হেয়ার সাহেব এবং আমি '্রষ্টল 
নগরে গেলাম। রাজার দেহ পরাঁক্ষার .বন্দোবস্ত করিয়া আঁসলাম। ডান্তার কার্পেন্টার 
আমাদিগের নিকট প্রাতঃকালে আঁসলেন।1+ আমরা অদ্য সকলেই মৃতদেহের নিকটে 
বাঁসয়াছলাম। দেহি সূন্দর ও গম্ভীর দেখাইতোছিল। এই ঘটনায় আমরা সকলেই 
আঁভভূত হইয়াছলাম। 

রাজা তাঁহার পড়ার সময়ে তাঁহার চতুষ্পার্্ববন্তাঁ বন্ধ্গণের প্রাত তাঁহার কৃতজ্ঞতা 
এবং তাঁহার চাকৎংসকাঁদগের প্রাতি তাঁহার বিশ্বাস তেজাস্বনী ভাষায় প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। 
তাঁহার পণড়ার সময়ে [তা প্রায়ই কথা কাঁহতেন না। দেখা যাইত যে, তান সব্্বদাই 
উপাসনায় নিযুক্ত থাঁকতেন। তান রাজারামকে এবং তাঁহার চতুষ্পার্্ববর্তাঁ বন্ধ্‌গণকে 
বাঁলয়াছিলেন যে, এবার 'তাঁন রক্ষা পাইবেন না। 

শানবার দিবসে তাঁহার দেহ পরীক্ষা হইল। পরীক্ষায় জানা গেল যে, মাঁস্তচ্কের 
প্রদাহ হইয়াছিল। উহাতে কিছু জলবৎ পদার্থ দৃজ্ট হইল এবং উহা প*যের দ্বারায় 
আবৃত ছিল। মস্তকের খুলির সাঁহত মাষ্তি্ক সংলগ্ন হইয়া গ্রিয়াছল ; সম্ভবতঃ 
উহা পূর্র্ববর্ত্ঁ কোন রোগের ফল। বক্ষস্থল এবং উদরের যন্ত্র সকল সংস্থাবস্থায় ছিল। 
জহর হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য জশবনীশান্তর অত্ন্ত ক্ষীণতা এবং মাস্তিজ্কের প্রদাহ হইয়া- 


* রামরত্র 'হন্দুস্থান ভাষায় প্রার্থনা কাঁরয়াছলেন, ইহা সম্ভব নহে। তান 
সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ অথবা বাত্গালায় প্রার্থনা কাঁরয়া থাঁকিবেন। 


1 ডান্তার কার্পেন্টার পণীড়ত ছিলেন বাঁলয়া রাজার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে 
দেখিতে আসিতে পারেন নাই। 
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ছিল। কিন্তু সচরাচর উহার যে পাঁরমাণে বাহ্য চিহ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে, বর্তমান 
স্থলে সে প্রকার হয় নাই। 


তাহার সমাধ ও সমাধমান্দর 


পাছে তাঁহার পন্ত্রগণ তাঁহার বিষয়াধকারে বাঁচত হন, সেই জন্য রাজা পর্ব 
হইতেই তাঁহার ইয়োরোপায় বন্ধুগণকে অনুরোধ কাঁরয়াছিলেন যে, খ্2ীষ্টয়ানাঁদগের 
সমাধিস্থানে, খ্রীম্টিয়ানীদগের মতানূসারে অন্ত্যেষ্টীক্রয়া সম্পন্ন কাঁরয়া তাঁহাকে 
সমাহত করা না হয়; কোন স্বতন্ স্থানে তাঁহার দেহ প্রোথিত করা হয়। বাস্তাবক 
তান আইন অনুসারে তাঁহার জাত রক্ষা বিষয়ে সতর্ক থাঁকতেন। তাঁহার মৃতশরীরে 
যজ্ঞোপবীত দৃ্ট হইয়াছল। তাঁহার এই অন্জ্ঞানুসারে স্টেপল্টন্‌ গ্রোভের 'নকট- 
বত্তণ একাট নিজ্জন ব্ক্ষবাটীকায় ১৮ই অক্টোবর, শূক্রবার, নিঃশব্দে তাঁহার দেহ সমাহত 
করা হইল। রামরত্র ও রামহার চীৎকারপূব্্বক ক্রন্দন কারতে লাগলেন। তাঁহার বন্ধু 
(4105015 ৪19) নামক স্থানে শব অন্তাঁরত কাঁরয়া তাহার উপরে একটি সন্দর 
সমাধমান্দির প্রস্তুত করিয়া 'দিয়াছিলেন। 
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পঞ্চদশ অধ্যায় 


রাজা রামমোহন রায়ের সব্ববাঙ্গীণ মহত্ব 
শারীরক দ্বাস্থ্য ও বল 


রাজা রামমোহন রায়ের শরীর, বিদ্যাবাদ্ধ, হৃদয়, ধম্মভাব ও আধ্যাতমক বারত্ব 
সকলই অসাধারণ ছিল। তাঁহার শরীর ছয় ফুট অর্থাৎ প্রায় চার হাত দশর্ঘ, সমর 
ও সুগঠিত ছল। [তান আতিশয় বলশালা ছিলেন। শারীরক গঠনের সাঁহত মানাঁপক 
ও আধ্যাতনক মহত্বের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ভারতবধাঁয় প্রাচণন আর্্যরা ইহা সূস্পম্ট 
বাঝতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা 'আজানূলাঁম্বতবাহ, প্রভাতি িহ মহাপ্রুষের লক্ষণ 
বাঁলয়া স্থির কাঁরয়াছিলেন। অধুনাতন কালে জ্ঞানালোকসমুজ্জবল ইয়োরোপ ও আমোরকায় 
'ফাজয়নাম ও ফ্রেনলাঁজ নামক বিদ্যাবং পাঁণ্ডতেরা মানবদেহের সাঁহত মানাঁসক ও 
আধ্যাঁতমক শান্তর সম্বন্ধ প্রতিপন্ন কাঁরয়া থাকেন। পরলোকগত স্পারাঁজন সাহেব 
ফ্রেনলাঁজ (হতততত্বীবিদ্যা ) 'বষয়ে সংপ্রীসদ্ধ ছিলেন। পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, 
ইংলণ্ডে তাঁহার সাঁহত রামমোহন রায়ের বন্ধৃতা হইয়াছল। তানি রামমোহন রায়ের 
মস্তকের গঠন দৌঁখিয়া তাঁহাকে একজন অসাধারণ ব্যান্ত বাঁলয়া "স্থির কারয়াছলেন। 
হত্তত্তীবদ্যানূসারে রামমোহন রায়ের মস্তক অসাধারণ শীন্তর পাঁরচায়ক বাঁলয়া িলাতের 
হৃত্তত্বীবদ্যাঁবং পাঁণ্ডিতগণ উহার একাঁট নকল (৫856) প্রস্তুত কাঁরয়া লইয়াছিলেন। 
রামমোহন রায়ের মাঁস্তন্ক, সাধারণতঃ বাদ্ধমান্‌ ব্যান্তাদগের মাষ্তষ্ক অপেক্ষা বহুল 
পারমাণে বৃহৎ ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের চিকিংসক তাঁহার পাগাঁড়াট বিগত প্রায় 
যাট বংসর, যার পর নাই যত্তের সাহত আপনার নিকটে রাখিয়াছিলেন। সম্প্রাত পাগাঁড়ীট 
এদেশে আনত হইয়াছে ।* এ পাগ্ীড়াঁট এত বড় যে, যাঁহাদের মস্তক স্বভাবতঃ বড়, 
তাঁহাদের মস্তকেও উহা বড় হয়। রামমোহন রায়ের মূর্ত, সৌন্দর্য্য ও অসাধারণত্ব 
প্রকাশ কাঁরত। কুমারী কাপেণ্টারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, ইংলন্ডের 
লোক তাঁহার মূর্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট ও প্রীত হইয়াছল। তাঁহারা তাঁহার চেহারার আতশয় 
প্রশংসা কারতেন। 

রামমোহন রায়ের শারীরক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ ছিল। এত আহার কারতে 
পারতেন যে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রাচঈনাদগের মুখে শুনিয়াছি যে, একাঁট 
সমগ্র ছাগমাংস একাকী ভোজন কাঁরতে পাঁরতেন।1 সমস্ত দিনের মধ্যে দ্বাদশ সের 


* শ্রীষযন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উহা বিলাত হইতে এদেশে আনয়ন কাঁরয়াছেন। 
1 রামমোহন রায়ের বৈষববংশে জল্ম। সেই জন্য তান শৈশবাবাধ অনেক বয়স 
পর্য্যন্ত কখন মাংসভোজন করেন নাই। রংপুরে যখন কর্ম কারতেন, সেই সময়েই 
প্রথমে তান মাংস ভোজন করেন। মাংসভোজন কারবার একটি বিশেষ কারণ ঘাঁটয়াছিল। 
কেহ কেহ বলেন, তান যে খেন্সাঁর দাইল খাইতেন উহাতে ঘৃত না 'দয়া রন্ধন করা 
হইত। সেই জন্য তাঁহার কিছ রন্তের দোষ হইয়াছিল। হাঁকম অর্থাং মুসলমান 


৬৫ 


দুগ্ধ পান কারতেন। * পরলোকগত ভরত 'শরোমাণ মহাশয় বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে 
রামমোহন রায়ের নিকট গমন কাঁরতেন। আমাদগের কোন বন্ধুর নিকট 'তাঁন গল্প 
কাঁরয়াঁছিলেন যে, একাঁদন অপরাহে তথায় উপাঁস্থত হইলে, রামমোহন রায় তাঁহাকে 
বাঁললেন,_-“দেবতা! অদ্য গোটা পণ্চাশ আমর জলযোগ করা গেল।” 

খানাকুল কৃষ্ণনগর অণ্লানবাসী গুরুদাস বসু নামক এক ব্যান্ত হুগলীতে মোস্তাঁর 
কাঁরতেন। রামমোহন রায় একবার হুগলী গমন কাঁরয়া গুরুদাসের বাসায় উপাস্থত 
হইলেন। দোঁখলেন তথায় একট নারকেল বৃক্ষে সুন্দর নারকেল হইয়া রাঁহয়াছে। 
গুরুদাসের নিকট ফলভক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ কারলে, গুরুদাস একাট ডাব কাটয়া আঁনয়া 
[দিলেন। রামমোহন রায় বাঁললেন “ও গুরুদাস! উহাতে আমার কি হইবে? এ কাঁদ- 
সুদ্ধ নারকেল পাঁড়য়া ফেল। তখন তান প্রায় এক কাঁদ নারকেল ভক্ষণ কাঁরলেন। | 

শারীরক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ না হইলে প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ষোড়শ 
বৎসরের এক বালক ব্যাঘরদস-্যসঙ্কুল ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশে ভ্রমণ কাঁরয়া, 'হমাগাঁর 
উত্তীর্ণ হইয়া, কি তিব্বৎ দেশে গমন কাঁরতে পাঁরিতঃ শারীরক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ 
না হইলে রাজা রামমোহন রায় যে অসাধারণ পাঁরশ্রম কাঁরয়া গিয়াছেন, তাহা কি কখন 
সম্ভবপর হইতে পারত? শারীরিক স্বাস্থ্য ও বলের অভাব, ব্যান্তুগত বা জাতীয় উন্নাতর 
একাঁট গুরুতর অন্তরায়। বাঙ্গালী ফুবকাঁদগের শারীরিক অস্বাস্থ্য ও ক্ষীণতা, মানাঁসক 
ও আধ্যাতয়ক উন্নাতপথে গুরুতর প্রাতিবন্ধক উপাঁস্থত কাঁরতেছে। 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের 
এক একটি পরাঁক্ষায়, মনে হয়, যেন তাঁহাদের শরীরের অর্ধেক রন্তু হ্াস হইয়া গেল। 
বি. এ. বা এম. এ. পাস কাঁরয়াই অনেকে একান্ত জার হইয়া পড়েন। ইহা কি 
সামান্য আক্ষেপের বিষয় ! 

প্রভূত শারাঁরক বল ও স্বাস্থ্য থাকাতে রামমোহন রায় প্রবল পরারুমে আপনার 
সূমহৎকার্য সম্পন্ন কাঁরতে প্যারয়াছলেন। যে সময়ে 'তাঁন কাঁলকাতায় অবাঁস্থাঁতি 
বারয়া ব্রন্গজ্ঞানপ্রচার, সমাজসংস্কার ও রাজনোতিক আন্দোলনে আপনার শরীর, মন, 


[চাকৎসকেরা. স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাকে ছয় মাসের পাঁঠা না কাঁটয়া মাটিতে পুতিয়া পরে 
রধন কাঁরয়া ভোজন কাঁরতে পরামর্শ দেন। রাজা অবশ্য উত্তরুপ নিম্ঠুরভাবে ছাগবধ 
কাঁরতে সম্মত হন নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ছাগমাংস ভোজনে সম্মাত প্রকাশ করেন। 

সেই সময়ে তাঁহার বয়োজ্যেন্ঠ জেঠতুত ভাই নবাঁকশোর রায় রংপুরে তাঁহার 'িনকটে 
1ছলেন। নবাঁকশোর রায় মহাশয় িছাঁদন অবৈতাঁনকভাবে খুড়তুত ভাই জগন্মোহন 
ও রামমোহনের বিষয়কম্মের তত্বীবধান কাঁরতেন। িবষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের 
সাহত পরামর্শ কারবার জন্য 'তাঁন রংপুরে গিয়াছলেন। নবাঁকশোর রংপুর হইতে 
শুনিয়া আসেন যে, রামমোহন রায়ের ছাগমাংস ভোজনে প্রবাত্ত হইতেছে। 'তান গ্রামে 
প্রত্যাগত হইয়া রামমোহন রায়ের মাতাকে বাঁললেন ;_"খুড়ী, রামমোহন খএশীম্টয়ান 
হইয়াছে। বঞফৃভন্তের ছেলে পাঁঠা খেলেই তো জাত গেল।” রামমোহন রায়ের জননী 
নবাঁকশোরকে সত্যবাদী বাঁলয়া জানিতেন। সুতরাং তাঁহার কথা 'বশ্বাস কাঁরলেন। 
নবাঁকশোর রায়, রামমোহন রায়ের বিষয়কম্মম তত্বাবধানকার্ধয পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। গ্রামের 
লোক রামমোহন রায়কে খএনীষ্টয়ান বাঁলতে লাগলেন। 

* স্বর্গঁয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট ইহা শুনিয়াছিলাম। 

+ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্তরঈ। 

1 প্রব্ধলেখকের জনৈক বন্ধু *লাঁলতমোহন 'সংহের (জাঁমদার ) নিকট গদরুদাস 
বস্‌ নিজে এই গন্পাঁট কাঁরয়াছলেন। 
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প্রাণ উৎসর্গ কারয়াছিলেন, সেই সময়ে একাঁদন এক ব্যান্ত আঁসয়া তাঁহাকে বাঁললেন, 
“মহাশয়! আপাঁন সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচ্চার কারতেছেন, প্রাতিমা- 
পূজার অসারত্ব দেশের লোককে বুঝাইয়া দিতেছেন বাঁলয়া গোঁড়া পৌত্তলিকেরা আপনার 
প্রাত এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছে যে, একাঁদন আপনাকে পথে ধারয়া প্রহার কারবে।” রাম- 
মোহন রায় একটা হাস্য কাঁরয়া বাঁললেন,_“আমাকে মারবে? কাঁলকাতার লোক আমাকে 
মারবে 2 তাহারা ক খায় 2” 


বদ্যাব্দ্ধি 


পাঠকবর্গ রাজা রামমোহন রায়ের অসামান্য বিদ্যাব্াদ্ধর যথেম্ট পাঁরচয় প্রাপ্ত 
হইয়াছেন; তথাচ তাদ্বষয়ে আমরা আরও কয়েকটি কথা বাঁলব। পাঁণ্ডতবর ঈশবর- 
চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস পুস্তকে 'লীখয়াছেন যে, রামমোহন 
রায় সংস্কৃত, আরবী, পারসী, উদ্দ:, বাঙ্গালা, ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাঁউন, ফ্রেঞ্, হবু, 
এই দশ ভাষায় সম্যক্‌ ব্যৎপন্ন ছিলেন। এই সকল ভাষার প্রাচীন ও আধুনক সাহত্যে 
সপাণ্ডত ছিলেন। বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যান্ত, ডান্তার কার্পেন্টার প্রভাতি তাঁহার 
পাশ্ডিত্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছলেন। 

শ্রীযুস্ত ডভবৃাঁলউ. জে. ফক্স সাহেব রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যা বিষয়ে এই- 
রূপ 'লাঁখয়াছেন )-11)০ 109 7610 9৬০1 ৮/10101) 1015 200011017)091009 5197990, 
001001911517)6 95019110655 2170 1911509665, ড/10101 11001100021] 10170%1909 
[21619 25909018063 105011791.” ইহার তাৎপর্য্য এই ; বিজ্ঞান ও ভাষা সম্বন্ধে 
তাঁহার (রামমোহন রায়ের ) জ্ঞান এর্প সাবস্তৃত ছিল যে, কোন একজন ব্যান্তর পক্ষে 
“এরুপ প্রায়ই ঘটে না? 

এদেশের পাঁন্ডতাঁদগের সাঁহত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র সম্বন্ধে 
তাঁহার অসাধারণ পাশ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছল। অনেক বড় বড় পাণ্ডত তাঁহার শাস্তীয় 
জ্ঞান দৌখয়া আশ্চর্য্য হইয়াছলেন। হন্দূশাস্ত্রে তাঁহার পাঁণ্ডিত্য, সে সময়ের প্রধান 
প্রধান পাঁণ্ডতাঁদগকে ব্যাতব্যস্ত কাঁরয়া তুঁলিয়াছল। দেশের সব্ব্্র হুলস্থ্জ পাঁড়য়া 
গিয়াছিল। এদেশে তখন বেদ বেদান্তের চচ্চা ছিল না। রামমোহন রায় বেদান্তাঁদ 
শাস্তে সুপণ্ডিত ছিলেন। তৎকালীন পাঁণ্ডতগণ বেদান্তাঁদ শাস্তে তাঁহার পাঁণ্ডিত্য 
দোঁখয়া অবাক হইয়াঁছলেন। বেদান্তাঁদ শাস্ত হইতে তান যে ভর ভূর শ্লোক 
উদ্ধৃত কাঁরয়াঁছলেন, তাহাতে তৎকালীন পৌরাণিক, স্মার্ত, ও নৈয়ায়ক পাঁণ্ডতগণ 
স্তব্ধ হইয়া গিয়াছলেন। 

রামমোহন রায় প্রাতপক্ষের সাঁহত তর্কের সময় কেমন সুকৌশলে তাহার নিজের 
কথাতেই তাহাকে ঠকাইতেন ; তাঁহার তকর্চাতুর্ষে, তাঁহার প্রাতবাদী. তাহার আপনার 
ফাঁদে আপাঁনি পাঁড়তেন। এক দিবস প্রাতঃকালে রামমোহন রায় তাঁহার মাণকতলার 
ভবনে মৃখপ্রক্ষালন কাঁরতেছেন, এমন সময় কয়েকজন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য তাঁহার সাঁহত 
শাস্ত্রীয় বিচার করিবার জন্য উপাঁস্থত হইলেন। রামমোহন রায় তাঁহাঁদগকে সাদর 
অভ্যর্থনাপূব্বক বসাইয়া মুখ ধৌত কাঁরতে লাগলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়াদগের মধ্যে 
একজন দৌঁখলেন যে, রামমোহন রায় পূর্ব দিবসের ব্যবহৃত দল্তকান্ঠে দল্তমার্জন 
করিতে আরম্ভ কারলেন। এই অনাচার দেখিয়া বিরন্ত হইয়া তান রামমোহন রায়কে 
আক্লমণ কাঁরলেন। বাঁললেন, “মহাশয়! এ আপনার কেমন ব্যবহার 2” রামমোহন 
রায় সে কথার বিশেষ কোন উত্তর কাঁরলেন না। ম্.খপ্রক্ষালন করিয়া তান অধ্যাপক 
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মহাশয়াদগের সাঁহত ব্রহ্গজ্ঞান বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিচার কাঁরতে কাঁরতে 
উপাঁস্থত ভদ্রলোকদিগকে তামাক 'দবার জন্য ভত্যকে আদেশ কাঁরলেন। ভত্য তামাক 
দিলে পর, রামমোহন রায় ভৃত্যকে বাঁললেন, একটা ভাল কাঁরয়া নল প্রস্তুত কাঁরয়া দাও। 
যে ভট্টাচার্যযাটি পূব্বাদনের ডীচ্ছিষ্ট দন্তকান্ঠে দন্তমাজ্জন জন্য রামমোহন রায়কে 
আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন, তানি উত্ত নলসংযোগে ধূমপান কাঁরতে লাঁগলেন। ঘোরতর 
তরকষ্দ্ধ চাঁলতে লাঁগল। অনেকক্ষণের পর, রামমোহন রায় তামাক 'দবার জন্য 
পদনর্্বার ভৃত্যকে আজ্ঞা কাঁরলেন। সেই ভট্রাচার্য্যাট পরনব্্বার নলসংযোগে তামক্‌ট 
সেবন আরম্ভ কারলেন। তখন রামমোহন রায় উপয্স্ত সময় বাঁঝয়া তাঁহাকে আক্রমণ 
কাঁরলেন ; বাঁললেন,'“দেবতা! এ আপনার কেমন ব্যবহারঃ আপাঁন আমাকে যে উপদেশ 
দিলেন, নিজে কেন তাহার িপরাঁত ব্যবহার করেন? যে দন্তকান্ঠ একবার উীঁচ্ছন্ট 
হইয়াছে, তাহা ব্যবহার করা য়াদ অনাচার ও অধম হয়, তাহা হইলে যে নল একবার 
রামমোহন রায়ের কৌশলে ধরা পাঁড়য়া লাঁজ্জত ও 'নিরুত্তর হইলেন। 


মেধাশীস্ত বিষয়ে একটি গল্প 


আমরা এস্থলে তাঁহার আশ্চর্য মেধাশীন্ত সম্বন্ধে একাঁট গল্প বাঁলতোছি। একদা 
এক পণ্ডিত আসিয়া কোন একখান তল্্রশাস্ত্র দিষয়ে তাঁহার সাঁহত 'বচার কাঁরতে ইচ্ছা 
প্রকাশ কাঁরলেন। রামমোহন রায় দোঁখলেন যে, ?তাঁন কখনও উন্ত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। 
পশ্ডিতকে বাঁললেন যে, আপাঁন আগাম কল্য ঠিক এই সময়ে আিবেন, বিচার হইবে। 

পণ্ডিত চলিয়া গেলেন। রামমোহন রায়ের নিকট উক্ত গ্রল্থ দিল না। সতরাং 
তৎক্ষণাৎ শোভাবাজারের রাজবাটী হইতে পুস্তক লইয়া আসলেন, এবং 
মনোযোগপূব্বক অধ্যয়ন কাঁরলেন। একবার অধ্যয়নমাত্র তাঁহার অসাধারণ মেধা উহা 
আয়ত্বীধীন করিয়া লইল। তৎপরদিবস ঠিক সময়ে বিচারার্থী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপাস্থত। 
ঘোরতর বিচার হইল। পাঁরশেষে তান রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্য ও তকশান্তুর নিকট 


তকর্প্রণালশ বিষয়ে একটি গল্প 


তাঁহার তকে প্রণালী আঁত সুন্দর ছিল। আঁত সহজে পক্ষকে তাহার আপনার 
কথাতেই তাহাকে ঠকাইতেন। 

রামমোহন রায়ের বাটীর প্রাঙ্গণে এক উদ্যান ছিল। এক বাহ্গণ প্রত্যহ পূজার জন্য 
পূজ্পচয়ন করিয়া লইয়া যাইতেন। এক 'দবস ব্রাহ্ষণ আসিয়া একটা বৃক্ষের শাখায় 
উত্তরীয় রক্ষা কাঁরয়া পৃষ্পচয়ন কাঁরতেছেন, এমন সময়ে বাটীর কোন ব্যন্তি আমোদ 
করবার জন্য সেখান তথা হইতে অন্তাঁরত কাঁরল। ব্রাহ্মণ কার্যা শেষ কাঁরয়া আঁসয়া 
দেখেন যে, যথাস্থানে উত্তরীয় নাই। অনেক অন্বেষণেও উহা প্রাপ্ত হইলেন না। তখন 
[তাঁন আতশয় 'বরন্ত হইয়া চীংকারপূর্বক দুঃখ প্রকাশ কাঁরতে লাগলেন। রামমোহন 
"দেবতা! (তান ব্রাহ্মণাদগকে দেবতা বাঁলয়াই সম্বোধন কাঁরতেন ) আপাঁন "স্থির 
হউন, আপনার উত্তরীয় গিয়াছে, একখানা উত্তরীয় অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।” এই বাঁলয়া 
ব্রাহ্মণের সাঁহত কথাবার্তা আরম্ভ কাঁরলেন। ইত্যবসরে রাজার হীঙ্গতে উত্তরীয় আঁসয়া 
উপাঁস্থত হইল। উত্তরীয়খান ব্রাহ্মণকে দিয়া বাললেন, «এই গ্রহণ করুন, কেমন 
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সন্তুষ্ট হইলেন তো?” ব্রাহ্মণ বাঁলিলেন, “আমার দ্রব্য আম পাইলাম, তাহাতে আর 
সন্তুষ্ট ক।” রাজা জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “এ পুস্পগ্ীল কাহার?» “কেন? দেবতার 
পুজ্প”। “দবেন কাহাকে 2” “দেবতাকে দিব।” তখন রাজা বাঁললেন “তবে দেবতা 
নল্তুষ্ট হইবেন কেন?” ব্রাহ্মণের মুখে আর কথা সাঁরল না। 

খুী্টয়ান পাঁদ্রদিগের সাঁহত রামমোহন রায়ের বিচারের বিষয় পাঠকবর্গের স্মরণ 
আছে। রামমোহন রায় মূল 'হব্রু ও গ্রীক্‌ বাইবেল হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সকল 
উদ্ধৃত কারিয়া, মার্সম্যান প্রভৃতি মহাপণ্ডিত খ্ীন্টয়ান পাদ্রাদগকে অবাক কারয়া 
দয়াছলেন। তাঁহার সাঁহত তক্য্দ্ধে তাঁহারা কেমন পরাস্ত ও নিরুত্তর হইয়াছিলেন! 
ইশ্ডিয়া গেজেটের ইয়োরোপ্পীয় সম্পাদক রামমোহন রায় সম্বন্ধে িখিয়াঁছলেন ;_ 

“৬/০ 98 015011)60151190, 09০08053 1)6 13 50 21200191019 ০0৬ 19901016, 
৮০ ০8509, 18010, 2100 19512606201110 ) 200. 20016 81] 1090, 170 1009 901: 
০০ 015111670151160 101: 1015 101111921061010195 1715 686 19211011)) 2100 1015 
11165115051 29001108170 11) 56161281. 


মার্সম্যান সাহেবের সাঁহত 'বচার বিষয়ে উক্ত পান্রকার সম্পাদক 'লাখয়াছিলেন ;__ 

“16 511] 1010)6 ০%10101660 01)6 80060100255 01 1015 7101110) 175 1051081 
1১০0৮/6] 01 1015 11)6011006, 2100 (106 01111981160 6000 (917)067 101) 10101) 
116 00410 21716 ১” 16 100590. 011) “2 10050 615810110 00101086210 ৬10১ 1০ 
019 00103021160. (0 58, 1185 1706 9০1 [096 ৬10) 1015 1779601) 1)010.১ 

খ্রীষ্টধর্ম ও খ্য্রীষ্টীয়শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার পাঁশ্ডত্য যেমন অসাধারণ, হিন্দু 
ও মস্লমানশাস্ত্র সম্বান্ধেও তদনুর্প। রামমোহন রায় ভট্টাচার্যের নিকট মহা শাস্তজ্ত, 
খুশীষ্টয়ান িসনরশর নিকট 07:98 11190195191 ( মহা। ধম্মতত্ুজ্ঞ ), মৌলাবাদগের 
নিকট “জবরদস্ত মৌলাব” ছিলেন। পাঠকবর্গ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন যে, রামমোহন 
রায় প্যরস্য ভাষায় 'তুহফাতুল মওয়াহদ্দীন” নামক একখানি ধম্মগ্রন্থ প্রণয়ন কাঁরয়া- 
ছিলেন। উহার ভূমিকা আরবা ভাষায় ?লাখত। 

কেবল ইহাই নহে । রামমোহন রায় ভাষাবং পণ্ডিতের নিকট বহুভাষাভিজ্ঞ 
মহাপশ্ডিত : সাহত্যশাস্ত্রের পাণ্ডতের নিকট শাব্দক ও সাহত্যজ্ঞ; দার্শীনকের 
[নিকট দাশ্শীনক ; রাজনশীতিজ্ঞের নিকট রাজনশীতিজ্ঞ ; 'বিষয়শর নিকট একজন সূতনক্ষণ 
1বষয়বাদ্ধসম্পন্ন ব্যান্ত ছিলেন। 

রামমোহন রায়ের ভাষাজ্ঞান ও ভাষা শিক্ষা কারবার শান্ত বষয়ে আমরা অনেক কথা 
বালয়াছ। এস্খলে আর একাট গল্প বাঁলব। দাক্ষণাত্য হইতে কোন ব্যান্ত তৎপ্রদেশীয় 
ভাষায় রামমোহন রায়কে একখান পন্র লিখিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উহা বাঁঝতে 
পারলেন না। কাঁলিকাতাপ্রবাসী সেই প্রদেশের একাঁট লোককে ডাকাইয়া উহা পড়াইয়া 
লইলেন। পড়াইয়া লইয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, সেই ভাষা শিক্ষা করেন। সেই ব্যান্তর 
ণিনকটে, তিন মাসে ভাষাঁট শিখিয়া ফোললেন। শিক্ষা কাঁরয়া যে ব্যান্ত তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য 
গছলেন। 

ইংরেজী ভাষায় রামমোহন রায়ের কিরূপ আঁধকার ছিল, অনেকেই তাহা বিশেষ- 
রূপে অবগত নহেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষায় বিশেষ আঁধকার জন্য এদেশীয় ও 
ইংলণ্ডাঁয় ইংরেজদিগের নিকটে তান যথেষ্ট প্রশংসা লাভ কাঁরয়াছলেন। কুমারী 
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কার্পেণ্টার বাঁলতেছেন যে, প্রকাশ্যপত্রে বা পস্তকাকারে, ধর্ম বা রাজনীতি বিষয়ে 
1কছ, প্রকাশ কাঁরতে হইলে, তান সম্মখস্থ কোন ব্যান্তকে তাহা অনর্গল বলিয়া যাইতেন, 
উপাস্থত ব্যান্ত তাহা 'লাখয়া লইতেন। কোন সুৃশাক্ষত ইংরেজ তাহা একবারও দেখিয়া 
[দতেন না। অথচ কুমারী কাপ্পেন্টার বাঁলতেছেন, উহা নির্দোষ ইংরেজী হইত। 


রাজা আঁধক বয়সে ইংরেজ শাখিতে আরম্ভ করেন। তথাচ তিনি ইংরেজ ভাষায় 
আশ্চর্য্য জ্ঞান লাভ কাঁরয়াছিলেন। 'বিলাতে গিয়া ইংরেজী ভাষায় যে সকল পুস্তকাদ 
[লাখয়াছিলেন, তাহাতে তান কোন ইংরেজের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; অথচ কেমন 
সুন্দর ইংরেজী লাঁখয়াছেন। ক ভারতবর্ষে কি ইয়োরোপে, এই একটি তাঁহার অভ্যাস 
ছিল যে, অনেক সময় তান বাঁলয়া যাইতেন, নিকটস্থ কোন ব্যান্ত লাখতেন। যখন 
লণ্ডন নগরে হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাদের বাটীঁতে বাস কাঁরতোছলেন, তখনও এরুপ 
কারতেন; লেখান হইয়া গেলে, শেষে কখন কখন কিছ কিছু সংশোধন কারতেন। 
ডান্তার কার্পেন্টারের লেখা হইতে আমরা এ বিষয়ে কয়েক পংন্তি উদ্ধৃত কাঁরলাম। 
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আমরা বাঁলয়াছি, রামমোহন রায় দাশশীনকাদগের মধ্যে একজন দার্শীনক 'ছিলেন। 
'বলাতের সংপ্রাসদ্ধ ডান্তার কার্পেন্টার প্রভৃতি মহা পশ্ডিতগণ তাঁহাকে 71111950191167 
বালয়া প্রভৃত প্রশংসা কাঁরয়াছেন। হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে তাহার কিরূপ পাশ্ডিত্য ও 
দক্ষতা ছিল, বিশেষজ্ঞ ব্যান্তর নিকটে তাহা আঁবাদত নাই। বেদান্তশাস্ন বিষয়ে সৃপশ্ডিত 
শ্রীযূত্ত চন্দ্রশেখর বস্‌ মহাশয় তাঁহার বেদান্তবিষয়ক একখান গ্রন্থে রামমোহন রায়ের 
বৈদান্ত জ্ঞান ও বেদান্ত ব্যাখ্যার যার পর নাই প্রশংসা কারয়াছেন। বস মহাশয় স্পন্টাক্ষরে 
বালয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যে সকল প্রধান প্রধান দার্শীনক জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন, রামমোহন 


৯৪৭০ 


তাহার মধ্যে একজন প্রধান বাঁলয়া গণ্য হইবার উপয্যস্ত ব্যান্ত। ইংলণ্ডীয় দর্শনের প্রাত 
রাজা রামমোহন রায়ের আঁধক শ্রদ্ধা ছিল না।* কুমারী কাপেশ্টারের গ্রন্থে আমরা 
দোঁখতে পাই ইংরেজাঁদগের নিকট রামমোহন রায় বাঁলয়াছেন, প্রাচীন ভারতবধাঁয় দর্শনের 
সহিত তুলনা কাঁরলে, ইংলণ্ডের দর্শন কিছুই নহে। বাস্তাঁবক, রামমোহন রায়ের সময়ে 
ইংলণ্ডীয় দর্শনের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে উত্ত দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার আঁধক শ্রদ্ধা 
না হওয়া আশ্চর্ব্য নহে। 

রামমোহন রায় আইনজ্ঞাঁদগের মধ্যে আইনজ্ঞ। তাহার রাঁচতি আইন সম্বন্ধীয় 
একাট স্মরণার্থ সভার সভাপাঁত শ্রীষুন্ত অনারেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
বালয়াছেন, রামমোহন রায় আইন সম্বন্ধে যেরূপ প্রবন্ধ রচনা কাঁরয়াছেন, এরূপ 'লাঁখতে 
পারলে, যে কোন বাবহারজীবের পক্ষে উহা সম্মান ও প্রশংসাপ্রদ হইত। 

তাঁহার বিষয়-বাদ্ধির কথা কি বালব! একাঁট কথা বাঁললেই যথেষ্ট হইবে। 
“বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের মত লোকও অনেক সময় তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ 
কাঁরতেন। 

তাঁহার সময়ের অনেক প্রধান প্রধান ব্যাস্ত, অনেক জমিদার, বৈষাঁয়ক বিষয়ে, তাঁহার 
নিকটে সংপরামর্শ লাভ কাঁরয়া উপকৃত হইতেন বাঁলয়া, তাঁহারা তাঁহার সমাজে অর্থ- 
সাহায্য কারতেন। তাঁহার প্রচাঁরত ধম্মের তাঁহারা 'কছু বাঁঝতেন না। ব্রহ্মজ্ঞানের 
প্রতি তাঁহাদের আন্তারক শ্রদ্ধা ছিল না; কিন্তু তাঁহার পরামর্শে তাঁহাদের বৈষাঁয়ক 


আমরা বাঁলতোছ তান রাজনীতজ্ঞ ও আইনজ্ঞ ছিলেন। সাধারণ লোকের মধ্যে 
?হতকর জ্ঞানপ্রচারের জন্য তান সংবাদপন্র প্রচার করেন। উত্তরাধকারত্ব বিষয়ে সূপ্রনীম 
কোর্টের চিফজসাঁটস্‌ সার চার্লস গ্রে সাহেবের অন্যায় নিষ্পাত্তর প্রাতবাদ কারয়া 
[তান তুমুল আন্দোলন উপাস্থত করেন। হন্দ্বাদগের দায়াধকার সম্বন্ধে অত্যন্ত 
দক্ষতার সাহত, পৃস্তক রচনা কায়া প্রকাশ করেন। স্বজাতির উত্তরাধকারত্ব বিষয়ক 
পুস্তকে অখশ্ডনীয় যুক্তিসহকারে ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেন। বাঙ্গালা, বিহার ও 
উীঁড়ষ্যাবাসী জাঁমদারাঁদগকে লইয়া আঁসদ্ধ লাখেরাজ ভাম সম্বন্ধীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপাঁস্থত করেন। মুদ্রাযন্বের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে 
চৈষ্টা করেন, এবং উন্ত বিষয়ে অখণ্ডনয় য্ন্তিপূর্ণ আবেদনপন্র স্বয়ং রচনা করিয়া গবর্ণর 
জেনারলের [নিকটে প্রেরণ করেন। ইংলগ্ডে য়া ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য পালেমেন্টের 
কাঁমাটির নিকট আপনার সাক্ষ্য প্রেরণ করেন ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ 
করেন। পাঠকবর্গ ইহা সকলই অবগত হইয়াছেন। 

রামমোহন রায় শিক্ষাপ্রচারক ছিলেন। এ দেশের লোককে যাহাতে ইংরেজ ভাষা 
ও পাশ্চাত্যজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাঁদ্বষয়ে তান আতিশয় চেষ্টা করিয়াছিলেন। উন্ত 
[বষয়ে গবর্ণর জেনারলকে তান যে পন্র [লাখয়াছলেন, উহা তাঁহার এক অক্ষয় কীর্ত- 
স্তম্ভ। তিন হিন্দকালেজের একজন সংস্থাপক। স্কুল সংস্থাপন বিষয়ে তিনি ভফ 
মাহেবের বিশেষ সাহায্যকারী । তিনি একাঁট ইংরেজী স্কুল সংস্থাপন কারয়া, তাহার 
সমূদায় ব্যয়ভার জে বহন করিতেন। 


* ২৩২ পৃন্ঠা দেখ। 


২৪১ 


হৃদয় ও ধম্সভাব 


তাহার বন্ধৃগণের প্রাত তাঁহার ব্যবহার আত কোমল ও মধুর ছিল। তান তাঁহার 
বন্ধৃগ্রণকে অনুরোধ কাঁরয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মদমাজে সকলে চাপকান ও বাঁধা পার্গাড় 
পাঁরধানপৃব্বক আগমন করেন। তান মনে কাঁরতেন যে, ব্রাহ্গসমাজ পরমেশবরের দরবার ; 
সুতরাং সেখানে সুন্দর পাঁরচ্ছদ পাঁরধান কাঁরয়া আসাই কর্তব্য। কাঁথত আছে, 
শ্রীযুন্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় এক দিবস আফস হইতে আঁসয়া পুনর্র্বার পোষাক 
পারধান কাঁরতে কস্টবোধ হওয়ায়, ধুঁত চাদরেই সমাজে আঁসয়াছিলেন। রামমোহন; 
রায় উহা দেখিয়া দ্াঁখত হইলেন, এবং তোলননপাড়া নিবাসী শ্রীযুস্ত অন্নদাপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ কাঁরলেন যে, তান দ্বারকানাথ বাবুকে তাঁদ্বষয়ে কিছ 
বলেন। অন্নদাবাব জানিতেন যে, রামমোহন রায়ের অত্যন্ত চক্ষুলজ্জা, এবং সে জন্যই 
1তাঁন নিজে কিছ বাঁলতে পাঁরতেছেন না। সৃতরাং তান তাঁহাকে বিশেষ কাঁরয়া 
বাললেন “মহাশয়ই কেন বলুন না?” 

[তিনি শিষ্যাদগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহের সাঁহত ব্যবহার কারতেন। তাঁহাদগকে 
“বেরাদার” বাঁলয়া সম্বোধন কাঁরতেন। কেবল শিষ্যাদগকে কেন, প্রায় সকল লোককেই 
[তিনি এরুপ স্নেহসম্ভাষণ কাঁরতেন। অনেক সময় কোন আহনাদের কারণ উপাঁস্থত 
হইলে, প্রেমালিঙ্গন কাঁরতেন। কোন শিষ্য তাঁহার কোন দূব্বলতা দোঁখয়া বিদ্রুপ বা 
1তরস্কার কাঁরলে তান যার পর নাই উদারভাবে তাহা গ্রহণ কাঁরতেন। তৎকালীন প্রথা 
অনুসারে তাঁহার বাব্‌রী চুল ছিল; চূলগালর প্রাত আতশয় যত্ন কাঁরতেন ; প্রাতাঁদন 
স্নানের পর দর্পণের সম্মুখে কেশাঁবন্যাসে অনেক সময় নম্ট হইত। তজ্জন্য একাঁদবস 
তারাচাঁদ চক্রবত্তর্ঁ তাঁহাকে উপহাস করিয়া বাঁললেন “মহাশয়! “কত আর সুখে মুখ 
দেখিবে দর্পণে' এই গণতাঁট. কি কেবল পরের জন্যই রচনা করিয়াছিলেন ?৮* রামমোহন 
রায় লজ্জিত হইয়া বাঁললেন “বেরাদার! ঠিক্‌ বাঁলয়াছ, ঠিক্‌ বাঁলয়াছ।” 

বালক-বাঁলকাদগকে তান বড় ভালবাসতেন। অনেক সময়ে তাহাঁদগকে লইয়া 
আমোদ..কাঁরতেন। একজন ভীন্তভাজন প্রাচীন ব্যান্ত* বলেন যে, পতন বাল্যকালে 
মধ্যে মধ্যে বয়স্যদিগের সাহত রামমোহন রায়ের বাটীতে যাইতেন। রামমোহন রায় 
তাঁহাঁদগকে দৌখয়া আতশয় আহাদ প্রকাশ কাঁরতেন। বালকেরা আমোদ কাঁরবে বাঁলয়া 
তিনি বাটীতে একটি দোলনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। বালকেরা দোলায় দলিত. তান 
স্বয়ং তাহাঁদগকে দোলাইতেন। 'কিয়ৎকাল এইরূপ দোল দয়া বালতেন “এখন আমার 
পালা” ;' এই বাঁলয়া নিজে দোলনায় বাঁসতেন; সকল বালকে 'মাঁলয়া মহা উল্লাসে 
তাঁহাকে দোলাইত। প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ শুর ন্যায় সরলতা কেমন 
সন্দের! 
এক দিবস রামমোহন রায় বালকাঁদগের সহত এইরূপ দোলনায় দোল খাইতেছেন, 
এমন সময় কাঁলকাতার একজন বড় পাঁণ্ডত তাঁহার সাঁহত দেখা কাঁরতে আঁসলেন। 
আসিয়া দেখেন এত বড় লোক হইয়াও রামমোহন রায় বালকাঁদগের সাহত দোল_নায় 
দুীলতেছেন! অভ্যাগত পাঁণ্ডিত, রামমোহন রায়কে বাঁললেন, “এক মহাশয়? এ কি 
কাঁরতেছেন ?” রামমোহন রায়ের অসামান্য প্রত্যুৎপন্মমাত ছিল : বাঁললেন, 'মহাশয়”, 
ইহাতে আমার ভাবষ্যতে উপকার হইবে। পাঁণ্ডিত জিজ্ঞাসা কারলেন, ইহাতে ভবিষ্যতে 
আপনার কি উপকার হইবে? রামমোহন রায় উত্তর কাঁরলেন, “আমার 'বিলাত যাইবার 


*মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠকর। 
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ইচ্ছা আছে; সমুদ্রে বাতাস হইলে জাহাজ অত্যন্ত আন্দোলত হয়; সেই আন্দোলনে 
আরোহনীদগ্গের সমযদ্র্পীড়া (999-91007958) বাঁলয়া এক প্রকার পণড়া উপাস্থত 
হয়। এইরূপ দোল্‌নায় দোলায়মান হওয়া অভ্যাস থাঁকলে উত্ত সমদুদ্রপীড়া হওয়ার 
সম্ভাবনা অল্প।» 
«  ম্ত্রীলোকাঁদগের প্রাত তাঁহার ব্যবহার আত চমৎকার 'ছল। স্ত্রীজাতকে 'তাঁন 
অত্যন্ত সমাদর কীরতেন। তাঁহার একজন আত্মীয় বলেন যে, তান যখন বাঁসয়া থাকতেন, 
তখন কোন স্ত্ীলোককে তিনি তাঁহার সাঁহত দাঁড়াইয়া কথা বাঁলতে দিতেন না। হয়, 
স্র্লোকাঁটিকে বসাইতেন, নতুবা নিজে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সাহত কথা কাঁহতেন। 
পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, তিব্বত দেশে ম্ত্রীজাতর দ্বারা তাঁহার প্রাণরক্ষায 
হইয়াছিল। সেই অবাধ স্ত্রীজাতির প্রাত তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। ক ভারতবর্ষ, 
দক [িব্বতদেশে, কি ইংলণ্ডে, বাল্যে, যৌবনে, বার্্ধক্যে তিনি চিরাঁদন স্ত্রীজাঁতর 
পক্ষপাতশ ছিলেন। সতশদাহ নিবারণের জন্য তান কি না করিয়াছিলেন; কেবল 
রাশি রাশ পূস্তকের দুই তিন সংস্করণ মাদ্রুত করিয়া, ইংরেজীতে তাহার অনুবাদ 
কাঁরিয়া, দেশে বিদেশে বিতরণ কাঁরয়া ক্ষান্ত হন নাই। সতর প্রাণরক্ষা কারবার জন্য 
গঙ্গার ঘাটে গিয়া অবমানত হইলেন। তাহাতে তাঁহার ভৃত্য অপমানকারণর প্রাত 
রাগিয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই! 

বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রামমোহন রায় কি কাঁরয়াছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা অবগত 
আছেন। দুঃাঁখনী ভারত রমণীর জন্য রামমোহন রায়ের সুকোমল হৃদয় সব্ব্বদাই ক্ুন্দন 
কাঁরত। পাঠকবর্গ জানেন যে, তানি তাঁহার সতাদাহাবষয়ক একখান পূস্তকে কেমন 
কদুতরভাবে, উজ্জল বশদভাষায় এদেশীয় রমণনগণের দুঃখ দর্গাত বর্ণনা কাঁরয়াছেন ॥ 
উহা পাঠ কাঁরলে বোধ হয় পাষাণ হৃদয়ও বিগাঁলত হয়, পাষাণ চক্ষেও জল আসে। 

রামমোহন রায় চিরাঁদনই বহাঁববাহের আতশয় বিরোধী ছিলেন। তাঁহার একজন 
[শষ্য নন্দকিশোর বস্‌ মহাশয়ের বিবাহের সম্বন্ধের সময়, তাঁহার *বশুর তাঁহাকে 
৬ুলাইবার জন্য প্রতারণা করিয়া একটি সুন্দরী বাঁলকাকে দেখাইয়াঁছলেন। নন্দীকশোর 
সুন্দরী বাঁলকাকে দেখিয়া বিবাহে মত 'দিয়াছলেন। কিন্তু বিবাহের সময় একাঁট কৃষ্ণ- 
বর্ণা বাঁলকাকে আনিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। নন্দাকশোর, সেই জন্য, *বশ্‌রের প্রাতাহংসা 
বারবার আঁভপ্রায়ে, নিজে মনোনীত কাঁরয়া আর একটি বিবাহ কাঁরবেন, মনে কাঁরিলেন। 
রামমোহন রায় তাঁহাকে এরৃপ কার্য্য হইতে 'নবৃত্ত করিতে চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন। এরূপ 
বিবাহ কাঁরতে নিষেধ কাঁরয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে বাঁলয়াছিলেন ;_যে বৃক্ষ উত্তম 
ফল প্রসব করে, তাহাই সান্দর বৃক্ষ। সেইর্প তোমার স্ত্রী সুন্দরী না হইলেও, যাঁদ 
[তিনি সংপত্র প্রসব করেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে অবশ্য স্ন্দরী বালতে হইবে। বিধাতার 
ইচ্ছায় এমনই সংঘাঁটত হইয়াছে যে. নন্দকশোর বসুর সেই স্ত্রীর গর্ভে সপ্রাসদ্ধ রাজ- 
নারায়ণ বস্‌ মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের প্রাতচ্ঠিত ত্রা্মসমাজের 
উন্নাত সাধনে এবং তাঁহার প্রবার্তৃত সমাজসংস্কার কার্য্যে রাজনারায়ণ বাব যের্প জীবন 
সমর্পণ কাঁরয়াছলেন, এরূপ আর একজন কাঁরয়াছেন 2 

গাঁরব দঃখীর প্রাতি রামমোহন রায়ের যার পর নাই সহানুভাত ও দয়া ছিল। 
₹$ঃখশীর দূঃখে তাঁহার হৃদয় সব্বদা কুন্দন কারত। দুঃখী লোকের প্রাতি কেহ অত্যাচার 
কাঁরলে তান কখনই তাহা সহ্য কাঁরতে পারতেন না। শ্রদ্ধা্পদ শ্রীষূত্ত বাবু অক্ষয়- 
কমার দত্ত মহাশয়ের নিকট আমরা শানিয়াছি যে. তাঁহার নিবাসগ্রামে তাঁহার একাঁট বাজার 
[ছিল। যে সকল ব্যাপারীরা বাজারে দ্রব্যাঁদ বিরুয় কারতে আসত, তাঁহার জ্োন্ঠপূত্র 
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রাধাপ্রসাদ তাহাঁদগের নিকট হইতে তোলা গ্রহণ কারতে আরম্ভ কাঁরলেন। এরুপ 
তোলা গ্রহণ কারবার নিয়ম সব্বন্রই আছে এবং উহা ন্যায়াবর্দ্ধ নহে। তথাচ ইহাতে 
ব্যাপারীরা বড়ই কষ্টবোধ কাঁরতে লাগল। এক সময় রামমোহন রায় তথায় গমন কাঁরলে, 
তাহারা সকলে 'মলিয়া তাঁহার নিকট আঁসয়া এ বিষয়ে আভযোগ উপ্রাস্থত কাঁরল। তান 
তৎক্ষণাৎ পুত্রকে আহ্বান করিলেন, এবং তাহার মুখে ঘটনাটির বিষয় শ্রবণ কাঁরয়া 
কপালে করাঘাতপর্্বক বাঁললেন, “হা পরমেশ্বর! এই সকল দুঃখীলোক সামান্ঁ 
দ্রব্যাদি বিক্রয় কাঁরয়া উদরান্ের সংস্থাপন করে, ইহাদের উপরেও অত্যাচার !” রাধা- 
প্রসাদ অত্যন্ত লাঁজ্জত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান কারলেন। সেইদিন অবাধ তোলা গ্রহণ 
করা বন্ধ হইল। 

দঃখীলোকাঁদগের প্রাতি তাঁহার সহানমভূতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কায্যে প্রকাশ পাইত। 
একাঁদবস তান চোগা চাপকান প্রভাতি পোষাক পাঁরধান কাঁরয়া বহুবাজারে পদব্রজে ভ্রমণ 
কাঁরতোছিলেন ; এমন সময় দৌখলেন যে, একজন তরকারণওয়ালা তাহার বোঝা নামাইয়া 
এনা হাসিন [তান তৎক্ষণাৎ গিয়া মোট্টাট তাহার মস্তকে তুলিয়া 
দলেন। 

হারনাভি নিবাসী পরলোকগত আনন্দচন্দ্র শিরোমাঁণ মহাশয় গজ্প কাঁরয়াছলেন যে, 
"তান একাঁদবস দেখলেন যে, রাজা রামমোহন রায় একজন মুটিয়ার সাহত বাঁসয়া কথা- 
বার্তা বাঁলতেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের তুল্য একজন সম্ভ্রান্ত ব্যন্তকে মৃটিয়ার 
সাহত বাসয়া কথা কাঁহতে দোৌখয়া শিরোমাঁণ ময়াশয় আশ্চর্য্য হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ 
নিকটে গিয়া শুনলেন, রাজা মুটিয়াকে জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন যে, কলকাতা নগরে সর্বর্ব- 
শুদ্ধ কত মুটিয়া আছে। তান ম:ট়াাদগের অবস্থা প্রভাত বিষয় সকল তাহার নি 
অন:সন্ধানদ্বারা জ্ঞাত হইতৌছলেন। 

একজন দরিদ্র ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আঁসয়া ধম্মোপদেশ শাঁনতেন। উপয্স্ত 
বস্াভাবে তান কয়েক দিবস তাঁহার নিকটে আঁসতে পারেন নাই শ্বানয়া রাজা তাঁহাকে 
বালয়াছলেন “আপান জানবেন যে, আম কখন পোষাক দৌখয়া মানুষ "চাঁন না।” 

কোন প্রকার নিদ্দয় কার্য দৌখলে তান যার পর নাই 'বিরন্ত হইয়া উঠিতেন। 
রলামসূন্দর নামে তাঁহার এক পাচক ব্রাহ্মণ ছিল, সে এক দিবস মাংস রন্ধন করিবে বাঁলিয়া 
বণ্টশ দিয়া একাঁট ছাগল কাঁটিতৌছল! রামমোহন রায় ছাগের চীৎকার শ্ানয়া তাহার 
কারণ অনুসন্ধান কারলেন এবং এই 'নর্র্য় কার্যের বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধের 
সহিত যাঁন্টহস্তে রন্ধনশালার দিকে চাললেন। রামসন্দর দৌখয়া ভয়ে পলায়ন কারিল। 
রামমোহন রায় তাহার পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড কারলেন ; এবং বাঁললেন যে, “আম মাংস 
ভোজন করি বাঁলয়া এপ্রকার জীবাহংসা করা আত মূটের কম্ম”।” 
. আজ কাল দোখতে পাই যে, এককাঠা জাঁমর আঁধকারও আপনাকে জাঁমদার 
বাঁলয়া অহও্কার করেন এবং দুঃখী প্রজার বিরুদ্ধে জাঁমদারের পক্ষসমর্থন কারতে 
উৎসাহী হন। রাজা রামমোহন রায়ের চাঁরন্রে ইহার বিপরীত দঙ্টান্ত দোঁখতে পাইবে। 
[তান জাঁমদারের পত্র; নিজে জমিদার ; তাঁহার সাহায্যকারী বন্ধৃগণ অনেকেই প্রধান 
প্রধান জমিদার বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাঁকর কালশনাথ রায়, তেলেনপাড়ার অন্নদা- 
প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই বড় বড় জমিদার ;_অথচ রামমোহন রায়, ক্রি 
ভারতবর্ষে, কি ইংলণ্ডে, চিরদিন দুঃখী প্রজাগণের পক্ষপাতী । পাঠকবর্গ অবগত 
হইয়াছেন যে, পালেমেণ্টের কামার নিকট তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে, ভারতের দুঃখশ 
প্রজার পক্ষ হইয়া, রামমোহন রায় কিরূপ সয্ান্তপূর্ণ কথা সকল 'লাখয়া পাঠাইয়া- 
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ছিলেন ;_যাহাতে প্রজার দুঃখ দূর হয়, যাহাতে আর তাহাঁদগ্কে করভারে [বিপন্ন হইতে 
না হয়, তাঁদ্বষয়ে রামমোহন রায় প্রাণগত যত্র কারয়াছিলেন। তান ইংলন্ড বাসকালে 
তাঁহার 'লাখত একটি প্রবন্ধের উপসংহারে এইরূপ লাখতেছেন ;-_-4%10) ৮০996০%- 
2716 909 2100. ০০1০ 2101)01105 (0 65156 50119 10009 01 ৪1161811776 [115 
[0556100 101591:195 01 0115 2£11001100151 10959521109 01 110019১2100 11015 
40190108169 00617 0009 0০ (10610 91109/-019200155 200 £9110৬/-51919০65,৮ 

রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয়, একটি গ্রাম, একট নগর বা একাঁট দেশে বদ্ধ ছিল না। 
তাঁহার বিশ্বজনীন হৃদয়, সমগ্র পাঁথবীর সকল জাতির সুখে দুঃখে, উন্নাত অবনাতিতে 
সহানুভূতি অনুভব কাঁরত। কোথায় স্পেন দেশে নিয়মতন্্রশাসনপ্রণালনী প্রবার্তত হইল, 
রামমোহন রায় তজ্জন্য আনন্দ কাঁরয়া কাঁলকাতার টাউন হলে ভোজ দিলেন! কোথায় 
নেপল্‌্স্‌ দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধে, স্বাধীনতাপক্ষ পরাজিত হইতে লাগলেন, রামমোহন 
রায় কাঁলকাতায় বক্ল্যান্ড সাহেবের সাঁহত দেখা কাঁরতে পারলেন না! কেমন আগ্রহের 
সাঁহত তান ফরাসীবস্লবের সংবাদ লইতেন! গ্রীস দেশের সাঁহত তুরস্কের সংগ্রামের 
সময়ে গ্রীসবাসীদগের প্রাত তান কেমন প্রগাট সহানুভ্ত প্রকাশ কারতেন! বিলাত 
যাইবার সময়ে সমদ্রে একখানি ফরাসী জাহাজের স্বাধীনতার পতাকাকে আগ্রহাতিশয় 
সহকারে আঁভবাদন কাঁরতে 'গয়া তাঁহার চরণ ভগ্ন হইয়া 'গিয়াছিল। 

রামমোহন রায়ের যেমন পাঁণ্ডত্য ও তর্শীন্ত, তেমনই ধম্মভাব ছিল। সমাজে 

বিষ্ণু যখন গান কাঁরতেন, তাঁহার গণ্ডদেশ ধৌত কাঁরয়া অজস্র অশ্রুুধারা প্রবাহিত হইত। 
তাঁহার সম্মুখে কেহ একাঁট সুভাবের কথা বাঁললে বা সসত্গীত গান কাঁরলে, 'তাঁন 
ভাবপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে আঁলঙ্গন কাঁরতেন। 
“॥ উপাসনা রাজার চিরসত্গী ছিল। যখন স্থির হইয়া বাঁসয়া থাকতেন, তখনও 
মনে মনে উপাসনা কাঁরতেন, যখন কোথাও যাইতেন, পথে যাইতে যাইতে উপাসনায় নিষ্ন্ত 
থাঁকতেন। ইংলণ্ডে যখন তান হেয়ার সাহেবের ভ্রাতৃগণের বাটীতে বাস কাঁরতেন, তখন 
কুমারী হেয়ার সবর্বদা তাঁহার ভাব দৌখয়া বাব এসালনকে তাঁদ্বষয়ে যাহা বাঁলয়াছেন, 
বাব এসাঁলন তাহা এইরুপে 'লিখিয়া গয়াছেন ;_ 
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নন্ঠা ধর্মের প্রধান লক্ষণ। ষোড়শবর্ধ হইতে উনষাঁন্ট বংসর পর্য্যন্ত তান কত 
কম্ট, কত যল্্রণা ভোগ কাঁরলেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস এক দিনের জন্যও 'বিচালত হইল 
না। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” পরব্রন্মের যে জয়পতাকা তিনি বাল্যকালে ধারণ করিয়াছিলেন ; 
সুখে, দুঃখে সম্পদে বিপদে, রোগে স্মস্থতায়, দেশে বিদেশে, বাল্যে, যৌবনে, বার্ধক্য 
আঁব্মিলত নিষ্ঠার সাঁহত চিরাঁদন তাহা বহন কাঁরয়াছলেন। নাঁস্তকতা ও সংশয়- 

প্রাদকে তান আঁতশয় ভয় কাঁরতেন। পৌন্তীলকতা অপেক্ষা নাফ্তিকতাকে বহুল পাঁরমাণে 
আঁধকতর আঁনষ্টকর বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। তাঁহার সময়ে কাঁলকাতার কতকগাাল ভদ্র- 
লোক নাস্তিক ও সংশয়বাদণ হইয়াছিলেন। তানি তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ কাঁরতেন। 
নাঁস্তকতাকে তান অত্যন্ত ভয় কারতেন। ব্যান্তগত ও সামাজিক জাবনে, ধর্ম যে 
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একান্ত আবশ্যক, ইহা তাঁহার হৃদ্‌গত বিশ্বাস ছিল ; সুতরাং নাঁস্তকতার প্রাদুর্ভাবে 
[তান আতশয় দ.ঃাখত হইতেন। একদা কোন এক ব্যান্ত আঁসয়া তাঁহাকে বাঁলল, 
“মহাশয়! অমূক পূর্বে 19615 €একেশবরবাদী ) ছিলেন, এখন £৯0615 (নাস্তিক ) 
০০ তান শ্দানয়া তৎক্ষণাৎ বাঁললেন, “আর কিছাঁদন পরে 5০85. (পশু) 

সুপ্রাসদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় রামমোহন রায়ের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। 
[তান ধঙ্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক বিষয়ে সংশয় প্রকাশপূব্ত্বক তর্ক কাঁরতেন বাঁলিয়া, রামমোহন 
রাম তাঁহাকে ০০0: 11011095091): বাঁলয়া বিদ্রুপ কাঁরতেন। 

তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার নিম্ঠা, দূড়তা অসামান্য ; তাঁহার হিতৈষী বন্ধুগণ তাঁহাকে 
স্বদা সতর্ক কাঁরতেন যে, তিনি উপধা্ত প্রহর সপ্পে লইয়া গহে হইতে বাহর্গত হন। 
তাঁহার প্রীত অনেক পৌোত্তলিকের যেরুপ বিষম বিদ্বেষভাব, কোন সময়ে তাঁহার প্রাণের 
প্রাতি আঘাত কাঁরতে পারে। রামমোহন রায় আত্মরক্ষার জন্য পোষাকের মধ্যে একখান 
1কারচ রাখিয়া অকুতোভয়ে রাজপথে বিচরণ কাঁরতেন-_কাহাকেও গ্রাহ্য কারতেন না। 

এক দিকে লোকের অত্যাচার, অপর 'ীল্ক অর্থকম্ট ; রামমোহন রায় সত্যের অটল 
ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আঁবচাঁলত চিত্তে সকলই সহ্য কারয়াছিলেন। নিষ্ঠা ও. 
নিভাঁকতা তাঁহার চরিত্রে হিরণনয় অক্ষরে চিরাদন 'লাখত 'ছিল। 'তাঁন কাঁলকাতায় 
আনিয়া অবাধ ব্রন্গজ্ঞানপ্রচার প্রভাতি যে সকল মহংকাধ্যে হস্তক্ষেপ কারয়াছলেন, তজ্জন্য 
তাঁহাকে জলের ন্যায় অর্থব্যয় কাঁরতে হইয়াছিল। স্কুল সংস্থাপন কাঁরয়া তাহা নিজ- 
ব্যয়ে রক্ষা কারতে হইয়াছল। তান ইংরেজী, বাগ্গালা প্রভাত ভাষায় বহুসংখ্যক 
পৃস্তক প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। সে সময়ে কে তাঁহার পুস্তক মূল্য দিয়া ক্লয় কাঁরবে ? 
নৃতরাং সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে রাঁশ রাশ পুস্তক ম্বাদ্রুত কারয়া দেশের সব্্বন্র বিতরণ 
কাঁরলেন। কেবল একবার নয়, এক একখান পুস্তকের দুই তন সংস্করণ এইরূপে 
মাদ্রুত কাঁরয়া বিতরণ করা হইত। 

অন্যান্য কারণেও তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইত। আড্যাম সাহেব 'প্রানটোরয়ান 
খ-শষ্ধর্ম পাঁরত্যাগপব্বক 'ইউানটোরয়ান মত অবলম্বন করাতে তান একেবারে জশীবকা- 
চ্যত হইয়া পড়েন। রামমোহন রায় তাঁহার কন্টানবারণ ও ধর্সপ্রচারে সাহায্য কাঁরবার জন্য 
বিলক্ষণ অর্থ সাহায্য কীরতেন। এতাঁদ্ভন্ন, অনাথ দঃখপাঁদগের সাহায্যের জন্যও [তানি সর্ব্কদা 
মূন্তহস্ত ছিলেন; সতরাং অর্থের 'অত্যন্ত অসচ্ছলতা হইয়াছিল ; এমন ক প্রয়োজনীয় 
সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হওয়াও সুকঠিন হইয়াছিল। শ্রীষুন্ত মহৃর্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিতেছেন ;--বরান্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁর কত যত্ন করিতে হইয়াছিল ; 
তাঁর ধন গেল, সমৃদায় বিষয় গেল, দিল্লির বাদসাহের বেতনভোগশী পর্যন্ত হইয়া জীবন- 
পোষণ করিতে হইয়াছে ।” 

এখানে যেমন পরিশ্রম ও অর্থাভাব, ইংলণ্ডে তাহা আরও অনেক পাঁরমাণে অধিক 
হইয়াছিল। তথায় ভারতের কল্যাণের জন্য তাঁহাকে অহোরান্র ব্যস্ত থাকিতে হইত। 
যাহাতে 'প্রীভিকৌনঁসলে সতশদাহ নিবারণ বিষয়ক গবর্ণমেন্টের আদেশ রাঁহত কারবার 
জন্য ধম্মসভার আবেদন অগ্রাহ্য হয়,” যাহাতে ভারতবর্ষের সুশাসনের জন্য সুব্যবস্থা 
সকল প্রচালত হয়, যাহাতে ইংলন্ডাঁয় ক্ষমতাশালী প্রধান প্রধান লোকের চিত্ত ভারতের, 


* যখন 'প্রাভকৌনাঁসলে ধম্মসভার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া রায় দেওয়া হইয়াছিল, 
তখন রাজা রামমোহন রায় তথায় উপাস্থত ছিলেন। তাঁহার কত আনন্দ হইয়াছল। 
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কল্যাণসাধনে আকৃষ্ট হয়, তান তাঁদ্বষয়ে সব্্বদাই যত্র কাঁরতেন। বড় লোকাঁদগের 
সাহত দেখা করা, তাঁহাঁদগকে এদেশের 'বাবধ জাঁটল বিষয় ব্দঝাইয়া দেওয়া, 
নানাস্থানে রাশ রাশ প্র লেখা ইত্যাঁদ 'বাঁবধ কার্য তাঁহার নিশ্বাস ফোৌলবার অবসর 
ছিল না। যত সবল ও সুস্থ হউক না কেন, মানুষের শরীরে কত সহ্য হয়? তান 
পণীড়ত হইয়া পাঁড়লেন। 

তাঁহার পড়ার আর একটি কারণ ছিল। সংস্কৃত কলেজসংস্থাপক শ্রীষ্যন্ত 
উইল্সন্‌ সাহেব বলেন যে, ইংলণ্ডে তাঁহার অত্যন্ত অর্থাভাব হইয়াছিল। দিল্লির 
বাদসাহের নিকট হইতে অথবা তাঁহার বাটী হইতে কিছমান্র অথ প্রোরত হইত না; 
সুতরাং তাঁহাকে ক্রমাগত খণ কাঁরতে হইতোছিল। কেমন কাঁরয়া খণ পাঁরশোধ কাঁরবেন, 
তাহার কোন উপায় দৌখতে পাইতোছলেন না। একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়, এমন "ক, 
আহারাঁদ 'নব্ববাহ হওয়াও কঠিন হইয়া উঠিয়াছল। উইল্‌সন্‌ সাহেব বলেন, এই 
অর্থাভাবজানত দূর্ভাবনা তাঁহার রোগের একাঁট কারণ। তান ভারতের জন্য প্রাণগত 
পারশ্রম কাঁরয়া, ভারতের জন্য দুঃসহ দরিদুতা সহ্য কারয়া, প্রাণ হারাইলেন! তাঁহার 
এই স্বার্থত্যাগ ও মহত্ত ভারত একাঁদন বুঝবে কি? 

রামমোহন রায় পুরুষকারের অত্যুত্জবল দজ্টান্ত। তান যখন বলাত গমন করেন, 
তখন তাঁহার পাত্র রমাপ্রসাদ “বাবা কোথা যাও” বাঁলয়া কাঁদতে লাঁগলেন। পত্রের 
ক্রন্দনে রামমোহন রায় অটল! গম্ভরভাবে, তেজের সাঁহত, বাঁললেন 'পুরুষবাচ্ছা ! 
কাঁদ কেন?, 
.. রাজা রামমোহন রায় স্বাধীনভাব আতিশয় ভালবাঁসতেন। নাঁচতা ও ক্ষুদ্রতার 
'্নীত তাঁহার আন্তাঁরক ঘণা ছিল। আড্যাম সাহেব তাঁহার বিষয়ে বিলাতের এক 
বন্তৃতায় বাঁলয়াছেন যে, রামমোহন রায় একবার কাঁলকাতায় বিসপ মাঁডলটনের সাঁহত 
সাক্ষাৎ কাঁরতে গয়াঁছলেন। ীবসপ তাঁহাকে ক্ষমতা ও ময্যাদা বাঁদ্ধর কথা বাঁলয়া, 
তাঁহাকে সাংসাঁরক প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক খ্2ীন্টিয়ান হইতে অনুরোধ করায় তানি 
এত দূর বিরন্ত হইয়াছিলেন,_বিসপের প্রাত তাঁহার এতদূর অশ্রদ্ধা হইয়াছিল যে, তান 
আর জাবনে কখন তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ করেন নাই। 

প্রকৃত ধম্মজীবনে কোমলতা ও কাঠনতা ;-বজর ও পূষ্প একত্রে জাঁড়ত থাকে। 
রামমোহন রায়ের চরিত্রে তাহাই ছিল। তাঁহার আশ্চর্যয অটলভাব বিষয়ে আমরা আর 
একাঁট গল্প বাঁলব। কিকাতার সানৃকি ভাঙ্গার ভবানীচরণ দত্ত* এবং কলুটোলার 
নীলমাঁণ কেরাণী, রামমোহন রায়ের সুপাঁরাচিত ব্যান্ত ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মনে 
কাঁরলেন যে, রামমোহন রায় কেমন বুন্গজ্ঞানী একবার পরীক্ষা কাঁরয়া দৌখতে হইবে। 
[তানি শোকে তাপে অধীর হন কি না, পরাক্ষা করিয়া দেখতে হইবে । রামমোহন রায়ের 
পত্র রাধাপ্রসাদ কৃষ্ণনগরে কর্ম করিতেন। ভবানী ও নীলমাঁণ উভয়ে মায়া রাধাপ্রসাদের 
মৃত্যু সংবাদসম্বালিত একখানি জাল পন্র রামমোহন রায়ের নিকটে প্রেরণ কাঁরলেন। সে 
সময় ডাক ছিল না। এক স্থান হইতে অন্যস্থানে কাঁসদ অর্থাৎ একপ্রকার হরকরার 
দ্বারা পন্রাদ প্রেরণ করা হইত। ভবানীচরণ ও নশলমাঁণ একাঁট লোককে কাঁসিদ সাজাইয়া 
'তাহাকে রামমোহন রায়ের নিকটে প্রেরণ কারলেন। সে ব্যান্ত সেই জাল চিঠি লইয়া 
রামমোহন রায়ের সম্মুখে উপাঁস্থত হইল। পর্খাঁন রামমোহন রায়ের হস্তে দয়া 


* ইহার নামে কাঁলকাতায় একাঁট গাঁল আছে। 
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বালিল, আমি কৃষনগর হইতে আঁসিতেছি। রামমোহন রায় পত্র খুলিয়া পাঠ কারতে 
লাগিলেন। ভবানীচরণ ও নীলমাঁণ পূর্ে আঁসয়া তাঁহার নিকটে বাঁসয়াছলেন। পন্ত 
পাঠ কাঁরয়া রামমোহন রায়ের মূখ ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু পাঁচ 'মাঁনটের মধ্যেই রাম- 
মোহন রায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাতস্থ হইয়া যে কার্য করিতোছলেন তাহাতে পূনর্্বার 
নষ্ন্ত হইলেন। ভবানীচরণ ও নীলমাঁণ দৃঢ়তা ও অটল ভাবের এই অসাধারণ দন্টান্ত- 
দেখিয়া অবাক্‌ হইলেন, একেবারে তাঁহার চরণের উপর গিয়া পাঁড়লেন এবং সকল কথা 
খুলিয়া বলিলেন। 

রামমোহন রায় কিঃ রামমোহন রায় মহাপাণ্ডিত, রামমোহন রায় দাশশীনক, রাম- 
মোহন রায় ধরম্মতত্তৃজ্ঞ, যাহা কেন বলনা, এরূপ কোন কথাতেই তাঁহার প্রকৃত ভাব প্রকাশ 
হয় না। এ দেশে, এ জাতির সম্বন্ধে তাহার জীবনে যান বিধাতার হস্ত দর্শন করেন, 
[তিনিই তাঁহাকে প্রকৃতভাবে দেখেন। রামমোহন রায় বিধাতার হস্তের যন্ত্। রাম- 
মোহন রায় হইতে এ দেশে নবযুগের উৎপাত্ত হইয়াছে । তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব এই 
যে, এ দেশের উন্নাতির সকল দ্বার তানই উদ্ঘাঁটত করিয়া 'দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম, সমাজ- 
সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, ইংরেজী শিক্ষা প্রচার, সতীদাহনিবারণ, বহাীববাহনিবারণ 
চেষ্টা, সকলেরই মূলে তান। তাঁহারই জীবনক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ভারতের সব্বাঁধিক 
কল্যাণের ম্রোত বিধাতা প্রবাহিত কাঁরয়া 'দিয়াছেন। ইংরেজীশিক্ষা ও ব্রাহ্গসমাজ একই 
সময়ে আরম্ভ হইয়াছে । রামমোহন রায় উভয়েরই মূলে । ইংরেজীশিক্ষা, জঙ্গল উৎপাঁটত 
করিয়া ভূম পারম্কৃত কাঁরয়া দিতেছে, ব্রাহ্মসমাজ বাঁজ বপন কাঁরতেছে। 

রয্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের তেজাচ্বিনী লেখনশীরবনাশ্রত কয়েক পথান্ত নিম্নে 
উদ্ধৃত কাঁরয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিলাম। 

পন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধিজ্যোতিঃ ঘোরতর অজ্ঞান- 
রূপ নাবড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়া এতদূর 'বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে 
তোমার সৃবিমল স্বচ্ছ চিত্ত ষে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচালিত সকল প্রকার কুসংস্কার 
গন্র্বাচর্ন কাঁরয়া পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় 
নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধম্মোৎসাহে উৎসাহিত হূদয় জঙ্গলময়-পাঁঙ্কল-ভাম- 
পারবেষ্টিত একটি আঁগ্নময় আশ্নয়াগার ছিল; তাহা হইতে পণ্য-পাবন্র প্রচুর 
জ্ঞানাঁগন সতেজে উতাক্ষপ্ত হইয়া চতুর্্দকে 'বাঁক্ষপ্ত হইতে থাঁকত। তুম বিজ্ঞানের 
অনুকূল পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের 
কর্ণ-কুহর ধ্যানত কারতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তুর্যধৰান অদ্যাঁপ বার বার প্রাত- 
ধূঁনত হইয়া এই অযোগ্য দেশেও জয়সাধন কাঁরয়া আসতেছে । তুমি স্বদেশ ও বিদেশ- 
ব্যাপণ ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার উদ্দেশে আততায়ীস্বরূপে রণ-দম্মদ বীরপুরুষের পরাক্রম 
প্রকাশ করিয়াছ, এবং 'বিচার-যুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত কাঁরয়া নিঃসংশয়ে সম্যক্রূপে 
জয় হইয়াছ। তোমার উপাঁধ রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তৃমি 
একাঁট সবিতার মনোরাজ্য আঁধকার কাঁরয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তর- 
রাজত্ব কাঁরয়া আঁসয়াছেন, তুমি তাঁহাঁদগকে পরাজয় কাঁরয়াছ। অতএব তুমি রাজার 
রাজা। তোমার জয়পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর 
পাঁতিত হইল না; নিয়ত একভাবেই উল্ডীয়মান রাহয়াছে। পূর্বে যে ভারতবষাঁয়েরা 
তোমাকে পরম শন বাঁলয়া জানতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু 
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বাঁলয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবষাঁযদের বন্ধ কেন, 
তুমি জগতের বন্ধু । 

“একাঁদকে জ্ঞান ও ধম্মভূষণে ভূষিত কাঁরয়া জন্মভূমিকে উজ্জল কারবার বয় 
করিয়াছ, অপরাঁদকে সঙ্কটময় সুগভীর সমদদ্রসমূহ উত্তরণপূব্বক কৃঁটস্‌ রাজ্যের রাজ- 
ধানীতে উপাঁস্থত হইয়া নানাবষয়ে রাজশাসন-প্রণালীর সংশোধন ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণ- 
পণে চেষ্টা পাইয়াছ। সে সময়ের পক্ষে এ কি কাণ্ড! ক ব্যাপার! স্বাভাবক শান্তর 
এতই মাঁহমা! তুমি ইংলণ্ডে গিয়া আঁধ্ঠান কাঁরলে, তথাকার সুপন্ডিত সাধ লোকে 
তোমার অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ 
কাঁরয়া, একবার তথাকার কোন সঙ্জন-সমাজে চমৎকারসম্বালত এরূপ একাঁট অর্পূর্্ব 
ভাবের আবিভনব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিস বা নিউটন ধরণণ-মণ্ডলে পুনরায় 
উপাঁস্থত হইলেন। তুম আপন সময়ের অতাঁত বস্তু! কেবল সময়েরই কেন? আপন 
দেশেরও অতাীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যান্ত বাঁলয়া গিয়াছেন, 
এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্মগ্রহণ, অবনীমণ্ডলে আর কখনও ঘাঁটয়াছল, বোধ 
হয় না। 

“সহমরণানবারণ, ব্রাহ্ম ধন্ম সংস্থাপন, স্বদেশীয় লো:কর পদোন্ন:ত”াধন ইত্যাঁদ তোমার 
কত জয়স্তম্ভ ও কীর্তস্তম্ভ জাজবল্যমান্‌ রাঁহয়াছে! না জানি কি কল্যাণময়শ মহণয়সী 
কীর্ত সংস্থাপন উদ্দেশে অর্ধভূমণ্ডল আঁতক্রম কাঁরতে কৃত-সও্কজ্প ও প্রীতিজ্ঞার্ 
হইয়াছিলে। তাদৃশ সদূরাস্থত ভ্‌খণ্ডবাসী স্রাতিষ্ঠ সাধ লোকেও তোমার 
অসামান্য মাঁহমা জানিতে পাঁরয়া, প্রত্যুদ্গমনপূর্বক তোমাকে সমাদর কারবার জন্য 
,্লাতমান্র ব্গ্র হইয়াঁছলেন। মনে মনে কতই শুভ সঙ্কল্প সণ্টারত ও কতই দয়া-স্রোত 
প্রবাহত কাঁরয়াছলেন। কিন্তু ভারতের কপাল মন্দ! সে সমুদয় কম্মক্ষেত্রে আসিয়া 
আবিভূত হইল না।-বৃন্টল!_বৃজ্টল! তুমি কি সব্ব্নাশই কাঁরয়াছ! আমাদগকে 
একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন কারয়া রাখিয়া! যাহাতে অশেষর্প অমৃত-স্বাদফলরাশি 
উৎপৎস্যমান হইয়াঁছল, সেই অলোকসামান্য বৃক্ষ-মূলে সাঙ্ঘাঁতক কুঠারপ্রহার কাঁরয়াছ! 

“সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিনই গিয়াছে! আমাদের সেই দিনের মৃতাশোচ 
অদ্যাঁপ চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে! সেই দিন ভারতরাজ্যের কল্যাণ-শরে বজাঘাত 
হইয়াছে। এদেশীয় নব্য সম্প্রদায়! সেই দিন তোমরা নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া 
রণজীংশ-ন্য শিক সৈন্যের অবস্থায় পাঁতিত হইয়াছ! দুঃখজশীবী কৃষিজীবীগণ! যে 
সময় তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপর্য্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত কাঁরয়াও নিজে স্বচ্ছন্দ মনে 
ও নিরশ্রুনয়নে অত্যপকৃষ্ট তণ্ডুল গ্রাসও গ্রহণ কাঁরতে পাও নাই, সেই সময় 'যাঁন এ 
দুঃসহ দুঃখ-রাশি পাঁরহার কাঁরয়া তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল কারবার জন্য ব্যাকুল 
1ছিলেন, এবং তজ্জন্য বৃঁটস্‌ রাজ্যের রাজধানীতে আঁধন্ঠানপূর্র্বক তোমাদের অজ্ঞাতসারে 
প্রত্যেক রাজপূর্ষের দিকট স্বহস্তে িাঁখয়া বিশেষর্প কাতরতা প্রকাশ করেন, সেই 
দিনে তোমরা সেই করুণাময় আশ্রয়ভমর আশ্রয়লাভে চিরদিনের মত বাঁণ্চিত হইয়াছ। 
ভারতবরঁয় চিরনিগ্রহ-ভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষর্প দুঃখাঁবমোচন ও বিশেষ- 
রূপ উন্নাতসাধন যাঁহার অন্তঃকরণের একাঁট প্রধান সঙ্কল্প ছিল, এবং যে হৃদয়- 
' বিদশর্ণকারখ ব্যাপার স্মরণ হইলে শরশরের শোঁণত শৃ্ক হইয়া হৃৎকম্প উপাঁস্থত হয়, 
যান নিতান্ত অযাচিত ও অশেষর্প নিগৃহীত হইয়াও তোমাদের সেই নিদারুণ 
আত্মঘাত-ব্যবস্থা ও তাঁন্নবন্ধন স্বজনবর্গের লোক-সন্তাপ, আর্তনাদ ও অশ্রু-বার 
সমস্তই 'িবারণপূর্র্বক ভারতমন্ডলের মাতৃহণন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্বাস কাঁরয়া যান, 
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সেই দিনে তোমরা সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারাইয়াছ! 'বাবধ পাড়ায় প্রপশীড়ত 
জনন ভারতভ্াম! যে অশা নরলোকের জীবনস্বরূপ, সেইদিন তোমার সেই আশাবল্লাী 
বাঝ নির্মূল হইয়াছে! ! 

.... পুর্বতন লোকসম্বাদ নবীভূত হইয়া উঠিল। অশ্রদ-জল নিবারণে একেবারেই 
অসমর্থ হইয়া পাঁড়তোছ। এসময়ে বিষয়ান্তর স্মরণ কাঁরয়া উহা বস্মৃত হওয়া আবশ্যক। - 
এএকাট প্রবোধের বিষয়ও আছে। আমাদের রাজা একেবারে [নব্ত্বাণ হইবার বস্তু নন। তানি 
ভূলোক হইতে অন্তাহ্ত হইয়াছেন, তথাচ চরাবলাম্বত হিত-ব্রত উদ্যাপন কারয়া যান 
নাই। তদীয় সমাধক্ষেত্র হইতে কতবার কত পরম শ্রদ্ধেয় সূপাবন্র মহানাদ 'বানর্গত 
ও প্রাতিধধানত হইয়া কতই হিতোৎসাহ উদ্দীপন ও কতই শুভ সঙ্কল্প সম্পাদন কারয়া 
আসিয়াছে! অতএব তান প্রাণত্যাগ কাঁরয়াও আমাদগকে পাঁরত্যাগ করেন নাই; 
জীবৎ-কালের সদাঁভপ্রায়-বলে ও নিজ চাঁরতের দম্টান্ত প্রভাবে মৃত্যুর পরেও উপকার 
সাধন ও উপদেশ প্রদানপৃব্বক আমাদের ভাঁন্ত ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রাঁহয়াছেন। 
কেবল আমাদের নয়, ইয়োরোপ আমোরকাও ভান্ত-শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে িরস্মরণীয় 
কারয়া রাঁখিয়াছে। 

“তান জীবদ্দশায় স্বদেশীয় লোককর্ভৃক নিগৃহীত হইয়া প্রত্যাশা কাঁরয়াছলেন, 
উত্তরকালীন লোক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। কিন্তু একাল পর্যন্ত তাঁহার তাদ্‌শ 
কিছ দৃশ্যমান চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। ভাগ্যে সাবখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় 
ইংলণ্ডভূমিতে গমন করেন, তাই তাঁহার একাঁট রীতিমত সমাধমান্দর প্রস্তুত হয়। ভাল 
ভারতবষীয়গণ! তোমরা তো মধ্যে মধ্যে ব্যান্ত বিশেষের স্মরণার্থ তদীয় প্রাতর্পাঁদ 
প্রস্তুত কারিতে অগ্রসর হও, কিন্তু রামমোহন রায়ের একটি সব্বাবয়ব সম্পন্ন প্রাতমার্ত, 
প্রস্তুত করাইয়া বেন্টিঙ্ক্‌ মহোদয়ের দাক্ষণ হস্তের দিকে সংস্থাপন করিতে কি আঁভলাষ 
হয় না? স্বদেশীয় গ্রল্থকারগগণ! সাঁবশেষ অনুসন্ধানপূর্র্বক তাঁহার একখান সর্্বাঙ্গ- 
সুন্দর জরবন-চরিত সঙ্কলন কাঁরয়া স্বীয় লেখনন সার্থক ও পাঁবন্র করা এবং তদ্দবারা 
তাঁহার খণের লক্ষাংশের একাংশ পাঁরশোধ করা কি আঁতমান্র উচিত বোধ হয় নাট আমরা 
ক অকৃর্তজ্! কি নরাধম! 

“আনষাঁঙ্গক কথা-প্রবাহ র্লমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পাঁড়য়াছে, সত্য বটে, কিন্তু 'প্রয়তম 
পাঠকগণ! 'যাঁন ভারতভামর দুঃখহরণ ও শৃভসাধনার্থ প্রাণ, মন, ধন সমর্পণ করেন, 
“মানব-কুলের হিত-সাধন করাই পরমে*বরের যথার্থ উপাসনা” এই মহার্থবোধক পরম পাঁবন্ 
পার্ক বচনাঁট যিনি সতত আবাত্ত কারয়া নিজ চাঁরতে নিরন্তর সম্যকৃরূপে তাহার 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, সেরুপ অসাধারণ বাদ্ধ, ক্ষমতা ও [হতোষতা গুণের একন্র 
সংযোগ, ভূমন্ডলে আর কখনও ঘাঁটয়াছিল, এমন বোধ হয় না; যান 
একাধারে সেইরুপ এ সমস্ত গুণ ধারণপূর্বক যাবজ্জীবন মহৎ মহৎ কল্যাণকর 
'ক্রয়ানুষ্ঠান করেন, এবং ভ্‌্বর্গ সমান ইয়োরোপ ও আমেরিকা, ভান্তপূর্বক যে অসামান্য 
পৃরুষের নিকট উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ কাঁরয়া কৃতার্থ হয়, মনের দ্বার উদ্ঘাটনপূর্র্বক 
উচ্চৈঃস্বরে শ্রদ্ধা-সহকারে যাঁহার গুণবর্ণন ও মাহমাকীর্তন করে, যাঁহার সব্বব-শভকর 
উদারচারত্র আদর্শস্বর্প জ্ঞান কাঁরয়া অন্তঃকরণের সাঁহত তাহার অনকরণ প্রার্থনা করে, 
এবং এক সময়ে যাহার সহিত সহবাস ও সদালাপ বহুমূল্য সম্পাত্ত বিবেচনা কারয়া 
তল্লাভার্থে যার পর নাই আগ্রহ ও ওৎসূক্য প্রকাশ করে, ও পরে যাঁহার অসদ্ভাবে 
শোকাকুল হইয়া দুঃসহ ক্লেশানৃভবপূব্ষক বিলাপ ও রুল্দন করে, ডীল্লাখত কথাগুলি 
তাঁহারই পণ্য-প্রসঙ্গ বাঁলয়া আমাকে ক্ষমা কাঁরও। 
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“এটি যাঁদ একটি খ্যাতাপন্ন ইংরাজের প্রাতিমার্ত নিম্মাণের সঙ্কষ্প হইত, তাহা 
হইলে, কত নানাপদস্থ ভম্যধকারর্শর বিস্তৃত ভূসম্পীত্তর উপস্বত্ব, কত রাজ্য-শূন্য 
রাজোপাধকের রাজস্ব-ভাগ, কত করম্মচারত্ব-পদের বেতন-মদদ্রা, কত বাঁণজ্য-ব্যবসায়ের 
লাভাংশ ও কত কত অন্যতম স্বাধীন বাঁত্তর আয়টঙ্ক মূহর্তমান্রে দানপুস্তকে আঁঙ্কত 
ও আবিলম্বে একত্র রাঁশকৃত হইয়া কার্যযসাধন কারয়া দিত। অথবা রামমোহন রায়েরই 
স্মরণাচিহ-সংস্থাপনার্থ যাঁদ একটি সন্দ্রান্ত ইংরেজ উদষোগণী হইতেন, তাহা হইলেও 
কোন্কালে ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইত। তদীয় অনুরাগ ও প্রসাদ-লাভপ্রার্থনাতেই 
অক্েশে সমূদার সুঁসদ্ধ কাঁরয়া তুলিত। আমাঁদগকে ধিকৃ!_-শত ধিক্‌! সহম্বার 
ধিক্‌! এমন. দুদ্দশাপন্ন হইয়াও হন্দুজাতির চিরস্থায়শ হইবার ইচ্ছা আছে! যখন 
আমার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কারবার সামর্থ্য নাই, তখন এরূপ ধিক্কার উচ্চারণ ও আর্তনাদ 
প্রকাশ করা শোভা পায় না। কিন্ত আগ্নেয়াারর অগ্ন্যংপাত ও জব্লন্ত দাবানলের 
সদীর্থাশখাসমূদ্গম কে নিবারণ কাঁরতে পারে? প্রচুর বা'রবর্ষণ না হইলে, দাবানল 
আপন আধারকে ভস্মীভূত না কাঁরয়া নিরস্ত হয় না। ভিক্ষা দূরে থাকুক, চেষ্টা দুলে 
থাকুক, বাক্যস্ফূরণেরও শান্ত নাই! পূর্বোন্ত পখান্তগুলি আমার চিতা-ভস্মের অন্তর্গত 
অগ্নি-স্ফালঙ্গ বই আর [ছুই নয়। তাহাতে কুত্রাঁপ ছু উৎসাহানল উদ্দীপন কাঁরলে 
সৌভাগ্যের বিষয় হইত। উৎসাহ প্রদপ্ত হইল, ইতস্ততঃ তাহার উত্তাপও অনুভূত হইল ; 
কিন্তু তালপন্রের আঁশ্ন, প্রদীস্ত হইয়াই 'নর্্বাণ হইয়া গেল! সকলই আক্ষেপের বিষয়! 
মনস্তাপ! মনস্তাপ ! মনস্তাপ ! অনেকে শগালপ্রাতমা নির্মাণ কাঁরয়া পূজা কাঁরবেন, তথাচ 
সংহপ্রাতম্যার্তদর্শনে অনুরাগী ও উৎযোগণী হইবেন না। এদেশের মানবপ্রকাতির ক বিকাত 
, ও 'বিপর্য্যয়ই ঘাঁটয়াছে!_ও ইয়োরোপ! ও আমোরকা! একবার এঁদকে নেত্পাত কর! 
যাঁদ রামমোহন রায়ের স্বদেশীয়বর্গের কতদূর অধপাত ঘাঁটিতে পারে দৌখতে চাও, তবে 
আমাদের প্রাত একবার দৃম্টিপাত কর! উত্তম পদার্থ রুপে অধম হয়, উচচাশয় 
রূপে নঈচাশয় হয় ও মন্‌ষ্যদেহ কিরূপে অমানৃষের আধার হয়, তাহা একবার আমাদের 
প্রাত নেত্রপাত কাঁরয়া দ্ম্ট কর। পব্বত রূপে গহ্দর হয়, হীরক রূপে অঙ্গার 
হয় ও জ্বলন্ত কান্ঠ কিরূপে ভস্মরাশিতে পাঁরণত হয়, তাহা একবার এই বর্তমান 
অকতজ্ঞ নরাধম জাতির প্রাত নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর!!!” 
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ষোড়শ অধ্যায় 
রাজা রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত 


শাস্বানরপেক্ষ যান্তবাদ 
প্রচারার্থ অবলম্বিত ভাষা 


আমরা বর্তমান অধ্যায়ে রাজা রামমোহন রায়ের ধম্মাবষয়ক মত সম্বন্ধে আলোচনা 
কারব। কিন্তু তাঁহার মতামত বিষয়ে কোন কথা বাঁলবার পূর্বে, ধর্মপ্রচারার্থ রাজার 
অবলাম্বিত ভাষা সম্বন্ধে অনুষঞ্গররমে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক মনে কাঁরতোছ। 

ধর্্মপ্রচারে রাজা কি ভাষা প্রথম অবলম্বন করেন? মার্টন লুথার যেমন লা"টন 
ভাষা পাঁরত্যাগ করিয়া আধুনিক জাম্মান ভাষায় (010021]) 17161) 0600090) 
বাইবেল গ্রল্থ অনুবাদ কাঁরয়াছলেন, এবং 'তাঁন যেমন দেশের প্রচালত ভাষা অবলম্বন 
কাঁরয়া খননম্টধম্মের সংস্কার সম্পন্ন করেন, রাজা রামমোহন রায়ও সেইরূপ বাঙ্গালা 
ভাষায় বেদান্ত শাস্ত্র অনুবাদ করেন, এবং সংস্কৃত পাঁরত্যাগ কারয়া কোন প্রচালিত ভাষায় 
জনসাধারণের মধ্যে ধম্মপ্রচার কাঁরবেন, স্থির করেন। কি ভাষা প্রথমে অবলম্বন করেন, 
তাঁদ্বষয়ে অনুধাবন কারয়া দেখা আবশ্যক। ষোড়শ বংসর বয়সে পৌত্তীলকতার প্রাতবাদ 
কাঁরয়া ও একেশ্বরবাদ সমর্থন কাঁরয়া যে প্রবন্ধ 'লাঁখয়াছিলেন, তাহা হস্তাঁলাঁপ মাত্র 
মুঁদ্রত হয় নাই। বোধ হয়, তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারার্থ াখত নহে। পাঁরবারস্থ 
ব্যন্তগণ জ্ঞাত ও বন্ধূগণের মধ্যে, স্বমতপ্রকাশ ও বিচারের জন্যই লাখত। উত্ত পুস্তক 
সম্ভবতঃ ব্রাঙ্গালা গদ্যে 'লাখিত হইয়াছিল, এবং মধ্যে মধ্যে, বোধ হয়, সংস্কৃত শ্লোকও 
ছিল। উহা যে সাধারণের মধ্যে প্রচাঁরত হয় নাই, তাহা রাজার বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যার 
অন্ুষ্ঠানপত্রে আভাস পাওয়া যায়। অনচ্ঠানপত্রে বাঙ্গালা গদ্যপাঠের যেরূপ নিয়মাবলী 
দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, রাজার বেদান্তভাষ্যই প্রথমে জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচারিত হইয়াছল। ১৮১৫ খ্ীম্টাব্দে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। 

রংপুর থাঁকতে রাজা শাস্ত্রীয় বিচার কাঁরতেন। ব্ুন্গজ্ঞান সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
প্‌স্তকও 'লাঁখতেন। সে সময়ে বাঙ্গালা গদ্যে পুস্তক রচনার প্রথা ছিল না :_লাখলে 
লোকে বুঝতেও পারত না। সে সময়ে আদালতের দাললাঁদ সচরাচর পারস্যভাষায় 
লাখিত হইত। শিক্ষিত লোকেরা অনেকেই পারস্যভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। যাঁদও মুসলমান- 
রাজশাসনকালের ন্যায়, পারস্য রাজভাষা ছিল না, তথাচ পারস্যভাষার চচ্চ্ঠ অনেক পাঁরমাণে 
প্রবল ছিল। বিশেষতঃ আদালতে পারস্য ভাষার ব্যবহার ছিল। রংপুর তখন একি 
মহসলমানপ্রধান স্থান। মুসলমানদের সাহত রাজার আত্মীয়তা ছিল। রাজা মুসলমান 
শাস্তাঁদর চচ্চ্চ করিতেন। মৌলবাদের সাঁহত মুসলমানশাস্ত্র বিষয়ে বিচার কাঁরতেন। 
মোলবারা তাঁহাকে 'জবরদস্ত, মৌলবী" বাঁলতেন। রংপুরে অবাস্থাঁতকালে তান যে 
পারস্যভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃতক 'লিখিয়াছিলেন, 'জ্ঞানাঞ্জন+ নামক পুস্তকে তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। তান সেখানে, ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডিতদের সাঁহতও 'িচার কাঁরতেন। তাঁহাঁদগের 
সাহত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বেদান্তের কোন কোন অংশ অনুবাদ কাঁরয়াছলেন। 
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১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যে, 'জ্ঞানাঞজন, পুস্তক পুনম্ীদ্ুত হইয়াঁছল, তদ্দবারা জ্ঞাত 
হওয়া যাইতেছে যে, রাজা বাঙ্গালা গদ্যেই বেদান্তের কোন কোন অংশ অনুবাদ করেন। 
শ্রীষন্ত যোগেন্দর্্র ঘোষ দ্বারা প্রকাঁশত রাজার ইংরোজ গ্রন্থাবলণর প্রথম খণ্ডের পণ্চম 
পৃজ্ঠাতেও এ কথা 'লাখত আছে। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে, রাজা একেশ্বরবাদ 
প্রচারার্থ প্রথমে পারস্য ভাষায় মৌলক প্রবন্ধ ও পুস্তক 'লাখয়াছলেন, এবং বাথ্গালা 
গদ্যে বেদান্তের কোন কোন অংশ অন্হবাদ কাঁরয়াছলেন। কিন্তু তখন বাঙ্গালা 
গদ্য 'লাখবার কোন প্রচাঁলত প্রণালী ছিল না বাঁলয়া মৌলিক (07181081) পুস্তক 
বাখ্গালা গদ্যে লেখেন নাই। কেবল কোনপ্রকারে সামান্য অনবাদকার্যয বাঙ্গালা ভাষায় 
সম্পন্ন কাঁরয়াছলেন। গৌরাকান্ত ভট্টাচাষেযের সাঁহত বিচারে, সামান্য বাঙ্গালা প্রবন্ধ 
িখিয়া থাকতে পারেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। 


তুহ্ফাতুল মওয়াহদ্দীন' প্রকাশ 


রংপুর কিম্বা মুরাঁসদাবাদে রাজা 'তুহফাতুল মওয়াহদ্দীন' নামক পৃস্তক পারল্য 
ভাষায় রচনা কাঁরয়া প্রচার করেন। এই পুস্তকে রাজা তাঁহার পূব্বীলীখত একখান 
ধর্্মসম্বন্ধীয় 1বস্তৃত গ্রন্থের উল্লেখ কাঁরয়াছেন। উহাও পারস্য ভাষায় লাখত। এই 
পৃস্তকখাঁনর নাম 'মনাজারাতুল আদয়ান'। এই নামাটর অর্থ 'বাবধ ধম্মের বিচার। 
এ পুস্তকখান 'তুহ্‌ফাতুল মওয়াহদ্দীনে*র কিছু পূর্বে কিম্বা একই সময়ে রাঁচিত 
হইয়াছিল। ইহা বিলক্ষণ সম্ভব বাঁলয়া বোধ হয় যে, এই মনাজারাতুল নামক পুস্তক 
রাজা রংপুরে অবস্থানকালে 'লখিয়াছলেন। এই পুস্তকে রাজা শাস্তনিরপেক্ষয্যান্তবাদ 
(90012911570) এবং একেশ্বরবাদ সমর্থন কাঁরয়াছেন। তহ্‌ৃফাতুল পুস্তকেও তাহাই 
কাঁরয়াছেন। মনাজারাতুল পৃস্তকখাঁন এখন পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে বড়ই 
আহনাদের বিষয় হইত। উন্ত পুস্তকে 'বাবধ ধম্মের সমালোচনা দিরুপভাবে করিয়া- 
ছিলেন, জানতে পারা যাইত। জগতে প্রচালত বাঁধ ধর্মের আলোচনা করিয়া তাহা 
হইতে সাধারণ তত্তব রাজাই প্রথমে প্রকাশ করেন। উত্ত মনাজারাতুল পুস্তক যাঁদ পাওয়া যাইত, 
তাহা হইলে উহাতে রাজা 'বাঁভন্ন ধর্্মপ্রণালীর সমালোচনা কাঁরয়া কোন সাধারণ ধর্ম্ম- 
তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন ক না, জানা যাইতে পারিত। উত্ত পুস্তকের নামদ্বারা নিশ্য়' 
হইতেছে যে, উহা কথোপকথনচ্ছলে লাখত। বোধ হয়, সপপ্রাসদ্ধ দারশীনক হউম- 
সাহেবের অনুকরণে রাজা উহা কথোপকথনচ্ছলে 'িখিয়াছিলেন। উন্ত পুস্তক যাহাতে 
প্রাপ্ত হওযা যায়, তাঁদ্বষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। রাজা নিজেই 'লাঁখয়া 
গিয়াছেন যে, ততুহ্ফাতুল মওয়াহদ্দীন” তিনি ম্াদ্দুত কাঁরয়া প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। 
1কন্তু তাঁহার 'লাঁখবার ভাঁঙ্গতে ইহাও বোধ হয় যে. মনাজারাতুল পুস্তক কখনও মাীদ্রুত 
করেন নাই। হস্তগ্রাতালাঁপ হইয়া উহা প্রচলিত হইয়াছল। সে সময়ে এদেশে মাদ্রাষল্ 
প্রতীষ্ঠত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল মান্র। 


প্রচারার্থ বাঙ্গালা গদ্য অবলম্বন 


যখন রাজা কাঁলকাতায় আঁসয়া বাস কাঁরলেন, এবং জীবনের মহারত বাঁলয়া রশ্গ- 
ত্বান প্রচারে ব্রতী হইলেন, তখন তিনি পারস্য ভাষা পরিত্যাগ কাঁরয়া বাঙ্গালা গদ্য 
অবলম্বন কাঁরলেন। বাত্গালা গদ্য অবলম্বন কাঁবয়া ধম্মগ্রন্থ লাখবার অনেক কারণ 
ণিল। প্রথম, কাঁলকাতা 'হন্দ্‌প্রধান স্থান। বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে ধর্্মপ্রচার কাঁরতে 
হইলে, বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বন করাই স্াবধা। "দ্বিতীয়, তখন মুসলমানাঁদগের আঁধপত্য 


২৮৩ 


চলিয়া গিয়াছে। পারস্য ভাষা শিক্ষা করা হাস হইয়া আঁসতোছল ; ইংরোজ শিক্ষা 
আরম্ভ হইতোঁছল ; সতরাং রাজা বাঙ্গালা ও ইংরোজ ভাষায় তাঁহার ধম্মগ্রল্থ সকল 
প্রচার কাঁরতে লাগলেন। তৃতীয়, কেরা, ওয়ার্ড প্রভৃতি খ্ীষ্টয়ান িসনরীগণ ?কছু- 
কাল পূর্ব হইতে বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বন কাঁরয়া খ্রষ্টধর্ম্ম প্রচার কাঁরতোছলেন। 
তাঁহাদের দজ্টান্ত রাজার বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বনের একটি কারণ হইতে পারে। পূব্বে 
তান বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্তের কোন কোন অংশের অনুবাদ কাঁরয়াছলেন ; কল্তু 
পারস্য ভাষাই প্রধান অবলম্বন ছিল। এক্ষণে খীম্টিয়ান মসনরীদগের ন্যায় বাঙ্গালা 
ভাষাকেই প্রধান অবলম্বন কাঁরলেন। 

খ্শীষ্টয়ান মিসনরীদগের নিকটে তান যে বাঙ্গালা গদ্য লাখবার প্রণালশ শিক্ষা 
করিয়াছলেন, এমন নহে । মিসনরীদগের অনেক পূর্বে ষোড়শ বংসর বয়সে, বোধ 
হয় ১৭৮৮ খনম্টাব্দে, সম্ভবতঃ 'তাঁন প্রথমে বাঙ্গালা গদ্য 'লাখয়াঁছলেন। রংপুরে 
কোন প্রকার সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়াও তান বেদান্তাঁদর বাঙ্গালা গদ্য অনুবাদ এবং 
বোধ হয় ছু ?িছ্‌ বাঙ্গালা 1বচারগ্রল্থও 'লীখয়াছিলেন। তাঁহার প্র:তদ্বন্দবী গোড়ী- 
কান্ত ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালা গদ্য অবলম্বনে তাঁহার প্রবন্ধের উত্তর দিতেন। 

যে সময়ে তিনি 'তুহ্‌ফাতুল মওয়াঁহদ্দীন" গ্রল্থ লেখেন, সে সময়ে তাঁহার ধর্ম্ম- 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিশ্বাসের কিরূপ অবস্থা ছিল, আলোচনা করিয়া দেখা উীচত। 
ইংরোঁজ শিক্ষা কারবার অনেক পূর্বেই রাজা বেদান্ত পাঠদ্বারা পৌত্তীলকতার 
অসারতা বুঝিতে পারেন এবং একেম্বরবাদে উপনীত হন। কোরান ও মুসলমান 
ধম্মগ্রল্থাঁদ পাঠেও রাজার মনে একেশবরবাদ দৃঢ়টীকৃত হয়। যাঁদও এই সমস্ত উপায়ে 
রাজার মনে ধম্মভাব বিশুদ্ধ ও সরল আকার ধারণ করিয়া একেশবরবাদে, পাঁরণত 
হইয়াঁছল, যাঁদও 'তাঁন বহৃদেবোপাসনা ও পৌনত্তীলকতা পাঁরত্যাগ কাঁরয়াঁছলেন, তথা 
বেদান্ত ও কোরানে এমন কিছু নাই দ্দৰারা অলৌকিক প্রত্যাদেশ, ও অনৈসার্গক 
'ক্রয়ায় বিশ্বাস এবং অন্যান্য কুসংস্কার হইতে পাঁরন্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্র 
যে মনৃষ্যের রাঁচত, ঈশ্বরের. আদেশ নহে, ধন্মযাজকেরা যে মনষ্যের উন্নাতপথে কণ্টক 
নিক্ষেপ কারঘা থাকেন, অনৈসার্গক ঘটনায় বিশ্বাস যে ভ্রান্তিমান্র, ইহা বুঝিতে পারা 
কৈবল বেদান্তাঁদ শাস্তপাঠে হয় না। সর্বপ্রকার কুসংস্কার উচ্ছেদ কারয়া, এীতহাঁসক 
ও অলোকিক অভ্রান্ত শাস্ত্র পারত্যাগ কাঁরয়া, কেবলমান্র প্রকৃতি বা রক্ষাণ্ডগ্রল্থ পাঠ 
কাঁরয়া ঈশবর সম্বন্ধে জ্ঞানোপার্জন, এবং মনূষ্যজাতির মণ্গলাকাঙ্ক্ষা ও উন্নাতিচেম্টাই 
যে ঈশবরোপাসনার প্রকৃষ্ট উপায়, এই সকল ভাব ও মত রাজা বেদান্তশাস্ত্, কৌরান 
কম্বা অন্য কোন প্রচালত ধর্মশাস্তে প্রাপ্ত হন নাই। আরবদেশীয় মতাজল এবং 
মওরাহিদ্দন সম্প্রদায়ের দারশ্শীনক গ্রল্থ সকল, এবং ইয়োরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শাস্তীনরপেক্ষ যান্তমূলক গ্রন্থসকলে রাজা এই সকল মত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মত 
ও বিশ্বাস সম্বন্ধে ইহা তাঁহার একাঁট গুরুতর পাঁরবর্তন। তান এই স্থানে হিন্দু 
ও মনুসলমানাদগের শাস্বানীদ্দ্ট সীমা আঁতব্রম কাঁরয়া এবং ইয়োরোপের মধ্যযুগের 
কৃসংস্কার শৃঙ্খল ভগ্ন কাঁরয়া বর্তমান সময়ের সভ্যতার আলোকে উপনীত হইলেন। 


বর্তমান যগের মলমল্ 


মানবের মানাঁসক, সামাঁজক, রাজনোৌতিক, নৌতক ও আধ্যাঁতমক স্বাধীনতাই 
বর্তমান সময়ের সভ্যতা ও জ্ঞানের প্রধান ভীত্ত। শাস্ব, জনশ্রুতি, দেশাচার এবং 
কুসংস্কারের নিগড় হইতে মানবের মাক্ত, ইহাই বর্তমান যুগের মূলমন্্। মানুষ এখন 


৪ 


সাবালক হইয়া আতমরক্ষা এবং আত্মাবলম্বন কাঁরতে শাখয়াছে। এই মূলমন্ত্র, এই 
মোহনী শীাস্ত, ইয়োরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়া উঠয়াছল। 
ষোড়শ ও, সপ্তদশ শতাব্দীতে লোকের মন ইহার জন্য প্রস্তুত হইতোঁছল। অল্টাদশ 
শতাব্দীতেই ইহার পাঁরণাম। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বেকন, এবং উন্ত শতাব্দীর 
শেষভাগে লক্‌, ম্টীনবের বাদ্ধকে অনেক পাঁরমাণে স্বাধীনতা প্রদশন কারয়া ষান। 
প্রাচীন দর্শনশাস্ত্ সকলের 'বরুদ্ধে বেকন অনেক যদ্ধ করিয়াছলেন। মধ্যযুগে 
খীন্টিয়ান ধর্মমত এবং আঁরষ্টটলের দর্শনশাস্ত্, দুই দুইটি 'মিলাইয়া মানবের 'চল্তাকে 
বদ্ধ কারবার জন্য একাঁট লৌহানিগড় প্রস্তুত করা হইয়াছল। মধ্যযুগে সমস্ত বিষয়ে 
কতক্গ্দাল 'স্থরাঁসদ্ধান্ত কাঁরয়া রাখা হইয়াছল। মনৃষ্কে কোন বিষয়ে স্বাধীন 
ভাবে চিন্তা কাঁরতে, কোন স্বাধীন মত গ্রহণ কাঁরতে, কিংবা স্বাধীনভাবে সত্যানসন্ধান 
কাঁরতে দেওয়া হয় নাই। বেকনের পূর্বে কোশ্পার্নকাস্‌, গায়োরার্ডেনো, বুনো, গ্যাঁলালও, 
টাইকোরব্রোহা, কার্ড্যান ভেমসালয়াস প্রভাতি অনেক মহাতমা ভৌতিক 'বজ্ঞান এবং 
জ্যোঁতার্বদ্যার চচ্চা কাঁরয়া অনেক নূতন মত স্থাপন কাঁরয়া মধ্যযুগের দর্শনশাস্তরকে 
ভাঁঙ্গয়া 'দয়াছলেন। আ'রম্টটলের তরকশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানকে মহাপাণ্ডত রেথাস 
বশেষভাবে আক্রমণ করেন। বেকন এই সকল দণ্টান্তদ্বারা উৎসাহত হইয়া স্থির 
কাঁরলেন, যে, জ্ঞানের সকল িভাগেরই উন্নাতি সাধন কাঁরতে হইবে। এই জন্য 'তাঁন 
সমগ্র জ্ঞানরাজ্য পর্যাবেক্ষণ কাঁরলেন। যত প্রকার বিজ্ঞান হইতে পারে, তাহা নির্ধারণ 
কাঁরলেন। তাঁহার সময়ে প্রত্যেক বিজ্ঞানে কি পাঁরমাণ সত্য ছিল, ক ক অভাব ছিল, 
ক ক বিষয়ে নূতন গবেষণা আবশ্যক, তাহার এক বিস্তৃত বিবরণ 'লাঁখলেন। 


বেকন একাঁট নূতন প্রণালণ 'স্থর কারলেন। এই প্রণালী দ্বারা 'বজ্ঞানের সকল 
দবভাগে গবেষণা ও উন্নাত চাঁলতে পারে । (বি ০%এ]) 0158100]0, ববিতা 01587)। 


বেকনের পূব্ব্, আরম্টটলের প্রদাশিতি ন্যায় (১911081911) কিংবা অনুমান 
(199.506107) প্রান দর্শনশাস্দের প্রণালী ছিল। বেকন প্রদর্শন কাঁরলেন যে, উত্ত 
প্রণালপদ্বারা সত্যের আবজ্কার হয় না। গবেষণা ও পরাক্ষাদ্বারা যে ব্যাপ্তাঁনর্ণয় 
(100006100) বা কার্য্কারণসম্বন্ধ-নির্ণয় হইয়া থাকে, তদ্দবারাই নূতন সত্যের 
আঁবন্কার হয়। সত্য-নির্ণয়ের পথে কি কি বিঘব আছে, বেকন তাহা পাঁরচ্কাররূপে 
প্রদর্শন কাঁরলেন। কি কি ভ্রান্ত ও কুসংস্কারদ্বারা মনুষ্য সত্যানর্ণয়ে অকৃতকার্য 
হইতেছে, বেকন তাহাও পাঁরচ্কার কাঁরয়া বুঝাইয়া দিলেন। 


প্রথম, প্রাচীন ম্মস্ত্র বা ভান্তভাজন লোকের নামে কোনও মত প্রচাঁরত হইপে, 
লোকে তীদ্বষয়ে স্বাধীনভাবে বিচার কাঁরতে পারে না। সতরাং সত্যানর্ণয়ে অসমর্থ 
হয়। প্রাচীনকালের ভান্তভাজন ব্যান্তগণ 'কংবা 'পিতৃাপতামহাঁদর প্রাত স্বাভাবিক ভান্ত- 
বশতঃ তাঁহাদের অবলাম্বত বা প্রচাঁরত মতের যাথার্থযবিষয়ে মানুষ অনসন্ধান কাঁরতে 
পারে না। বেকন চার প্রকার উপাস্য প্রাতমা, (79019) আর্থাৎ একদেশদার্শতা প্রভৃতি 
জান্তির চার প্রকার হেতু নিদ্দেশ কারয়াছেন। 

মন্‌ষ্য করূপে সত্য হইতে বিচ্যুত হয়, বেকন তাহা প্রদর্শন কাঁরলেন। জনশ্রুতি, 
কুসংস্কার, ও বড়লোকের শাসন-বাক্য* হইতে মূন্ত হইয়া রূপে সত্যাঁনর্ণয় করতে 


* [0015 ০ 01 610০, 10015 ০01 076 ০৪৮০, 10013 01 006 17211091 [219০০, 
10015 01 006 00920:6. 
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হয়, এবং প্রকাতি বা ব্রন্মাণ্ডের নিয়ম সকল পর্যবেক্ষণ কাঁরয়া কিরূপে অসশম জ্ঞানের 
পথে অগ্রসর হইতে হয়, বেকন তাহা বুঝাইয়া দিলেন। 

সুপ্রাসদ্ধ মনস্তত্বীবৎ পণ্ডিত লক্‌ বেকনের এই কায্যের আরও উন্নাত সাধন 
কাঁরলেন। বেকন মানববাঁদ্ধকে যে স্বাধীনতা প্রদান কাঁরয়া গেলেন, লক্‌ তাহার 
আরও উন্নাতসাধন কাঁরয়া, উহাকে দার্শীনক 'ভীত্তর উপর স্থাঁপত কাঁরলেন। লক্‌ 
বাঁললেন যে, সত্যানণয়ের পূর্বে ইহা 'স্থর করা আবশ্যক যে সত্য কিঃ জ্ঞান দি? 
জ্রেয়ই বাকি? মনুষ্যের দি িবয়ের জ্ঞান হইতে পারে, এবং কি কি বিষয় জানবার 
শান্ত মানূষের একেবারেই নাই। এই সকল বিচার করা আবশ্যক। এই জন্য জ্ঞান কি, 
তাহার 'ভীত্ত কি, তাহার উৎপাত্তর প্রণালী কি, তাহার লক্ষণ কি, তাহার যাথার্থখযতার 
পাঁরমাণ দি? লক তাহার মনোবিজ্ঞান শাস্তে এই সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত কাঁরলেন 
(55595 0010091701106 06 1700091) 0109515691703102) | 


লক: জ্ঞানের লক্ষণ 1স্থর কারলেন। জ্ঞানলাভের সম্ভাবনার পাঁরমাণ কোন্‌ বিষয়ে 
কত দূর আছে, এবং ক উপায়ে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, ইহা নির্ধারণ কাঁরয়া, 
লক বেকনের নৃতন প্রণালশর 'ভীত্ত দৃূডীকৃত করিলেন। লক প্রদর্শন করিলেন যে, 
প্রাচীন দর্শনশাস্তের আধকাংশ কথা অর্থশূন্য বাক্যমান্ন ; তাহাতে পদার্থের জ্ঞান নাই। 
লকের মতে মানসপ্রত্যক্ষ ও হীন্দ্য়প্রত্যক্ষ 1বষয়ের অতাঁত যাহা িকছু আছে, তাহা 
জানবার আমাদের শান্ত নাই। সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, জ্ানাভাষ মাত্র, জ্ঞান নহে। 
লক আরও প্রদর্শন কাঁরলেন যে, আমাদের কোন জ্ঞান বা ধারণার বাস্তবতা বিষয়ে 
পরীক্ষা কাঁরতে হইলে, দেখা উীঁচত যে, সে জ্ঞানের উপাত্ত কি প্রকারে হইয়াছে *- 
কিরূপ আভজ্ঞতার (50291190009) 'ভীত্তর উপরে এ জ্ঞান প্রাতাষ্তত। যাঁদ আমাদের 
হীন্দ্রয়বোধ বা মানসাক্য়ার উপরে উন্ত জ্ঞান প্রাতন্ঠিত না থাকে, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই - 
পারত্যাজ্য। আভজ্ঞতার (5%97161)0০) ভাত্ত অনুসারে স্থির কাঁরতে হইবে যে, সে 
জ্ঞান যথার্থ কি না, অথবা কতদূর সম্ভবপর। এ জ্ঞান কতদূর যথার্থ স্থির কারতে হইলে 
বেকনের প্রণালশ অবলম্বন কাঁরতে হইবে। অর্থাৎ ভূয়োদর্শন, পরাক্ষা ও ব্যাস্তানর্ণয 
(12790061010) অবলম্বন কারয়া দেখিতে হইবে, উহা সত্য ক অসত্য 2 কুসংস্কার, প্রাসদ্ধ 
ব্যান্তাদগের শাসনবাক্য, প্রাচীনকালের মহাত্মাদিগের প্রাত ভীন্ত, জনশ্রাত, এই সকলের 
দ্বারা ষে সকল ভ্রান্তির উৎপাত্ত হয়, বেকনের ন্যায়, লক্‌ তাঁদ্বরুদ্ধে লেখনচালনা করেন। 
1তনি শাস্ননিরপেক্ষ য্যন্তবাদের মূলসূত্র রাখিয়া যান। তাঁহার মতে কি ধর্ম, কি 
রাজনীতি, কি বিজ্ঞান, কোন িষয়সম্বন্ধীয় কোন একটি মতে সায় দিতে হইলে, 
তদুপয্স্ত প্রমাণ আবশ্যক। 


লক্‌ রাজনোতিক বিষয়েও এইরূপ য্দান্তবাদ, স্বাধীনাচন্তা ও অনুসন্ধান প্রয়োগ 
কাঁরয়া গিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, গবর্ণমেণ্টের কোন মৌটলক ক্ষমতা নাই। 
সমাজের লোকাঁদগের প্রাতানাঁধ বা ট্রম্ট বাঁলয়া গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা। সকলেই নিজ 
নিজ মহ্গলের 'নামত্ত, স্বাধীনভাবে, সমাজের নিয়মাধীন থাকতে মত দিয়াছে বাঁলয়াই 
সমাজ চাঁলতেছে। প্রত্যেক ব্যান্তুর কল্যাণ সাধনই সমগ্র সমাজের উদ্দেশ্য। সমাজে 
থাঁকতে গেলে ব্যান্তগত স্বাধীনতা কিছ খর্ব হয়, সত্য; কিন্তু এইটুকু ক্ষতি, 
আঁধকতর মঙ্গল বা আঁধকতর লাভের জন্য প্রত্যেক ব্যান্ত স্বীকার কাঁরতেছে। যখন 
দেশের রাজশাসন বা সমাজের. নিয়ম এরূপ হয় যে, প্রত্যেক ব্যান্তর মঞ্গল না হইয়া 
অনগ্গল সাধিত হইতে থাকে, তখন সেই গবর্ণমেন্ট বা সেই সামাজিক নিয়মের পাঁরবর্তন 
হওয়া আবশ্যক। লকের মতে ব্যান্তগত মগ্গলসাধন কারবার নামত্ই লোকে সমাজভত্ত 


৮৬ 


হইয়াছে, এবং গবর্ণমেন্টের হস্তে শাসনক্ষমতা 'দয়াছে। যাঁদ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, 
রা হইলে প্রত্যেক ন্যান্তর উপর গবর্ণমেন্টের কিংবা সমাজের কোন কর্ত্ত্ব থাকা 
চত নয়। 

ধম্মীবষয়েও, লক্‌ স্বাধীনাঁচন্তার পরিচয় দিয়াছেন। লক্‌ খ্রধ,স্টয়ান ছিলেন। 
[কন্তু মনুষ্যের স্বাধীনতা, পাপের জন্য পারলোৌকক দণ্ড, এবং যাশুখশষ্টের ঈশ্বরত্ব 
বিষয়ে অনেক পাঁরমাণে আম্মোনয়ানমতাবলম্বী, সোঁসাঁনয়ান 'কংবা ইউনিটোৌরয়ান 
1ছিলেন। লক্‌, ধর্মাবষয়ে ব্যান্তগত স্বাধীনতার আতশয় পক্ষপাতী ছিলেন। লক 
বালতেন যে, প্রত্যেক ব্যান্তর উচিত চিরাগত মতের বন্ধন হইতে মস্ত হইয়া নিজের [িচার- 
শান্ত পাঁরচালনাপূর্্ক ধম্মমত স্থির করেন, যে কোন ধর্মমত জ্ঞানের বিরোধ, তাহাতে 
“বাস করা উাঁচত নহে। যে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা মনষ্যের পক্ষে সম্ভব, সে বিষয়ে 
ধূদ্ধিচালনা কাঁরয়া সত্য নির্ণয় কর। কিন্তু যেখানে মানবের আভভ্ঞতা অসম্ভব, যেখানে 
মানবীয় জ্ঞান সম্ভব নহে, সেখানেই কেবল বিশ্বাস সম্ভব। কিন্তু ঠিব*বাস যেন জ্ঞানের 
বরোধী না হয়। ীবশবাসের বিষয় মানবজ্ঞানের আঁতাঁরন্ত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের 
[বিরোধী হইতে পারে না; হওয়া উাঁচত নহে। এইরূ্‌পে লক্‌, পরমে*বরের নিকট হইতে 
[বিশেষ শাস্ত লাভের স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাস সম্বন্ধে লকের মত সংক্ষেপতঃ 
এই' ;_যেখানে মানবের আঁভজ্ঞতা বা বদ্ধ পেপাছিতে পারে না সেখানেই বিশ্বাসের স্থান। 
সেই বিশ্বাস, মানবজ্ঞানের রোধ হইবে না, জ্ঞানা'তারন্ত হইতে পারে। মানবজ্ঞানের 
বিরোধী হইলে, উহা পারত্যাজ্য। 


বেকনও অলোৌকক শাস্তের এইরুপ একটি স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। জগং দেখিয়া 
ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাই স্বাভাঁবক ধম্ম। যে সকল বিশেষ তত্ব, জগং 
দৌখয়া জানা যায় না, সেই সকল তত্তের জন্য অলৌকিক শাচ্ত্রের প্রয়োজন ; কিন্তু 
তাঁহার মতে এই অলৌকিক শাস্ত্র যেন স্বাভাঁবক ধর্মের বিরুদ্ধ না হয়। স্বাভাবিক 
ধর্মে যাহা আছে, তাহার আতরিন্ত কথা অলোকিক শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। 


অন্টাদশ শতাব্দীর ভীয়ষ্টগণ 


এক্ষণে লকের পরবণ্র্ঁ সময়ের কথা বাঁল। অগজ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কতকগ্দাল 
[চন্তাশীল ব্যাস্ত, বেকন এবং লক প্রদার্শত যান্তবাদ ও স্বাধীন চিন্তা বিশেষভাবে ধর্ম্ম 
[বষয়েও 'িনয়োজত কারলেন। এই সকল লোককে একেশবরবাদ (91565) বলে। 
কাঁলনস, টিন্ড্যাল, টোল্যাণ্ড, চব্স, মরগ্যান স্যাফউসৃবেরী প্রভাত লোক প্রধান 
একেম্বরবাদী 09155) ছিলেন। বাঁহজণগৎ এবং মানবের জ্ঞান তাঁহাদের ধর্মের 'ভান্ত 
[ছিল। এই জগৎকে জ্ঞানদ্বারা অনুসন্ধান কাঁরয়া তাঁহারা স্বাভাবক ধর্মে উপনীত 
হইয়াছিলেন। পাঠকবর্গের অবগাঁতর জন্য আমরা নিম্নে তাঁহাদের প্রধান প্রধান মতগদাল 
সংক্ষেপে বাঁলতোছ। 

১। একেম্বরবাদ। একজন জগতের কর্তা আছেন, ইহা তাঁহারা কার্যযকারণসম্বন্ধ 
এবং কৌশল সম্বন্ধীয় যুল্তিদ্বারা প্রমাণ কাঁরতেন। 

ই। ঈশ্বর নিয়ন্তা। প্রাকৃতিক নিয়ম সকল এবং অপাঁরবর্তনীয় নীতি সকল, এই 
দুই প্রকার নিয়মে জগৎ পাঁরচালিত হইতেছে। 

৩। মনুষ্যের আতনা অমর। পরলোকে আতমা কম্মফলভোগ করে। মানবাত্যা 
স্বাধীন। আপনার কার্য্যের জন্য মনুষ্য পরমেশবরের নিকট দায়ী। পাপ পণ্যের জন্য, 
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পারলোৌকিক দণ্ড-পুরস্কার আছে। মনুষ্যের নৌতিক ও ধম্মগত প্রকাতি এবং সামাঁজক 
অবস্থা বিচার কাঁরয়া তাঁহারা এই সকল [সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। সুতরাং 
তাঁহাদের মতে পরমে*বর মানবের বিধাতা ও 'বিচারক। 

৪। পরল্্কে পরমেশ্বরের পূর্ণ ন্যায়াবচার প্রকাশিত হইবে। 

&। বাঁহ্জগং এবং মনুষ্যের বুদ্ধগত ও নৌতিক প্রকৃতি, সকল যুগে, জাতি- 
নাক্বশেষে, মনষ্যমান্রকে জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা দিতেছে। বিশেষ কোন যুগে, বিশেষ 
জাতিকে বা ব্যান্তকে পরমেশ্বর বিশেষ কোন শাস্ দিয়াছেন, অথবা তাঁহাদের বিষয়ে 
ধর্মের কোন প্রকার বিশেষ বিধান কাঁরয়াছেন, তাহা এই সকল একেশবরবাদশরা কোন 
ক্রমেই স্বীকার কাঁরতেন না। তাঁহারা বাঁলতেন, পরমেশ্বরের বিধাতৃত্ব িশবজনীন । 
সকলের প্রাত সমান। প্রাকাতিক নিয়ম ও কার্য্যকারণসম্বন্ধ দ্বারা তাঁহার 'বিধাতৃত্বের 
1রুয়া হইয়া থাকে। 

৬। সকল দেশে ও সকল জাতীয় লোকে স্বাভাঁবক ধর্মের আলোক দ্বারা পারন্রাণ 
লাভ কাঁরতে পারেন, অর্থাৎ ঈশ্বরে ি*বাস কাঁরলে এবং ববেকের বাণ অনুসারে কার্য 
কাঁরলে, মনৃষ্য ম্ান্তলাভ কাঁরতে পারে। ধর্মসাধন করা, কর্তব্য পালন করাই পাঁরন্রাণের 
একমাত্র ও বিশবজননন পল্থা । 

৭। নোতিক নিয়মের উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ। উহাই পরমে*্বরের ইচছা। 


উপরে তাঁহাদের ভাবাতযনক মত সকলের বিষয় বলা হইল । 'নম্নে তাঁহাদের কয়েকাঁট 
অভাবাতমক মতের কথা বাঁলতোছি 7 


১। এতিহাঁসক শাস্ত্র অর্থাৎ খুশীন্টয়ান শাস্ত্র, মুসলমান শাস্ত্র ইত্যাদ শাস্ত্কে 
তাঁহারা অদ্রান্ত বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন না। শাস্ত্র সকল যে, বিশেষ কোন 
ঈশবরান[প্রাণত ব্যান্ত দ্বারা .আলোকিক বা অনৈসার্গকরুপে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা 
তাঁহারা স্বীকার কাঁরতেন না। তাঁহাদের মতে বিশেষ কোন ঈশবরপ্রোরত শাস্ত মানলে 
দুইটি দোষ ঘটে। 


প্র্থম. পরমেশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রতি দোষারোপ হয়। পরমেশ্বর সমগ্র মনুষ্য- 
জাতর 'পতা। তাঁহার প্রাত কোন বিশেষ জাতি বা ব্যান্তর বশেষ দাঁব নাই। এইটি 
ঈশবরপ্রোরত বিশেষ শাস্বের বিরুদ্ধে নোৌতিক আপাত্ত। 

দ্বিতীয়, বিশেষ শাস্ত্রের প্রাতি তাঁহাদের 'দ্িবতীয় আপাঁত্ত এই যে, এ প্রকার শাস্ত্র 
মানিতে হইলে, এমন 'কছ মানিতে হয় যাহা প্রাকৃতিক নিয়ম, মনুষ্যের স্বাভাবিক জ্ঞান 
এবং নৌতক প্রকাঁত হইতে ভিন্ন। এ প্রকার শাস্ত্র মানতে হইলে, অলোৌকক ও 
অনৈসার্গক 'ক্রয়াতে 1বশবাস কাঁরতে হয়। কিন্তু তাঁহারা অনৈসার্গক ক্রিয়ায় ব*বাস 
ক'বতেন না বাঁলয়া শাস্তই অস্বীকার কাঁরয়াঁছলেন। 

২। উপাঁর-উন্ত কারণে, এই সকল একেম্বরবাদীরা (0)919%3) পরমেশবরের বিশেষ 
বিধানে বিশ্বাস করিতেন না। 

৩। যাহা কিছু অলৌকিক ও অনৈসার্গক সে সমস্ত বিষয়ই অস্বীকার কাঁরতেন। 
সৃতরাং বাইবেল শাস্তে যে সকল অলোঁকিক ৰ্রয়া বার্ণত হইয়াছে. তাহা তাঁহারা বিশ্বাস 
কাঁরতেন না। 

৪। যাহা কিছ জ্ঞান এবং বিবেকের বিরোধ, তাহা যে শাস্বেই থাকুক, তাঁহাদের 
মতে তাহা পাঁরত্যাজ্য। জ্ঞান, বিবেক এবং নীতির অপাঁরবর্তনীয় নিয়ম সকল আমাদের 
নেতা। ইহাই ধর্মের ক্ট পাথর। শাস্নে ও প্রচালত ধম্মে, জ্ঞান এবং নর্গীতর 
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অনুমোঁদত যাহা কিছ আছে, তাহাই, গ্রহণ কাঁরতে হইবে। তাঁদ্ভন্ন আর সকলই 
পারত্যাজ্য। 

ইহারা প্লেটোর দর্শনশাস্ত্র এবং সক্বেটিসের নাতি উপদেশকে আঁতশয় শ্রদ্ধা 
কাঁরতেন। ইহারা গ্রীষ্টের উপদেশ সকল মানতেন। গ্রীষ্টের উপদেশের পরই অথবা 
প্রায় সমভাবে প্লেটো এবং সক্রেটিসের দার্শানক উপদেশ সকলের সম্মান কাঁরতেন। 
ইহারা কেবলই যে য়ীহুদশ ও গ্রীনম্টীয় শাস্তের ধর্ম ও নীতাবষয়ক উপদেশ স্বীকার 
কাঁরতেন, এমন নহে; সকল শাস্ত ও জ্ঞানী লোকের উপদেশেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। 

&। শ্রীষ্টধম্মকে তাঁহারা এইরূপ পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে সত্য গ্রহণ 
কাঁরতেন। তাঁহাদের মতে পুরাতন বাইবেলে মুসার নিয়ম এবং প্রফেটাদগের উপদেশ 
ব্যতীত আঁধকাংশ পাঁরত্যাজ্য। নূতন বাইবেলের অলৌকিক ক্রিয়া সকল পাঁরত্যাজ্য। 
তাঁহাদের মতে, প্রচাঁলত শ্রীষ্টধর্মথে ত্রিত্ববাদ, যীশুর পুনরুথান, যীশুর রক্তে পাপীর 
পারন্রাণ, যীশুর প্রাতি বিশ্বাসের দ্বারা পাপাীর মস্ত, অবতারবাদ অথবা ষীশুর ঈশ্বরত্ব, 
যীশুর মানবীয় ও এীশক প্রকৃতি ইত্যাদ মত যান্ত ও নোৌতক ব্দাদ্ধর [বরোধা। 
তাঁহাদের মতে জলাঁসণ্ন দ্বারা ধর্মমদীক্ষা প্রভাতি কোন প্রকার বাহ্য অনুষ্ঠানের উপরে 
পাঁবত্রাণ নির্ভর করে না। খ্রীন্টধর্মের অবোধ্য বিষয় সকল (৬[55০7195) তাঁহারা 
সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার কাঁরতেন। 

তাঁহারা খ্রীন্টধম্মের এক অংশ স্বীকার কারতেন। তাঁহাদের মতে উহাই 
স্বীষ্টধম্মের সার অংশ। মুসার দশ আজ্ঞা, প্রফেটাদগের উপদেশ এবং সকলের উপর 
যীশুর উপদেশ। এই সকলকে তাঁহারা শ্রদ্ধা কারতেন। যাঁশুর উপদেশ সকলের মধ্যে 
একাঁট বিশেষ উপদেশ,_-“অন্যের নিকটে যের্প ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অন্যের প্রাত তুমি 
সেইর্‌প ব্যবহার কর” এই বিশেষ উপদেশাঁটকে তাঁহারা আঁতশয় শ্রদ্ধা কাঁরতেন। 


এইভাবে তাঁহারা বাঁলতেন যে, গ্রীষ্টধম্ম মানবপ্রকীতির মধ্যে নাহত রাঁহয়াছে। 
যতাঁদন জগৎ, ততাঁদন শ্রীষ্টধর্্ম বর্তমান। তাঁহারা বালতেন যে, খ্রীষ্টধম্্ম অবোধ্য 
(0৫556611005) নহে। কারণ, খ্রীষ্টধম্মের যে মতগ্লিকে অবোধ্য বলা হয় যেমন 
ত্রত্ববাদ, অবতারবাদ, অনৈসার্গক প্রণালীতে যীশুর জল্ম, প্রভৃতি মত পাঁরত্যাগ 
কারয়া শ্রীন্টধম্মের নৌতিক উপদেশ, কর্তব্যপালনাবষয়ফ উপদেশ নিচয়, পাপ ও পণ্যের 
জন্য দণ্ড পুরস্কার, তাঁহারা খ্রীষ্টধর্মের সার অংশ বলিয়া গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। সেই- 
জন্য তাঁহারা বাঁলতেন ষে, খ্রীম্টধ্মম কোন অবোধ্য বিষয় নহে। 


৬। সেশ্টপল ও কাল্‌ভিনের একাট বিশেষ মত তাঁহারা অগ্রাহ্য কারতেন। ঈশ্বর 
কাহাকেও অনঃগ্রহ কাঁরয়া সৃপথে লইয়া যান আর কাহাকেও লইয়া যান না, ইহা তাঁহারা 
মানতেন না। ইহাতে পক্ষপাঁতত্ব দোষ হয়। যান ধরম্মসাধন করেন, তানই ঈশ্বরের 
অন্যগ্রহপান্র, তাঁহারই মুন্তিলাভের আধকার হয়। তান ধর্্মসাধনদ্বারা ঈশ্বরের 
নিয়মানুসারে পারন্রাণ প্রাপ্ত হন; অর্থাৎ স্বর্গে যান; আর যে ব্যান্ত নিয়ম লঙ্ঘন 
করে, সে দণ্ডিত হয়। এইরূপে তাঁহাদের মতে প্রত্যেক ব্যন্তির পারন্রাণ '্তাহার নিজের 
হস্তে। 

৭। যাহা কিছ স্বাভাবিক তাহাই তাঁহারা ঈশবরকৃত বাঁলয়া মনে করতেন ; আর 
যাহা স্বাভাবিক নহে, কৃত্রিম, তাহাই তাঁহাদের মতে ভ্রান্তিমিশ্রত। তাঁহারা প্রত্যেক 
(বিষয়ে, স্বভাব ও স্বাভাবিক পদার্থের পক্ষপাতী ছিলেন। 


২৮৯ 
রামমোহন--১১ 


ফরাসশীদেশগয় এনসাইক্লোপাভন্টগণ 


১৭৩৬ হ্রীষ্টাব্দে সূপ্রীসম্ঘ বসপ্‌ বাটলার সাহেব তাঁহার £৯৪/9£$ গ্রন্থে 
এই সকল একে*বরবাদী (09০99) দগের মতের উত্তর দেন। ' বাটলারের সময় হইতে 
ইংলপ্ডের ডণীয়ষ্টগ্রণ (951963) ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়েন; কিন্তু ফরাসীদেশে ইহাদের 
[শষ্যবর্গেরা প্রভূত শান্তসহকারে শ্রীষ্টধর্মের বরুদ্ধে যুদ্ধ কাঁরয়াছলেন। তাঁহারা 
িশেষরূপে রোমান ক্যাথালক ধর্মসমাজকে আব্রমণ কাঁরতেন। এই যুদ্ধের মহারথণদের 
মধ্যে ভল্টেয়ার, ডাঁডরো, হেলাঁভাঁটয়াস্‌, ডালেমৃবের, হোলব্যাক্‌, কণ্ডর্সে, কণ্ডেয়াক্‌, 
এবং রুশো ও ভলান এই কয়েক জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতহারা 
এনসাইক্লোপাঁডয়া গ্রন্থ প্রচার কাঁরয়াছলেন। ডাঁডরো এবং ডালেমৃবের কর্তৃক 
উত্ত গ্রন্থ সম্পাঁদত হইয়াছল। ইহহারা অজ্ঞান ও কুসংস্কার-অন্ধকার বিদিরত কাঁরয়া, 
জগতে জ্ঞানালোক িবকীর্ণ কাঁরতে চেষ্টা কাঁরতেন। ইন্হারা ্রীন্টীয় ধন্মসমাজের 
[বরুদ্ধে, মানবের জ্ঞান ও স্বাধীনতার নামে, সমর-ঘোষণা কাঁরয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 
ইন্হারা গবর্ণমেন্ট এবং বর্তমান সামাঁজক প্রণালীর বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। 
কি ধন্মশবষয়ক, দি সামাঁজক. [ি রাজনোতিক সকল বিষয়েই যাহা তাঁহারা দূষণীয় 
বাঁলয়া মনে কাঁরতেন, তাহারই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন। 


তাঁহারা চতুর, স্বার্থপর ধম্মযাজক এবং রাজনশীতজ্ঞাদগের ঘোরতর বিরোধ 
[ছিলেন। তাঁহারা মনে কাঁরতেন যে, কতকগুলি চতুর স্বার্থপর লোক সমবেত হইয়া 
সাধারণ লোককে কুসংস্কারান্ধকারে ফেলিয়া, তাহাঁদগকে দ;ব্বল, ও অসহায় অবস্থায় 
রাখিয়া তাহাদের উপর প্রভত্ব কারতেছে। তাঁহারা মনে কাঁরতেন যে, ধম্মযাজকেরা এবং 
রাজনশীতজ্ঞেরা মালত হইয়া এইরূপ অত্যাচার কাঁরতেছে। তাঁহারা মনে কারতেন যে, 
মানবজাতির হীতিবৃত্তে, মন্ষ্যসমাজে, যত অত্যাচার, মূর্খতা, পাপ দরিদ্রুতা, নিষ্ঠুরতা, 
যথেচ্ছছাচারতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চতুর স্বার্থপর ধর্মযাজক এবং রাজনশীতিন্দ্র- 
1দগের প্রভ্বত্বের ফল। সেইজন্য ইহারা ধর্মযাজক এবং ধর্্মসমাজ (604)9101) মান্রকে 
“ঘৃণা কাঁরাতেন এবং যে স্থানে রাজা বা রাজপুরুষাঁদগেরই সম্পূর্ণ ক্ষমতা, প্রজাদগের 
কোন ক্ষমতা নাই, সেরূপ গবর্ণমেন্টকে তাঁহারা ঘৃণা কাঁরতেন। তাঁহারা মনে কাঁরতেন, 
যে ধম্মযাজকেরা, অজ্ঞ সাধারণ লোকাঁদগকে স্বর্গের প্রলোভন এবং নরকের বিভীষিকা 
প্রদর্শন কাঁরয়া আপনাদের কার্যযাঁসাদ্ধ করে। তাহাদের নিজের ধন মান রক্ষা কাঁরয়া 
বিলাসীপ্রয়তা ও কুপ্রবৃত্ত চাঁরতার্থ করে। তাহারা ধর্মের জন্য হত্যাকাণ্ড কাঁরয়া 
জগৎকে নরশোণিতে প্লাবত করে। ইহারা মনে কাঁরতেন যে, অনেক ধর্ম্মপ্রবর্তক এই- 
রূপে আপনাদের প্রভ্ত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্থাপন কারয়া ধর্মযাজকাঁদগের আঁভলাষ চাঁরতার্থ 
কারবার পল্থা কারয়া গিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে ইহারা একমত 'ছিলেন। 

ইহাদের মধ্যে কেহ বা নাস্তিক জড়বাদী, কেহ সংশয়বাদী, কেহ অদ্বৈতবাদ৭, 
এবং কেহ বা একেশবরবাদী ছিলেন। এই একে*্বরবাদীদগের মধ্যে ভল্টেয়ার, রূশেগ 
এবং ভল্‌নি প্রধান। ভল্টেয়ার এবং ভলান থওফিল্যানগ্রাঁপম্ট ছিলেন। রুশো ভান্ত- 
পথাবলম্বী এ্ীম্টয়ান একেশ্বরবাদী ছিলেন। ঘিওঁফল্যানগ্রাঁপষ্ট্রা ইংলশ্ডায় ডীয়ষ্ট- 
দগেরই সল্তানস্থানীয়। আমরা পূর্ণ বাঁলয়াছি যে, তাঁহাদের প্রধান ধম্মমত পরমেশ্বর 
রসিক নর মানবজাতির হতসাধন বিষয়ে তাঁহাদের অত্যন্ত উৎসাহ 

। 

ভল্টেয়ার দেখাইতে চেম্টা করেন যে, বেদে পরমেশবরের প্রাত প্রেম ও মনৃষ্যের 


২৯০ 


প্রীত প্রেম শক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কন্তু ভল্টেয়ার যাহাকে বেদ বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরয়া- 
ছিলেন, তাহা বাস্তাঁবক বেদ নহে; একটা জাল বেদ। যাহা হউক, থওাঁফল্যানপ্রীপ্ট- 
দের মত এই যে, শ্রীষ্টীয় ধম্মশাস্ত্ে, ও অন্যান্য ধম্মশাস্তে অনেক অসত্য, কুসংস্কার 
ও নীতাবর্দ্ধ কথার মধ্যেও কতক্‌ পাঁরমাণে ঈশ্বরের প্রাত প্রেম ও মনৃষ্যের প্রাত 
প্রেমের উপদেশ আছে। তবে তাঁহাদের মতে, চতুর ধর্মমষাজকাঁদগের দ্বারা সকল ধর্ম্ম- 
শাস্তেই নীতাঁবরুদ্ধ কথা, অলোৌকক ক্রিয়া এবং নানা প্রকার কুসংস্কার শিক্ষা দেওয়া 
হইয়াছে। স্বার্থপর, চতুর ধর্্মযাজকাঁদগের দ্বারা সকল ধর্মশাস্তই কলুষিত হইয়াছে । 
তাঁহাদের মতে, কোন ধম্মশাস্ত্ এবং কোন প্রচালত ধম্ম ঈশ্বরপ্রোরত নহে। সকলই 
মনৃষ্যের সৃষ্ট ও কান্পিম। ভলৃনি তাঁহার রচিত [২৪105 01 [210111763, 01 7২০29০- 
[1019 01 [116 19৬01010105 ০0121713195 নামক গ্রল্থে এবং উহার পাঁরাশিজ্টে, 
িওফিল্যানগ্রাপজ্টাদগের ধম্মের বিস্তৃত ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। তান ইয়োরোপ, এঁসয়া 
এবং 'মশরদেশের প্রাচীন ধর্ম এবং আমোরকান ইণ্ডিয়ানাদগের ধর্মের ব্যাখ্যা কাঁরয়া 
প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, আদম অবস্থায় মনূষ্যের মন প্রাকীতিক ঘটনা সকলের বিষয় 
চন্তা কাঁরত। এইরূপ িন্তার ফলস্বরূপ নানাপ্রকার ধর্মের উংপাত্ত হইয়াছে। কিন্তু 
ধর্মযাজকেরা অলোৌকক 'ক্ুয়া, কুসংস্কার ও অনেক নশীতাঁবরুদ্ধ মতের দ্বারা এ সকল 
ধম্মকে পূর্ণ কাঁরয়া তাহাদের বাসনা চাঁরতার্থ কাঁরতেছে। ভলানর মতে, যীশশ্রীষ্ট 
তাঁহার জল্ম, তাঁহার ব্লশে হত হওয়া এবং মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুখান এ সকল 
সূর্য্যসম্বন্ধীয় একটি রূপক মান্র; অর্থাৎ তান এ সকল ঘটনাকে সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও 
দক্ষিণায়ন সংক্রান্ত রূপক বাঁলয়া ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। 


সপ্রাসদ্ধ দাশীনক িউম 


ফরাসী দেশের এনসাইক্লোপাঁভয়া-লেখকাঁদগের সময়ে, ইংলণ্ডে সংপ্রাসদ্ধ দার্শীনক 
উম সাহেব সন্দেহবাদ প্রচার করেন। হিউম সাহেবের এই কয়েকটি বিশেষ মত। 
প্রথম, 'তাঁন 'অলোৌকক কয়া (১41180153) অস্বীকার করেন। দ্বিতীয়, পরকাল 
এবং পাপপুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন; বলেন যে, ইহার কোন 
প্রমাণ নাই। তৃতাঁয়, তাঁহার মতে কার্যযকারণসম্বন্ধমূলক য্ান্তিদ্বারা পরমে*বরের আস্তিত্ব 
প্রমাণ হয় না; কিন্তু কৌশলসম্বন্ধীয় য্যান্তদ্বারা পরমে*বরের আস্তত্ব যে প্রমাণ হয়, 
ইহা তান একপ্রকার স্বীকার করেন। িউম বলেন, কৌশলসম্বন্ধীয় হান্তদ্বারা 
পরমেশ্বর নিম্মাণকর্তা বাঁলয়া প্রমাণ হইতে পারে; কিন্তু সাঁন্টকর্তা বাঁলয়া প্রাতপন্ন 
হয় না। চতুর্থ তানি স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীদ্বারা ধর্মের উৎপাত্ত ও ইতিহাস 
ব্যাখ্যা করেন। ধম্ম সকলের উৎপাত্ত কিরূপে হইল, ইহা তান বিশেষভাবে আলোচন। 
করেন, এবং প্রচালত 'বাভন্ন প্রকার ধম্মের তুলনায় সমালোচনা করেন। পণ্ম, ধর্মের 
বাহ্য অনূম্তান ও বিশেষ বশেষ মত সকলকে, চতুর ধম্মযাজকাঁদগের সান্ট বাঁলয়া মনে 
করেন; অথচ কতক্গুি ধর্মমত ও বাহ্য অনুষ্ঠান জনসমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে 
আপামর সাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করেন। 

যান্তবাদের মূলসূত্রসণ্টারক বেকন ও লকের গ্রন্থ, এবং ইংলশ্ডায় ভাঁয়িম্ট গণের, 
ফরাসী দেশীয় থিওফল্যানগাঁপম্ট ও এনসাইক্লোপাঁডষ্টাদগের ও টমাস পেনের গ্রন্থ 
এবং সংশয়বাদশী হিউমের গ্রল্থপাঠে, রাজা রামমোহন রায়ের মনের ভাব ও বিশ্বাস, শাস্ত- 
শনরপেক্ষ যান্তবাদ বিষয়ে বিকাসত ও দঢ়কৃত হইয়াঁছল। এই সকল গ্রল্থদ্বারা তাঁহার, 
উপরে অধুনাতন ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও স্বাধনাঁচন্তার প্রভাব পাঁতত হয়। এই প্রকার 
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মনের ভাব লইয়াই তিনি তৃহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দশীন গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা তাঁহার কোন 
কোন গ্রন্থে লক্‌, বেকন ও অন্যান্য স্বাধীন িন্তাশল পাঁণ্ডতগণ, 'হউম, 'গবন্‌ প্রভাত 
এবং ফরাসী পাণ্ডত ভল্টেয়ারের নাম ও তাঁহাদের মতের বিষয় উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 


আরৰদেশীয় মতাজল সম্প্রদায় 


যান্তবাদ বিষয়ে রাজা আরবদেশয় মতাজল নামক দার্শীনক সম্প্রদায়ের নিকট 
হইতে অনেক শিক্ষা কারয়াছিলেন। এই বিষয়াট পাঁরন্কার কাঁরয়া বুঝা আবশ্যক বাঁলয়া 
আমরা নিম্নে মতাজলাঁদগের বিষয় বাঁলতোছ। মতাজল সম্প্রদায়, গ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে 
বোগদাদের খাঁলফ আলমমন এবং তাঁহার পরবন্তর্ঁ খাঁলফাঁদগের সময়ে প্রাদুর্ভূত 
হইয়াছল। মতাজলাদগকে শাস্ীনরপেক্ষ যাঁন্তবাদী বলা যায় না। কেননা তাহার। 
কোরান মাঁনতেন। তাঁহাদের মতের সাঁহত অনেক পাঁরমাণে যাান্তবাদ 'মাশ্রত ছল। 
মতাজল শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ত্যাগী, অর্থাৎ মূল মুসলমান সম্প্রদায়ের সাহত তাঁহাদের 
মতভেদ হইয়াছিল বাঁলয়াই তাঁহারা উন্ত নামে আভাঁহত হইয়াছলেন। সারস্তানণ, তাঁহার 
মিলাল্‌ওয়ানাহাল নামক গ্রল্থে মতাজলাঁদগের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মত বিশেষ কাঁরয়া 
লাখয়াছেন। তাঁহাঁদগের কতকগীল মত নিম্নে 'লাঁখত হইল। 

১। পরমেশ্বর অনাদি অনন্ত। অনাদ্যনন্তত্ব তাঁহার স্বরূপের একটি বিশেষ লক্ষণ । 
পরমে*বরের ইচ্ছা, জ্ঞান প্রভৃতি তাঁহার স্বরূপের অনাদ অনন্তকালস্থায়ী বিশেষ বিশেষ 
গুণ বাঁলয়া তাঁহারা মাঁনতেন না। তাঁহারা বাঁলতেন, সব্বজ্রতা পরমে*বরের স্বরূপ, 
গুণ নহে। সর্ত্বশীস্তমন্তা তাঁহার স্বরূপ, গুণ নহে। তাঁহার জ্ঞান ও শান্ত প্রভাত 
1ভল্ল ভিন্ন গুণরূপে তাঁহাতে বর্তমান নাই। অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ঞানময়, ইচ্ছাময়, প্রাণময়। 
জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি তাঁহার স্বরূপ (25590০9); এ সকল তাহার ধর্ম বা গুণ নহে। 
পরমেশবরে ধম্মধম্মর্ বা গ্ণগুণী ভাব থাকতে পারে না। মতাজলাঁদগের মতে তাহাতে 
দুইটি দোষ হয়; প্রথম, পরমে*বর তাঁহার গণের অধীন হইয়া পড়েন। পদার্থ সকল 
যেমন তাহাদের গুণের অধীন, সেইরূপ 'তাঁনও তাঁহার গুণের অধীন হইয়া পড়েন। 
দ্বিতাঁয়, প্ররমে*বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ স্বীকার কারিলে, তাঁহার একত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রাতপন্ন 
হয় না। ভিন্ন ভিন্ন গুণ স্বীকার কাঁরলে এওয়াহদং অর্থাৎ একত্ব বজায় থাকে না। 
সূফীদগের এবং বেদান্তেরও এই প্রকার মত। স্বরৃ্পলক্ষণ সকল ঈশ্বরের ধর্ম নহে; 
এঁ সকল তাঁহার স্বরূপ। যেমন সৎ, চিৎ আনন্দ। কিন্তু যে যে স্থলে এ সকল গণের 
কথা আছে, সেই সকল স্থলে তটস্থ লক্ষণদ্বারা এরূপ বলা হইতেছে, মনে কাঁরতে হইবে। 
রাজা রামমোহন রায়েরও এই প্রকার মত ছিল। মহম্মদ বাঁলয়াছেন, পরমে*বরের দান বা 
অননগ্রহের বিষয় চিন্তা কর, তাঁহার স্বরূপের 'বিষয় চিন্তা কারও না! সে সম্বন্ধে 
তোমার কোন শান্ত নাই। 

২। মতাজলেরা বাঁলতেন যে, কোরানশাস্ত একাঁট নৃতন বস্তু। উহা ঈশ্বরের 
সৃম্ট, দেশকালে বদ্ধ। সুতরাং উহা একটি ঘটনা। পরমে*বরের স্বরূপের অন্তর্গত 
নহে; সুতরাং উহা নম্ট হইতে পারে। সেই জন্য, কোরানকে অনা অনন্তকালস্থায়ী 
বলা যাইতে পারে না। গোঁড়া মুসলমানেরা কোরানকে নিত্য বলেন। 'হন্দুরাও সাধারণতঃ 
বেদকে নিত্য বলেন। 'শব্দোনিত্যঃ (মীয়়াংসক মত)। কিন্তু নৈয়ায়কেরা প্রাতপন্ন 
কাঁরয়াছেন 'শব্দোহনিত্াঃ, অর্থধং বেদাঁদ শাস্ত্র আনত্য। যে সকল মুসলমানেরা কোরানকে 


নিত্য বলতেন, মতাজলেরা তাঁহাদের কথার প্রাতবাদ কাঁরয়া প্রমাণ কাঁরতেন যে, কোরান, 
হমানত্য। 
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৩। কোরানে যে যে স্থানে পরমে*বরের মুখ, হস্ত, সিংহাসন প্রভৃতি বার্ণত আছে, 
তাহা মতাজলাদগের মতানুসারে 'মতসাব, অর্থাৎ সেগুলকে রূপকবর্ণনা বলিয়া বাঝতে 
হইবে। যেহেতু, পরমেশ্বর নিরাকার সব্ব্বব্যাপণি। তাঁহার ম্যার্ত হইতে পারে না। ইহা 
বেদান্তের ও রাজা রামমোহন রায়েরও মত। 

৪। মনুষ্য তাঁহার নিজের কার্য্যের কর্তা। ভাল কি মন্দ কার্য, যাহাই হউক; 
মন্ষ্য আপনার কার্যয আপাঁন কারয়া থাকে, এবং আপনার সংকার্ধ্দ্বারা পাঁরন্রাণ লাভ 
করে। পরমেশ্বর সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বান্‌। তাঁহা হইতে কোন অমগ্গল বা অত্যাচার 
আসে না। যেমন পল এবং ক্যালভিনের মত অস্বীকার কাঁরয়া ইংলন্ডায় ডীয়ম্টরা 
বাঁলয়াছিলেন যে, মনৃষ্য স্বাধীন, আপনার কম্মদ্বারা পারন্রাণ লাভ করে; সেইরূপ 
মতাজলেরা, গোঁড়া মুসলমানাঁদগের মধ্যে পল ও ক্যাল্ভিনের অনুরূপ মতের প্রাতবাদ 
কারয়া বাঁলতেন যে, মনুষ্য আপনার কর্্মঘ্বারা পারন্রাণ লাভ করে। রাজা রামমোহন রায় 
মীমাংসাশাস্তের কর্ম্মবাদ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বাঁলয়াছেন যে, পরমে*বর 'নার্লপ্তভাবে 
কম্মানুসারে ফলাবধান করেন। তান '্রাহ্মণ-সেবাঁধ পাত্রকায় পল এবং ক্যালবীভনের 
মত খণ্ডন কাঁরয়াছেন। 

&। মতাজলেরা 'বশ্বাস কাঁরতেন যে, যে সকল জাতি পরমে*্বরের নিকট হইতে 
কোন শাস্ত্র প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারাও পরমেশবরের জ্ঞান লাভ কারিয়া জবনের কর্তব্য 
সকল প্রাতপালন কাঁরতে পারেন। মনুষ্য স্বাভাঁবক ব্দাদ্ধদ্বারা ভাল মন্দ জ্ঞান লাভ 
কাঁরতে পারে, এবং প্রকৃতভাবে এই স্বাভাবক জ্ঞানের অনুসরণ কাঁরয়া মনৃষ্য, মুস্তাবস্থা 
প্রাপ্ত হইতে পারে। পরমে*বর যে, তাঁহার পয়গম্বরাদগের দ্বারা মনৃষ্যের নকটে ধর্ম্ম- 
নিয়ম প্রেরণ করেন, ইহা তাঁহার পক্ষে একাঁট বিশেষ অন:গ্রহ মাত্র। 

এস্থানে দেখা যাইতেছে যে, ইংলন্ডাীয় ডীয়জ্টাঁদগের সাহত মতাজলাঁদগের মতের 
আশ্চর্য্য মিল রাহয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের মতও এইরূপ ছিল। তবে ইংলন্ডাঁয় 
ডশীয়ম্ট-রা, প্রফেট বা পয়গম্বরে বিশবাস করিতেন না। তুহফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থে 
দেখা যায় যে, রাজা রামমোহন রায়ও প্রফেট্‌ বা পয়গম্বর একেবারে অস্বীকার কাঁরয়াছেন। 
ইংলগ্ডায় ডশীয়ম্টাঁদগের মত এই যে, মনুষ্যের স্বাভাবিক জ্ঞানই যথেম্ট। পয়গম্বরাদগের 
দ্বারা যে পরমেশ্বর বিশেষ জ্ঞান প্রেরণ করেন, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু 
মতাজলেরা তাহা স্বীকার কাঁরতেন। রাজা রামমোহন রায়ের মত, এ বিষয়ে পাঁরবার্তত 
হইয়াছিল। 'তাঁন এ 'বষয়ে ভীয়ম্টাদগের মত পাঁরত্যাগ কাঁরয়া মতাজলাদগের মত 
গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। নি পরে, ঈশ্বরপ্রোরত মহাপুরুষ মানিতেন। তবে রাজা 
রামমোহন রায়ের মতানুসারে, স্বাভাবিক জ্ঞানে যাহা বুঝা যায়, মহাপুরুষেরা তাহাই 
আঁধকতর পাঁরচ্কার কাঁরয়া বাঁলয়াছেন। মহাপুরুষ সম্বন্ধে তান অলোৌকক কিছুই 
মানতেন না। 

৬। পরমেশ্বর তাঁহার জ্ঞানদ্বারা কেবলই জাবের কল্যাণ সাধন করেন। তান 
তাঁহার ভৃত্যগণের সংকার্ধের পুরস্কার প্রদান করেন। পরমেশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, ন্যায়- 
স্বরূপ এবং পবিভ্রস্বরূপ। 

অস্টাদশ শতাব্দীর ডীয়স্টরা যেরুপ পুরাতন বাইবেলে বার্ণত জিহোবার ক্োধ, 
নিষ্ঠুরতা, ও ন্যায়াবরুদ্ধ কার্য্যের প্রাতবাদ কারতেন, মতাজলেরাও সেইরূপ গোঁড়া 
মূসলমানাদগের বার্ণত পরমেশবরের ন্যায়বরুদ্ধ কার্য, নিম্ঠুরতা ও অত্যাচার অস্বীকার 
কাঁরতেন। রাজা রামমোহন রায়ও সেইরুপ, পুরাণশাস্দে বার্ণত অবতারাঁদগের নশীত- 
1বরুদ্ধ কার্ষ্যর প্রাতবাদ কাঁরয়াছেন। এস্থলে কয়েকাঁট কথা 'বশেষভাবে স্মরণ রাখা উীঁচত। 
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প্রথম, মতাজলাঁদগের দ্বারা আরবদেশীয় দর্শনশাস্ত ও তকর্শাস্্র বহুল পাঁরমাণে 
পাঁরবার্তত হইয়াছল। সারস্তাঁন জালালুদ্দীন আসূইতি এবং অন্যান্য অনেকে আরবী 
ভাষায় মতাজলাঁদগের বিবরণ 'লাঁখয়াছেন। আরব দেশশয় দর্শনশাস্দে, মতাজলাঁদগের মত 
সকলের প্রভাব এককালে বিশেষর্পে প্রকাশ হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় আরবণ 
ভাষায় লাখত ধরম্মতত্, দর্শনশাস্ত্, তর্শাস্ত, ও মনোবিজ্ঞান বিশেষরূপে অধ্যয়ন 
কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার রাঁচত তুহ্ফাতুল মওয়াহদ্দীন পুস্তকে ইহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তান আরবদেশশীয় তক শাস্ত, ধর্মতত্ত্, দর্শনশাস্তর এবং মনোবিজ্ঞানে 
বিশেষ পারদর্শ ছিলেন। 

দ্বিতীয়তঃ, এস্থলে স্মরণ করা আবশ্যক যে, তান কোরান বিষয়ে মুসলমান 
মৌলবাদের সাহত বিচার কাঁরয়া তাঁহাদের পরাস্ত করিয়া, কোরান ও মুসলমান দর্শন- 
শাস্ত্রদ্বারা একে*বরবাদ ও মওয়াঁহদ্দীবাদ প্রচার কাঁরতেন। তাঁহাকে মোৌলবারা 
'জবরদস্ত মৌলবাী' বালতেন। মতাজলেরা মুসলমান ছিলেন। অর্থাং তাঁহারা কোরানের 
1ভাত্তর উপর তাঁহাদের মতকে প্রীতাঁণ্ঠত কাঁরয়াছলেন। রাজা যে সকল আরব গ্রন্থে 
মওয়াহদ্দীদিগের বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন, সেই সকল গ্রল্থেই মতাজলাদগের মতের বিচার 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মওয়াহেদী ও মতাজলাঁদগের. গ্রন্থসকলদ্বারা রাজার মত অনেক 
পাঁরমাণে গঠিত হইয়াছিল। 


মোয়াহছেদশী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত 


আমরা এস্থখলে মোয়াহহেদী (মওয়াহদ্দী ) সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠক- 
বর্গকে অবগত কাঁরতোছ। মোয়াহৃহেদী শব্দের -অর্থ ঈশ্বরের একত্ববাদী ; যাহারা 
ওয়াহদং অর্থাৎ পরমে*বরের স্বরূপের একত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাই মোয়াহৃহেদী। 
এই মোয়াহ্‌হেদী সম্প্রদায় কোরানকে শাস্ত্র বাঁলয়া স্বীকার করেন বাঁলয়া ইহাঁদগকে 
মুসলমান বলা হয়। অর্থাৎ পরমেশবরের স্বরূপের একত্ববাদী মুসলমান বলা হয়। এই 
মোয়াহৃহেদী সম্প্রদায়ের লোক 'অনেক পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে, আফ্রিকা ও 
স্পেনদেশে আল মোহেদী নামে একটি ধর্মসম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছল। মহম্মদ 
ইবৃতাউমর্ত নামক একব্যান্ত উত্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইন পরমেশবরের একত্ব বিষয়ে 
একখানি গ্রন্থ লেখেন, এবং একটি রাজবংশ সংস্থাপন করেন। এই সম্প্রদায়ের লোক 
আপনাদগকে একমান্র যথার্থ মুসলমান বাঁলতেন। ইহাদের কিছ ছু নূতন 
ধম্মানুজ্ঞঠান ছিল। ই'হারা পয়গম্বর ও কোরানে বিশ্বাস কাঁরতেন। মোয়াহহেদশীরা 
পরে সফা সম্প্রদায়ের সাহত 'মিশিয়া 'গিয়াছলেন। মোঁহয়দ্দশন ইবৃনূল আরবা তাঁহার 
রচিত ফসুসুল হেকাম ( তত্ৃজ্ঞানকৌস্তুভ ) গ্রন্থে এই সুফীমোয়াহ্‌হেদীমত বিশেষরূপে 
প্রচার ও বিস্তার করেন। তান আবদুল কাদের গিলানীর শিষ্য। তাঁহার মত 
ওয়াহদতুল্ওজনদ্‌” এবং 'হামাহউসৃত্‌? ; এ কথার অর্থ এই যে, কেবল একমাত্র সত্যপদার্থ 
আছে ;_এই সকলই ঈ*বর। ইহা শম্ধাদ্বৈতবাদ, শঙ্করের অনুরূপ মত। তবে, শঙ্করের মত 
বেদের উপর প্রাতা্ঠিত, এবং এই সূফীমোয়াহহেদাঁদিগের মত কোরানশাস্ত্রের উপর 
প্রাতিন্ঠিত। 

আর একদল সুফী 'ছিলেন। তাঁহাঁদগের নাম 'সৃফীমোসায়েখ'। তাঁহারা 'বাঁশস্ট- 
ভাবে €য়াহ্‌দৎ বা পরমেশবরের একত্ব মানিতেন। তাঁহারা বলিতেন, য়াহ্‌দতুল্‌ সহ7দ” 
-হামাহআজ উস ইহার অর্থ, পরমেশবরের স্বরূপ ও তাঁহার প্রকাশের একত্ব ; -এই 
সরুল.যাহা কিছু পরমেশ্বরের।.ই+হারা রামানুজের ন্যায় বাঁশষ্টাদ্বৈতবাদশ বা নিম্বাকের 
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ন্যায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ছিলেন। তবে, পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ইহাদের মত কোরানের 
উপর প্রাতন্ঠিত। সকল মোয়াহৃহেদীই মুসলমান; তাঁহারা কোরান ও পয়গম্বরে 
[বিশ্বাস করেন। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানেরা যেরূপে কোরান ব্যাখ্যা কাঁরয়া থাকেন, তাহা 
তাঁহাদের মতে ভ্রমাতমক। তাঁহারা কোরান এবং পয়গম্বরের উীন্তর আধ্যাতিনক, রূপক, 
দার্শীনক, অথবা যাান্তুসঙ্গত ব্যাখ্যা কারয়া থাকেন। মুসলমান স্মৃতি সারয়ং অনুসারে 
যে সকল কম্মমকাণ্ড হইয়া থাকে, তাহা ইহারা অনেক ছাড়িয়া দেন। অনেক পাঁরবর্তন 
কাঁরয়া যুক্তিসঙ্গত কাঁরয়া লন। একেবারে অগ্রাহ্য করেন না। কিন্তু যাঁহারা 'মজ্জুব্‌. 
অর্থাৎ “পরমহংস” তাঁহারা একেবারেই সাঁরয়ং মানেন না। 

আরব ভাষায় 'লাঁখত ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে ও দর্শনশাস্ৰে নানা ধম্মমতের 'বিচার 
আছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মোয়াহ্‌হেদী ও মতাজলাঁদগের মতের বিচার আছে। রাজা 
যে মনাজারাতুল আঁদয়ান অর্থাৎ বাবধ ধর্মের বচার নামে আরবা ভাষায় গ্রন্থ 'লাঁখয়া- 
ছিলেন, বোধ হয়, তাহাতে তান কতক্‌ পাঁরমাণে আরবী দর্শনশাস্তের মত প্রকাশ 
কাঁরয়াছিলেন। 

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে, অর্থাং মতাজলদের পণ্ঠাশ বসর পূর্রণে একাঁট 
নাস্তিক সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছল। তাঁহাঁদগকে "জাঁন্দগ্‌ বাঁলত। বোধ হয়, 
তাঁহারা ধম্মশাস্ত্র ও পরমে*বরের আঁস্তত্ব একেবারেই অস্বীকার কারতেন। কিন্তু তাঁহারা 
বাঁলতেন যে, মনুষ্যের কর্তব্য এই যে, পরস্পরের উপকার করেন এবং মানবহূদয়ে স্বভাবতঃ 
যে নাঁতিসূত্র সকল াঁখত রাঁহয়াছে, তাহা পালন করেন। 

মতাজলাঁদগের পণ্চাশ বংসর পরে সরল ভ্রাতৃমণ্ডলন (31715976 7375010:6 ) 
নামে এক মুসলমান দার্শানক সম্প্রদায় প্রাদুভ্ভূত হইয়াছিল। ইহারা 'ফ্র মেসন্দের 
ন্যায় অনেক বিষয় গোপন রাখিতেন। এই সম্প্রদায় সমগ্র মুসলমান সাম্রাজ্যে, অর্থাৎ প্রায় 
সমগ্র সভ্যজগতে বিস্তৃত হইয়াছল। সেই সময়ে যে সকল বিজ্ঞান প্রচালত 'ছিল, ইহারা 
সেই সকলের একটি প্রকাণ্ড বিশ্বকোষ (1280৮০1009418) প্রস্তুত করিয়াঁছলেন। ইহারা 
ধর্ম ও দর্শনশাস্তের সামঞ্জস্য কারবার জন্য বিশেষ চেষ্টা কাঁরয়াছলেন। 

তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন্‌ গ্রন্থের প্রথমেই, রাজা বাঁলতেছেন যে, তানি অনেক 
দেশ ভ্রমণ কাঁরয়া, অনেক জাতর ধর্মপ্রণালী দোঁখয়া ও সেই সকল ধম্মকে পরস্পর 
তুলনা করিয়া নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় জানিতে পাঁরয়াছেন। 


1ব*বজনশন ও সাম্প্রদায়ক বিশ্বাস 


প্রথম, সকল ধম্মেই জগতের কর্তা ও বিধাতা, একজন পরমেশবরের আঁস্তত্ব স্বীকার 
করা হইয়াছে। 

দ্বতীয়, যেমন ঈশ্বরের আঁস্তিত্ব বিষয়ে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে একমত দেখা যায়, 
সেইরূপ, ঈশবরের বিশেষ [বিশেষ স্বরূপলক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মধ্যে মতভেদ দম্ট হয়। 
ধর্মের অনুষ্ঠানে এবং ধম্মীবষয়ক অন্যান্য মত সম্বন্ধেও 'বাভন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে 
পরস্পর প্রভেদ লাক্ষত হয়। রামমোহন রায় বাঁলতেছেন যে, পরমেশ্বরের স্বরূপসম্বন্ধে 
ধবাঁভন্ন ধর্মাবলম্বীগণের মত ও বিশবাস 'বাভন্ন প্রকার। তান যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার 
তাৎপর্য এই যে, লোকে যেমন পরমেশবরকে রন্গ, জিহোবা, আল্লা প্রভাত ভিন্ন 'িন্ন 
নাম দিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞানও ভিন্ন প্রকার। কেহ কৃষকে 
ভজনা কাঁরতেছেন, কেহবা ্রীষ্টকে ভ্রাণকর্তা বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেছেন। এই উভয় 
প্রকার লোকের ঈশবরসম্বন্ধীয় জ্ঞান ঠিক্‌ এক প্রকার নহে। 


২৯ 


ধম্মীবষয়ক অন্যান্য মত সম্বন্ধেও 'বাভন্ন ধর্্মাবলম্বীর মধ্যে মতভেদ দৃম্ট হয়। 
কে আমাদের পারন্রাতা, ইহা লইয়া 'বাভন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে মতভেদ। কেহ বলেন 
শর্ট, কেহ বলেন কৃষ্ণ, কেহ বলেন মহম্মদ পয়গম্বর। পাঁরঘ্রাণ কিসে হয়? কর্মে 
কি ভীন্ততেঃ এ বিষয়ে অত্যন্ত মতভেদ। পাঁরন্রাণ কাহাকে বলে? পরলোক ক? 
পারলৌকক অবস্থা কিরুপঃ এ সকল বিষয়ে 'বাঁভন্ন ধর্্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত 
মতভেদ দৃস্ট হয়। ধর্মের কার্ধ্যগত বিভাগেও বিশেষ প্রকার 'বাভন্নতা দেখা যায়। 
শুদ্ধ কি, অশুদ্ধ ক, ব্যবহার্য্য কি, অব্যবহার্্য ি, বাঁধ কি, নিষেধ ক, হারাম কি, 
হালাল কি, ইত্যাদ 'বিষয়ে 'বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যার পর নাই ভিন্নতা লাক্ষত হয়। 
সাধনপ্রণালী ও উপাসনাপ্রণালশ বিষয়ে 'বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ বর্তমান। 

এই সকল কারণে রাজা 'সদ্ধাল্ত কাঁরতেছেন যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ এক অনাঁদ 
পূরূষকে বিশ্বাস কাঁরয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাস বিশ্বজনীন। সুতরাং ইহা মনুষ্যের 
পক্ষে স্বাভাবক। এক জগৎকর্তা পরমেশ্বরে বিশ্বাস, কোন কীত্রম উপায়ে, কেবল 
অভ্যাসদ্বারা উৎপন্ন হয় না। যে বিশ্বাস সমগ্র মনুষ্যজাতিতে দেখা যায়, তাহা মনুষ্যের 
পক্ষে স্বাভাঁবক। স্বাভাঁবক বাঁলয়া সকল জাতির মধ্যে পরমে*বরে বিশ্বাস বর্তমান ; 
অথবা ঈশবরাব*্বাসের দিকে মনুষ্যের মনের স্বাভাবিক গাঁত। 

যখন দেখা যাইতেছে যে, পরমেশবরের স্বরূপ বিষয়ে এবং ধর্মের মতগত ও কার্য্য- 
গত বিষয়ে, 'বাভন্ন ধর্মমসম্প্রদায়ের মধ্যে, বাভন্ন প্রকার মত রাহয়াছে, তখন 'সদ্ধাল্ত 
হইতেছে যে, এ সকল মনৃষ্যের পক্ষে স্বাভাঁবক নহে । বিশেষ বিশেষ প্রকার দেবতায় ও 
[বিশেষ প্রকার উপাসনাপ্রণালশতে শ্বাস, ক্ষার ফল। এ সকল স্বাভাবক নহে। জন- 
শ্রযাতি, শাস্ত্র, ও চতুঃপার্বের অবস্থাদ্বারা এই সকল মত উৎপন্ন হইয়া থাকে। 


প্রচালত ধর্ম সকল কি সত্য ? 


রামমোহন রায় তৎপরে জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন যে, জগতে প্রচলিত সকল ধর্মই কি 
সত্য? অথবা সকল ধর্মই মিথ্যা? কিম্বা কোন কোন ধর্ম সত্য এবং কোন কোন ধর্ম্ম 
মিথ্যা? তান বাঁলতেছেন, এই প্রশ্নের তিনাট উত্তর হইতে পারে। প্রথম, এই এক উত্তর 
হইতে পারে যে, সকল ধর্মই সত্য। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। কেননা 'বাভন্ন 
ধম্মাবলম্বীর ঈশ্বরসম্বন্ধে বিপরীত প্রকার মত দৃস্ট হইতেছে। ধর্মের অনুষ্ঠান 
সম্বন্ধেও দেখা যাইতেছে যে, এক ধর্মে যে কার্য্যের বাঁধ রাঁহয়াছে, অন্য ধর্ম্মে তাহাই 
নাষদ্ধ। এইরূপ পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থা ?নচয় কখন সকলই সত্য হইতে পারে না। 
(এ স্থলে রাজা আরবা ভাষায় তরশাস্ত্ হইতে 51100119 0£ 1201000100:90100101)- 
এর সূত্র উদ্ধৃত কারতেছেন।) সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সকল ধর্মই সত্য হইতে পারে না। 

কোন একটি বিশেষ ধর্ম কি সত্য 2 


দ্বিতীয় উত্তর এই হইতে পারে যে, প্রচালত সকল ধর্মের মধ্যে একাঁট বিশেষ 
ধর্ম সত্য। অবাঁশম্ট সকল ধম্মই মিথ্যা। এই উত্তর সম্বন্ধে রাজা বলেন যে, কোন 
একাঁট বিশেষ ধম্মকে কেন সত্য বালব, আর অপরগ্বীলকে কেন 'মথ্যা বালব, তাহার 
যথেষ্ট হেতু পাওয়া চাই। যাঁদ বল, একাঁট বিশেষ ধর্ম সত্য ; তাহা হইলে এই প্রশ্ন 
উপাঁস্থত হয় যে, সে কোন্‌ ধর্ম? কি জন্য তুমি একাঁট বিশেষ ধর্মকে সত্য বালতেছ 
এবং অবাঁশম্ট সকল ধর্মকে মিথ্যা বলিতেছঃ একটি বিশেষ ধর্মকে সত্য বাঁললে এবং 
অবাঁশস্ট ধর্ম সকলকে মিথ্যা বাঁললে, তাহার উপয্স্ত য্যাস্ত প্রদর্শন করা আবশ্যক। কিন্তু 


৯৬ 


ঈশবরের স্বরূপ, পরকাল, ম্যান্ত ও ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রচালত ধর্ম সম্প্রদায় 
সকলের মধ্যে, কোন সম্প্রদায়ের বিশবাসসম্বন্ধে, এমন কোন হ্ান্ত পাওয়া যায় না, 
যদ্দবারা বলা যাইতে পারে যে, এই বিশেষ ধরম্মপ্রণালণ সত্য এবং অবাঁশস্ট সকলগ্াল 
মথ্যা। এই সকল বিশ্বাস মন্‌ষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, এবং জ্ঞানের আয়ত্তও নহে। 
সূতরাং যখন কোন ধর্মাবলম্বীরা বলেন যে, তাঁহাদের ধম্মমত সম্পূর্ণ সত্য, এবং অন্য 
সকল ধর্ম ভুল, তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই অমূলক কথা বলেন। 


যথেষ্ট হেতুবাদ 


রাজা এই স্থলে আরবী ভাষার তর্কশাস্ত্র হইতে যথেম্ট-হেতুবাদের য্ান্ত 
(2110010)16 ০1 906০161) 16850) উদ্ধৃত্ত কাঁরতেছেন। এই যথেষ্ট-হেতুবাদ কাহাকে 
বলে, তাহা এ স্থলে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । অনেকগনীল ঘটনা, একটি কারণ হইতে 
উৎপন্ন হইতে পারে। এরূপ স্থলে, যাঁদ তন্মধ্যে কোন একাঁট বিশেষ ঘটনা, সেই কারণে 
উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে স্থলে এই প্রশন উপাঁস্থত হইবে যে, অন্য কোন ঘটনা উৎপন্ন 
না হইয়া এ বিশেষ ঘটনার উৎপাঁত্ত কেন হইল, ইহার যথেম্ট-হেতুবাদ প্রদর্শন করা আবশ্যক। 
বজ্ঞান আলোচনার পক্ষে, এই যথেম্ট-হেতুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয় । আরবদেশীয় দার্শীনক 
ও তর্কশাস্তীবৎ পাঁণ্ডতাঁদগের মধ্যে তরকশাস্তের এই 'নয়মাট বহকাল হইতে প্রচালত 
ছিল। গ্র্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে লাইবনীজ্‌ (1-9100162) আরবদেশীয় তর্ক শাস্দের 
এই তত্তীট ইয়োরোপীয় তর্কশাস্তের অন্তাননবস্ট কাঁরয়া দেন। িজ্ঞানচচর্চার পক্ষে 
ইহা আত প্রয়োজনীয় নিয়ম। 


প্রচালত সকল ধম্মই ক মিথ্যা 2 


তৃভীয়। সকল প্রচলিত ধরম্মই [মথ্যা কি না? রাজা বাঁলতেছেন যে, যখন সকল 
ধর্মই সত্য, এ কথা স্বীকার করা যায় না; এবং কোন কোন বিশেষ ধর্ম সত্য, ইহাও 
স্বীকার করা যায় না, তখন 1সদ্ধান্ত হইতেছে যে, সকল ধম্মই 'মথ্যা। 

রাজার কথার উপরে একটি সমালোচনা হইতে পারে। সকল ধণন্মই মিথ্যা, ইহা 
রাজার য্যান্ত হইতে প্রাতপন্ন হয় না। ইহাই প্রাতপন্ন হয় যে, কোন ধর্মই সত্য বাঁলয়া 
সিদ্ধান্ত হয় না। অথবা কোন ধম্মকেই সত্য বাঁলয়া সিদ্ধান্ত কারতে পারা যায় না! 
যখন কোন ধর্্মসম্বন্ধীয় লোক বলেন যে, তাঁহাদের অবলাম্বত ধর্মই 'নাশ্চিত সত্য এবং 
অন্য সকল ধর্ম মিথ্যা, তখন তাঁহারা যাান্তীসদ্ধ কথা বলেন না। বাস্তাঁবক, রাজার 
ইহাই আঁভগপ্রায়। রাজা বাঁলতেছেন, অসত্য সকল ধর্মের পক্ষেই সাধারণ। তাঁহার 
আভর্রায় এই যে, যাঁদ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক বলেন যে, তাঁহাদের ধর্মই একমান্র সতাধর্্ম 
বাঁলয়া প্রাতপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাদের কথা নিশ্চয়ই অমৃূলক। এ স্থলে আর 
একট কথা বলা আবশ্যক যে, রাজা সকল ধর্মের বিষয় আলোচনা কারয়া সিদ্ধান্ত 
কাঁরয়াছেন যে, পরমেশবরে বিশ্বাস বিশবজনীন। এই ি্বজনীন স্বাভাঁবক বিশ্বাস, 
কার্যযকারণ-সম্বন্ধায় যান্ত এবং কৌশলসম্বন্ধীয় যান্তর দ্বারাও সমার্থত হইয়াছে । রাজার 
মতে পরমে*বরের আঁস্তত্বরূপ সত্য, সকল ধর্মেই বর্তমান। রাজার মতে, সকল ধর্মের 
লোক যখন পরমে*্বরকে সৃন্টিকর্তা ও বিধাতা বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেছেন, তখন সকল 
ধর্মেই সত্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, সকল ধম্মেই যখন বিশেষ বিশেষ অমূলক মত এবং 
বিশেষ বিশেষ অয্যান্তুসিদ্ধ বাহ্য অনুম্ঠানসকল রাঁহয়াছে, তখন সকল ধম্মেই অসত্য 
বর্তমান। 


২৯৭ 


রূপে সত্যানূসম্ধান কাঁরবে ? 


তংপরে রাজা বাঁলতেছেন যে, লোকে স্বাভাবিক বিশ্বাস, এবং অভ্যাসসম্ভূত ও: 
বাহ্য কারণে উৎপন্ন সংস্কারের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় কাঁরতে পারে না। এ বিষয়ে রাজার 
মত অষ্টাদশ শতাব্দীর ডীয়স্টদিগের তুল্য। তাহার পর রাজা বাঁলতেছেন যে, ধর্ম্ম- 
[বিষয়ে অনুসন্ধান কয়া দেখা আবশ্যক যে, ি স্বাভাবক ও ক অস্বাভাবক, কি 
আন্তাঁরক, এবং কি বা বাহ্য ও আকাঁস্মক কারণে উৎপন্ন । সত্যানর্ণয় কাঁরত হইলে, 
এরুপ অনুসন্ধান আবশ্যক; লোকে তাহা করে না। সম্রীসদ্ধ ইয়োরোপায় দার্শীনক 
লক্‌ও এ কথা বাঁলয়া িয়াছেন। রাজা বলেন যে, সকল বিষয়েই দুইটি বিষয় অনুসন্ধান 
করা আবশ্যক। প্রথম, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুন্ত পদার্থ সকলের বাস্তব প্রকীতি ও গুণ। 
দ্বিতীয়, ভিন্ন 'ভন্ন শ্রেণীর কার্যোর জ্ঞান, সেই সকল কার্ষ্ের ফল এবং ফলের তারতম্য ॥ 
এই দুইটি 'বিষয় জ্ঞানোপাজ্জনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। 


কেন লোকে লত্যান।সম্ধান করে নাঃ 


এই কথাঁট আরবদেশীয় দর্শনশাস্তে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে । পূর্বে যে, সরল 
দ্রাতৃমন্ডলীর (310০616 160):5) কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। এই 'বিষয়াট সংপ্রাসদ্ধ দার্শীনক লকের রাচত 42958 ০0000110106 
(186 17017)81) 0110615021)0171%+ নামক প্রস্তকেও আছে। রাজা এই মতাঁট আরবদেশন? 
দর্শনশাস্মে ও তংপরে লকের গ্রল্থে পাঠ কাঁরয়াছিলেন। রাজা বাঁলতেছেন যে, 'বাভন্ন 
সম্প্রদায়ের নেতৃগণ এ প্রকার ধম্মালোচনা করেন না। সত্যের অনুসন্ধান এবং সত্যের 
জ্ঞানলাভেই মনৃষ্যের মন[ষ্যত্ব। মনষ্য ধর্মমীবষয়ে সে প্রকার অনুসন্ধান করে না। কেন 
করে না, রাজা তাহার কারণ প্রদর্শন কারতেছেন। প্রথম, ভিন্ন ভিন্ন ধম্মের নেতৃগণ 
আপনাদের সম্মান ও গৌরবের জন্য কতক্গুি যান্তশূন্য মতের সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়, 
অলোকিক শান্ত এবং অল্মোকিক '্রিয়াদ্বারা তাঁহারা আপনাদের মতের যাথার্থয প্রাতপন্ন 
কাঁরতে ন্রম্টা করেন। তৃতীয়, এই প্রকারে তাঁহারা লোকাঁদগকে পাঁরন্রাণের আশা দেন 
বাঁলয়া অনেক লোক তাঁহাদের শিষ্য হয়। চতুর্থ, এই সকল ধর্ম্মপ্রবর্তকেরা মনৃষ্যের 
দ্বাভাবক বিচারশন্তি ও বিবেকের ক্রিয়া রাহত কাঁরয়া দেন। লোকে আপনাদিগের 
িচারব্যা্ধ এবং বিবেককে বাঁলদান "দিয়া, সাম্প্রদায়ক ধম্মপপ্রবর্তকাঁদগের আজ্ঞানসারে 
চালতে থাকে। পঞ্চম, লোকে অলৌকিক ক্রিয়া এবং অসম্ভব গল্প সকল পাঠ কাঁরয়া 
আপনাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে। সাম্প্রদাঁয়ক উপধন্মীব*বাসীদগ্ের এমনই মনের ভাব 
যে, তাঁহারা ধর্মসম্বন্ধে যতই আঁধকতর অসম্ভব ব্যাপার শ্রবণ বা পাঠ করেন, ততই' 
তাঁহাদের বিশ্বাস বাদ্ধ হয়। মন্.ষ্যের জ্ঞান ও বিচারশান্ত এমনই শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া 
পাঁড়য়াছে। ষষ্ঠ, লোকের ধর্মবাদ্ধ এমনই বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, যে সকল কার্য্য 
ইহলোকে জনসমাজের পক্ষে আনম্টকর এবং পরলোকে দুগ্গাতর কারণ, তাহাও বিশেষ 
বিশেষ সম্প্রদায়ভন্ত লোকের নিকট পারর্রাণপ্রদ কায বাঁলয়া গৃহীত হইয়াছে। মথ্যা 
বাক্য, চৌর্যয, বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্যভিচার পযন্ত ধর্মসাধনের অঞ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছে । 
প্রালত কোন কোন হিন্দসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার দ্টান্ত সকল প্রাপ্ত হওয়া ধযায়। 
সপ্তম, যাঁদ কখনও কেহ ধর্মীবষয়ে স্বাধীনভাবে সত্য নির্ণয় কাঁরতে ইচ্ছা করে, তাহা 
হইলে, সে নিজেই হয়ত এবং অপর সকলে এ ইচ্ছাকে পাপবা্ধ বা শয়তানের কার্য 


২৯৮ 


বাঁজয়া নির্দেশ কারবে; এবং সে নিজেই হয়ত এরুপ ইচ্ছাকে দ্বব্ব্যাম্ধ বাঁলয়া উহা মন 
হইতে দূর করিয়া 'দিবে। 

এ স্থলে রাজা 'বাঁভল্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণকে আক্রমণ কাঁরয়াছেন। ফরাসী দেশের 
এনসাইক্লোপাডিষ্টগণ (1211001019250150)১ ভল্টেয়ার (৬০19175) 'ডাডরো 
(015:090 হেলাভাঁটয়াস (761$50005) এবং ভলানি (৬০199) চতুর স্বার্থপর ধর্্ম- 
'খাজকাঁদগকে এইরূপে আক্রমণ করিয়াছলেন। 

মান্‌ষের ব্যান্তগত জ্ঞান ও বিবেক যে কতদূর বিকৃত ও বিশৃঞ্খলবদ্ধ হইয়া 
পাঁড়য়াছে, সাম্প্রদায়ক উপধর্র্মের বিষয় বাঁলতে গিয়া রাজা তাহা সূন্দরর্পে প্রদর্শন 
কারয়াছেন। বিশ্বাসের বিষয় যত অদ্ভূত ও অসম্ভব হয়, ততই তাহা [বিশ্বাসকে বার্ঘধত 
করে, রাজা এই একাঁট বিশেষ কথা বাঁলয়াছেন। প্রাচীনকালের একজন ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম- 
যাজক টার্টীলয়ান, (06100111810) (00101150121) [801)61) ধম্মসম্বন্ধে কোন বিশেষ 
মত বিষয়ে বাঁলয়াছেন, ইহা অসম্ভব বাঁলয়াই 'বশ্বাস কার। (] 096115৬০6, ০০856 
10 19 1101]90551916”) রাজার আর একাঁট শেষ কথা এই যে, উপধর্মের প্রভাবে লোকে 
পাপকার্যাকেও পণ্যকর্্ম বালয়া মনে করে। একথা ভল্টেয়ারও বাঁলয়াছেন। 


জনসমাজ ও ধর্্স 


তৎপরে রাজা একাঁট গ্‌রূতর কথা উত্থাপন কাঁরয়াছেন। ইহা নিশ্চিত যে, সমাজ 
এবং সামাঁজক শৃঙ্খলা ধম্মের একট 'ভীত্ত। কিন্তু এই কথাঁট অনেক পাঁণ্ডত ব্যান্ত 
অনেকভাবে ব্যাখ্যা করয়াছেন। প্রথম, সাঁসরো এবং বার্ক প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বাঁলয়াছেন 
যে, মনূষ্যসমাজ পরমেশবরের সৃষ্ট। পরমেশ্বর ধর্মরাজ ; মনুষ্য সমাজের কর্তা 
গেতা। তান সমাজে ধর্মসংস্থাপন ও ধর্মসংরক্ষণ করেন। সেইজন্য আমাদের 
সামাঁজক কর্তব্যসকল, কেবল সামাঁজক নহে। সামাজিক কর্তব্য সকলও পরমে*বরের 
প্রাত কর্তব্য। সামাঁজক কর্তব্যসকল একাঁদকে যেমন সামাঁজক, আর একদিকে সেইরূপ 
ধম্মসম্বন্ধীয় বা ঈশ্বরানার্দ্ট কর্তব্য । সমাজ ও সামাজিক জীবন, ধর্মের অগ্গস্বরূপ ; 
ধর্মের পাঁরপাষ্টর জন্য। দ্বিতীয়, কেহ কেহ বলেন, ধর্ম সামাজিক জীবনের অঙ্গ- 
স্বরূপ ; সামাজিক জীবন পাঁরপালনের জন্য ধম্ম; অর্থাৎ সমাজের কল্যাণের জন্য 
পরলোকে বিশ্বাস, পাপ পণ্যে বিশ্বাস, এবং পাপপুণ্যের বিচারকর্তায় বিশ্বাস আবশ্যক। 
এইরূপ বিশ্বাস কৃত্রিম নহে। ইহা মানুষের পক্ষে স্বাভাবক। যাহারা এই সকল কথা 
বলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই সকল ধম্মমত ও বিশ্বাসকে সত্য বাঁলয়া বিশবাস 
করেন। আর কেহ কেহ এই সকল বিশ্বাসের সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ কাঁরয়াও বাঁলয়া 
থাকেন যে, এ সকল সত্য হউক বা না হউক, এই সকল 'বিশবাস, সামাঁজক জাঁবনের 
একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ । এই শেষোক্ত ব্যান্তগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, এই সকল 
মত কার্যযতঃ সত্য। যেহেতু, এই মত ও বিশবাসগুি না থাকিলে, সামাজিক ও নোতিক 
জীবনের উচ্ছেদ হইত। 

তৃতীয়তঃ, কেহ কেহ বলেন যে, আতমায় বি*বাস অর্থাৎ আতমাকে দেহ হইতে 
স্বতন্ত্র বলিয়া বিশবাস, পরলোকে বিশ্বাস, পাপপুণ্যের দণ্ডপুরস্কারে বিশ্বাস, কান্তম বা 
মন্ষ্কৃত। রাজা বা রাজপরুষেরা, চতুর ধম্মযাজকাদগের সহত মিলিত হইয়া এই 
সকল মত ও বিশ্বাস সৃষ্টি কাঁরয়াছেন। কেননা এইরূপে জনসমাজকে শাসন ও পাঁরপালন 
করার স্াবধা হয়। এই সকল কৌশল বা উপায় সংন্টি না কাঁরলে সামাঁজক শৃঙ্খলা 
ও রাজশান্ত রক্ষা পাইত না। | 
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এখন দেখা যাউক, ইংলণ্ডীয় ভীয়ষ্টগণ এবং ফরাসীদেশশয় এনসাইক্লোপাঁডিস্ট- 
গণ, এ বিষয়ে, উপারি-উন্ত মতের মধ্যে কে কোনৃঁটি সমর্থন কাঁরয়াছেন। ইংলম্ডাঁয় 
ভীয়িম্টগণ সকলেই আতা, পরলোক এবং পাপপুণ্যের পারলৌকিক দণ্ডপুরস্কারে 
বিশ্বাস কাঁরতেন ; তাঁহারা বাঁলতেন যে, ইহসংসারেই পরমেশবরের ধর্মশাসন রাঁহয়াছে। 
সমাজে পাপপদণ্যের ফলাফলের এশ্বারক নিয়ম রাহিয়াছে। তবে, ইহজীবন মন্দষ্যের 
পরীক্ষার অবস্থা।. এখানে পাপপদণ্যের দণ্ডপুরস্কার যাহা অপূর্ণ থাকে, পরলোকে তাহা 
পূর্ণ হইবে। 

ফরাসাদেশীয় এন্সাইক্লোপাডস্টাঁদগের মধ্যে দুই দল ছিল। প্রথম ভল্টেয়ার, 
ভল্‌নি এবং রূশো। ইহারা ঈশ্বরের আঁস্তত্ব স্বীকার কারতেন। তাঁহাকে সৃম্টিকর্তা ও 
বিধাতা বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন। রুশো গ্রীষ্টয়ানাদগের স্বর্গাঁদ সকলই 'বি*বাস 
কাঁরতেন। ভল্টেয়ার খ্রীষ্টয়ানীদগের স্বর্গ ও নরক বিষয়ক বিশেষ মতের প্রাতিবাদ 
কারয়াছলেন। তিনি উত্ত মতকে বিদ্রুপ কাঁরয়াছেন। কিন্তু তান পরলোক এবং পাপ- 
পুণ্যের পারলোৌকিক দণ্ডপ্রস্কারে সাধারণভাবে 'বিশবাস কাঁরতেন ; অর্থাৎ স্বর্গনরক 
বিষয়ক প্রচালত মত যত দূর পর্যন্ত জ্ঞানানুমোদিত, ততদ্‌র পর্যন্ত তান বিশবাস 
কারতেন। এ বিষয়ে ভলৃনির মত ইংলশ্ডাঁয় ভীয়ম্টাদগের ন্যায় ছিল। তবে, ভল্টেয়ার 
এবং ভলান বাঁলতেন যে, গ্রীষ্টীয় শাস্বে ও অন্যান্য শাস্তে পরমেশ্বর পরলোক এবং 
স্বর্গনরক বিষয়ে ষে সকল মত আছে, তাহা অত্যন্ত বিকৃত ও কুসংস্কারাপন্ন। তাঁহাদের 
মতে, পারলোৌকক মঙ্গলের জন্য যে সকল বাহ্য অনুষ্ঠান ও সাধনাঁদর ব্যবস্থা প্রচালত 
আছে, তাহাও কুসংস্কারপূর্ণ। ধম্মযাজকেরা, অনেক সময় আপনাঁদগের স্বার্থাসাঁদ্ধ, 
ক্ষমতাবাঁদ্ধ ও গৌরবের জন্য, এবং অনেক সময় রাজাদগের সৃবিধা ও লাভের জন্য এ সকল 
ধম্মসিম্বন্ধীয় মত ও অনুষ্ঠান সৃষ্টি কারয়াছেন। ভলূনি বলেন যে, রাজারা যে ঈশ্বরের 
প্রীতীনাধস্বরূপ, এই মত ধর্মযাজক স্যামুয়েল প্রথম সাষ্ট করেন। এ স্থলে চতুর 
ধম্মযাজক ও চতুর রাজা একত্র হইয়া কার্য কাঁরয়াছে। 

২। ফরাসাীদেশীয় এনসাইক্লোপাঁডল্টাদগের মধ্যে আর এক দল ছিল। তাহারা 
নাস্তিক। হোলব্যাক (০1080) ) হেলাভাটয়াস (751%9009) লা মোদী (1৫ 
1৩0:১) এই দলভ্যন্ত ছিলেন। 'ভাঁডরো (1011906) িছুকাল এই দলভ্ন্ত ছিলেন। 
ইহারা ঈশ্বরের আঁফ্তত্ব, মানবাতমার অমরত্ব, এবং পাপ ও পণ্যের পারলৌকক দণ্ড- 
পুরস্কারে বিশ্বাস কাঁরতেন না। বলা বাহুল্য ষে, ধর্মের অন্যান্য মত ও অনম্ঠান সকলও 
ইহারা অস্বীকার কাঁরতেন। ই“হারা বাঁলতেন যে, ধর্মমযাজকেরা সাধারণ লোককে ভ্রমে 
ফেলিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য, পরমে*বরের আঁস্তত্ব, স্বর্গনরকের আঁষ্তত্ব 
প্রভাত মত স্ন্ট কারয়াছে। ইহারা বাঁলতেন যে, বাহ্য ধর্মান[জ্ঠানসকল, এবং পরমেশ্বর 
ও পরলোকে বি*বাস, এ সকলই স্বার্থপর ধম্মযাজকাঁদগের সাঁন্ট। কেবল শাস্ত্র ও শাস্ত- 
'নাম্দষ্ট ধম্মকে বিনাশ কারতে হইবে, এমন নহে, স্বাভাঁবক ধর্্মও (ব৪/1৪] 
15118101. ) কুসংস্কার। উহাও আনষ্টকর। উহাও ধম্মযাজক ও রাজাঁদগের স্ষ্ট। 
ইহাদের মতে, ধম্মমান্রকেই উচ্ছেদ কাঁরয়া, জগৎকে, মনূষ্যজাতিকে উদ্ধার করা 
আবশ্যক। 

এইরূপে মনষ্জাতিকে উদ্ধার কারবার উপায়, ধম্মবহশন শিক্ষা। মানবের 
ইন্দ্রিয় ও হীন্দ্রয়ের বষয় সকল, মানবের শারীরক অভাবসকল, এবং জ্ঞানানুমোঁদত 
স্বার্থের উপরে লোকাশিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠিত কারতে হইবে। প্রত্যেক ব্যান্তকে তাহার সামাঁজক 
আঁধকার ও কর্তব্যের বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। গবর্ণমেন্ট, দেশের প্রত্যেক বালক ও 
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বাঁলকাকে এই প্রকার শিক্ষা প্রদান কাঁরবেন। এই দলের লোকই প্রথমে জাতীয় 
সাধারণাঁশক্ষার মত প্রচার করেন। এই দলের অনেকে বাঁলতেন যে, ধর্ম আর কিছুই 
নহে, কেবল পরের মগ্গল কাঁরয়া আপনার মঙ্গল সাধন কারবার পল্থামান্র। ধর্ম কেবল 
জ্ঞানানমোদত স্বার্থীসাদ্ধ। 


নঃপ্রাসদ্ধ দাশশীনক হিউম 


আর একজন মহারথীর কথা এ স্থলে বলা আবশ্যক। ইনি সংশয়বাদী হিউম । 
হিউম মনে কাঁরতেন যে, পাপপুণ্যের পারলৌকিক দণ্ডপুরস্কার প্রমাণ করা যায় না; 
অপ্রমাণও করা যায় না। মানবাতমার আঁস্তত্ব, মানবাতমার অমরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে মনুষ্যের 
বুদ্ধি কোন 'স্থরাঁসদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। কল্তু হউম বলেন যে, জগতের 
কৌশল দেখলে আভাস পাওয়া যায় যে, একজন জ্ঞানময় 'নম্মাণকর্তী আছেন। তাঁহার 
স্বরূপ বা অন্যান্য লক্ষণ [ছুই জানা যায় না। তাঁহার মতে, যাঁদও এই সকল বিষয় 
মানবব্াদ্ধর অতাঁত, তথাচ ঈশ্বর, পরলোক ও স্বর্গনরকে বিশ্বাস এবং ধর্মের 
বাহ্যানুষ্ঠান িচয়, সব্বসাধারণ লোকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সর্বসাধারণ লোকে 
এই সকল মতে 'ব*্বাস করিলে সামাঁজক শৃঙ্খলা ও নাত সুরাঁক্ষত হয়। হউম্‌ 
বলেন, গৃণাতীতি পদার্থ (১00902109), ঘটনার উৎপাদক কারণ, (0৪৮5০), আতনা 
(5০91), ব্যান্তগত একত্ব (১০150109] 106170105), জড় (1৬40691), এই সকল িবষয়ে কোন- 
রূপেই 'স্থরাসদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এই সকল বিষয়ে চালত মত ও বি*বাস, 
য্যাক্তদ্বারা সমার্থত হইতে পারে না। তথাচ, কার্যগত জাবনের জন্য এই সকল বিশ্বাস 
প্রয়োজনীয় । সেইর্প ঈশ্বর ও পরলোকে 'বশ্বাস এবং ধর্মের বাহ্যান্ষ্ঠান সকলে 
বিশ্বাস, য্যান্তাসদ্ধ না হইলেও, উহা সর্বসাধারণ লোকের সামাঁজক 'ও রাজনোতিক 
জীবনের 'ভাত্চ্বরূপ। 

এই সকল বিষয়ে তুহ্‌ফাতুল মওয়াহদ্দীন পুস্তকে রাজা কি মত প্রকাশ কারয়াছেন 
অনুধাবন কারয়া দেখা আবশ্যক । রাজা বাঁলতেছেন যে, মনষ্য স্বভাবতঃ সামাঁজক জীব। 
মনৃষ্যের প্রকীতিই এই যে; একন্র হইয়া সমাজে বাস করে। 

এ স্থলে, জনসমাজের উপাত্ত বিষয়ে রাজার মত পাওয়া যাইতেছে । হব্‌স্‌ 
(096০9) লক্‌ 0-০০০) রুশো (২095598), ভলাঁন (৬০106) প্রভাত ইয়োরোপণয় 
পাণ্ডিতগণ বলেন যে, চান্তদ্বারা প্রথমে জনসমাজের উৎপাস্ত হইয়াছিল। মনৃষ্য প্রথমে 
প্রত্যেকে স্বতন্ বাস কাঁরত। তৎপরে, তাহাদের নিজের সুবিধার জন্য, আধকতর কল্যাণ- 
লাভের প্রত্যাশায়, তাহারা ইচ্ছাপূর্বক পরস্পর একত্র হইল। উপার-উন্ত পাণ্ডিতগণের 
মতে এইরূপে জনসমাজের উৎপান্ত। 

জনসমাজের উপাত্ত বিষয়ে এই চান্তর মত (001/800 রাজা অবশ্য জানিতেন। 
কেননা রাজা লক প্রণীত গ্রন্থসকল বিশেষরূপে অধ্যয়ন কারয়াছলেন। লকের গ্রন্থে 
এই মতের সৃবিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। আইন ও দেশাচারের উৎপাত্ত সম্বন্ধে রাজা এই 
মত কিছু পাঁরবার্তত কয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জনসমাজের উৎপাঁত্ত সম্বচ্ধে 
তান উত্ত মত একেবারেই স্বীকার করেন নাই। জনসমাজের উপাত্ত বিষয়ে তান বলেন 
যে, জনসমাজ কোন কৃন্িম পদার্থ নহে। কেহ মন্ত্রণা কাঁরয়া উহা সাঁষ্ট করে নাই। 
স্বভাবতঃ উহার উৎপান্ত হইয়াছে। জনসমাজ যে চান্ত (0000:200) কাঁরয়া উৎপন্ন 
হইয়াছে, ইহা হইতে পারে না। মানবপ্রকীতি হইতে মানবের সামাঁজক অবস্থা । যাঁদও- 
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এডমন্ড বর্ক; কোন কোন স্থলে জনসমাজের উপাত্ত বিষয়ে এই চীন্তর কথা বাঁলয়াছেন, 
তথাচ বকেরিও প্রকৃত মত এই ছিল যে, জনসমাজ স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। 

এক্ষণে বিজ্ঞান, ক্রমাবকাশের মত (৮০1০2) প্রাতিপন্ন কারয়াছেন। সুতরাং 
সমাজাবিজ্ঞানে মানবসমাজের স্বাভাঁবক উৎপাত্ত সিদ্ধান্ত হইয়াছে। মনুষ্য স্বভাবতঃ 
সামাঁজক জণীব। মানবসমাজ কীন্রম পদার্থ নহে । কোন প্রকার চ্দান্ত বা মন্ত্ণাদ্বারা ইহার 
উৎপাঁত্ত হয় নাই। মনূষ্য স্বভাবতঃ আসঙ্গাঁলস্স:। মনুষ্য, আদম অবস্থায় দলবদ্ধ হইয়। 
বাস কাঁরত। তাহার পর, সেই দলের মধ্যে এক একাঁট পাঁরবার সংগাঠত হইল । তাহার পর, 
৮8009101081 50০1519 ; অর্থাৎ বংশের মধ্যে যান সর্্বজ্যেন্ঠ বা প্রধান, তাঁহাদ্বারা 
পাঁরচাঁলত ও শাঁসত সমাজ। তাহার পর, 11069018010 90৪85 01 016 78019101781 
০০191; অর্থাং বংশের মধ্যে যান সর্্বজ্যেষ্ঠ, [তান ধন্্মাচার্যরূপে, ষে সমাজ 
পাঁরচাঁলত ও শাঁসত কাঁরতেন। তাহার পর, রাজা ও রাজশাসনের উৎপাত্ত। সমাজ- 
সংগঠনের পক্ষে কি'কি বিষয় একান্ত আবশ্যক, রাজা তাহা বলিয়াছেন। প্রথম, পরস্পর 
আলাপ-পাঁরচয়ের জন্য ভাষা । দ্বিতীয়, সম্পান্ত ও জীবন রক্ষার জন্য আইন ও সামাঁজক 
নিয়মাদি। তৃতীয় ধর্্মসম্বন্ধীয় মূল সত্যে বিশ্বাস; যেমন দেহাতারন্ত আতমাতে 
বিশবাস, এবং পরলোক ও পারলোৌকিক দণ্ডপ্ুরস্কারে বিশবাস। 

এ স্থলে রাজা ধর্মের দুইটি 'ভীত্তির কথা বাঁললেন। প্রথম, দেহাতারন্ত আতমায় 
বিশ্বাস। দ্বিতীয়, পরলোকে পাপপুণ্যের ফলভোগে িশ্বাস। রাজা ঈশ্বরে বিশবাসের 
কথা বাঁললেন না কেন? এ প্রশ্ন সহজেই উপাঁস্থত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, 
দ্বিতীয় বিশবাসাঁটতে অর্থাৎ পরলোকে পাপপুণ্যের ফলভোগে বিশ্বাসে ঈশ্বরাবম্বাস উহ্য 
রাহয়াছে। কেননা ঈশ্বরই ফলদাতা। সমাজের অঙ্গ কিঃ এই প্রসঙ্গে পরমে*্বরের 
পূর্ণত্ব» ও সৃষ্টিকর্তৃত্ব বিষয়ে কিছ বাঁলবার প্রয়োজন নাই। এ সকল কথার সাঁহত 
সামাঁজক প্রসঙ্গের সম্বন্ধ নাই। তবে পরমে*বর যে, পাপপুণ্যের দণ্ডদাতা ও পুরস্কর্তা, 
[তান যে বিধাতা, একথা সহজেই আঁসয়া পড়ে। 

দ্বিতীয়তঃ রাজা বাঁলতেছেন যে, এই সকল ধম্মাব*বাস সমাজ সংগঠনের পক্ষে 
একান্ত 'আবশ্যক। এগুঁল সমাজের অঙ্গস্বরূপ। এ স্থলে রাজা সমাজকে ধম্মের অঙ্গ 
না বাঁলিয়া ধর্মকে সমাজের অঙ্গ বালতেছেন। ইহা ইয়োরোপীয় পণ্ডিত হিউম এবং 
ক্যান্ট, এবং ফরাসীদেশীয় এনসাইক্লোপাডস্টাঁদগেরও মত। 

তৃতীয়তঃ রাজা তিনাঁট বিষয়কে, সমাজের অঙ্গরূপে স্বীকার কাঁরয়াছেন। প্রথম 
ভাষা, দ্বিতীয় আইন ও আচার-ব্যবহার, তৃতীয় ধর্ম্ম। 

ধম্মীবশ্বাসকে রাজা দুই ভাগে 'বভন্ত কাঁরয়াছেন। প্রথম, ধর্মের মূল বিশবাস, 
যেমন আতমায় বিশ্বাস এবং পরমেশ্বর কর্তৃক পারলৌকিক দণ্ডপুরস্কারে বিশ্বাস। 
এই.মূল বিশ্বাস, জনসমাজসংগঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন, রাজার মতে 
এমন অনেক প্রকার ধন্মাবম্বাস আছে, যাহা জনসমাজসংগঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে; 
বরং অনেক স্থলে সমাজের পক্ষে আনম্টকর। যেমন, শুভ ও অশৃভ, শুঁচ ও অশুচি, 
এবং আহারপান ও উপবাসাঁদ বিষয়ক অয্ান্তাসদ্ধ বিশ্বাস ও নয়মসকল জনসমাজের 
পক্ষে আহতকর। 

ভাল্টয়ার ও রুশো, রোমান ক্যা্থালক শ্বরীষ্টীয় সমাজের অয্স্ত বিশ্বাস ও অন.ষ্ঠান 
সকলের বিরুদ্ধে যেরূপ প্রবল পরাক্রমে লেখনীচালনা কাঁরয়াছলেন, রোমানক্যাালক 
্রী্টয়ানাদগের যান্তশন্য বাহ্য অনুষ্ঠান, বৃথা বৈরাগ্য, প্রায়শ্চিত্ত, কৃচ্ছরসাধন, 
উপবাসাঁদ, ধর্মযাজকের দর্িকট পাপস্বীকার, ইত্যাঁদ বিষয়ক বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের 
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অসারতা, তাঁহারা যের্‌প প্রদর্শন কারয়া গিয়াছেন, রাজাও সেইরুপ প্রচলিত 'হন্দুধর্ম্ম 
ও প্রচালত অন্যান্য ধর্মের কুসংস্কার ও আঁনম্টকর অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রমে 
লেখনী চালনা কাঁরয়াছেন। 


ঈশ্বর ও পরলোক 


এ স্থলে একাট প্রশ্ন উপাঁস্থত হইতেছে যে, দেহাতীাঁরন্ত আতম়াকে বিশ্বাস এবং 
পাপপ্ণ্যের পারলৌকিক দশ্ডপুরস্কারে বিশ্বাস, এই যে দুটি ধর্মের মূল সত্য, ইহার 
প্রমাণ কি? রাজা বাঁলতেছেন যে, এগুলি জনসমাজসংগঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। 
ধর্মের মূল সত্যে বিশ্বাস, সমাজের অঙ্গস্বরূপ। এই দুটি বিশ্বাসের উপরে সমাজ- 
সংগঠন নির্ভর করে। ধম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস ভিন্ন, সমাজশাসন ও সংরক্ষণ সম্ভব 
হয় না। 'দ্বতীয়তঃ, রাজা বাঁলতেছেন যে, আদৌ এই দুটি বিশ্বাস ভিন্ন, ধর্ম প্রাতান্ঠিত 
হইতে পারে না। কন্তু এ স্থলে প্রশ্ন এই যে, এই মূল বিশ্বাস, সত্য না ? 

রাজা বাঁলতেছেন যে, আত্মা ও পরলোকের বাস্তব আঁস্তত্ব মানববাদ্ধির অগম্য 
[বষয়। এ স্থলে, রাজা যে বাস্তব আঁস্তত্বের কথা বাঁলতেছেন, উহার তাংপয্য কি? 
উহার অর্থ স্বরুপ সত্তা, অর্থাং আতম়ার স্বরূপ ও পরলোকের প্রকৃত অবস্থা । রাজা 
বলেন, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ এবং পরকালের প্রকৃত অবস্থা, মনূষ্যের পক্ষে অবোধ্য। 

এ স্থলে এমন কেহ মনে না করেন যে, রাজা আত্মা ও পরলোকে আবশবাস বা 
সন্দেহ কারতেছেন। তাঁহার কথার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, আতনা ও পরলোকের প্রকৃত 
স্বরূপ মানবব্দ্ধির অতঁত বিষয়।* তথাচ 'তাঁন বাঁলতেছেন যে, সাধারণের জন্য আতনা 
ও পরলোক বিষয়ে কতকগ্াল আভাস প্রয়োজনীয়। আত্মা ও পরলোক এবং স্বর্গ ও 
নরক সম্বন্ধে সাধারণের উপযোগন স্থূল ধারণা, সমাজশাসন ও সংরক্ষণ জন্য একান্ত 
প্রয়োজনীয়। রাজার মতে, এ সকল গুঢ়তত্ব হইলেও এ-সকলের লৌকক আভাস বা 
অধ্যাস আবশ্যক। প্রচালত ধর্মসকলে, আত্মা, পরলোক এবং স্বর্গনরকবিষয়ে, স্থল 
ভাবে যে সকল আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা তান উপকারী ও প্রয়োজনীয় মনে কাঁরতেন। 
আঁশাক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যে এ প্রকার আভাস না থাকলে সমাজশাসন ও সংরক্ষণ 
চাঁলতে পারে না। 

তাহার পর, তুহ্‌ফাতুল মওয়াঁহদ্দঈন গ্রন্থে রাজা প্রমাণ কাঁরতেছেন যে, এই সামঞ্জস্য- 
পূর্ণ ব্রহ্গাণ্ডের একজন শ্রম্টা, ?নয়ল্তা এবং বিধাতা আছেন। 'তাঁন তাঁহার অনন্ত জ্ঞান- 
দ্বারা এই জগৎকে পাঁরচাঁলত কাঁরতেছেন। জনসমাজের মঙ্গলই জগদীশ্বরের ইচ্ছা । 
জগদীশ্বরের ইচ্ছা জানবার জন্য জ্ঞান ও বিবেকরূপে আমাদের স্বাভাঁবক মনোবাত্ত 
রাঁহয়াছে। স্বাভাবিক জ্ঞান ও িববেকের মধ্য দয়া আমরা পরমেশ্বরের নিকট হইতে সত্য- 
লাভ কাঁর। পরমেশ্বর যে, বিশেষ কালে বা বিশেষ দেশে কোন বিশেষ শাস্ত্র দিয়াছেন, 
ইহা রাজা স্বীকার করতেন না। রাজার মতে, সমাজের হিতসাধন করা আমাদের পরম 


ধর্্ম। ইহা ভিন্ন, যে সকল ধম্মাবাধ আছে, তাহা নিষ্ফল অথবা আঁনম্টকর। এই দুটি 
রাজার 1স্থরাসদ্ধান্ত। ৰ 


* কোন শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচীন ব্যান্তর নিকট শাঁনয়াছ যে, কোন ব্যান্ত রাজা রামমোহন 
ব্লায়কে পন্রদ্বারা জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছলেন যে, পরলোক বিষয়ে তান কি জানেন? রাজা 


তাহার উত্তরে 'লাখয়াছিলেন যে, মাতৃগরস্থ শিশু পাঁথবীর বিষয় যেরূপ জানে, তানও 
পরলোকের বিষয় সেইরুপ জানেন। 


৩০৩ 


তুহ্‌ফাতুল মওয়াহদ্দীন গ্রন্থের এই সকল মত রাজা চিরজীবনই এক প্রকার সমর্থন, 
কাঁরয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর ও আতমা যে, স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় তাহা তান তাঁহার রাঁচত 
বেদান্তসার প্রভৃতি গ্রন্থেও স্বীকার কাঁরয়া গিয়াছেন। পরলোকাঁদর স্বরূপ 'বিষয়ে ক 
না বাঁলয়া রাজা চিরাঁদনই বাঁলয়াছেন, শমদমাঁদ সাধন ও লোকাঁহতপালনই পরম ধর্ম্ম। 


সত্যাসত্য বিচার 


তংপরে রাজা বাঁলতেছেন যে, মনৃষ্যের এমন একটি স্বাভাবিক মানাঁসক শান্ত আছে, 
যদ্দবারা মনুষ্য সত্য এবং অসত্যের প্রভেদ বাঁঝতে পারে ; অর্থাৎ ন্যায়বান্‌ ও অপক্ষপাতী 
হইয়া কুসংস্কার পাঁরত্যাগপূর্বক অনুসন্ধান কাঁরলে মনুষ্য ধম্্মাধম্ম, সত্যাসত্য নিরুপণ 
করিতে সমর্থ'হয়। জ্ঞানের আলোচনাদ্বারা ধর্মীবষয়ে সত্যাসত্য 'বিচার করা একান্ত 
আবশ্যক। 

ধম্মবষয়ে জ্ঞানদ্বারা সত্যনিরূপণ কারবার আঁধকার প্রত্যেক ব্যান্তর আছে। সংপ্রাঁসদ্ধ 
দার্শীনক পাঁণ্ডত লক, বিশেষভাবে এই মত প্রচার কারয়াছলেন। ইহা শাস্ত্রনিরপেক্ষ- 
যান্তবাদের মূলসূন্ন। ইংলণ্ডীয় ভশীয়ষ্টগণ এবং ফরাসাদেশীয় এনসাইক্লোপাঁডস্টগণ 
ইহা স্বীকার কাঁরতেন। মতাজল নামক যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে, 
তাঁহারাও ইহা বিশেষভাবে মানিতেন। 

দ্বিতীয় কথা এই যে, এইরূপে কুসংস্কারাববাঁজ্জত হইয়া জ্ঞানদ্বারা অনুসন্ধান 
কারলে, মনূষ্য অন্যান্য ধম্মমত পাঁরত্যাগপূৃর্বক কেবলমাত্র মূলধর্মাঁবশবাসে উপনীত 
হয়; অর্থাৎ মনুষ্য তখন বুঝতে পারে যে, একজন জগতের মূল কারণ ও 'নয়ন্তা 
আছেন, এবং সমাজের হিতসাধনই মনৃষ্যের কর্তব্য বা ধর্ম । 

বিশেষ বিধান 


তৎপরে রাজা বাঁলতেছেন যে, বিধাতা অপক্ষপাতণী ও সমদর্শৰ হইয়া জগতের কার্য 
নব্্বাহ কারতেছেন। তাঁহার নিয়মসকল বিশ্বজনীন । প্রাকৃতিক সমুদয় নিয়ম সার্্ব- 
ভোৌমিক এবং সকলের প্রাত সমান। যখন বাঁহজগতে পরমেশবরের কার্য-প্রণালী এই 
প্রকার, তখন ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না যে, তান কোন বশেষ মনোনীত জাতির 
নিকটে বিশেষ কোন প্রাতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া তাঁহাঁদগকে বিশেষ কোন শাস্ত্র প্রদান কাঁরয়াছেন। 
যেমন বাঁহজগিং সম্বন্ধে তান ি*বজনীন নিয়মদ্বারা কার্য্য করতেছেন, সেইরূপ নোতিক 
ও আধ্যাঁতমক বিষয়েও তান সাধারণ নিয়মদ্বারাই কার্যয করেন। বাঁহর্জগতের ন্যায় 
[তিনি অন্তর্জগতেও জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়া নিয়মানুসারে কার্য্য কাঁরতেছেন। বিশেষ 
ব্যান্ত বা বিশেষ জাঁতর জন্য তান বিশেষ কোন বিধান কাঁরয়াছেন, রাজা তুহ্‌ফাতুল 
গ্রন্থে এরূপ মত অস্বীকার কারয়াছেন। সেই জন্য, রাজা উত্ত গ্রন্থে বাঁলয়াছেন যে, 
আমরা স্বাভাবিকরূপে পরমে*্বরের নিকট হইতে অন্তরে যে জ্ঞানলাভ কাঁর,ঞ্টতাহাই 
যথেস্ট। উহার পাঁরচালনার দ্বারাই মনুষ্যের উন্নাত হয়। উহার পরিচালনার জর্ন মন্‌ষ্য 
দায়ী। মনৃষ্য কোন প্রকার অলৌকিক প্রণালীতে পরমে*বরের নিকট হইতে ধর্ম 
জানিতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং রাজা খ্রীম্টিয়ান শাস্ত্র, মুসলমান 
শাস্ত এবং হিন্দুশাস্ত্রকে অলৌকিকরূপে ঈশবরপ্রোরত শাস্ত্র বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন না। 
এঁ সকল শাস্ত মনুষ্যের জ্ঞান ও বিবেক পাঁরচালনার ফল। মনূষ্য স্বভাবতঃ জ্ঞান ও, 
বিবেকের মধা দিয়া শাস্দ্ের-সত্য লাভ করিয়াছে। পরমেশ্বর অলৌকিক ও অগপ্রাকৃতিক- 
রূপে উহা প্রদান করেন নাই। 


৩০৪ 


রাজা তুহ্‌ফাতুল গ্রন্থে যে সকল মত প্রকাশ কারয়াছেন, টোল্যাপ্ড এবং 'টিলেশ্ড 
প্রভাত ইংলপ্ডায় ভাীয়ষ্টগণও এ প্রকার মত প্রচার কারয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ 
(60100150210105 1706 07596511085, 2110 4010156018015 23 010 ৪3 0)6 ০19910100?) 
পাঠ কাঁরলে ইহা সস্পন্টরূপে বাঁঝতে পারা যায়। 

মতাজলরাও বাঁলতেন যে, কোরান নশবর। কোরান ভিন্ন, ঈশ্বর মনূষ্কে বৃদ্ধি 
ও জগৎ ীদয়াছেন। মনুষ্য নিজের বৃদ্ধির সাহায্যে জগৎকার্য্যের আলোচনাদ্বারা উন্নাত- 
সাধন করিতে পারে। কিন্তু মতাজলরা বাঁলতেন যে, পরমেশ্বর সময়ে সময়ে অন:গ্রহ 
কিয়া বিশেষ কোন পয়গম্বরকে পাঁথবীতে পাঠাইয়া দেন। মহম্মদ সেইরূপ একজন 
ঈমবরপ্রোরত পয়গম্বর। 

তুহ্‌ফাতুল গ্রল্থে মতাজলাঁদগের সাঁহত রাজার মতভেদ দস্ট হইতেছে । রাজার 
এই মত পরে কতদ্‌র পাঁরবার্তত হইয়াছিল, আমরা তাহা ক্রমে প্রদর্শন কাঁরব। 


রাজা তৎপরে, তৃহ্‌ফাতুল গ্রন্থে, ধম্মীবশ্বাস সকলকে দুইভাগে বিভন্ত কারতেছেন। 
প্রথম, জগতের আদকারণ পরমেশবরে বিশবাস। তান আপনার জ্ঞানদ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে 
পারিচাঁলত কাঁরতেছেন। এই িবশ্বাসাট বিশ্বজনীন! রাজা মনে কারতেন যে, এই 
বিশবাসাঁট যাান্তদ্বারা সমীর্থত হইতে পারে। জগৎকার্ষ্যের পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা 
দ্বারা একজন জ্ঞানময় আঁদকারণের আঁস্তত্ব সদ্ধাল্ত হইতে পারে। 

আকাশমণ্ডলস্থ জ্যোতিজ্কমণ্ডলীর মধ্যে যে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা বর্তমান ;- গ্রহ, 
উপগ্রহ ও নক্ষত্র সকলের সুশৃঞ্খলাময় গাঁতীবাঁধ, বাভন্নপ্রকার জীব ও ডীদ্ভজ্জানচয়ের 
'বাভন্ন প্রকার জীবনপ্রণালণ, এবং জাব ডীদ্ভজ্জ সকলের বংশরক্ষার জন্য সৃকৌশলময় 
ব্যবস্থা'; জন্তুঁদগের মধ্যে স্বাভাঁবক অপত্য স্নেহ; এই সকল হইতে পরমেশ্বরের 
সত্তা সপ্রমাণ কারবার জন্য কৌশলসম্বন্ধায় য্যাস্ত প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। পোঁল সাহেব 
এই কৌশলসম্বন্ধীয় যুক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। চামার্স সাহেব বাহ্য ও অল্ত- 
জগৎ এবং জড় ও জাবনাবাঁশন্ট পদার্থের সম্বন্ধ আলোচনা কারয়া একখান পুস্তকে 
পরমে*বরের আঁস্তত্ব প্রমাণ কাঁরয়াছেন। পোল এবং চামার্সের গ্রন্থ, রাজা অবশ্যই পাঠ 
কাঁরয়া থাঁকবেন। পোল এবং চামার্ঁস উভয়েই উচ্চশ্রেণীর ধম্মতত্তবজ্ঞ পণ্ডিত 
(01)001981818)1 খ্ীম্ট্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ কারতে গিয়া রাজা অবশ্যই উত্ত দুই- 
খান গ্রন্থ পাঠ কাঁরয়া থাঁকবেন। 

পরমে*বরে এই প্রকার বিশ্বাস ভিন্ন, লোকে তাঁহার বিশেষ বিশেষ স্বর্পলক্ষণে 
শাব*বাস কাঁরয়া থাকে। ধর্মসম্বন্ধে যে সকল শেষ বশেষ মত আছে, তাহা 'ন:শষ 
শিক্ষা এবং বিশেষ অভ্যাসের ফল। স্বজাতির মধ্যে প্রচালত সংস্কার সকল লোকে গ্রহণ 
কাঁরয়া থাকে। এ বিষয়ে কতক্গুীল দন্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে । লোকে পরমেন্যরকে 
কেবল জগতের সৃ্টিকর্তা ও বিধাতা বাঁলয়া বিশ্বাস করে, এমন নহো, তাঁহার সম্বন্ধে 
অন্যর্প সংস্কারও পোষণ করিয়া থাকে। এমন সকল লোক আছেন, যাঁহারা সষ্টিশান্তকে 
প্রকাত 'কম্বা কাল বাঁলয়া মনে করেন। অনেকে এই জগংকেই পরমেশ্বর বাঁলযা মনে 
করেন। ইহা এক প্রকার অদ্বৈতবাদ। অনেকে পরমেশবরে মানবীয় মনোবাত্ত, ক্োধ, 
ঘৃণা প্রভৃতি আরোপ করেন। বহুলোকে সৃজ্টপদার্থ বা জবকে পরমেশ্বর মনে কাঁরয়া 
তাহার পূজা করেন। এতীদ্ভন্ন বিশেষ বিশেষ ধর্মমত ও ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠান ধর্ম 
জগতে লাঁক্ষত হয়। যেমন বিশেষ কোন নদীতে স্নান কারয়া লোকে মনে করে, তাহাদের 
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রামমোহন--২০ 


গাপক্ষয় ও পারন্রাণ হইবে। লোকে বিশ্বাস করে যে, ধর্মযাজককে অথ" দিয়া তাঁহার 
নিকট হইতে পাপের ক্ষমা ও পারন্রাণ ক্রয় করা যায়। অভ্যাস এবং দেশাচার লোকের 
এই প্রকার বি*বাসের কারণ। কার্য্কারণসম্বর্ধ বিষয়ে লোকে অন্ধ বাঁলয়াই এই প্রকার 
1বশ্বাস জনসমাজে 'তাঁষ্ঠতে পারে। এ সকল বশ্বাসের কোন জ্ঞানমূলক 'ভীত্ত নাই। 
লোকে মনে করে যে, এই সকল অনুষ্ঠানের কোন প্রকার অলৌকিক বা অগপ্রাকৃতিক 
শান্ত 'আছে। 


অলোঁকিক ক্রিয়া 


রাজা রামমোহন রায় অলৌকিক ক্রিয়া 0১11780195) সম্বন্ধে তুহফাতুল গ্রন্থে যাহা 
বাঁলয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার সারমর্ম প্রদান কাঁরতোছ। প্রথম, লোকে বাঁলয়া 
থাকে যে, এমন অনেক আশ্চর্যা ঘটনা আছে, যাহা এতই |আশ্চর্য্য যে, এ সকলকে 
অলৌকিক ক্রিয়া বলা 'িন্ন আর কিছ বলা যাইতে পারে না। যখন সাধারণ লোকে 
কোন ঘটনার কারণ নির্ণয় কাঁরতে পারে না, তখন তাহারা মনে করে যে, উহা অলৌকিক 
ঘটনা, এঁশশান্তদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে । উন্ত ঘটনার স্বাভাবক কারণ বিষয়ে অজ্ঞতা 
নিবন্ধন লোকে মনে করে যে, উহার কোন স্বাভাবিক কারণ নাই। উহা কোন অলৌকিক 
বা দৈবশান্তদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। লোকের এই প্রকার অন্ঞতা দেখিয়া ধর্মমযাজকেরা 
আপনাদের স্বার্থীসাদ্ধর জন্য সাধারণের মধ্যে অলৌকিক ব্রয়ায় ব*বাস উৎপাদন কাঁরতে 
চেষ্টা করেন। অলোৌকিক বা দৈব ঘটনায় বিশ্বাস ভারতবর্ষে এত আঁধক যে, যে স্থলে 
কোন আশ্চর্য; ঘটনার স্বাভাবক কারণ স্পম্ট বুঝা যায়, সে স্থলেও লোকে মনে করে 
যে, উহা পরলোকগত কোন মহাজন দ্বারা অথবা কোন জীবিত সাধুদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। 
রাজা রামমোহন রায় তুহ্‌ফাতুল মওয়াঁহদ্দীন গ্রন্থে অলৌকিক ক্রিয়ার অযুস্তুতা বিষয়ে, 
যে সকল য্যান্তিপ্রদর্শন কাঁরয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা কাঁরতেছি। 

প্রথমতঃ ব্যাশ্তানর্ণয় (00000 19850) দ্বারা [সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, এই 
জগতের ঘটনাসকল পরস্পর কার্যকারণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এ জগতের সকল বিষয়ই বিশেষ 
কারণ /এবং বিশেষ অবস্থার উপরে নির্ভর করে। বাস্তবিক এরূপ বলা যায় মে, প্রকৃতির 
অন্তর্গত যে কোন একাঁট বিষয়ের সাহত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ রাঁহয়াছে। এ স্থলে 
রাজা যে প্রকারে কার্যাকারণ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা কারতেছেন, তাহা যথার্থই আশ্চর্যা। ঘটনা 
নিচয়ের মধ্যে কার্যাকারণ সম্বন্ধের কথা বাঁলয়া, রাজা প্রদর্শন কাঁরতেহেন যে, সমগ্র 
্রন্মাণ্ডের প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক অংশের সাঁহত সম্বদ্ধ। জগতের সকল ঘটনা ও সকল 
পদার্থের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বর্তমান। স.প্রাসদ্ধ দার্শীনক পাঁণ্ডত হিউম সাহেব 
কারণবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন, রাজার ব্যাখ্যা তদপেক্ষা অনেক গণে শ্রেষ্ঠ । 

(ক) এমন অনেক বিষয় আছে, যাহার কারণ আমরা প্রথমে স্পম্টরূপে অনূভৰ 
কাঁরতে পার না; কিন্তু বিশেষ মনোযোগপূর্বক অনুসন্ধান কাঁরলে, অথবা অন্যের 
শনকটে তাঁদ্বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ কাঁরলে, তাহার কারণ স্প্টরূপে বুঝতে পার। ইয়ো- 
রোপাীয়গণ অনেক আশ্চর্য্য যল্দের সাঁষ্ট কাঁরয়াছেন। প্রথমে আমরা উহার 'বিষয় কিছুই 
বাঝতে পাঁর না; কিন্তু কির্‌ূপে যন্মের কার্য্য হইয়া থাকে, তাঁদ্বষয়ে উপদেশ গ্রহণ 
কাঁরলে উহা বুঝা যায়। বাঁজকরেরা অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া কাঁরয়া লোককে আশ্চর্য্য . 
জ্তব্ধ করে। আমরা প্রথমে ফ্তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না; কিন্তু সে বিষয় অনসম্ধান ও 
[শক্ষা কাঁরলে, উহার সকল, তত্তবই বুঝা যায়। এই সকল বিষয় আমরা বাঁঝতে পারি 
ধা না পার, ইহা নিশ্চয় যে, কার্যযকারণসম্বন্ধদ্বারা সকল 'ক্লিয়াই সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
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(খ) এমন অনেক আশ্চর্য ঘটনা আছে, লোকে অনেক অনুসন্ধান কারয়াও 
যাহার কারণ নির্ণয় কারতে পারে না। এই সকল ঘটনা, প্রকাঁতর নিয়ম লঙ্ঘন কারয়া 
সংঘাঁটত হইয়াছে, না বাঁলয়া ইহাই বলা উঁচত যে, আমরা এ সকল ঘটনার প্রকৃত কারণ 
নির্ণয় কাঁরতে অক্ষম হইতোছি। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন কাঁরয়া কোন ঘটনা উৎপন্ন হয়, 
এ কথা নিতান্তই হ্দান্তাবিরুদ্ধ। 

(গ) যাঁদ আমরা এমন কোন আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় শ্রবণ কার, ষাহা আমাদের 
আঁভজ্ঞতা (2%)00150০০)-বিরুদ্ধ তাহা হইলে আমরা উহা বিশ্বাস করিতে পার না। 
যাঁদ কেহ বলেন যে, কোন লোক মৃতব্যান্তকে জীবনদান কাঁরয়াছে ; অথবা কোন ব্যান্ত 
সশরীরে স্বর্গে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে এরূপ কথা আমাদগের আঁভজ্ঞতাবরুদ্ধ 
হইল। লোকে বাঁলতে পারে যে, এরুপ ঘটনা বহকাল পূর্বে সংঘটিত হইয়াছল। 
যাহাই হউক, উহা আমাদের আভজ্ঞতাবিরুদ্ধ বলিয়া আমরা উহাতে 'বশ্বাস স্থাপন 
কাঁরতে পারি না। 

(ঘ) যখন দুইটি ঘটনার মধ্যে কোন সম্বন্ধ লাঁক্ষত হয় না, তখন তাহার মধ্যে 
একাঁটকে কারণ এবং অপরাঁটকে কার্ধয বলিয়া 'সদ্ধান্ত করা একান্ত যান্তাবির্দ্ধ। কেহ 
যাঁদ বলেন যে, মন্ধপাঠমান্ন কোন ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে তিনি উদ্ধার হইয়াছেন, তাহা 
হইলে আমরা এ কথায় বিশ্বাস কাঁরতে পার না। সাংসাঁরক ব্যাপারে দেখা যায় যে, 
যে সকল বিষয়ের মধ্যে পরস্পর কোন সম্ব্ধ নাই, লোকে তাহার মধ্যে একাঁটকে কারণ 
এবং অপরাঁটকে কার্যা কখনই বলে না। কিন্তু ধম্মাঁবশ্বাসের প্রভাবে লোকের বিচার- 
শান্ত এর্‌প বিকৃত হইয়া যায় যে, যে সকল 'বষয়ের মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই, 
এমন সকল বিষয়ের মধ্যেও লোকে কার্য্কারণসম্বন্ধ দেখিতে পায়। 

দ্বিতীয়তঃ, ধম্মযাজকেরা বলেন যে, ধর্ম সম্বন্ধে অনেক অবোধ্য বিষয় আছে। 
বিশ্বাস এবং পরমে*বরের অন্গ্রহের উপর ধম্স নিভ'র করে। ধর্ম কখন ব্াম্ধি ও 
বিচারের বিষয় নহে। ধম্মাবষয়ে তর্ক বিতর্ক করা উচত নহে। রাজা রামমোহন রায় 
এ কথার উত্তরে বাঁলতেছেন যে, যে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, এবং যাহা আমাদগের 
জ্ঞানের বিরোধী, তাহা কখন বিজ্ঞ ব্যান্তুর বিশবাসযোগ্য হইতে পারে না। 

তৃতীয়তঃ, অপ্রাকৃতিক ক্রিয়া সমর্থন কারবার জন্য লোকে এই একটি য্যান্ত প্রদর্শন 
কাঁরয়া থাকেন যে, কিছুই ছিল না, সব্্বশান্তমান পরমেশ্বর এই ব্রহ্ধান্ড সৃষ্টি কাঁরলেন। 
যিনি এই ব্রক্গাণ্ড স্যাম্ট কাঁরতে পারেন, তান অবশ্যই মৃতদেহে জীবনসণ্চার কাঁরতে 
সমর্থ । 

এ কথার উত্তরে রাজা বাঁলতেছেন যে, এই য্যান্তদবারা কেবল এই মান্র প্রমাণ হইতেছে 
যে, এরুপ ঘটনা হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু প্রাচীনকালের ধর্মপ্রবর্তকাঁদগের দ্বারা 
এরূপ ঘটনা যে বাস্তাঁবক সংঘাঁটত হইয়াছল, এবং বর্তমান সময়েও সাধাঁদগের দ্বারা 
সংঘাঁটত হইতে পারে, তাহা প্রাতপন্ন হয় না। 

এ বিষয়ে রাজা আর একাঁট কথা বাঁলতেছেন যে, কোন বিশেষ ঘটনা সত্য কিনা, 
এরূপ 'িচার উপাঁস্থত হইলে, কেহ যাঁদ বলেন যে, পরমে*বর সব্্বশন্তিমান, তান সকলই 
কাঁরতে পারেন, সুতরাং উহা যথার্থ হইতে পারে, তাহা হইলে সে কথা নিতান্তই হ্যান্তি- 
1বরুদ্ধ। যাঁদ সম্ভব এবং অসম্ভবের মধ্যে কোন প্রভেদ না থাকে, যাঁদ সকল বিষয়কেই 
হইয়া যায়; প্রমাণ ও প্রমেয় কিছুই থাকে না। কোন্‌ বিষয় কতদ্‌র সম্ভব বা কতদূর 
নাশ্চত, তাহা নির্ণয় কারবার জন্যই ঘ্যান্তশাস্তান:সারে বিচার করা হইয়া থাকে। 1কচ্তু 


৩০৭ 


ধাঁদ পরমেশ্বর সব্বশীন্মান বাঁলয়া সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করা 
না হয়, তাহা হইলে প্রমাণ ও অপ্রমাণ সকলই অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

রাজা উত্ত হবান্তর আর একাট উত্তর এইরূপে দিয়াছেন যে, পরমেশ্বর স্তশাক্তমান 
বাজল্লা তান যে অসম্ভব বিষয় সৃষ্ট কারতে পারেন, এমন কখনই হইতে পারে না। 
মুসলমানাঁদগের পাঁচাট [বিশেষ বিশ্বাস আছে। তন্মধ্যে একাঁট বিশ্বাস এই যে, তাঁহার 
কোন সারক নাই। তাঁহার স্বত্বাধকারের অংশশ নাই। সয়া এবং স্ান্ন উভয় দলের 
লোকেই 'বশ্বাস কাঁরয়া থাকেন যে, পরমে*বরের সাঁরক নাই। রাজা বাঁলতেছেন যে, 
পরমে*বর সর্্বশীস্তমান বাঁলয়া ছক 'তাঁন আপনার সাঁরক স্যাষ্ট কাঁরতে পারেন? 
কখনই বাঁলতে পারবে না যে, তান পারেন। কেননা যাহার সাঁরক আছে, সে ঈ*বর 
হইতে পারে না। পরমেশ্বর সর্্বশান্তমান বাঁলয়া তান কি আতমাবনাশ কাঁরতে পারেন? 
যাঁদ বল পারেন, তাহা হইলে 'তাঁন ঈশ্বর হইলেন না। পরমেশ্বর নিত্য ; যাহার নাশ 
সম্ভব, সে কেমন কাঁরয়া পরমে*বর হইবে ঃ দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত 1বষয় কখন সত্য 
হইতে পারে না। যেমন, একই সময়ে ও একই স্থানে আম আছি ও নাই; ইহা কখন 
সম্ভব হইতে পারে না। পরমেশ্বর সব্বশীন্তমান হইলেও দুই সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় 
(0:000:8010001195) কখন সত্য হইতে পারে না। 

মতাজল নামক মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকে স্পম্টই বাঁলতেন যে, পরমেশ্বর কখন 
অসম্ভব বিষয় সাঁষ্ট কাঁরতে পারেন না। পরমেশ্বর যে, আপনার সাঁরক স্াম্ট কারাতে 
পারেন না, এবং তান আতমাবনাশে অক্ষম, এ দু'ট দৃজ্টান্তই তাঁহারা প্রদান কাঁরতেন। 
রাজা তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থে মতাজলাদগের মতের প্রাত দৃষ্টি রাঁখয়াই এ সকল 
কথা 'লাখয়াছেন। মতাজলরা বালতেন যে, পরমে*্বরের যে সকল গুণ, তাহা তাঁহার 
্বরূপ ভিন্ন আর িছুই নহে। পরমেশবরের শাল্ত, তাঁহার স্বরুপ ভিন্ন আর ছু হইতে ' 
পারে না। সুতরাং পরমেশরর তাঁহার স্বরূপ হইতে কখন বিচ্যত হইতে পারেন না। 
সফাতিয়ান নামক এক মুসলমান সম্প্রদায় এ বিষয়ে মতাজলাঁদগের বিরুদ্ধমতাবলম্বী 
ছিলেন। তাঁহারা বাঁলতেন যে, পরমে*বরের গুণ তাঁহার স্বরূপ হইতে পৃথক। 
পরমেশ্বর তাঁহার শান্তদ্বারা সম্ভব এবং অসম্ভব সকলই কাঁরতে পারেন। 

তৎপরে রাজা অলোকিক ক্রিয়ার প্রমাণস্বরূপ শব্দপ্রমাণের বিষয় বিচার কাঁরতেছেন। 

(ক) লোকে বাঁলয়া থাকে যে, শব্দপ্রমাণদ্বারা অলোৌকক ক্রিয়ার যাথার্থ্য প্রাতপন্ন 
হয়। প্রাচীনকালে এমন সকল লোক ছিলেন, যাঁহাদের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব । 
অলোকিক ক্রিয়ার বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহারা সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। তৎপরে, হস্তালাঁপ- 
ছবারা বা মুখেমূখে বংশ-পরম্পরায় সেই সংবাদ চাঁলয়া আসিতেছে। প্রথম বংশের লোকের 
নিকট শুনিয়া দ্বিতীয় বংশের লোকে উহা বাঁলয়াছে, এবং "দ্বিতীয় বংশের লোকের নিকট 
শুনিয়া তৃতীয় বংশের লোকে উহা বাঁলয়াছে, এইরূপে অলৌকিক ক্রিয়ার কথা বর্তমান 
বংশ পর্য্যন্ত আঁসয়াছে। অথবা, হস্তাঁলাপদ্বারা উহা বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে । 
এই যে জনশ্রাত বা শব্দপ্রমাণ, ইহা অবশ্য অলোঁকিক ক্রিয়ার যাথার্থয বিষয়ে প্রমাণ বাঁলয়া 
গণ্য হইতে পারে। 

রাজা রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, শব্দপ্রমাণ অবশ্য প্রমাণ বটে। 
িন্তু যাঁহারা শব্দপ্রমাণদ্বারা অলৌকিক ক্রিয়া সমর্থন কাঁরয়া থাকেন, শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধে 
তাঁহার্দগের প্রকৃত জ্ঞান নাই॥ তাঁহারা বলেন যে, প্রাচীনকালের এমন এক শ্রেণীর লোকের 
কট হইতে অলোক ক্রিয়ার সংবাদ আসিয়াছে, যাঁহাদের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা 
অসম্ভব 'ছিল। কিন্তু এরূপ এক শ্রেণীর লোক যে, প্রাচীনকালে ছিলেন, তাহার প্রমাণ 


৩০৮ 


কি? সুতরাং এই প্রকার জনশ্রহীত বা শব্দপ্রমাণদ্বারা প্রাচশনকালের ঘটনা সত্য বাঁলিয়া 
প্রাতপন্ন হয় না। যাঁহারা স্বচক্ষে এ ঘটনা দৌখয়াছলেন বাঁলয়া বলা হইতেছে, তাঁহাদের 
সত্যবাদিত্ব নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হওয়া আবশ্যক। 


এীতহাপিক ঘটনার প্রমাণ 
রাজার মতে 'নম্নালাখত দুই প্রকার প্রমাণদবারা এীতহাঁসক ঘটনার যাথার্থ) 
প্রতিপন্ন হইতে পারে। প্রথম, এরূপ চাক্ষুষদরশর্শর সাক্ষ্য আবশ্যক, যাঁহাদের কথায় অন্য 


কেহ প্রাতবাদ করেন নাই; অথবা অন্য কেহ অন্যরূপ বলেন নাই। উত্ত চাক্ষুষদর্শ 
সাক্ষীদগের সত্যবাদত্ব বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ থাঁকলে উন্ত ঘটনার যাথার্থ্য বিষয় আরও 
দডঢ়ীকৃত হয়। দ্বিতীয়, উত্ত ঘটনাটি তামাদের আভজ্ঞতা (80591161009) ীবরুদ্ধ না 
হয়; অর্থাৎ উত্ত ঘটনা প্রাকাতক 'িয়মাবরুদ্ধ না হয়। কোন ঘটনায় এই সকল লক্ষণ 
থাকিলে, তাহাতে শ্বাস করা যাইতে পারে; অর্থাৎ উহা সম্ভবপর (০:০০৪০15) 
বাঁলয়া গৃহীত হইতে পারে। এই প্রকার লক্ষণাঁবাঁশষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে অল্প লোকেই সাক্ষ্য 
দান করুন, বা আধক লোকেই সাক্ষ্য দান করুন, তাহাতে কিছ? আসে যায় না; উহা 
[বশ*্বাস করা যাইতে পারে। 

[কিন্তু রাজা বাঁলতেছেন যে, অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে যে সকল 'কম্বদন্তাঁ রাঁহয়াছে, 
তাহা এ প্রকার নহে। তাহা পরস্পরাবরুদ্ধ এবং আমাদের জ্ঞান বা আঁভজ্ঞতাবরুদ্ধ। 
[িম্বদন্তাঁ সকল পরস্পরাবর্দ্ধ হওয়াতে, ইহা প্রীতপন্ন হইতেছে যে, উহা অমূলক। 
কম্বদন্তী সকল জ্ঞানের বিরুদ্ধ ও পরস্পরাবরুদ্ধ বাঁলয়া আমরা উহাতে 'বশবাস স্থাপন 
কাঁরতে পার না। 

অলোকক ক্রিয়ায় বিশ্বাসের পক্ষে দ্বিতীয় যান্ত এই যে, আমরা সম্‌দায় এ্রীতহাঁসক 
ঘটনা শব্দপ্রমাণে বিশ্বাস করিয়া থাঁক। অলোকিক ক্রিয়ার পক্ষসমর্থনকারশগণ বলেন 
যে, যাঁদ তুমি প্রাচীনকালের রাজাঁদগের বৃত্তান্ত শব্দপ্রমাণে বিশ্বাস কাঁরতে পার, তাহা 
হইলে সেই প্রকার প্রমাণেই অলোৌকক ক্রিয়ায় বিশ্বাস কর না কেন? বোধ হয়, পোল 
এবং হোয়েট্লি সাহেবের যাস্তি স্মরণ করিয়া, রাজা এই প্রশ্ন উত্থাপন কাঁরয়াছেন। 
হোয়েট্লি বাঁলয়াছেন যে, যাঁদ নেপোলিয়ান বোনাপার্টির বৃত্তান্ত বিশ্বাস কর, তাহা 
হইলে যীশখীষ্টের পূনরুথানে কেমন কাঁরয়া আববাস কাঁরতে পার? উভয় প্রকার 
ঘটনাই এক প্রকার প্রমাণদ্বারা সমার্থত হইতেছে। 

রাজা এই যুক্তির উত্তরে বাঁলতেছেন যে, এীতিহাঁসক ঘটনার প্রকৃত প্রমাণ দিরুর্প 
হওয়া আবশ্যক, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ তাহার বিবরণ আমাদের ক্তান- 
রুদ্ধ এবং পরস্পরাবরুদ্ধ না হয়। ইাতহাসে যে সকল রাজাদগের বৃত্তান্ত আছে, 
তাহা এই প্রকার। রাজাদিগের 'সিংহাসনারোহণ, শন্রাদগের সাহত তাঁহাদের যুদ্ধ 
প্রভৃতির বৃত্তান্ত এঁ প্রকার বাঁলয়া, অর্থাৎ উহা আমাদের জ্ঞানাবরুদ্ধ ও পরস্পরাঁবিরদ্ধ 
নহে বালয়া আমরা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন কাঁরতে পাঁর। ণকন্তু অলৌকিক ক্রিয়ার 
বৃত্তান্ত সেরূপ নহে। উহা আমাদের জ্ঞানাবরুদ্ধ এবং পরস্পরাবিরুদ্ধ। সতরাং আমরা 
উহাতে বিশ্বাস কাঁরতে পাঁর না। 

রাজা এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা এই বাঁলতেছেন যে, যাঁদই বা এীতিহাঁসিক প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাচ অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে নিঃসংশয়বিশবাসে উপনীত হওয়া যায় 
না। পরোক্ষ ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা কখন সম্ভব নহে । যে সকল ঘটনা আমাদের 
প্রত্যক্ষ নহে, এবং যাহা প্রত্যক্ষ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, (যেমন অতাঁত কালের 
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ঘটনাসকল ) তাহা কেবল সম্ভবপর বাঁলয়া গৃহীত হইতে পারে। ' (সংপ্রাসদ্ধ দার্শীনক 
লক্‌ও এই কথা বাঁলয়াছেন। ) রাজা বাঁলতেছেন যে, এঁতহাঁসক ঘটনাসকল সত্য হওয়া 
যে অত্যন্ত সম্ভব, শব্দপ্রমাণে কেবল এই পর্য্যন্ত প্রাতপন্ন হয়। হীতবৃত্তে রাজাদগের 
বংশাবাঁল, জন্ম, এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা সম্ভবপর ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। এতহাসক ঘটনায় বিশ্বাস এই প্রকার। কিন্তু ধন্মনসম্বন্ধীয় বিশ্বাস 
কখন এ প্রকার হইতে পারে না। উহা 'িঃসংশয় ও 'নাশিত 'বি*বাস হওয়া আবশ্যক। 
সুতরাং যে প্রকার প্রমাণে এরীতহাঁসক ঘটনায় আমরা দিব্বাস কাঁরয়া থাঁক, সেই প্রকার 
প্রমাণে ধর্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস কখন সমার্থত হইতে পারে না। এীতহাঁসক ঘটনায় "বাস 
এবং ধম্মাবষয়ক বি*বাস কখন এক প্রকার হইতে পারে না। সূতরাং এীতহাসক৷ ঘটনার 
প্রমাণ, এবং ধম্ীবষয়ক 'বশ্বাসের প্রমাণ কখন একরুপ হইতে পারে না। 

এ স্থলে রাজা সুন্দররূপে প্রদর্শন করলেন যে, এতিহাসিক ঘটনা, এবং ধর্ম- 
[িবষয়ক সত্য, আমাদের দুই 'বাভন্ন প্রকার আঁভজ্ঞতার অন্তর্গত। এীতহাসিক ঘটনা, 
আমরা সম্ভবপর বাঁলয়া বিবাস কাঁরতে পার ; কিন্তু ধম্মসম্বন্ধীয় সত্য, অবশ্যম্ভাবীরূপে 
অথবা নিঃসংশায়তরূপে প্রমাণীকৃত বাঁলয়া আমাদগকে গ্রহণ কাঁরতে হইবে। এতীদ্ভন্ন, 
তর্ক কাঁরয়ী কোন বিষয় প্রমাণ করা এক, আর মনৃষ্যের আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ, বা 
আধ্যাঁতিনক তৃপ্তি ও সন্তোষ, এ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন 'বিষয়। 

এতাঁদ্ভন্ন, প্রকৃতরূপ প্রমাণ না থাকলে, এীতহাঁসক ঘটনাও 'নিঃসংশয়ে সত্য 
বাঁলয়া গৃহীত হয় না। যেমন, কেহ কেহ বলেন যে, আলেক্জাণ্দার বা সেকেন্দার সা 
চীনদেশ জয় কাঁরয়াছলেন। যাঁদও এ বষয়ে মুসলমানাঁদগের মধ্যে এবং মধ্যআঁসয়া- 
বাসীদগের মধ্যে কিদ্বদল্ত আছে, তথাচ পারস্যদেশীয় এবং গ্রীক ইাতবৃত্তলেখকগর্ণ 
উহা 'লাঁপবদ্ধ করেন নাই বাঁলয়া আমরা উহা বিশ্বাস কাঁরতে পার না। এতাঁদ্ভন্ন 
সেকেন্দার সা'র জন্ম সম্বন্ধে. যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা অলৌকিক বাঁলয়া 
গৃহীত হয় না। 

এস্থলে রাজা এরীতহািক ঘটনার প্রমাণ সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য 
1বষয়ের ব্ডায়, তাঁহার আশ্চর্য্য প্রাতভা ও মৌিকত্বের পারচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । 
জম্মানদেশীয় এীতিহাঁসক পণ্ডিত নিবুর এাতিহাঁসক সমালোচনার (17150011081 
01109191)) সৃষ্টিকর্তা । তান রোমদেশীয় পুরাতত্ব সম্বন্ধীয় ঘটনা সকল এইরুপে 
পরীক্ষা কাঁরয়া উহার আঁদাঁববরণের আঁধকাংশই অমূলক বাঁলয়া প্রাতপন্ন করেন। 
ইংলগ্ডে, আর্ণজ্ড, িউইস প্রভাত ইীতিহাসজ্ঞ পাণ্ডতগণ নিবুরের শিষ্য এবং প্রাতদ্বন্দবী। 
সার জর্জ কর্ণওয়াল 'িউইস্‌ এীতহাসক ঘটনার প্রমাণ বিষয়ে (01. 019 0810013 
০ 171500110 0£90191110) একখান গ্রল্থ লেখেন। রাজা নিবরের অজ্পাঁদন পরে, 
এবং আর্ণল্ড ও িউইসের পূর্বে যেরূপ ভাবে এ বিষয়ের বিচার কাঁরয়াছেন, তাহা 
যথার্থই আশ্চর্য্য। রাজা জম্মান ভাষা জানিতেন না। তাঁহার সময়ে িবুরের গ্রল্থ 
ইংরাজশতে অন্বাদত' হয় নাই। অথচ এতিহাঁসক ঘটনার প্রমাণ সম্বন্ধে তান যাহা 
বাঁলয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রাতভা ও মৌলকত্বই প্রকাশ পাইতেছে। সেকেন্দার সা'র 
কাঁরয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে এঁতিহাঁসক সমালোচনাপ্রণালণ প্রাতীষ্ঠত হইয়াছে। 
রিনার সুতরাং তাঁহার এীতহাসিক সমালোচনা যথাথই 

র। 

অলোকক ক্রিয়াবাদীগণ.বলেন যে, কে কাহার পত্র, ইহা শব্দপ্রমাণে [বিশ্বাস কারতে 
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হয়। সনতরাং শব্দপ্রমাণে অলৌকিক 'ক্রিয়ায় ব*বাস করা কখনও য্যান্তাবরুদ্ধ হইতে 
পারে না। রাজা এই যান্তর উত্তরে বাঁলতেছেন যে, পৃরের পিতা নির্ণয় সম্বন্ধে, অবশ্য, 
শব্দপ্রমাণের প্রাত নির্ভর কাঁরতে হয়। এক জাতীয় জণবের মধ্যে সন্তানের উৎপাস্ত 
জগতে সর্বদাই দেখা যায়। ইহা প্রাকঁতিক নিয়ম। কিন্তু প্রাকীতক নিয়মাবরুদ্ধ 
কোন ঘটনার কথা বাঁললে, আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পার না। যেমন খুপাষ্টয়ানেরা 
বলেন, যীশুখীস্টের জন্ম প্রাকৃতিক নিয়মানূসারে হয় নাই। ইহা কখনও বিশ্বাসযোগ্য 
হইতে পারে না। অপর গ্রন্থে রাজা' বাঁলয়াছেন' যে, এক জাতীয় শ্পিতামাতার সন্তান, 
যাঁদ ভিন্ন জাতীয় জীব বাঁলয়া কাঁথত হয়, তাহা হইলে বাঁলতে হইবে, উত্ত সন্তানের জন্ম 
প্রাকাতিক নিয়মানঃসারে হয় নাই। এইরূপ অস্বাভাঁবক ক্গশবের কথা রাজা উপহাসেব 
সাহত উড়াইয়া 'দিয়াছেন। 


মধ্যবার্তবাদ 


তৎপরে, রাজা মধ্যবার্তবাদ খন্ডন কারতেছেন। তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থে 
রাজা পয়গম্বরাঁদগের মধ্যবার্তত্ব অস্বীকার কাঁরয়াছেন। ইঈশবর এবং মনূষ্যের মধ্যে 
পয়গম্বরগণ যে, মধ্যবর্তঁ, এবং তাঁহাদের মধ্য দিয়া পরমেশ্বর শাস্ত্র প্রেরণ করেন, রাজা 
ইহা স্বীকার করেন নাই। মধ্যবার্তবাদীরা বলেন যে, জগদীশ্বর স্বাভাঁবক নিয়মে জগতের 
কার্য্য পাঁরচালিত কাঁরতেছেন। স্বাভাঁবক কার্যযকারণসম্বন্ধদ্বারা জগতের পদার্থসকলের 
আস্তত্ব ও য়া সম্ভব হইতেছে, এ বিষয়ে জীবের কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয় না। সূতরাং 
এ স্থলে এই প্রশ্ন উপাঁস্থত হইতেছে যে, পয়গম্বর বা প্রফেটাঁদগের নিকট পরমেশ্বর কি 
স্বয়ং প্রকাশিত হন, অথবা অন্য কোন ব্যান্তর মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকেন? 
পয়গম্বরাদগের যে ঈশ্বরজ্ঞান, তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান, না পরোক্ষ জ্ঞান? যাঁদ বলযে, 
অপরোক্ষ জ্ঞান, ঈশ্বর স্বয়ং পয়গম্বরাদগের নিকট অব্যবাঁহতরূপে প্রকাশিত হন, তাহা 
হইলে সপ্রমাণ হইতেছে যে, মধ্যবার্তব্যতীত পরমেশ্বর মনৃষ্যের নিকট প্রকাঁশত হইতে 
পারেন। অর্থাৎ মানবাতমার উপয্বস্ত অবস্থায়, মনৃষ্য অপরোক্ষ ভাবে, পরমে*বরের জ্ঞান 
লাভ কাঁরতে পারে ; অথবা এর্‌পও বলা যায় যে, পরমেশ্বর মনৃষ্যের আত্মাতে প্রকাশিত 
হন। তাহা হইলে, ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে মধ্যবত্তর্ঁর প্রয়োজন থাঁকল না। আর যাঁদ 
বল যে, পয়গম্বরাঁদগের নিকটও অন্য ব্যান্তর মধ্য দিয়া তান প্রকাঁশত হন, তাহা হইলে 
মধ্যবন্তীর আবার মধ্যবন্তাঁর প্রয়োজন। 'মাঁডয়মের নিকট প্রকাঁশত হইবার জন্য, অপর 
মিডয়ম আবশ্যক। এইরুূপে অনাঁদপরম্পরা আঁসয়া পড়ে। সুতরাং গসম্ধান্ত হইল যে, 
মধ্যবার্তবাদ অযাস্তীসদ্ধ। 

প্রকৃতির অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পয়গম্বর এবং শাস্ত্র, স্বাভাঁবক। জন- 
সাধারণের শিক্ষার জন্য অলৌকিকরুপে পয়গম্বরাদগের আঁবর্ভাব হয় না। পরমেশ্বন 
স্বাভাবিক প্রণালীতে বিশ্বকার্য্য পরিচালিত কাঁরতেছেন। যেরূপ কার্যাকারণসম্বন্ধে সকল 
ঘটনা সম্বদ্ধ, মহাপুরুষ ও শাস্ত্র সেই স্বাভাবিক প্রণালনর অন্তর্গত ভিন্ন আর কিছুই নহে! 

রাজা মধ্যবার্তবাদের বিরুদ্ধে আর একাঁট কথা বাঁলতেছেন যে, 'বাঁভন্ন ধম্মমাবলম্বী- 
গণ 'বাভন্ন পয়গম্বর ও শাস্ত স্বীকার করেন। এই সকল পয়গম্বর ও শাস্ত পরস্পর- 
বিরোধী । এক ধর্মাবলম্বী লোকে যাঁহাকে, প্রকৃত নেতা বাঁলয়া মনে করেন, অপর 
ধন্মীবলম্বগণ তাঁহাকেই ভ্রান্ত বা প্রতারক বাঁলয়া বি*বাস করেন। সুতরাং ইহা বাঁলতেই 
হইবে যে, অন্ততঃ এক পক্ষে ভ্রম আছে। যা পরমেশ্বর স্বয়ং পয়গম্বর ও শাস্ব 
পাঠাইতেন, তাহা হইলে এরুপ ভ্রান্তর সম্ভাবনা থাঁকত না। আর এ কথাও বলা যায় 
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না যে, একি জাত বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশবরপ্রোরত শাস্ত্র ও পয়গম্বর আবম্ধ ; 
অপর সকলে তাহা প্রাপ্ত হয় নাই। এরূপ কথা বাঁলবার থেম্ট যান্ত কিছুই নাই, এবং 
এর্‌্প কথা বাঁললে পরমেশবরকে পক্ষপাতী বলা হয়। পরমেশ্বর সমদরশী; সুতরাং 
সকল পয়গম্বরের ও সকল শাস্ত্রে ভ্রান্ত থাকবার সম্ভাবনা । অর্থাৎ এই সকল ভ্রান্তি 
ও বিরোধ মনৃষ্যের। যাহা কিছু মনুষ্যকৃত, মনুষ্যের বদ্ধ হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন, 
তাহাতেই ভ্রান্তি ও পরস্পরাবরোধ থাকবার সম্ভাবনা । শাস্ত ও মহাপ্র্ষবাদের মধ্যে 
প্রমপ্রমাদ থাকা সম্ভব। মহাপুর্ষবাদ ও শাস্ত্ে, অলৌকক ও আঁতমানাষক ব্যাপার 


কিছুই নাই। 
ধাঁষাঁদগের ব্রক্গজ্ঞান ল্বাভাবক 


রাজা এ স্থলে মুসলমান এবং খ্শীষ্টয়ানদিগকে লক্ষ্য করিয়াই পয়গম্বর ও প্রফেট্‌ 
বাদীদগের মত খণ্ডন কাঁরতেছেন। হন্দুরা বলেন যে, খাঁষাঁদগের নিকট পরমেশ্বর 
সত্য প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ কাঁরলে বুঝা যায় যে, উহা 
খুপীষ্টয়ান ও মূুসলমানাঁদগের মতের ন্যায় নহে। খাঁষাঁদগের যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা 
পরমে*্বরের কোন অলোৌকক বিশেষ ক্রিয়া নহে। উহা আতনার অবস্থাঁবশেষে 
পরমেশ্বরের প্রকাশ । যে কোন ব্যান্ত সেই অবথায় উপনীত হন, ?তানই সেই অপরোক্ষ- 
জ্ঞান লাভ করেন। পরমেশ্বর তখন তাঁহার নিকট প্রকাঁশত হন। উপাঁনষদাদ শাস্তে 
যে আত্মজ্ঞান আছে, তাহা এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত খাঁষাঁদগের অপরোক্ষভাবে লব্ধজ্ঞান। 
তাহা বিশেষ কোন অলৌকিক প্রত্যাদেশ নহে। হন্দ্বীদগের মধ্যে যে অবতারবাদ 
রাহয়াছে, তাহাও এই 'ভীর্তর উপর প্রাতষ্ঠিত। পৌরাঁণক ও তান্তিক গ্রুবাদে, কতক 
পণারমাণে উপনিষদের 'ভাব আছে, এবং কতক পাঁরমাণে মধ্যবার্তবাদও রাঁহয়াছে। 
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পূর্বে রাজা বলিলেন যে, 'বাভন্ন প্রকার ধর্মের মধ্যে আতিশয় বিরোধ রাঁহয়াছে। 
সুতরাং এই সকল ধর্মের প্রবর্তকগণ সকলেই যে [বিশেষভাবে ঈশবরপ্রোরত ইহা হইতে 
পারে না। রাজার এই আপীত্তর উত্তরে কোন কোন লোক বলেন যে, যাঁদও বাঁভন্ন ধর্মের 
বাঁধ বিষয়ে পরস্পর বিরোধ আছে, তথাঁপ' সে সকল ধম্মকে মিথ্যা বলা যায় না। সকল 
ধর্মই ঈশ*বরপ্রোরত। সকল ধম্মই পরমে*বরের বিধান । যাঁহাদের এই প্রকার মত, তাঁহাদের 
য্যান্ত কিঃ তাঁহাদের য্ান্ত এই যে, যেমন রাজার [নিয়ম দেশকালানৃযায়ী 'বাঁভন্ন প্রকার হইয়া 
থাকে, সেইরূপ, পরমে*বরের ধম্মশবষয়ক বিধান, দেশকাল অনুসারে 'বাভন্ন প্রকার হইয়াছে। 
দেশকালের বিভেদ অনুসারে, পরমে*বর পরস্পরাঁবরোধী ও 'বাভন্ন ব্যবস্থা প্রেরণ 
কাঁরয়াছেন। রাজাদগের মধ্যে দেখা যায় যে, এক সময়ে তাঁহারা যে আইন প্রচার করেন, 
করেন। সেইরূপ, জনসমাজের 'বাভন্ন প্রকার অবস্থা অনুসারে, পরমেশ্বর 'বাঁভন্নকালে 
ও দেশে, 'বাভন্ন প্রকার ধর্্মপ্রণালী প্রেরণ কাঁরয়াছেন, এবং তাঁহারই ইচ্ছা অনূসারে এক 
প্রকার ধম্মপ্রণালী রাহত হইয়া অন্য প্রকার ধম্মপ্রণালণ প্রচারিত হইয়াছে । এই প্রকার 
মতাবলম্বী লোকে বাঁলয়া থাকেন যে, 'বাভন্ন ধর্্মপ্রণালীর মধ্যে যে সকল বিরোধ দস্ট 
হইয়া থাকে, তদ্দরারা এমন প্রমাণ হয় না যে, সেই সকল ধর্মপ্রণালশ মিথ্যা। 'বাভন্ন 
রদ সারির দেশ ও কালের ভিন্নতা অনুসারে, উহা পরমেশ্বরের 
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রাজা এই হ্যান্তাট খণ্ডন কাঁরতেছেন। প্রথমে 'তাঁন বাঁলতেছেন যে, এইরূপ 
পরস্পরাবরোধশী মত ও 'বাঁধ এক ঈশ্বরের প্রোরত হইতে পারে না। রাজাদের প্রচারত 
আইনের সাঁহত এ বিষয়ের তুলনা, সঙ্গত হয় না। রাজারা যে পুরাতন আইন রাঁহত 
করিয়া তাহা হইতে ভিন্ন বা িরোধা ব্যবস্থা প্রচার করেন, রাজাঁদগের পক্ষে তাহা সম্ভব। 
প্রথমতঃ, রাজারা মনূষ্য। সৃতরাং তাঁহাঁদগের ভ্রমপ্রমাদ আছে। একবার রাজানয়ম 
প্রচার কারবার সময় যে ভ্রম হয়, তাহা ব্াঁঝতে পাঁরিয়া অন্য সময়ে তাঁহারা নূতন প্রকার 
রাজনিয়ম প্রচার কাঁরতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজা ও কম্মচারা প্রভাতর মধ্যে স্বার্থ- 
পরতা, প্রতারণা ও কপটতা থাকিতে পারে ; সুতরাং অন্যায় আইন প্রচারত হওয়ার 
সম্ভাবনা। সের্প আইন রাঁহত হওয়া আবশ্যক, এবং সময়ে রহত হইয়াও থাকে। 
তৃতীয়তঃ, রাজা ও রাজপুরুষাঁদগের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাঁহারা ভাবী ঘটনা সকল দৌখতে 
পান না। তাঁহারা প্রত্যেক কারের পাঁরণাম বুঝতে পারেন না। সুতরাং ভাঁবষ্যতে উত্ত 
প্রকার আইন রাঁহত হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। 


রাজা ও রাজপুরুষাঁদগের ভাঁবষ্যং বিষয়ে অজ্ঞতা মনুষ্যস্বভাবসৃলভ। ভ্রমপ্রমাদ, 
স্বার্থান্ধতা ও কুঁটিলতানবন্ধন তাঁহাঁদগের প্রচারত রাজনিয়মে এরূপ দোষ ও অপূর্ণতা 
থাকে যে, তজ্জন্য উহা রাহত করা আবশ্যক হয়। এখন যে রাজানয়ম প্রচাঁরত হইল, 
ভাবষ্যতে তাহার বিপরীত নিয়ম প্রচাঁরত হওয়া আবশ্যক হয়। কিন্তু পরমেশ্বর সব্বজ্ঞ, 
'ন্রকালন্্র, তিনি সমস্ত কার্য্যকারণশৃঙ্খলার পাঁরচালক। তান প্রাণগণের ইচ্ছার 'নিয়ন্তা 
ও শাসীয়তা ; তাঁহার স্বার্থ বা স্বেচ্ছাচাঁরতা নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এক সময়ে 
এক প্রকার নিয়ম প্রচার কাঁরয়া, অন্য সময়ে তাহার াবরোধী নিয়ম প্রচার করা সম্ভব নহে। 
এক সময়ে এক প্রকার নিয়ম প্রচার কাঁরলেন, পরে দৌখলেন, উহা খাঁটল না, তখন উহা। 
রাহত কারয়া অন্য 1নয়ম প্রচার কাঁরলেন, ইহা সব্বজ্ঞ ও সর্্বশীন্তমান পরমে*বরের পক্ষে 
কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। রাজাদগের রাজানয়ম প্রচারের সাঁহত পরমে*বরের নিয়মের 
কখনও তুলনা হয় না। উহা তকশাস্ত্ানমোঁদত উপাঁমাত নহে। এই উভয়ের মধ্যে 
[বিশেষ লক্ষণের পার্থক্য আছে। সুতরাং উপামাত যাান্তীসদ্ধ হইতে পারে না। এইর:প 
হেত্বাভাসকে* আরবদেশীয় তর্কশাস্ত্রে য়াম মালফারেক বলা হয়। রাজা এই নামট 
আরবাঁ তকশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


রাজার এই আপাত্তদ্বারা িসদ্ধান্ত হইল যে, প্রচলিত 'বাভন্ন ধর্মসকলকে 
অলোকিকভাবে পরমে*বরের বিশেষ বিধান বলা যায় না; পরমেশ্বর যে সময়ে সময়ে 
স্বাভাঁবক প্রণালী আঁতর্রম কাঁরয়া অলোৌচকিকভাবে ধম্মাবধান প্রেরণ করেন, এ কথা 
যুক্তিসঙ্গত বাঁলয়া স্বীকার করা যায় না। এইরূপ অলৌকিক বিধান স্বীকার কাঁরলে 
বাঁলতে হয় যে, জগৎসম্বন্ধে ও জগংশাসনসম্বন্ধে পরমে*বরের জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । 
এর্প বিশেষ বিধান স্বীকার কাঁরলে পরমেশ্বরে ভ্রমপ্রমাদ আরোপ কাঁরতে হয়। এ প্রকার 
মতে, পরমে*বরকে মনুষ্যতুল্য কাঁরয়া দেখা হয়। সতরাং প্রকাতর নিয়ম উল্লঙ্ঘন 
কাঁরয়া অলৌকিকভাবে তান যে, কোন বিধান প্রেরণ কাঁরয়াছেন, ইহা য্যান্তাবরুদ্ধ। 
তবে এমন বলা যাইতে পারে যে, জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধম্মপ্রণালীসকল, স্বাভাঁবক 
ভাবে ঈশ্বরপ্রোরত বিধান; অর্থাৎ প্রকৃতির প্রণালী অনুসারে, স্বাভাঁবক কার্যা- 
কারণ সম্বন্ধের মধ্য দয়া, এীতিহাঁসক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল ধর্ম উৎপন্ন 
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হইয়াছে (5. মানবের ইতিবৃত্তের বা.প্রকৃতির প্রধালল বা ক্রম অনংসারে, এই সকল ধর্মের 
উন্নাত হইয়াছে। উহা পরমে*্বরের বিধাতৃত্বের অন্তর্গত। মানবোৌতহাস ও প্রকাতর 
প্রণালশ অনুসারে এই সকল ধর্মের উৎপাত্ত। ইহার মধ্যে বিধাতার -ইচছা বর্তমান। 
দেশ ও কালান:সারে এই 'বাভন্ন ধর্সপ্রণালীকে 'বাভন্ন ধর্মীবধান বলা যাইতে পারে। 


যাঁহারা বলেন যে, সকল ধন্্মই সত্য, তাঁহাদের কথার উত্তরে রাজা আর একাঁট 
ফ্যান প্রদর্শন কারতেছেন। 'বাভন্ন ধর্মের মধ্যে যে সকল বিরোধা বাধ রাঁহয়াছে, সে 
সকলকে সামায়ক বা আপোঁক্ষক বলা হয় না। সেই সকল পরস্পরাবরোধণ ধণ্মীবাঁধ, 
চিরকালের জন্য মনুষ্যের অবশ্যকর্তব্য বাঁলয়া উত্ত হইয়াছে। যেমন ব্রান্গণ্যধম্মের 'বাধ- 
[িচয়কে চিরস্থায়ী বলা হয়। আবার মুসলমানেরা কোরান হইতে বাধ দেখাইয়াছেন 
যে, পৌত্তীলকাঁদগকে 'নর্ধযাতন বা বধ করা মুসলমানাঁদগের পক্ষে কর্তব্য। স.তরাং 
এক ধর্ম অনুসারে .ব্রাহ্মণাদগের পক্ষে কতকগাঁল 'ক্রিয়ানুষ্ঠান চিরকালের জন্য কর্তব্য 
আবার অন্য ধর্মমতে মুসলমানাদগের পক্ষে ব্রাহ্মণাঁদগকে 'ীনর্যাতন বা বধ করা তাহা- 
1দগের ঈশ্বরাদিন্ট 'বাধ। এ স্থলে কেমন কাঁরয়া বলা যাইতে পারে যে, এই উভয় 
ধম্মই পরমে*বরের বিধান2 বাাদ্ধমান্‌ ব্যান্ত সহজেই বাঁঝতে পারেন যে, পরমে*বদের 
জ্ঞান, দয়া ও অপক্ষপাঁতত্বের সাঁহত এই সকল পরস্পরাবরোধী 'বাধ ও আদেশের 
সামঞ্জস্য নাই; এ সকল মনৃষ্যকৃত। 


এ স্থলে রাজা প্রমাণ কাঁরলেন যে, 'বাঁভন্ন ধর্মসকলকে পরমে*বরের বিশেষ বিধান 
বলা যায় না। তৎসঙ্গে ইহাও প্রাতপ্রন্ন হইল যে, বশেষ বিশেষ ধর্মে পরমে*বরের 
পূর্ণনীত ও সত্য প্রকাঁশত হয় নাই। পূর্ণনীত ও পূর্ণসত্য কোন ধম্মেই প্রকাশিত 
হয় নাই। ধন্ম সকল, আপোক্ষিক এবং মানবীয়। কোন ধর্মই অপ্রাকৃতিক ও আঁত-' 
মানৃধযিক নহে। 

রাজার তৃতীয় উত্তর এই যে, এই সকল 'বাভন্ন ধর্মের মধ্যে, যে বরোধ রাঁহয়াছে, 
তাহা কেবল বাঁধ, কর্তব্য বা মত বিষয়ে নহে। ঘটনা সম্বন্ধেও বিরোধ রাহয়াছে। বধ 
হইলে তাহা প্রচলিত, পাঁরবার্তত ও রাহত হইতে পারে। কিন্তু ঘটনা পাঁরবার্তত বা 
রাহত হওয়া সম্ভব নহে । যেমন য়ীহুদী, খ্শীষ্টয়ান ও মুসলমান শাস্তের মধ্যে, পয়গম্বর 
বা মহাপুরুষের আঁবর্ভাব লইয়া বিরোধ দম্ট হইতেছে । কোন শাস্ত্রে বলা হইতেছে 
যে, আর পয়গম্বর আসবে না। কোন বিশেষ ব্যান্তকে আখেরী পয়গম্বর বলা হইতেছে, 
1তাঁনই শেষ পয়গম্বর । কোন সম্প্রদায়ের লোক বাঁলতেছেন যে, দাউদের বংশে ভাঁবষ্যতে 
পয়গম্বর আঁসবেন। খব্রীষ্টয়ান ও মুসলমান শাস্ত্ানূসারে মহাপুর্ষের আগমন শেষ 
হইলেও, দেখা যাইতেছে যে, অন্য সম্প্রদায়ের লোক নূতন নূতন মহাপুরুষ স্বীকার 
কাঁরতেছেন। নানক প্রভৃতি তাহার দৃজ্টাল্তস্থল। 

স্পম্টই বুঝা যাইতেছে যে, পয়গম্বরের আবিভভাব অলৌকিক ব্যাপার নহে। ফে 
সকল ব্যান্ত আপনাদগকে অলোৌকিকভাবে ঈশবরপ্রোরত পয়গম্বর বাঁলয়া 'িশবাস করেন, 
তাঁহাদের চিন্তাঁবহশীনতা, কুসংস্কার, অন্ধাবশ্বাস, নিজ নাজ ধর্্মপ্রচারেচ্ছা অথবা 
সম্মানেচ্ছা বা যশোলিপ্সা উত্তরূপ বিশ্বাসের কারণ । 

এ স্থলে রাজা 'বাভন্ন ধম্মের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল অলোকক ক্রিয়ায় বিশ্বাস 
রাঁহয়াছে, সে সকলকে এীশুক না বাঁলয়া মানবের অজ্ঞতা এবং দ্‌ব্বলতাপ্রসৃত বাঁলয়া 
বর্ণনা করতেছেন। রাজার মতে, ইহাতে কেবল ভ্রম কুসংস্কার প্রকাশ পায়, এমন নহে ; 
অনেক সময়, এই সকলের মধ্যে শঠতা ও প্রবণনাও থাকে। 


৩১৪ 


রাজা এ বিষয়ে মানবজাতিকে চাঁর ভাগে বিভন্ত কারতেছেন। 'তাঁন বাঁলতেছেন 
যে, যে সকল ব্যান্ত প্রতারণা করে এবং যাহারা প্রতারিত হয়, এবং যাহারা প্রতারক এবং 
প্রতারত, এবং যাহারা এই উভয়ের মধ্যে কিছুই নহে, এই সকলকে চারিভাগে বিভন্ত করা 
যাইতে পারে,_ 

১। এমন এক শ্রেণীর প্রতারক আছে, যাহারা লোকসংগ্রহের জন্য ইচ্ছাপুর্বক 
ধর্মমত সকল সাঁন্ট করে। লোকাঁদগকে অনেক কষ্ট দেয়, এবং লোকের মধ্যে অনৈক্য 
উপাস্থত করে। 

২। এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা ঘবশেষ কোন অনুসন্ধান না কাঁরয়া প্রতারত 
হইয়া প্রতারকাঁদগের অনুবত্তা হয়। 

৩। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা প্রতারক এবং প্রতাঁরত উভয়ই । তাহারা 
অন্য লোকের কথায় ?ি*বাস করে, এবং নূতন লোককে তাঁহাদের মতে আনতে চেস্টা করে। 

৪। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা পরমে*বরের কপায় প্রতারক বা 
প্রতাঁরত এই দুইয়ের কিছুই নহেন। 

রাজা তৎপরে সুফশীকাঁব হাফেজের একাঁট কাঁবতা উদ্ধৃত কাঁরতেছেন। সে কাঁবতাঁটর 
অর্থ এই যে, কোন জীবের আঁনস্ট কারও না। কোন জীবের আনষ্ট না কাঁরয়া তোমার 
ঠিক কারণ, আমাদের মতে, অপরের আঁনস্ট করা ?ভন্ন অন্য কোন পাপ 

। 

আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজার যে সকল্‌ মতের কথা বাঁললাম, তাহার সারমর্ম এই 
যে, জগতে প্রচাঁলত ধর্মসকল 'অলৌকিকভাবে পরমে*বরের বিধান নহে। সকল ধম্মই 
সত্য, কেননা সকল ধম্মই পরমে*বরের বিধান, এ মতও যান্তীবর্দ্ধ। কোন ধর্মে পূর্ণ- 
নীতি ও পূর্ণসত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধর্মসকল আপোঁক্ষক, মন্ষ্যকৃত। স্বাভাঁবক 
ও এ&ঁতিহাঁসক কারণে, পরমে*্বরের বিধাতৃত্বের অধীনে, সকল ধর্মের উৎপাঁত্ত। সকল 
ধম্মের মধ্যেই একটি মধ্যবন্তঁ সত্য আছে। কিন্তু মানবায় ভ্রমপ্রমাদ, অপূর্ণতা ও 
দৃব্বলতাজনিত দোষসকল, এঁ সত্যের আবরণরূপে বর্তমান রাহিয়াছে। 

রাজা কোন 1িশেষ বিধানে কেন বিশ্বাস কাঁরতেন না, তাহা পাঁরিচ্কার কাঁরয়া 
বাঁলয়াছেন। তৃহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থ ?লাখবার পরবন্তাঁ সময়ে, অর্থাৎ বেদবেদাণ্ত 
ও বাইবেল বিষয়ক গ্রল্থ ীখবার সময়ে, রাজা আর একটু অগ্রসর হইয়াছলেন। 
তুহফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রল্থে কেবল হযান্তবাদ, শাস্তীনরপেক্ষ যণান্তবাদ। পরে রাজা, 
শাস্ত্র স্বীকার কাঁরতেন, কন্তু অলৌণককভাবে শাস্ত বা ধান কখনই স্বীকার করেন 
নাই। অর্থাৎ তুহফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থের অভাবাতক মতগ্যাঁল রাজার চিরকালই 
[ছিল। তবে, পরে কতকগুলি ভাবাতরক মতের বিকাশ হইয়াছিল। যেমন, য্দান্তসম্মত 
শাস্্রস্বীকার, বিধান স্বীকার, খাঁষ ও মহাপুরুষাঁদগের প্রাত ভীন্ত, তাঁহাদের উপদেশে 
শ্রদ্ধা, আতজ্ঞানলাভের জন্য গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার, ব্যান্তগত ম্বান্তবাদ আঁতক্রম 
।ব্যবহার নিয়ামত হওয়ার আবশ্যকতা স্বীকার, এই সকল মত ও ভাব রাজার চন্তাশীল 
চিত্তে ক্রমে বিকাঁশত হইয়াছিল। কিন্তু তুহ্‌ফাতুল মওয়াঁহদ্দীন গ্রন্থে তান যে সকল মত 
প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন, তাহার বিরোধী মত কখনও পোষণ করেন নাই। যাহাতে সামাঁজক 
শৃঙ্খলা, সামাজিক, শাসন, জাতীয়তা এবং মানবজাতির সমম্টীকৃত জ্ঞানের সাহত ব্বান্তবাদ 


৩১৯৫ 


এবং ব্যান্তগত জ্ঞানের সামঞ্জস্য হয়, তান এরুপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্যান্তগত 'বিচার- 
শান্ত এবং শাস্ত্র ও সামাঁজক শাসন, রাজা এই উভয়েরই আবশ্যকতা অনুভব কাঁরতেন। 
'তজ্জন্য এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন কাঁরতে .চেজ্টা কাঁরয়াছিলেন। 


ধম্মাবধান 


এ বিষয়ে দুট মূল কথা আছে 7- প্রথম, ধম্মণ সম্বন্ধে কেবল য্যান্ত বা ব্যান্তগত 
জ্ঞান সত্যানির্ণয়ে সমর্থ নহে । সেই জন্য, রাজা ব্যান্তগত জ্ঞান এবং শাস্ত্, এই উভয়ের 
সমন্বয়পল্থা অবলম্বন করা আবশ্যক বাঁলতেন, এবং কার্ধ্যতঃও তাহা কাঁরয়াছিলেন। 
[তাঁন 'বাভন্ন জাতির পক্ষে শাস্ত্ের শাসন আবশ্যক বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন। কিন্তু 
জ্ঞানালোচনাদ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। 
সেই জন্য তান স্বাঁভমর্তত ও শাস্ত্র মিলাইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছলেন। 'তাঁন 'হন্দুশাস্ত, 
খসীষ্টয়ান শাস্ত্র এবং মুসলমান শাস্বের জ্ঞানসঙ্গত ব্যাখ্যা কাঁরয়া গিয়াছেন। 'তাঁন 
শাস্বগ্লকে বিভিন্ন জাতির পক্ষে বিধান বাঁলয়াও স্বীকার করিতেন। যেমন, খ্শীষ্টয়ান 
বিধান, যীহ্‌দী বিধান এবং 'হন্দুশাস্ত্ের বধান। বকন্তু তান কখনও অলোৌকিকভাবে 
বিধান স্বীকার করেন নাই। তান মনে কাঁরতেন যে, প্রচালত শাস্ত্রগুঁল মানবোতিহাসে 
স্বাভাবকরূপে উৎপন্ন হইয়াছে । শাম্লুসকলের উৎপাত্ত পরমে*বরের সাধারণ 'বিধাতৃত্বের 
অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন, এই সকল শাস্ব-ভান্ডারে সাধূপুরুষ ও মহাপুরুষাঁদগের আধ্যাঁতনক 
আঁভজ্ঞতারূ্প রত্রীনচয় সাত হইয়া রাঁহয়াছে। শাস্তের মধ্যে মানবজাতর সমম্টীকৃত 
জ্ঞান বর্তমান। সুতরাং শাস্বের শাসন (৫00001105) অগ্রাহ্য করা উঁচত নহে। রাজা 
যখন শ্ত্রীন্টীয় শাস্তের ভীত্তর উপরে, গ্রীষ্টয়ান ধর্মের বিশুদ্ধতা পুনরুদ্ধার 
কারবার জন্য লেখনী চালনা কাঁরয়াছেন, তখন তানি ঈশবরপ্রোরত মহাপুরুষ প্রেফেট্‌) 
দিগের আস্তিত্ব স্বীকার কাঁরয়াছেন এবং উত্ত ধর্মকে পরমেশ্বরের বিশেষ বিধান বাঁলিয়াছেন। 
[তিনি যখন 'হন্দুশাস্ত্ের ভীত্তর উপরে, বিশ্দদ্ধ হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা 
কাঁরয়াছেন, তখন 'তাঁন খাঁষাঁদগের যোগলব্ধ সত্য মানয়াছেন। খাঁষরা যোগযুস্ত অবস্থায় 
আধ্যাতিরক সত্য লাভ কাঁরতেন, ইহা তান স্বীকার কারয়াছেন। খ্্রীন্টীয় এবং শহন্দ:- 
শাস্তের'ভীত্তর উপর দণ্ডায়মান হইয়া তান এই সকল কথা স্বীকার কাঁরয়াছেন। 1কল্তু 
এখানে ইহা বিশেষরূপে বলা আবশ্যক যে, যখন তান খ্ীল্টীয় শাস্নবিষয়ে ঈশ*বরপ্রোরত 
প্রফেট্‌ এবং বিশেষ বিধান স্বীকার করিয়া লইতেছেন, তখনও তান এইগ্যাল অলোৌকিক- 
ভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার নিকটে উহা সকলই স্বাভাঁবক। তাঁহার মতে মানবৌতহাসে 
মহাপুরুষেরা স্বাভাঁবকভাবে সত্যলাভ কাঁরয়াছেন এবং উহা স্বাভাবকভাবে প্রচার 
কাঁরয়াছেন। এঁ সকল সত্য, সময়ে, জাতীয় বা সাম্প্রদায়ক শাস্তের আকার ধারণ কারয়াছে। 
এ সকলই পরমে*বরের সাধারণ 'বিধাতৃত্বের অন্তর্গত। অলোকিক বা অগ্রাকাতিকভাবে না 
হইলেও এই সকল সত্য যথার্থই পরমেশ্বরের বিধান। 


রাজা ফিভাবে শাম্ত্ স্বীকার কারতেন 2 


রাজা কিভাবে বিশবাস করিতেন যে, খাঁষরা যোগযুত্ত হইয়া সত্যলাভ করিয়াছিলেন ? 
ইহাতে কিছ অলোৌকক আছে বাঁলয়া 'তাঁন মনে কাঁরতেন না। শমদমাঁদ সাধন, সনাতন - 
ধর্মপালন, অর্থাৎ জীবের প্রীত প্রেম ও জীবের সেবা, ভান্ত ও আত্মাঁচন্তা বা উপাসনায় 
[সম্ধ হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তখন জ্ঞানী, সব্্বদা নিত্যযুস্ত অবস্থায় থাকেন। এই- 
রূপ ব্রক্মযোগের অবস্থায় যে সকল আধ্যাত্মিক আভজ্ঞতা জল্মে, তাহাই উপনিষদাঁদ দেশীয় 
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শাস্রে, এবং বাইবেল প্রভৃতি বিদেশশয় শাস্মে বার্ণত হইয়াছে। এই সকল আধ্যাত্মিক 
আভজ্ঞতা যে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তশূন্য রাজা কখনও এরুপ মনে কাঁরতেন না। তথাচ 
[তাঁন এ সকল আধ্যাত্মিক আঁভজ্ঞতার কথাকে! সম্মান ও শ্রদ্ধা কারতেন। এঁ সকল 
আঁভজ্ঞতা আপোক্ষক হইলেও উহা সম্মানযোগ্য। সাধুপুরুষ ও মহাপুরদ্ষাঁদগের যে 
সকল আভজ্ঞতা শাস্বে লাপবদ্ধ রাঁহয়াছে, তাহা মানবজাতির মধ্যে শ্রেম্ঠতম' ব্যান্তগণের 
আঁভজ্ঞতা বাঁয়া প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে, উহা মূল্যবান ও আদরণাীয়। এক সময় ছিল, 
যখন শাস্ল বাঁললেই জদ্রান্ত বা অলৌকিক বুঝাইত। এখন ক্লমাবকাশবাদের (2৬০1- 
(০1) 'ভী্তর উপর দণ্ডায়মান হইয়া শাস্তসকলকে আমরা নৃতন ভাবে দোখতে শিক্ষা 
কারতেছি। এখন শাস্ত্র বাললেই অদ্রান্ত বা অলৌকিক মনে কাঁরতে হয় না। উহাতে 
মানবজাতির শ্রেচ্ততম জ্ঞান সাত হইয়া রাঁহয়াছে বাঁলয়া উহা সম্মানাস্পদ, শ্রদ্ধাষোগ্য 
এবং ধম্মআীবনের সাহায্যকারী । রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্র সম্বন্ধে উনাবংশ শতাব্দীর 
এই শ্রেম্ঠ জ্ঞানের প্রথম প্রকাশক ও প্রচারক। ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা 
নহে। তান যে সময়ে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কাঁরলে ইহা নিতান্তই 'বস্ময়- 
কর বাঁলয়া বোধ হয়। 
ব্যন্তিগতজ্ঞান ও শাদ্তের সামঞ্জস্য 


তুহ্‌ফাতুল মওয়াঁহদ্দীন প্রকাশের পরবন্তঁ সময়ে রাজার যেরুপ মানাঁসক বিকাশ 
হইয়াঁছল, তাঁদবষয়ে একাট প্রধান কথা বলা হইল। দ্বতীয় কথা এই যে, রাজা জনসমাজ 
সম্বন্ধে মনে করিতেন যে, ব্যান্তগত জ্ঞান বা ইচ্ছাদ্বারা সামাঁজক জীবন পাঁরচাঁলিত 
হওয়া সম্ভব নহে । তিনি জনসমাজের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য শাস্বের আবশ্যকতা অনুভব 
কাঁরতেন। সমাজতত্তৰ কি নশীত বা রাজনীতি অথবা ব্যবস্থাশাস্ত্, সকল বিষয়েই তান 
মনে কাঁরতেন যে, ব্যন্তগত ইচ্ছার কোন নিয়ামক থাকা আবশ্যক। রাজা মনে কারতেন 
যে, এমন কিছু চাই যদ্দবারা সামাঁজক বন্ধন ও শৃঙ্খলা রক্ষা পায়। তান বাঁলয়াছেন 
যে, কেবল ব্যান্তগত জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রবল হইলে সমাজ উৎসনন যাইবে ; অর্থাং এমন 
কছু চাই যদ্দবারা সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যান্তর শিক্ষা ও শাসন হইতে পারে। 
জাতীয়তা সম্বন্ধে তিনি মনে কাঁরতেন যে, জাতীয়তার একাঁট জাতীয় এীতহা'সক আকার 
বা বিকাশ আবশ্যক। এ স্থলে তান ব্যান্তিগত জ্ঞান ও ইচ্ছার সাঁহত জাতীয় ব্যবস্থা 
বা শাস্তের সামঞ্জস্য আবশ্যক মনে কারতেন। রাজা দুহাঁদক সমভাবে দৌখয়াছলেন। 
তান শাস্ত্র ব্যাখ্যা কাঁরতে গিয়া দেখিতেন. যাহাতে যান্তাবরদ্ধ গছ স্বীকার করা না 
হয়। সেইর্প আবার দেখিতেন যে, সামাঁজক শৃঙ্খলা বা সামাঁজক শাসন রক্ষা কারতে 
গিয়া সামাজক উন্নাতর ব্যাঘাত না হয়, লোকাঁহতসাধনের ক্ষাত না হয়। যাহা লোকের 
পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহাই সনাতনধম্ম। সুতরাং রাজার মতে, কি সমাজতত্তব, কি নীতি, কি 
রাজনীতি, কি ব্যবহারশাস্ত্র, কি শোকাঁশক্ষা, সকল বিষয়েই দেখিতে হইবে যে, যদ্দবীরা 
লোকশ্রেয়ঃ সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম, তাহাই কর্তব্য। ইহাই সকল বিষয়ের পরাক্ষা। 
যাহাতে লোকের হিত, তাহাই গ্রহণযোগ্য, আর যাহা তাহার বিপরীত, তাহাই পাঁরত্যাজা। 
এইর্‌পে বিচার বা পরীক্ষা কাঁরয়া জাতীয় আচার ব্যবহার, ও সামাজিক প্রণালী, সকলই 
সংশোধন ও বিশুদ্ধ কাঁরয়া লইতে হইবে। 

সাব্বৰ্ভোঁমকতা ও জাতীয়তা 


যাহাতে লোকের মঙ্গল হয়, তাহা সার্্বভোৌমিক হইলেও উহাকে জাতীয় আকারে 
পাঁরণত কাঁরয়া কার্যয করা আবশ্যক। কেবল সার্্বভোৌমকতা শীন্তহীন। আবার জাতীয় 
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সন্তবীর্ণ তাও আনস্টকর। জাতীয় সঙ্কীর্ণতা 'িধবজনীন ভ্রাতৃভাবের 'িরোধী। উহা 
অনেক সময়ে উন্নংতর ' প্রীতক্ল। সুতরাং বাজার প্রণালী অননসারে জাতীয়ভাবে 
সার্্বভোৌমক, ?কংবা সার্্বভৌমকভাবে জাতীয় হওয়াই আবশ্যক। এ 'বষয়েও গহগেল 
প্রচারত সমাজতত্তব এবং ক্রমীবকাশবাদমূলক সমাজতত্তবীবৎ পাঁণ্ডতগণের সাহত রাজার 
এক মত। বর্তমান সময়ের সমাজতত্তেবর মূলসত্্র, রাজা পাঁরজ্কাররূপে বহু পূর্বে 
বাঁঝতে পাঁরয়াছলেন, ইহা সামান্য বস্ময়কর নহে। 

তুহফাতুল মওয়াহদ্দীন পুস্তকে প্রকাশের পরবর্তাঁ সময়ে দুইটি বিষয়ে করূপে 
রাজার মানীসক 'বকাশ হইয়াছিল, আমরা তাহা প্রদর্শন কারলাম। আর দুইটি বিষয়ে 
তাঁহার মানাসক 'বকাশ দেখাইলেই, এ 'বিষয়াটর আলোচনা শেষ হয়। 


আতনজ্ঞানের মধ্য 'দিক্সা ব্রঙ্গজ্ঞানলাভ 


'তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন, গ্রন্থে রাজা পরমে*বরের আঁস্তিত্বের প্রমাণ বা পরমে*বর- 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিষয়ে কয়েকটি কথা বাঁলয়াছেন। সেগুলি ইংলণ্ডীয় ডীয়িষ্টাদগের 
অনুরূপ। যেমন, পরমেশ্বরকে শ্রস্টা ও বিধাতা বাঁলয়া বিশ্বজনীন বিশ্বাস। এই বিশব- 
জনীন 'বশবাস কয়েকঁট যাীন্তদ্বারা সমার্থত, হইয়াছে। কার্য্কারণসম্বন্ধীয় যযাস্ত, 
কোশলসম্বন্ধীয় যুক্ত, এবং কর্তব্যবাদ্ধমূলক হ্যান্ত, এই ভ্রিবিধ যুস্তিদ্বারা পরমে*বর- 
সম্বন্ধীয় বিশ্বজনীন শ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইতেছে । এই সকল প্রমাণ ইংলম্ডীয় ভীয়ষ্ট্‌ 
[দগের একমান্র অবলম্বন ছিল। রাজাও এই সকল প্রমাণ দিয়াছেন। আমাদের দেশে 
ন্যায়দর্শনসম্বন্ধীয় গ্রন্থে এই সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'কুসূমাঞ্জাল' নামক ন্যায়- 
দর্শনসম্বন্ধীয় গ্রন্থে, কার্যকারণসম্বন্ধীয় য্ান্ত এবং নৈতিক যা্ত (0281 
87:81012)2106) দ্বারা ঈশ্বর বিষয়ে মানবজাতির বিশ্বজনীন বিশ্বাস ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 
গঞঙ্ছেশোপাধ্যায়ের "চন্তামণি' নামক গ্রন্থের অনুমান খণ্ডের অন্তর্গত ঈমবরানুমান 
বিষয়ক প্রস্তাবে, এই সকল যান্তর বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু ন্যায়াদ 'হন্দুদর্শনে 
ঈশবরের আঁস্তত্ব বিষয়ে, এই সকল প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রকার প্রমাণ আছে। উহা শব্দপ্রমাণ 
বা বেদপ্রমাণ। খ্ীষ্টিয়ান্ন ধম্মতত্তবাবং পাণ্ডিতগণও তাঁহাদের গ্রন্থে এরূপ দুই প্রকার 
প্রমাণের ক্স্যাখ্যা করিয়াছেন ; অর্থাৎ বাঁহজগৎং ও মানবপ্রকৃতি হইতে পরমে*বরের আঁফ্তত্ব- 
সম্বন্ধীয় প্রমাণ, এবং উত্ত বিষয়ে বাইবেল শাস্দের প্রমাণ। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় 
'তুহ্‌ফাতুল মওয়াহদ্দীন' গ্রন্থে এ বিষয়ে শাস্তকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করেন নাই। 

তুহ্‌ফাতুল মওয়াহদ্দীন, গ্রল্থপ্রকাশের পরবন্তাঁ সময়েও রাজা কখনই অলোৌকিক- 
ভাবে শাস্ত্র বা আপ্তবাক্য বিশবাস করেন নাই। তান চিরকালই 'বশ্বাস কাঁরতেন যে, 
বাহজগৎ ও আতমাতেই পরমেশ্বর তাঁহার জ্ঞান প্রকাশ করেন। জ্ঞানী বা সাধ্পূরুষেরা 
যে আতমজ্ঞান লাভ করেন, তাহা স্বাভাবকরূপেই হয়, অলৌকিকভাবে নহে। মানবাতনার 
বিশেষ অবস্থায় পরমেশ্বর তাহাতে প্রাতভাত হন। এ কথা পূর্রেই বলা হইয়াছে। 

'তুহ্ফাতুল মওয়াহদ্দীন, গ্রল্থপ্রকাশের পরবত্তর সময়ে তান ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি 
প্রমাণের 'ভীত্ত প্রদর্শন কাঁরয়া গিয়াছেন। তান জগং ও সত্য পদার্থের দার্শানক 
িশ্লেষণদ্বারা উত্ত প্রমাণ ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। বেদান্তদর্শন যেমন “অহং” ও “ইদং” 
অথবা বিষয় ও [িষয়ীর জ্ঞান বিশ্লেষণ কাঁরয়া অদ্বৈতব্রন্দে উপনীত হইয়াছেন, রাজাও 
সেইর্‌প বেদান্তমার্গে আতমতত্তৰ বা আতমজ্ঞানের দ্বার "দিয়া ত্রচ্ম বা পরমেশ্বরে উপাস্থিত 
হইয়াছেন। মওয়াহদ্দীন সুফী, ও নও-প্লেটানষ্ট (৩০-718:01191), খ্শীষ্টয়ান 
মান্টক (000135080. 1/900৪)-দগের ঈশ্বরপ্রমাণ এইরূপ। আধানক জম্মানদেশশয় 
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দার্শীনকগণ, এবং ইংলন্ডীয় নিও-ক্যাঁণ্টয়ান 036০-%910917) এবং দীনও-হঞ্গোলক্সান্‌, 
(০০-76%০1107) দাশখুনকেরাও এই পথ অবলম্বন কাঁরয়াছেন। যাহারা এই পথ 
অবলম্বন করেন, তাঁহারা যে কার্য/কারণসম্বন্ধীয় যবান্ত, কৌশলসম্বন্ধীয় ্যান্ত, এবং 
কর্তব্যজ্ঞানমূলক হ্ান্ত পাঁরত্যাগ্গ করেন, এমন নহে। তবে তাঁহাদের হস্তে সেগীল নূতন 
আকার ধারণ করে। প্রথমে পূর্ণ সত্যের জ্ঞান, এবং সেই পূর্ণ সত্য বা ব্রন্ষের সাত জগৎ 
ও আত্মার সম্বন্ধের জ্ঞান পাঁরস্ফুট হয়। তৎপরে, কারণ, কৌশল, কর্তব্য এই সকল 
শব্দের নৃতন অর্থ বাঁঝতে পারা যায়। অর্থাৎ সেগাঁল বাহ্যক না হইয়া আন্তাঁরক 
হয়, সব্্বতিীশত না হইয়া সব্বগত হয়। বেদান্তে ইহাকে “তাদাতম্য” সম্বন্ধ বলে। এই- 
রূপ পুরাতন প্রমাণগ্ীল নূতন ভাবে, নূতন আকারে আত্মতত্তব বা ব্রন্মতত্তবস্বরূপ এক- 
মান্ন প্রমাণের অধীন হইয়া পড়ে। 

রাজার আর একাঁট মানাসক বিকাশ এই যে, যেমন মওয়াহদ্দীন সুফী এবং 
বেদান্তের প্রভাবে রাজা স্থির কাঁরলেন যে, আতমতত্তব, আতমজ্ঞান, বা ব্রন্গজ্ঞানই ধর্মের 
দার্শানক 'ভাত্ত, সেইরূপ জীবনগত বা কার্যগত ধম্মের ?ঈদকেও শমদমাদ সাধন ও 
লোকশ্রেয়ঃ বা মন.ষ্যপ্রেমকে কেবল একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ না কাঁরিয়া ব্রন্মোপাসনাকেই 
মূলাভীত্ত কাঁরলেন। ব্রন্মোপাসনার 'সিদ্ধাবস্থায়, যখন ব্রহ্ধই সব্্বময় হন, যখন উপাসক, 
কি কম্মে, কি জ্ঞানে, কি প্রেমে, কোন অবস্থাতেই কদাঁপ ব্রক্ষকে আঁতক্রম করেন না, 
সেই অবস্থাই জীবাতমার চরম লক্ষ্য বাঁলয়া রাজা 'সদ্ধান্ত কারলেন। ননম্ঠা ও উপাসনা- 
দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে রাজা দর্শনশাস্ত্রকে আতক্রম কাঁরয়া 
যুস্তাবস্থার কথা বাঁলতেছেন। এই ব্রহ্গসাধনে, জনাহতসাধন প্রভৃতি সকলই আছে। কিন্তু 
যুক্তাবস্থায়, এগুলি বাহ্যকরূপে থাকে না; আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্গজ্ঞানের অন্তর্গত হয়; 
ঠব্বভূতে পরমাতমজ্ঞানের 'ভী্তর উপরে দণ্ডায়মান হয়। 
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জপ্তর্দগ অধ্যায় 


রাজা রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত 


পূর্ব অধ্যায়ে তুহ্‌ফাতুল মওয়াহদ্দীন গ্রন্থে রাজার! ধর্্মসম্বন্ধীয় মত রূপ 
প্রকাঁশত হইয়াছে, আমরা তাহা পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছ। বর্তমান অধ্যায়ে 
তাঁহার ধন্মমত সম্বন্ধে আরও কয়েকাঁট কথা বাঁলব। রাজা যে বশেষ কোন শাস্তকে 
অদ্রান্ত আগ্তবাক্য বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন না, অথচ সকল শাস্দেই ঈশ্বরপ্রোরত সত্য 
আছে বাঁলিয়া সকল শাস্দরকেই শ্রদ্ধা কাঁরতেন, আমরা বর্তমান অধ্যায়ে তাহা 1নঃসংশয়ে 
প্রাতপন্ন কাঁরতে চেষ্টা কারব। 

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হিন্দুরা তাঁহাকে বেদান্তানুগামী রক্গজ্ঞানী, 
খ্শীষ্টয়ানেরা খ্্রীষ্টয়ান এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা মূসলমান বালয়া প্রচার 
কাঁরতে লাগিলেন। তন্দ্রমতাবলম্বারা* তাঁহাকে তান্ন্রিক বালয়া প্রচার কাঁরয়াছেন। রাজা 
রামমোহন রায়ের ধম্মমত সম্বন্ধে বাঁবধ ধম্মাবলম্বীগণের মধ্যে এ প্রকার মতভেদ 
অদ্যাবাঁধ বদ্যমান রাঁহয়াছে। এখনও তাঁহাকে কেহ বেদান্তানুগামী বৈদান্তিক এবং 
কেহবা ইউানটোরয়ান খ্ঠীষ্টয়ান বাঁলয়া প্রচার কাঁরতেছেন। এরূ্প গুরুতর বিষয়ে 


* তন্লমতাবলম্বীরা তাঁহাকে তান্লিক বলিয়া প্রচার করেন। আমর কোন কোন 
তান্তিককে বালতে শুনিয়াছ যে, রামমোহন রায় তাঁহাদের মতে সাধন কাঁরতেন। 
চূ'্চ্ড়ার অন্তর্গত ক্যাকৃশিয়ালিতে মদন কামার নামে এক ব্যান্ত বাস কাঁরত। সুনিপুণ 
শিক্পকর বাঁলয়া তাহার খ্যাত ছিল। সে ব্যান্ত তল্োন্তসাধনে অনুরন্ত ছিল। তাহার 
গৃহপ্রাচীরে রাজা রামমোহর্ন রায়ের একখানি প্রীতমুর্ত লম্বমান থাকিত। মদন প্রত্যহ 
প্রাতঃকালে রুদ্রাক্ষের মালা হস্তে কাঁরয়া রাজার প্রাতমার্তকে ভামষ্ঠ হইয়া ভান্ত- 
পূর্বক প্রণাম কাঁরত। মদনের প্রাতবাসা, প্রব্ধলেখকের জনৈক বন্ধু, তাহাকে এর.গ 
্রপামের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বাঁলয়াছল যে, "রাজা রামমোহন রায় 1সম্ধপনরষ 
1ছলেন।” 

রাজা রামমোহন রায়ের সিদ্ধপুরুষত্বের বিষয়ে আর একটি গল্প আছে। গল্পাঁট 
এই ;-শৈশবকালে তাঁহার মাতামহ কছ্ীদন কাশীবাস কাঁরয়াছলেন, সেই সময়ে 'তাঁন 
তাঁহার মাতার সাঁহত কিছুদিন কাশীতে মাতামহের নিকট ছিলেন। মাতামহ শ্যাম 
ভট্টাচার্য একজন ঘোর তান্তিক ছিলেন। তিনি এক দিবস তল্দোন্ত বিধানানুসারে মন্ত- 
পৃত সরা আনিয়া শিশু রামমোহনকে পান করাইয়াছলেন। উপাঁস্থত সকলে ইহাতে 
বিরান্ত প্রকাশ করাতে তানি বাঁললেন, “তোমরা রাগ কারও না। আঁম এই শিশুকে 
যাহা পান করাইলাম তাহার গুণে সে একজন িদ্ধপুরূষ হইবে।” রাজা রামমোহন 
রায় সম্বন্ধে, তাল্লিকাঁদগের উন্তরুূপ সংস্কার বিষয়ে, আমরা আর একাঁট কথা শুনিয়াছি। 
শ্রীষুন্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, পাঁশ্চমাণ্চলে, ভাঁজ্জর রাণার গুরু সুখানন্দ 
স্বামীর সাঁহত রামমোহন রায়ের বিষয়ে কথা কাঁহতোছলেন। গরু একজন তাল্লিক। 
[তান বাঁললেন ;_“রামমোহন .রায় অবধৃত থা।” তন্মতে সাধন কারয়া যাহারা 
উদ্ধ্বরেতা হন, তাহাদিগকে তান্মিকেরা অবধৃত বলেন। 
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আমাদিগের যাহা বন্তব্য তাহা ব্যন্ত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে । রাজা রামমোহন রায়ের 
প্রকৃত ধর্মমত অবগত হওয়া কাঠন বিষয় নহে। যে কোন ব্যান্ত সরলভাবে অনুসন্ধান 
কাঁরবেন, তান তাহা নিশ্চয়ই সুস্পজ্টরূপে বাঁঝতে পাঁরবেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে 
আমরা' কয়েকাঁটি কথা বাঁলতে প্রবৃত্ত হইলাম। 

প্রথমতঃ। তান যে বেদাঁদশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন না, ইহা 
প্রাতপন্ন কাঁরতে 'িছনমান্র আয়াসস্বীকারের আবশ্যকতা নাই। যাহারা 'স্থরনিশ্চয় 
কাঁরয়াছেন, যে রাজা রামমোহন রায় দেবাঁদশাস্কে অভ্রান্ত বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন, 
তাঁহাঁদগের সেরূপ বিশবাসের অবশ্য যান্ত আছে। যানক্ত এই যে, তান পৌন্তলিকাঁদগের 
সাহত বিচারে বেদাঁদশাস্ব্রের প্রমাণপ্রয়োগদবারাই ব্রক্গজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা প্রাতিপন্ন কারয়া- 
ছিলেন। গৃতাঁন কখন বলেন নাই যে, বেদ বেদান্তাঁদ শাস্ত িথ্যা। প্রত্যুত পৌন্তীলক 
মতাবলম্বীদগের সাহত ধম্মাবচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বেদাঁদ শাস্ত্র প্রমাণের উপর 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কারয়াছিলেন। যাঁহারা কেবল এই য্যান্তাট অবলম্বন কাঁরয়া মীমাংসা 
কাঁরয়াছেন যে, রামমোহন রায় বেদাদশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বাঁলয়া বশবাস কাঁরতেন, তাঁহা- 
দদগের নিতান্তই ভ্রম হইয়াছে। ববাভন্ন ধম্মাবলম্বীদগের সাঁহত রামমোহন রায়ের 
বিচারপ্রণালশী তাঁহারা বাঁঝতে পারেন নাই। তান কখনই শাস্তানরপেক্ষ যাাঁন্তর আশ্রয় 
লইয়া কোন ধর্মমাবলম্বীর সাঁহত ধম্মীবচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। হিন্দুর নিকটে বেদাদি 
শাস্ত্র, খীম্টয়ানের নিকট বাইবেল, এবং মুসলমানের নিকট কোরান অবলম্বনপূর্বক 
তাঁহার নিজ মত প্রচারের চেস্টা কাঁরতেন। “তোমার শাস্ত্র মিথ্যা” এ কথা তান কোন 
ধম্মাবলম্বীকে কখন বাঁলতেন না। প্রত্যেক ধম্মাবলম্বীর নিকটে, স্বীয় সুতীঁক্ষণ বিচার- 
শান্তর সাহায্যে তাহার অবলাম্বত শাস্ন হইতে সত্য রত্রসকল উদ্ধার কাঁরয়া দিতেন। 
অসাধারণ পাঁণ্ডত্যসহকারে তান হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে ইহাই সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছিলেন যে, কি 
বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র সমস্ত শাস্তই একমান্র অনাদ্যনন্ত, অপ্রাতম 
পরমে*বরকেই প্রতিপন্ন কাঁরতেছে। 

হন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ" খ্রীষ্টিয়ানাদগের শাস্ত সম্বন্ধেও আঁবকল সেইরুপ 
কাঁরয়াছেন। খ্রীষ্টধন্মাবলম্বীদগের সাঁহত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তান কখনই বলেন 
নাই যে, বাইবেল মিথ্যাশাস্ত্, অথবা বাইবেল ঈশ্বরানীদ্'স্ট অন্রান্ত গ্রল্থ নহে। তান উত্ত 
গ্রল্থ হইতে ভার ভার প্রমাণ সংগ্রহ কাঁরয়া স্বীয় মত সংস্থাপন কাঁরয়াছলেন। মার্সম্যান্‌ 
সাহেবের সাঁহত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তান যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ কাঁরয়াছলেন, তাহাতে 
তান আশ্চর্যা পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের সাহত প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, খ্শীষ্টয়ানাদগের 
তন ঈশ্বরের মত, খুশন্টের ঈশ্বরত্ব, ও তাঁহার রক্তে পাপণির পাঁরন্রাণ, ইত্যাঁদ মত তাঁহা- 
[দগের ধরন্মশাস্তরসঙ্গত নহে । তান বাইবেল অবলম্বন কাঁরয়া এরুপ সূন্দররূপে আপনার 
মত প্রতিপন্ন কাঁরয়াছিলেন যে, মার্সম্যান সাহেবকে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে হইয়াছল। . 

এ স্থলে আমাঁদগের বন্তব্য এই যে, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন কাঁরয়া ব্রঙ্গজ্ঞান প্রচার 
কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া যাঁদ বলা হয় যে, রামমোহন রায় বেদাঁদশাস্ত্রকে অভ্দ্রান্ত বাঁলয়া বিশ্বাস 
কাঁরতেন, তাহা হইলে, আবকল সেইরূপ প্রমাণে তাঁহাকে বাইবেলাবশ্বাসী ইউনিটোরয়ান 
খঃপীষ্টয়ান বলাও সঙ্গত হইতে পারে। ষে প্রকার প্রমাণে হিন্দুরা বলেন ষে, 1তাঁন 
বেদাদশাস্তকে অভ্রান্ত বাঁলয়া বিশ্বাস করিতেন, সেইরূপ প্রমাণে অনেক খপঁষ্টিয়ান 
তাঁহাকে ইউানটোরয়ান খূ্শীষ্টয়ান বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরয়া থাকেন। তান এই উভয় 
প্রকার মতাবলম্বী ছিলেন, অবশ্য এরূপ কখন হইতে পারে না। 

[্বিতীয়তঃ। কেহ মনে কাঁরতে পারেন যে, তাঁহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, 


৩২৯ 
রামমোহন--*১ 


এরুপ 'বাভন্ন প্রকার মত হইয়াঁছল; অর্থাং তান এক সময়ে বেদাঁদশাস্ত্রকে অন্রান্ত 
আস্তবাক্য বাঁলয়া বিশবাস কাঁরতেন, পরে, খ্ীন্টীয় ধম্মশাস্তের আলোচনাদ্বারা মত 
পরবার্তৃত হওয়ায় তান ইউাঁনটোরয়ান খশীষ্টয়ানাদগের মত অবলম্বন করেন। একট; 
অনুসন্ধান কাঁরয়া দোঁখলেই এ কথার অসারত্ব বাঁঝতে পারা যায়। তাঁহার রাঁচিত হন্দ্‌- 
শাস্তরসম্বন্ধীয় ও খঃশীষ্টয়ান ধম্মীবষয়ক পুস্তক সকল একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছল। 
সাকারবাদশ হিন্দীদগের সাহত এবং ত্রিত্ববাদশী খ্2শীষ্টয়ানাদগের সাঁহত বিচার, তাঁহার 
জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয় নাই। | 

১৭৪২ শকে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে, 'কবিতাকারের সাঁহত বিচার' এবং 'সংর্রঙ্গণ্য শাস্ত্র 
সাঁহত বিচার, গ্রল্থ প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায় উত্ত উভয় গ্রন্থে হন্দুশাস্ত্রকে শাস্ত্র 
বাঁলয়া মাঁনয়া লইয়া বিচার কাঁরয়াছলেন। উত্ত সালেই 4চ75০6]%5 ০1 16505, ৪ 
&0106 (0 [98০6 2110 11901017655, নামক পৃস্তক এবং 41750 £09991 10 09161006 
01 01০ 79190961969 ০1 19985+ নামক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথম দুইখাঁন 
পুস্তকে যেমন 'হন্দুশাস্ত্রকে মাঁনয়া লইয়া চার কাঁরয়াঁছলেন, সেইরূপ এই শেষ 
পুস্তকে খ্এশম্টীয় শাস্ত্রকে শাস্ত্র বাঁলয়া মানয়া লইয়া বিচার কারয়াছেন। প্রথম দুই- 
খাঁন পুস্তক অনুসারে যাঁদ তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্রের তন্রান্ততায় িশ্বাসণ বাঁলয়া গণ্য করা 
যায়, তাহা হইলে এ সালেই প্রকাঁশত ইংরেজী পৃস্তকখাঁন অনুসারে তাঁহাকে বাইবেল- 
[বিশ্বাসী খএওশীম্টয়ান বাঁলয়াও স্বীকার করা যাইতে পারে। 

১৭৪৩ শকে, ১৮২১ খীম্টাব্দে, তান ব্রাহ্মণসেবাধ' নামক পান্রকায় শাস্তাবলম্বাী 
হন্দু হইয়া পাঁদ্র সাহেবাঁদগের সাঁহত বিচার কাঁরয়াছিলেন। আবার সেই সালেই 
41176 99০0100 4৯1)991 11 00191)09 01 [১79০91019 01 59505 বাহর হয়। '্রাহ্মণ- 
সেবাঁধ' পান্রকায় তান শাস্তাবলম্বী হিন্দ এবং এই "দ্বিতীয় 'বিচারগ্রন্থে তান খ্ীম্ট- 
শাস্তাবলম্বী একে*বরবাদী খরীষ্টয়ান। অথচ এই উভয়প্রকার বিচারপুস্তক, একই শকে 
প্রকাশিত হইয়াঁছল। 

১৭৪৫ শকে, ১৮২৩ খ্ীষ্টাব্দে, “পথ্যপ্রদান, নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। উত্ত 
পুস্তকে [তান ?হন্দুশাস্ত্র অবলম্বন কাঁরয়া কাশীনাথ তরক্পণানন মহাশয়ের আপাতত 
সকল খণ্ডন কাঁরয়াছেন, এবং উত্ত শকেই তান 41178] 4১101098111. 06101706 01 075 
[1506]005 01 39505 নামক পুস্তকে, প্রচলিত খন্রীজ্টধম্মের পক্ষে মার্সম্যান সাহেব যে 
সকল কথা বাঁলয়াছলেন, তাহা খন্ডন করেন। উহাতে বাইবেলশাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া 
মানিয়া লইয়া বাইবেল হইতেই প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন যে, পাঁদ্র সাহেবাঁদগের প্রচারত 
খ্ীম্টধর্্স বিষয়ক অনেকগ্ল মত বাইবেলশাস্ত্রীবরুদ্ধ। 'পথ্যপ্রদান' পাঠ কাঁরলে যেমন 
মনে হইতে পারে যে, তান [হন্দুশাস্তের অভ্রান্ততায় বশ্বাসী বক্গজ্ঞানী, সেইরূপ 
4৯00991 00 079 01/0150210 710110” পাঠ কাঁরয়া কেহ মনে কাঁরতে পান্েন যে, তান 
রাইবেলবিশ্বাসী প্রাচীন তন্বের একেশবরবাদশ খ্শীষ্টয়ান। বাস্তাঁবক কথা এই যে, তান 
কোন একটি বিশেষ শাস্তরকে পরমে*বরপ্রোরত অন্রান্তবাক্য বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন না। 
তিনি সর্ত্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গাবলম্বণ ব্রাহ্ম 'ছিলেন। 

রামমোহন রায়কে ইউনিটোরয়ান খ্:শীষ্টয়ান বালয়া প্রাতপন্ন কারবার জন্য কুমার 
কার্পেন্টার তাহার প্রণীত “1719 1:85 10859 11) 15211612170 0 016 [২819 [২2] 
1491)01) 7২০% নামক পুস্তকে অনেক প্রয়াস পাইয়াছেন। তান এজন্য রামমোহন 
রায়ের সাহত পাঁরচিত কয়েকজন ইংরেজের মত উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। রামমোহন রায়ের 
ক্লত্যুর পর, কুমারী কাপেন্টারের পিতা ডান্তার কার্পেন্টার, রাজার পাঁরাঁচত কয়েকজন 


৩২২ 


সম্ভ্রান্ত ব্যান্তর নিকট হইতে তাঁহার ধর্মমত সম্বন্ধে কয়েকখাঁন পন্র সংগ্রহ কাঁরয়া- 
িলেন। কুমারী কার্পেন্টার সেই পন্র কয়েকখাঁন আপনার প.স্তকে প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
কুমারী কাপেন্টারের আহত সাক্ষীদগের সাক্ষ্য আমরা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ কারয়াছি। 
নাই। সাক্ষীগণ সকলেই প্রায় বাঁলতেছেন যে, তাঁহারা রামমোহন রায়কে বাঁলতে 
"শৃনিয়াছেন যে, তান খীষ্টকে ঈ*বরাবতার বাঁলয়া বিশ্বাস করেন না বটে, িল্তু তাঁহাকে 
ঈশবরপ্রোরত মহাপুরুষ বাঁলয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদগের মধ্যে একজন বাঁলতেছেন 
যে, রামমোহন রায় যীশুখএম্ট সম্বন্ধে বাঁলয়াছিলেন, 4] 11859 0910190 1115 ৫1৬11169, 
0৪000 1015 00101015510” িন্তু কেবল এই কথা বাঁললেই কোন ব্যান্ত ইউানটোরিয়ান 
খশীম্টয়ান হইতে পারে না। ব্রাহ্মীদগের মধ্যে এমন অনেক লোক ।আছেন, যাঁহারা সম্পূর্ণ 
[ব*বাসের সাঁহত এরূপ কথা বাঁলতে পারেন। খনুম্টকে ঈশ্বরপ্রোরত মহাপ্রুষ বাঁললেই 
কেহ খন্শীষ্টয়ান হয় না। “আম বাইবেলকে ঈশবরানাদ্দ্স্ট অন্ররাল্ত ধর্্মশাস্ত্র বাঁলয়া 
[ব*বাস কার” রামমোহন রায় ক কখনও এপ্রকার কোন কথা বাঁলয়াছলেন; তাঁহার 
প্রচারত খীম্টধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ সকলে কেহ এপ্রকার কোন বাক্য প্রদর্শন কাঁরতে 
পারেন না। মিস্‌ কাপেন্টারের আহত সাক্ষঈগণের মধ্যে কেহই সেরূপ কোন কথা বলেন 
নাই। এস্থখলে আমাদগের আর একাঁট বিশেষ বন্তব্য এই যে, রামমোহন রায় বলাতে 
ইউীনটোরয়ান খ্ঠীম্টধর্মের পক্ষ হইয়া ছুই নূতন কথা বলেন নাই। ভারতবর্ষে 
থাকতে তান খাীম্টধর্্ম বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রচার কাঁরয়াছলেন, তল্মধ্যেই সে সকল 
কথা ব্যস্ত রাঁহয়াছে। কিন্তু আমরা প্রাতপন্ন কাঁরয়াছ যে, সেই সকল পুস্তকের প্রাত 
পনভ'র কারয়া তাঁহাকে ইউানটোরয়ান খ:শীম্টয়ান বাঁলয়া সদ্ধান্ত করা কখনই যাান্ত- 
সঞ্গগত নহে। 

কুমারী কাপে্টারের সাক্ষীীদগের মধ্যে একজন বাঁলয়াছেন যে, রাজা রামমোহন 
রায় খ্টীষ্টের অলৌকিক কার্যাসকলে এবং মৃত্যুর পর তাঁহার পুনরুখানে বিশ্বাস প্রকাশ 
কারয়াছলেন। এ বিষয়ে আমাদিগের বন্তব্য এই যে, রাজা রামমোহন রায় উত্ত আভতপ্রায় 
প্রকাশ করুন আর নাই করুন, শ্রোতা যে তাঁহার বাক্যের উত্তপ্রকার অর্থ বুঝিয়াছলেন, 
তাঁদ্বষয়ে সংশয় নাই। মানবপ্রকৃতি বিষয়ে আভজ্ঞ ব্যান্ত মান্রেই স্বীকার কাঁরবেন যে, 
লোকে অনেক সময় আপনার মানাঁসক ভাব ও ইচ্ছানুরূপ অপর ব্যান্তর বাক্যের তাৎপর্যয 
গ্রহণ কাঁরয়া থাকে। কুমারী কার্পেন্টারের সাক্ষীর পক্ষেও সেই প্রকার হওয়াই সম্ভব। 
আমা।দগের বিশ্বাস এই যে, খ্এীষ্টের জীবন ও তাঁহার কার্য্যাদ সম্বন্ধে বাইবেল- 
শাস্তান্সারে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত, তাহাই 'তান ব্যস্ত কারয়াছলেন। 
লোকে বাঁঝতে না পারিয়া সেইগুঁলকে তাঁহার নিজের বিশবাস বাঁলয়া 'স্থরানশ্চয় 
করিয়াছে । ভারতবর্ষে অবাঁস্থাতকালে তিনি খ্ীজ্টধর্্ম বিষয়ে, যে সকল পুস্তক প্রকাশ 
'কারয়াছিলেন, তাহার কোন কোন স্থান পাঠ ফাঁরলে বোধু হয়, যেন তান খ:শম্টের 
অলোকিক 'ক্রিয়া, মৃত্যুর পরে তাঁহার পৃনর্খান প্রভৃতি বাইবেলবার্ণত বিষয়ে বিশ্বাস 
প্রকাশ কাঁরতেছেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই প্রাতিপন্ন' কাঁরয়াছি যে, তাঁহার আঁভপ্রায় 
স্বতন্ন ছিল। তান শাস্ত্র প্রকৃত তাৎপর্যয প্রদর্শন কাঁরতেই প্রয়াস পাইয়াছলেন। 

ভট্টাচার্যের সাঁহত বিচার পুস্তকে একস্থলে ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা! কাঁরতেছেন যে, 
বয়ে শাস্রপ্রমাণে বক্গকে মান, সেই শাস্তপ্রমাণে দেবতাঁদগকে কেন না মান?» রামামাহন 
রায় ইহার উত্তবে বালিতেছেন যে,_“রন্গাবিফুমহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ” ইত্যাঁদ শাস্রশয় 
বচনানদসারে তিনি দেবতাঁদগের আঁস্তত্ব মানয়াছেন, এবং তাহাদিগকে জন্ম ও মৃত্যুর 


৩২৩ 


অধশন বাঁলয়া স্বীকার করেন।* এস্থখলে কে বাঁলবেন যে, রামমোহন রায় বাস্তবিক 
রক্ষা, বিষ শিব প্রভৃতি দেবতার সত্তায় বিশ্বাস কাঁরতেনঃ তাঁহার বাক্যের প্রকৃত 
তাৎপর্য এই মান যে, শাস্রের তাৎপর্্যান্‌সারে তানি দেবতাঁদগের আঁ্তত্ব ও তাহাঁদগের 
নশ্বরত্ব সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন। 

বাইবেলশাস্ত্র সম্বন্ধেও আবকল সেইরূপ । উন্ত শাস্তরবিষয়ক বচারগ্রন্থসকলের যে 
যে স্থল পাঠ কাঁরলে বোধ হয় যে, 'তাঁন খ্যাীন্টের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনর্দানে, এবং” 
তাঁহার অনৈসার্গক ব্রিয়াসকলে বিশ্বাস প্রকাশ কাঁরতেছেন, তাহা বাস্তাঁবক তাঁহার 
আন্তাঁরক বিশ্বাসের কথা নহে। এঁ সকল' স্থলের প্রকৃত তাৎপর্য কেবল এইমাত্র যে, 
অনৈসার্গক ক্রিয়া প্রভাত উন্ত শাস্ুসঙ্গত বাঁলয়া তিনি স্বীকার কাঁরয়া লইতেছেন। 
তন ঈশ্বরের মত, খঃখল্টের ঈশ্বরত্ব প্রভাতি খ্ডীষ্টয়ানাদগের কয়েকাঁট মত যে বাস্তাঁবক 
তাঁহাঁদগের শাস্বাীসদ্ধ নহে, ইহা তান সুন্দররূপে প্রাতপন্ন কারয়াছিলেন। খ্দীন্টের 
অনৈসার্গক ক্রিয়া ও মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুঙান, এই দুহাট বষয় সম্বন্ধে তানি উত্ত- 
রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং উহা খ্্রীষ্টীয় শাস্নীসদ্ধ বাঁলয়া 
মানিয়া লইয়াছলেন। কিন্তু অদূরদর্শঁ লোকে তাঁহার বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য হ্‌দয়্গম 
কাঁরতে না পাঁরিয়া উহা তাঁহার আন্তাঁরক বিশ্বাস বাঁলয়া মনে কাঁরয়াছে। 

রাজা রামমোহন রায় দোঁখলেন যে, লোকেরা যেরুপ কুসংসকারান্ধ, তাহাতে তাহারা 
শাস্তরীনরপেক্ষ বিশুদ্ধ যাঁন্তুর বল অনুভব কাঁরতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাহাঁদগের অবলাম্বত 
শাস্বের আশ্রয় গ্রহণ না কাঁরলে, কোন কথাই তাহাঁদগের গ্রাহ্য হইবে না। সুতরাং তান 
যে যে সম্প্রদায়ভ্ন্ত লোকের সাঁহত ধম্মাবচারে প্রবৃত্ত হইয়াঁছলেন, তাহাঁদগের অবলাম্বত 
শাস্ত্র হইতেই স্বীয় মত প্রতিপন্ন কারয়া দিতে চেষ্টা কারয়াছলেন। যাহাতে লোকে 
কোন প্রকার সৃ্টজীব বা অপর কোন পদার্থের উপাসনা না কাঁরয়া একমাত্র নিরাকার 
অনন্তস্বরূপ, পরমেশ্বরের উপাসনায় অনুরন্ত হয়, ইহারই জন্য তাঁন যাবজ্জীবন প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। তান 'হন্দুশাস্ত হইতেই 'হন্দ্াদগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, সকল প্রকার 
সাকার দেবদেবীর মার্ত কল্পনা মান্র, তাহাঁদগের উপাসনাদ্বারা মীন্তলাভের আশা নাই, 
বেদান্তপ্লীতপাদ্য পরব্ন্মই” আমাঁদগের উপাস্য, এবং তদ্দবারাই জীব মান্তলাভে সক্ষম 
হয়। তানি খটজ্টীয় শাস্ত্র হইতে খ্এ্শীষ্টয়ানাদগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, যাঁশখীষ্ট 
ঈশবরাবতার নহেন, তিন ঈশ্বরের মত খ্এাষস্টীয় শাস্তরসঙ্গত নহে। একমাত্র পরমে*বরের 
উপাসনাদ্বারাই জীবের প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয়। তিনি এই! প্রকারে প্রত্যেক ধর্্ম- 
সম্প্রদায়ের অবলাম্বিত ধরম্মশাস্ত্র হইতে তাঁহাঁদগের 'নিকট স্বীয় মত প্রাতপন্ন কাঁরতেন 
বলিয়া তাঁহাঁদগের এই সংস্কার জন্ময়াছিল যে, তান তাঁহাদগের অবলাম্বত শাস্ত্রকে 
ঈশ*বরপ্রোরত অভ্রান্ত আস্তবাক্য বালয়াই 'বিশবাস কাঁরতেম। গকন্তু একদেশদশর্ঁ লোকেরই 
এ প্রকার ভ্রমাতক সংস্কার জান্ময়াছে। 'হন্দু কি খ্এপীষ্টয়ানশাস্ত্র সম্বন্ধীয় তাঁহার 
সকল প্রকার পুস্তক যাঁহারা পাঠ কাঁরয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বাঁঝতে পাঁরয়াছেন যে, 
রামমোহন রায় সব্্বশাস্ত্ের সারগ্রাহী একেশ্বরবাদ 'ছিলেন। 

তৃতীয়তঃ। কেবল তাঁহার 'বাভন্ন শাস্ত্রসম্বন্ধীয় পৃস্তক কেন? তাঁহার কায ও 
আচরণের বি স্মরণ কারিলেও সমষ্পনট বো য় বে. তা কোন বিশেষ সপ্দা়প্াঁজত 

ভ্রান্ত আপ্তবাক্য বাঁলর়া স্বীকার কারতেন না। পতন ব্রাহ্গ- 

৪৮০০ ধন কি প০৯০৪১০৭০০ আবার উল্ত 


* ৭ পৃজ্ঠা দেখ। 
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সমাজের 'অসাম্প্রদাঁয়ক ভাব রক্ষা কারবার জন্য খষ্টধর্্মাবলম্বী ফিরিঞ্গি বালকাঁদগকে 
লইয়া আসয়া তাহাদিগের মুখে দাউদের গত শুঁনতেন। যাশুখ্রীষ্ট ও তাঁহার প্রচারত 
সত্যের প্রীত যার পর নাই: শ্রদ্ধা প্রকাশ কাঁরয়াও তান আপনাকে চিরজশবন হিন্দু 
বাঁলয়া পাঁরচয় 'দয়াছলেন। পৈতৃক বিষয়ে আপনার স্বত্ব রক্ষার জন্য 'তাঁন আদালতে 
আপনাকে ভি নালিয়াই জিন দয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গমন কারয়াও তিনি হন্দ 
আচার সম্পূর্ণরূপে পাঁরত্যাগ করেন নাই। তান তাঁহার ইয়োরোপাীয় বন্ধাঁদগকে 
স্পম্টরূপে এই অনুরোধ কাঁরয়াছলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পরে খপষ্ধর্ানূযায়ণ তাঁহার 
অন্ত্যোষ্টাকিয়া না হয়। পাঠকবর্গ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন যে, তাঁহার ইংলঞ্ডায় 
বন্ধুগণ আত সাবধানে সে অনুরোধ রক্ষা কারয়াছলেন। কেবল ইহাই নহে, তাঁহার 
মৃত্যুর পর তাঁহার মৃত শরারে ব্রাহ্মণের চিহস্বর্প যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হইয়াঁছল। আমরা 
জিজ্ঞাসা কার, যে ব্যান্ত বাইবেলকে ঈশ্বরানীর্্'স্ট একমান্র অভ্রান্ত শাস্ত্র বাঁলয়া 'বশবাস 
করে, তাহার পক্ষে এ প্রকার ব্যবহার কি কখন সম্ভবপর হইতে পারেঃ বিশেষতঃ রাজা 
রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন উন্নতমনা সত্যাপ্রয় দূঢ়চিত্ত লোকের পক্ষে এ প্রর্ঝার 
অসঙ্গত ব্যবহার কখনই সম্ভবপর বলিয়া মনে কাঁরতে পার না। 

চতুর্থতঃ। রাজা রামমোহন রায় যে, সর্্বশাস্ত্রের সারগ্রাহশী একেশ্বরবাদী ছিলেন, 
তাহা প্রাতিপন্ন করা কঠিন বিষয় নহে। তাঁহার প্রাতান্ঠত আঁদ রান্মসমাজের ট্রম্টডীড 
পত্র একাঁট 'অখণ্ডনীয় প্রমাণ। তাহা যাহারা দৌঁখয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত 
হইয়াছেন যে, রামমোহন রায় ব্রাহ্মদমাজে কোন প্রকার সাম্প্রদায়কভাবকে স্থান দান 
করেন নাই। যে সকল বিষয়ে 'বাভন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ আছে, যে সকল মত 
দ্ঞ্কালে বদ্ধ, এ প্রকার কিছুই উত্ত ট্রন্টটীড্‌ পন্রে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। ষে প্রকার 
উপাসনা ও উপদেশে কোন সম্প্রদায়ভন্ত লোকের আপাঁন্ত কারবার কিছুই থাকে না, 
ব্রাহ্ষসমাজের জন্য তান তাহাই 'নাদ্দস্ট করিয়া দয়া গিয়াছেন। উত্ত পত্রে স্পম্ট নিদ্দেশ 
কাঁরয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজ গৃহে পরমে*বরকে কোন প্রকার সাম্প্রদায়ক নামে পূজা করা 
হইবে না, এবং উপাসনার জন্য কোন প্রকার সাম্প্রদায়ক প্রণালী অবলাম্বত হইবে না। 
যে ব্যান্ত কোন একখানি বিশেষ শাম্ত্রকে ঈশবরপ্রোরত আস্তবাক্য বাঁলয়া বিশ্বাস করেন, 
অথবা 'যাঁন ব্যান্তাবশেষকে ঈশ্বরপ্রোরত একমান্র ভ্রান্ত গুরু ও নেতা বাঁলয়া স্বীকার 
করেন, তাঁহার পক্ষে এ প্রকার অসাম্প্রদাঁয়ক সমাজসংস্থাপন ক কখন সম্ভব হইনে 
পারে? 

পণ্চমতঃ। আমরা পূব্রে কাব টমাস মুরের দৈনান্দন ?ীলাপ হইতে যে কয়েক 
পধান্ত উদ্ধৃত কারয়াছ,* তাহাতে পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, ব্রাহ্গসমাজ সংস্থাপনে 
রাজা রামমোহন রায়ের কি আঁভপ্রায় ছিল। ট্রষ্টডীড্‌ পন্রে যাহা পাঁরচ্কার কাঁরয়া 
[লাখত আছে, রামমোহন রায় তাহাই টমাস মুরকে বাঁলয়াছলেন। কোন সাম্প্রদায়িক 
ধর্স বা শাস্তরবধবাসীর পক্ষে কি এরুপ আঁভপ্রায় এরূপ ভাব কখন সম্ভব হইতে পারে ? 

ষষ্ঠতঃ। রাজা যে, কোন বিশেষ শাস্ত্রকে অদ্রান্ত আপ্তবাক্য বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন 
না, তাহার আর একট প্রমাণ এই যে, তাঁহার সময়ে ইয়োরোপণয়গণ তাঁহার বিষয়ে 
যাহা কিছ: প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অভ্্রান্ত শাস্ত্বাদী 'হন্দু বা খীষ্টয়ান 
বামন নাই। তাঁহাকে যান্তপথাবলম্বী একেম্বরবাদশই বাঁলয়াছেন। ১৮১৬ খু অব্দের 
ব্যাস্টিম্টীমসনারী সমাজের (38705 14155101191 ১০০1৪) বিজ্ঞাপনীর ৬ষ্ঠ খণ্ডের 


২৫০ পৃম্ঠা দেখ। 
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৬১০৬ ও ১০৯ (৬০, ৬, 0, 106, 109.) লাখত হইয়াছে বে রাজা এখন একজন 
একে*্বরবাদণ মা্র। ফাঁশৃখ্যীষ্টকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু ফাঁশ্খ্টীন্টের দ্বারা পাপের 
প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতায় বিশ্বাস করেন না। 

গু (ঞাা। 10101) [২০0/) 13 8 [0165606 2 5111016 (189136, 80171176ও 
16915 0715 0061010৬510 1019 17660 01 016 26011617010, 

ইংলণ্ডণয় ধর্্মসমাজের (00:01) 01 21181810) ১৮১৬ খ্টীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর 
মাসের "মসনণ রোঁজজ্টার নামক পাঁন্রকার, ৩৭০ পৃষ্ঠায়, রাজা রামমোহন রায়ের বৃত্তান্ত 
লেখা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইতেছে যে, গতাঁন ব্লমে বাইবেল শাস্তকে সত্য বাঁলয়া 
গ্রহণ কীরতে পারেন। গকন্তু একজন পন্নপ্রেরক তীহার 'বষয়ে খলীখয়াছেন যে, তন 
এখনও একজন আত্নীনভরকারী একে*বরবাদশী মান্র। 

“[715 (1২20 1৬101)0], [২০0575) 10005910617 10720 19095510]5 ৮5. 0018511906৫ 
০076 (011) 01 01%11)6 7২6৬6180101, 00৮ 0108 ০ ০001 ০0113190101 
11019591165 1810) 10 ০৪, 25 990 0 2 501-001790618 10915 ১0196005090 
৬410) 016। 00106501009 019160090 7২০৬০19010115 [01 1169৬610, ড/101 10101) 
115 1185 ০০০17 00105158170 ৮৪৫ 100 5০ ০০৮%/০৫. 11) 115 ০0171011015 170 
10001100160 11) 1015 10659101100 19৬০1910101) 01 011176 110105, ৬/6০ 0০ 190 
10991) (0 595 01120 [19 19216 01 [২211] 1৬101)01) [২09 13 1906 1001010190, 2100 
01081 10611951706 1909190 1115 (3099091 ৪23 67০ 01019 10107090/ 101 019 
1)1110081 01992,395 101)001 ৮51)101 1)6 12015 11) 00170179011 ৮/101) 211 1001) : 
০৪৫ ৬০ 179৬০ 23 9০6, 9991. 170 95109109 910016116 10 12112100311 (1015 
691161 ৬০ 70189 0০9৭ (0 81৬০ 11] 51200 0096 116 1009 11) [90101001109 
8110 1810) 9177018০2 ৮/101) 211 1015 179210 005 98৮1001 01 00০ 0110.” 

১৮১৮ খীঃ অবন্দের 7৬101801015 71২59516019 01717601065 2100 09911619] 
[-1051:80975” নামক: পান্রকার ৫১২ পৃষ্ঠায় রাজা রামমোহন রায়কে একজন হিন্দ 
একেশ্বরবাদী বলা হইয়াছে। 

[৮0 1160121% [0116170100179, 01 2, 511771191 1726016 118৮9 919 1০06101]9 
09611 55019101690 11) 11001210176 ঠা9 15 2 1711100 19191. 

সপ্তমতঃ। রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্য ও অনুচরগণের সাক্ষ্য এ বিষয়ের আর 
একটি গুরূতর প্রমাণ। ভান্তভাজন শ্রীযুন্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতা স্বগায় 
নন্দাকশোর বসু মহাশয়, রাজা রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন। তান রাজ- 

'নারায়ণবাবুকে বাঁলয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় তাঁহাঁদগকে বাঁলতেন যে, আমাদের ধর্ম্ম 
10015915981, বিশ্বজনীন। নন্দাকশোর বস মহাশয় বলিতেন যে, যখন রামমোহন রায় 
এই বিশ্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যা কাঁরতেন, তখন তাঁহার গণ্ডস্থল বিধৌত কাঁরয়া অশ্রুধারা 
প্রবাহত হইত। 

রাজনারায়ণবাব্‌ তাঁহার পিতার নিকটে শুনিয়াছলেন যে, রামমোহন রায় বিলাত 
যাইবার পৃৰ্রে তাঁহাঁদগকে বাঁলয়াছলেন, “আমার মৃত্যু হইলে 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের রা 
আমাকে তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বাঁলয়া মনে কারবেন। কিন্তু 
কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নাঁহ।” 

রাজা রামমোহন রায়ের আর একজন শিষ্য বাব চন্দ্রশেখর দেবের সাক্ষ্য নিঃসংশয়ে 
প্রাতিপন্ন কারতেছে জর, তিনি কেন সম্প্রদায়াবশেষের অন্তর্গত ছিলেন না; শাস্ননিরপেক্ষ 


৩২৬ 


অথচ সব্শাস্্রের সারগ্রাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। চন্দ্রশেখরবাবূর সাঁহত রাজা রামমোহন রায়ের 
যে সকল আলোচনা হইয়াঁছল, 'তাঁন 'তত্তরবোধনী' পার্রকায় তাঁদ্বষয়ে ইংরেজ ভাষায় 
কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। চন্দ্রশেখরবাবুর নিকটে রামমোহন রায় বাঁলয়া- 
ছিলেন যে, রক্ষাবদ্যাবষয়ে ভারতবধাঁয় প্রাচীন আর্যগণ য়শহদীদগের অপেক্ষা আঁধকতর 
উন্নাত কাঁরয়াছিলেন। রামমোহন রায় বাঁলয়াছলেন :_ 

1119 171000903 39৫7) 10 118৬০. 1909 05201 [71095955 11॥ 92079 
1০8171116 018 016 ০৩, 26 19890 2 016 0109 101 019 [01091015805 ৬০19 
01000], 01005 5০16 65130105 8101)৩ 93 1105, 200 109 1৫) 05 অ০11 
০৪06 1010 63০0০, ৪৪৩, (9 10৩ (09 ৪৭৩ ৪, [00:৩ 530100৩3852. 91 009 
01769010], 0021) 079 9:83 091 006 5 00800617 ০£ 00০ 31019, “0০9৫ 9214 
1০ 0051০ ০৩ 11806 ৫০০. 1010916 8010815 ৪. 00099 0? 010110151)1)553 11 
(015 190601 1910:9561768000. 

খতীম্টধম্ম ও বোঁদক হিন্দুধর্ম এই দয়ের মধ্যে কোন্‌ ধর্ম শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্নে 
রাজা রামমোহন রায় উত্তর কাঁরয়াছেন ;-_ 

“11 16115101) ০00185150 111 (79 019551055 0 56161070190 8170 ০01 
1101)1:0%00 1109610105 01 009৫ 2170 1015 21071081695, 2100 ৪. 55601) 01 10018110 
11010 ৪ 90100101190 101906১ [1 061021119 00100010179 ৬০৫99.___- 

1306 009 10018] [07600003 ০0 99003 216 50109601179 1090 6%078- 
010110019. 1119 ৬০93 ০0176917070. 92110 19550115 ০0117701211) ০০ 1] 
৪ 5০9166:০0 10107, 2110. 17111001১ঘ) 15 2. 19115101॥ 0£ 16010121101) 2110 [06206 
৮/10101) 0110150 100660 9150 (90৮1) 1715 27050165 8110 015010169, ০০ 11101 
115 101105/975 90017 10101. [15 2 [010 0721 010 11110150073 01 16115101 
51)0010 1017617 00211019 21707956011 56৬9121 119110115 01 09 ৬0110. _ 
[া। 161151005 0150055109103 ৮/০ 9100010 2125 16519906 1116 10083 8170 
160117155 01 07 0110860171565. 1175 ৬০৫৭৩ 10801) [119 01019 191101010 10101) 
০0109110175 (০0161201010 10 709 ৪. 07169 01 1120. 

সংক্ষেপে ইহার তাৎপর্য্য এই ;_যাঁদ নীতির অপেক্ষা 'আতম়জ্ঞান ও ব্রন্গজ্ঞান, 
ধম্মের শ্রেষ্ত অংশ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি বেদ বেদান্তকে শ্রেষ্ঠ মনে কাঁর। 
কিন্তু খনীষ্টের নীতউপদেশ সকল আত অসাধারণ। বেদেও সেই সকল নাঁতউপদেশ 
বাচ্ছন্নভাবে আছে ।* 1হন্দুধর্ম ধর্মসাধনের স্বাধীনতা ?শক্ষা দেয়। 

হিন্দুধর্ম শান্তর ধর্্ম। যাঁশুখ্ীম্ট তাঁহার শিষ্যাদগকে শান্তর উপদেশ 
দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনচরগণ তাহা শশঘ্ব ভুলিয়া গিয়াছিলেন ইত্যাঁদ। 
একমাত্র বেদই কেবল' ধন্মসাধনে স্বাধীনতা প্রদান, মনূবযর কর্তব্য বাঁলয়া বধান 
কাঁরতেছেন। 

05516 00 ০০ 0০116৮০0 0161 (131 000 1795 2197992190 60 ৪10 1721) 
8100 6101 2185 (0 1011] 11. 00101)? 

করিত 01519 2 102] 01110158০০৫ 200 1081 1161). 16 10161% 


* রামমোহন রায় অন্য এক স্থলে বাঁলয়াছেন যে, 'হন্দঃশাস্তে উচ্চতম নশীত- 
উপদেশ রূপকের আকারে রাঁহয়াছে। 


৩২৭ 


11008006019 0০ 019 13816 0 0০ 1701091061)06 01 09০9৫ 60 61011811661) ) (106 
[01105 01 061:0911) 1761) 509 85 (0 10117) (1161) 117517006015 01 00101 10912. 
7106 0110 19 17001011169 ০৫ 2 0191011956061010 01 00০ 1১0৬০101016 £৯110151)0 
0162601 ৬170 70912065 211] 5906১ 09001801655 25 10 15, 2170 211 (1176 1011 
6661110 (09 6191210. ৬170 021, (1)6161019, 92 0790 179 08101006 50 
50110170517 01০ 1011105 ০01 101) 2” 


পরমেশ্বর কখন অলোৌকিকভাবে কোন মনৃষ্যের নিকটে প্রকাশত হইয়া তাঁহাকে 
কোন শাস্ত্র দিয়া গিয়াছেন কিনা, এই প্রশ্নে রাজা রামমোহন রায় উত্তর কাঁরলেন যে, ইহা 
অনেক সাধু ও মহৎ ব্যান্তর কজ্পনামান্। বিধাতা নিশ্চয়ই কোন কোন লোকের চিত্ত 
ধর্মালোকে আলোকিত কাঁরয়া তাঁহাঁদগকে অন্য লোকের উপদেষ্টা কাঁরয়া 'দতে পারেন। 
এ জগৎ সব্্বশাস্তমানের শান্তর প্রকাশ ভিন্ন আর ছুই নহে। তান অসীম আকাশ ও 
অনাদ্যনন্তকালে স্থিত কাঁরতেছেন ; সুতরাং কে বাঁলতে পারে যে, তান উত্ত প্রকারে 
মনুষ্যের মনকে অনপ্রাণিত করিতে পারেন না? 

এ বিষয়ে উইালয়ম আড্যাম সাহেব একখান পত্রে যাহা 'লাখয়াছলেন, তাহা 
হইতে নিম্নে কয়েক পধান্ত উদ্ধৃত হইল। 

২81) 1$101)01) 1২09, ] 2) 19215180090, 9010100165 61015 1105610010101, 
[ 3191)0)2, 5278] ] 11011009156 1)9 09115595117 006 01%17)9 2011)0116 06 01)6 
৬৪, 60 501615 25 21) 11050101191) 001 06101101175 1001917%. 10 09 
০0818010) 110/69%91, ] 10156 20৫ 079 11109 ০0101001071 17185 19161) 81190 
8100190 11. [05 10110 11190 116 010010959 [71010211910 0010715018101 1]. 003 92179 
ড/8%, 25 20) 11150101101 101 501980170 10019 2110 1015 110610105 ০01 000, 
10800 06116%1175 11 1110 ৫1115 810)0110 01 079 0005961.৮ 

-_-7155 0০011905+ 41116 01 00০ 1২৪19, 7. 90. 

উপাঁর উদ্ধৃত কয়েক পধীন্তর সারমর্ম এই ;_আঁম ব্যাঝতে পারয়াছ যে, রাম- 
মোহন রায় যে, বেদকে অন্রান্তশাস্ত্ মনে করেন বাঁলয়া এই সমাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ 
প্রতিষ্ঠা কাঁরয়াছেন ও ইহার পাঁরচালনা কারিতেছেন, এমন নহে। বেদকে ঈশ্বরপ্রেরত 
শাস্ত বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস না থাকলেও পৌর্তীলকতা বিনাশের জন্য উহাকে উপায়- 
স্বরূপ মনে করেন বাঁলয়া তান এঁ প্রকার কাঁরতেছেন। যাহা হউক, সরলভাবে বাঁলতে 
গেলে অবশ্য বাঁলতে হয় যে, িছাাদন হইতে আমার মনে এই বিশ্বাস জল্মিয়াছে যে, 
তান ইউানটোরয়ান খ্ীম্টধর্ম্ম প্রচারকার্যষোর সহায়তাও এ ভাবে কাঁরয়াছেন। অর্থাৎ 
সূসমাচার সকলকে (9951915) ঈশবরপ্রোরত শাস্ত্র বালয়া তাঁহার বিশ্বাস না থাকলেও 
পরমে*বরসম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ ও প্রকৃত জ্ঞান প্রচারের জন্য তান এ প্রকার কাঁরতেছেন। 

তুহ্‌ফাতুল মওয়াঁহদ্দশন' গ্রন্থ প্রকাশের পরবন্তর্ঁ সময়ে রাজা কিভাবে শাস্ত্রে 
বিশ্বাস কাঁরতেন, তাহা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বালয়াছি। রাজা বিশ্বাস কারতেন যে, 
পরমেশ্বর মানবের জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য 'দয়া সত্য প্রকাশ করেন। ধম্মপ্রবর্তক 
মহাপরুষাঁদগের জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়া পরমে*বর যে সকল সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাই প্রচালত শাস্ত্র সকলে দেখিতে পাওয়া যায়। 


প. 9001)18 1000501) ০0116, 1116 1166 2170 [:66613 ০01 7২818 [২2 
1101)01) 7২09, 9201)8121) 21110 58108), 1962, 7১, 227. 


৩২৯ 


রাজা রামমোহন রায়ের ধম্মমত বিষয়ে আমরা যাহা বাঁললাম, পাঁরশেষে আত 
সংক্ষেপে তাহার পুনরালোচনা কাঁরয়া, আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার কাঁরতেছি। 
প্রথমতঃ পূর্ব অধ্যায়ে 'তুহ্ফাতুল মওয়াহদ্দীন' গ্রন্থের সারমম্্ম ব্যাখ্যা কাঁরতে 'িয়া 
আমরা প্রদর্শন কাঁরয়াছি ষে, রাজা কোন সাম্প্রদায়ক শাস্ত্রকে অভ্রান্ত আস্তবাক্য বাঁলয়া 
1ব*বাস কাঁরতেন না। অথচ, মানবের জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়া পরমেশ্বর যে সকল 
অমূল্য সত্য প্রেরণ করেন, তাহাই প্রচালত শাস্ত্রসকলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, যখন দৌঁখিতোছ যে, রাজা রামমোহন রায়, যে কোন সম্প্রদায়ের লোকের 
'সাঁহত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাঁদগেরই শাস্তরকে স্বীকার কাঁরয়া লইয়া, তাঁহাঁদগের 
শাস্নুকে মান্য কাঁরয়া, উন্ত শাস্ত্র হইতে স্বীয় মত প্রতিপন্ন কাঁরতে চেস্টা কাঁরয়াছেন, তখন 
'কেমন কাঁরয়া বাঁলব যে, তান বেদ বা বাইবেল প্রভাতি কোনও শাস্ত্রীবশেষকে অভ্রান্ত আগ্ত- 
বাক্য বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন ? যে যান্তীতে হিন্দুরা তাঁহাকে বেদাদশাস্ত্ের অভ্রান্ততায় 
'দঢাবশবাসী হিন্দু বাঁলয়া মনে করেন, সেই প্রকার যান্ততে খ্শীষ্টয়ানেরা তাঁহাকে বাইবেল- 
বি*বাসখ খুশীষ্টয়ান বালিতে পারেন। 

তৃতীয়তঃ তান যে তাঁহার জীবনের 'বাভন্ন সময়ে 'বাভন্ন শাস্নবি*বাসী ছিলেন 
'না, ইহা তাঁহার "বাঁভন্ন শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বিচারপ্রল্থের সময়ানদ্দেশিদ্বারা প্রাতপন্ন হইয়াছে। 
অর্থাৎ তাঁহার 'হন্দুশাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন কোন গ্রল্থ এবং খত্শীষ্টয়শাস্ন্সম্বন্ধীয় কোন কোন 


গ্রন্থ একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার 'হন্দুশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রল্থানুসারে যাঁদ 
তাঁহাকে 'হিন্দুশাস্ত্রবি*বাসী বাঁলয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার খীষ্টধর্ম্স- 


"সম্বন্ধীয় গ্রন্থ দোখয়াও তাঁহাকে উত্ত শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী বাঁলয়া সদ্ধান্ত করা 
যাইতে পারে। কিন্তু এই উভয়ই এক সময়ে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। 

চতুর্থতঃ, তাঁহার কার্যয ও আচরণ স্মরণ কাঁরলেও বুঝা যায় যে, তিনি বাইবেল 
প্রভাতি শাস্তকে অদ্রান্ত আপ্তবাক্য বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন না। ইহার প্রমাণ আমরা 
পূব্রে দিয়াছি, এ স্থলে পুনরান্ত অনাবশ্যক। | * 

পণ্চমতঃ, ব্রাহ্মসমাজের ট্রস্টন্ভীড্‌ দ্বারা নিঃসংশয়ে ও স্পম্টরূপে প্রাতপন্ন হইতেছে 
যে. রামমোহন রায় কোন বিশেষ শাস্ত্বাদী বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন না। 

ষণ্ততঃ, ফরাসীদেশে কাব টমাস্‌ মুরের সাঁহত একন্রে আহার কারবার সময়ে ব্রাহ্গ- 
সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার আভপ্রায় তান সুস্প্টর্‌্পে প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। টমায় ূরের 
দৈনান্দন ?ীলীপতে আমরা জানতে পাঁরতোছি যে, ব্রাহ্ষসমাজ প্রাতষ্ঠা সম্বন্ধে রাজা 
রামমোহন রায়ের আঁভপ্রায় সব্ববতোভাবে অসাম্প্রদায়ক ও বা*বজনীন। উত্ত দৈনান্দন 
[লাপতে যাহা আছে, ট্রম্টডীড্র সাহত তাহার সম্পূর্ণ এঁক্য দেখিতোছ। 

সপ্তমতঃ, রামমোহন রায়ের শিষ্যগণের সাক্ষ্য এ বিষয়ের চূড়ান্ত নিম্পাত্ত কাঁরয়া 
[দতেছে। তাঁহাদের মধ্যে ?তনজন প্রধান ব্যা্তি ব্ন্ত কাঁরয়া গিয়াছেন যে, রামমোহন রায় 
কোন বিশেষ ধর্ম বা কোন বিশেষ শাস্তকে পরমেশবরপ্রোরত, ভ্রমপ্রমাদশূন্য বাঁলয়া মনে 
'কাঁরতেন না। তাঁহার বন্ধু ও শিষ্য, নন্দীকশোর বস: চন্দ্রশেখর দেব এবং আড্যাম সাহেবের 
সাক্ষ্য, এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে প্রাতপন্ন করিতেছে যে, তান বেদ বা বাইবেল কোন শাস্তকেই 
'অদ্রান্ত আপ্তবাক্য ঘাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন না। তাঁহার ধর্ম [বিশ্বজনীন ধম্ম। তান 
শাস্তনরপেক্ষ অথচ সর্্বশাস্তে শ্রদ্ধাবান ও সব্বশাস্দ্রের সারগ্রাহ৭ ব্রাঙ্গ ছিলেন। তান 
'সব্্বশাস্ত হইতে একমেবাদ্বতীয়ং পরমে*বরের তত্তব নিম্কাশন কাঁরতেন। “একমেবা- 
1দ্বতীয়ং” তাঁহার উপাস্য দেবতা ; এবং “সত্যং শাস্মন*বরং* তাঁহার একমান্র আঁদশাস্ত্র। 


৩২৯ 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা 
ধম্সতত্তৰ 
রাজা রামমোহন রায়ের সাব্বভোঁমিক ও জাতীয়ভাৰ 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় আলোচনা কাঁরলে তাঁহার দুহাটি প্রধান ভাব দৌখতে 
পাওয়া যায়। প্রথম, তাঁহার বিশ্বজনীন ভাব। তান জগতের হিতৈষী, জগতের 
সংস্কারক। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার জাতীয়ভাব। তান জাতীয় সংস্কারক ও উন্নাতসাধক। 
কয়েকাট বিশেষ বিশেষ ভাব ও কার্য্য তাঁহার বি*বজনীন ভাবের অন্তর্গত। সেইগ্যালর 
আলোচনা ভিন্ন তাঁহার ?াব*বজনীন ভাব কখনই প্রকৃতভাবে হ্‌দয়ঙ্গম করা যায় না। 

শাস্তরীনরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক ধন্মৎ অসাম্প্রদায়ক ধম্মের সমর্থন ও প্রচার, নীতি- 
তত্তর, সমাজতন্ত্র, বাবস্থাশাস্ত্,, 00115018000) রাজনৌতিক বিজ্ঞান, লোকাঁশক্ষা, রক্ষ- 
বিদ্যা, ও ধর্মতত্ত্ব, (21011950101 01 7২6118100) বিষয়ে তাঁহার 1দদ্ধান্ত ও কার্য, এবং 
সার্বভোৌমক 'ভীত্তর উপরে সমাজপ্রাতষ্ঠা, এই কয়েকাঁট বিষয় তাঁহার ব*বজনীন 
ভাবের অন্তর্থত। 

রাজার বিষ্বজনীন ভাব আলোচনা কাঁরতে হইলে, যেমন উপাঁর-উত্ত বিষয়গ্যালর' 
আলোচনা আবশ্যক, সেইরূপ তাঁহার জাতীয় ভাবের আলোচনা কাঁরতে গিয়া দৌখত্তে 
পাই যে, তান স্বজাতির ধর্ম সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে সংস্কারক ও উন্নাতসাধক। 
[তান যে কেবল 'হন্দুধম্মেরে সংস্কারের জন্য যত্র কারয়াছলেন, এমন নহে; খ্্রীষ্টধর্ম্স 
ও মুসলমান ধম্মেরও সংস্কার বিষয়ে তিনি যত্রশীল হইয়াছিলেন। তানি যেমন ধর্ম্স- 
সংস্কারক, সেইরূপ তান সমাজসংস্কারক। তানি হিন্দসমাজের সংস্কার বিষয়ে একান্ত 
যত্র কারয়াছিলেন। তান ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে জাতীয়সংস্কারক। 


্রহ্মতত্তৰ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের মত 


এখন রাজার যাহা বিশেষত্ব তাঁদ্বষয়ে কয়েকাঁটি কথা সংক্ষেপে বলিতে আমরা প্রবৃত্ত 
হইলাম। তাঁহার রাঁচত বেদান্তের ভাষ্যে, তান রক্গতত্তুৰ সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ 
কারয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, তান ইয়োরোপের অন্টাদশ শতাব্দীর পাণ্ডিতগণের 
অপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থান আঁধকার কারয়াছিলেন। জম্মণনদেশ"য় পাণ্ডত হগেল ব্যতশত 
এরূপ উচ্চভাব আর কোথাও দেখা যায় না। ব্রহ্মতত্ব বিষয়ে রাজা, তাঁহার রাঁচিত বেদান্ত- 
দর্শনের ভাষ্যে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহা আমরা এই পুস্তকের অন্যস্থানে প্রকাশ কয়াছি। 
তথাচ এ স্থলে সংক্ষেপে উহার পুনর্ান্ত করা আবশ্যক। রাজার মতে পরমে*বর জগতের 
আতমা (0০9৫ 15 019 5016 01 016 0101%9159) ঈশ্বর স্বরূপতঃ অজ্দ্েয়। তটস্থ লক্ষণ- 
দ্বারা, অর্থাৎ তাঁহার মায়াশী্তক্ন কার্যয এই জগৎ পর্যযালোচনা কাঁরয়া তাঁহার লক্ষণ বা সগ্‌ণ- 
ভাব জানা যায়। পরমে*বরই বাস্তবিক পারমার্থক সত্তা-_তাঁহার আতীরন্ত কোন বস্তুই 
নাই। মায়ার অর্থ ঈশ্বরের শান্তি বা শীন্তর কার্য। জগৎ মায়াকা্য, এ কথার তাৎপর্য এই 


৩৩০ 


যে জগতের ঈশবরাতীরিন্ত সত্তা নাই। ঈশ্বরাতীরস্ত কোন বস্তু আছে, এরূপ বোধকে অজ্ঞান 
বা আবদ্যা বলে, ইহাকে অসম্পূর্ণ জ্বানও বলা যায়। জগতের জ্ঞান ভ্রান্তি মান্। উহা 
স্বপ্নের ন্যায় অথবা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় বালবার আঁভপ্রার় এই যে, যেমন, 
জাবকে ছাঁড়য়া স্বপ্নের ও রজ্জু্‌তে সর্পজ্ঞানের সত্তা নাই, সেইরূপ পরমাতনাকে ছাঁড়য়া 
জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। জগতের ব্যবহারিক সন্তা আছে। জ্ঞানোন্দ্রিয় ও কম্মোল্দ্য়- 
দ্বারা 'বাঁহত কর্ম কারতে হইবে। যে দ্রব্যের যাহা গুণ, তদনুসারে কার্য কাঁরতে হইবে। 
মান্তর উপায়,_শমদমাদি সাধন, জ্ঞানালোচনা, এবং লোকের হিতসাধন। 


সংসার ত্যাগ করা! উঁচত ক না ? 


এক শ্রেণীর বৈদান্তিকাঁদগের মতে, জগৎ, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পূত্রাদি সকলই মিথ্যা ॥ 
সূতরাং সংসার পাঁরত্যাগ করাই কর্তব্য। রাজা এ প্রকার মত অগ্রাহ্য কাঁরয়াছেন। সগনণ, 
নিগ্গণ, কর্ম এবং জ্ঞান, রাজা এই উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা প্রাতপাদন কাঁরয়াছেন। 


বেদ, কোরান ও বাইবেলের সাধারণ সত্য কি 2 


বেদ, কোরান ও বাইবেল, এই িনাঁট প্রধান ধর্মশাস্্ পাঠ করিয়া রাজা এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, উত্ত তিন শাস্তেই পরমেশবরের একত্ব ও মনুষ্ের প্রাত 
দয়া, এই দুই মহাসত্যের উপদেশ রাঁহয়াছে। শ্রক আঁদ্বতীয় পরমেশবরে বি*বাস এবং 
মানবের হিতসাধন এ তিন শাচ্ত্েরই সাধারণ উপদেশ। হন্দুধ্্ম, খ্ীষ্টধর্ম্ম এবং 
মুসলমানধম্মম, এই তিন ধম্মের উহা সাধারণ অংশ। একেশ্বরবাদ ও পরোপকার, এ 
[তন শাস্ত্ে, এ তিন ধম্মেই রাহয়াছে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য ধরে জড়োপাসনা, বহু 
দেবোপাসনা, 'পিতৃপুরুষাঁদগের উপাসনা, পরলোকগত মহাজনাদগের উপাসনা এবং 
'অবতারবাদ দৌখতে পাওয়া যায়। কোন কোন ধম্মণবলম্বীগণ কাল, স্বভাব ও ব্দ্ধাঁদ 
মাঁনয়া থাকেন; কিন্তু বেদ, বাইবেল ও কোরান এই িনাঁট ধর্মশাস্তের মূলে 
একেশ্বরবাদ। সময়ে এই তিন শাস্ত্রাবলম্বীদগের মত বিকৃত হইয়া উপধর্মে পাঁরণত 
হইয়াছে। 


কুসংস্কার ও উপধম্মের মূল কারণ কি ? 


বহু দেবোপাসনা ও কুসংস্কার, হিন্দ ও খ্তীষ্টয়ানাদগের মধ্যে দোঁখতে পাওয়া 
যায়। দ:ব্র্বলাচত্ত ও আঁশাক্ষত সাধারণ লোকে, সূচতুর ধম্মযাজকাঁদগের উপদেশ প্রভাবে 
এঁ সকল উপধম্মে সহজেই বিশ্বাস কাঁরয়াছে। রাজার মতে ইহার মূলকারণ জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষার অভাব। সব্বসাধারণ লোকে বিজ্ঞান ও সাহত্য শক্ষা না কাঁরলে, এই সকল 
কুসংস্কার দূর হইবার উপায় নাই। 


রাজা রামমোহন রায় কিভাবে শাহ্ত্র মানিতেন 2 


অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তাশীল পাঁণ্ডতগণ শাস্ত্র উড়াইয়া 1দয়াছিলেন। 
তাঁহারা প্রক্ঁতি বা জগৎকে শাস্ত্র বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন। মনৃষ্যসমাজের ইীতিবৃত্তে যাহা 
কছু ঘাঁটয়াছে, তাহা মনৃষ্যকৃত, কৃত্রিম, সূচতুর রাজপুরুষ ও ধর্মযাজকাদগের কার্য 
বাঁলয়া মনে করিতেন। এই সকল মত বিষয়ে রাজার মৌলিকতা দেখা যায়। তান যেমন 
জগতে সত্যের, ঈশ্বরের আবিভগব মানিতেন, সেইরুপ মানবের হীতিবৃত্তে সত্যের._ 
ঈশ্বরের প্রকাশ স্বীকার কাঁরতেন। রাজার মতে, যান্ত ও তর্ক, ধম্মশীনর্ণয়ের একমান্র 
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উপায় নহে। "তান য্ান্ত মাঁনতেন, কিন্তু তাঁহার মতে শাস্ত্রই সমাজশৃঙ্খলার সাধারণ- 
ভূমি। (অর্থাৎ তাঁহার এই মত ছিল যে, সমাজশৃঙ্খলার সাধারণভাীমস্বরূপ শাস্তের 
সাহত বান্তগত যান্তর সামঞ্জস্য কাঁরয়া কার্য কাঁরবে। এই শাস্ত্র যে অলৌককভাবে। 
ঈ*বরাদেশে মনুষ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা তান স্বীকার কাঁরতেন না। তান অগ্রাকাঁতিক 
ও অলোৌকক বিষয় কিছুই স্বীকার কাঁরতেন না। তবে তান ভাবে শাস্ত্র মানিতেন ? 
তাঁহার মতে মানবসাঁন্টর একন্রীভূত জ্ঞানের মধ্য 'দয়া ঈশ্বরের সত্য মানবোতিহাসে 
প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাই তান স্বীকার কাঁরতেন। তান এইভাবেই শাস্ত 
মানিতেন। বাভন্ন যুগ ও জাতির পক্ষে, 'বাভল্ন শাস্ত পরমে*বরের বিধান বাঁলয়া মনে 
কাঁরতেন। যান্তদ্বারা মিলাইয়া লইয়া সামাঁয়ক প্রয়োজন অন্সারে শাস্বের ব্যাখ্যা করা 
ও তদনুসারে সমাজের সংস্কার করা, আবশ্যক বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। 


মূলশাচ্ত্ের পরবত্তর্শ শাখা-প্রশাখা বিষয়ে রাজার মত 


বেদ, বাইবেল ও কোরান, এই তিন প্রকার প্রধান শাস্ত্র হইতে, পরবর্তর্দ সময়ে 
শাখা-প্রশাখাস্বর্প অনেক শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে। রাজা বলেন, এই সকল পরবর্তী 
শাস্মে অনেক পাঁরমাণে ধম্মমত বিকৃতি আকার ধারণ কাঁরয়াছেঅনেক কুসংস্কার 
প্রচারত হইয়াছে। স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সংগ্রহাঁদ বেদের পরবর্তরঁ শাস্ত। 10101) 
০0170115, 09905 2100 £১1010193১) 0175010951091 00507085, (0100111017091153, 
শ্রীষ্টীয় ধম্মসমাজে এই সকল, বাইবেলের পরবন্তর্শ। এই সকলে হ্রীম্টিয়ান ধর্মের 
মতকে অনেক পাঁরমাণে বিকৃত কাঁরয়াছে, অনেক কুসংস্কার সৃষ্ট কাঁরয়াছে। মুসলমান- 
দিগের মধ্যে সাঁরয়েৎ [হদায়া, কোরানের পরবর্তঁ। মুলশাস্ত্ের সাহত পরবস্তর্ঁ শাস্ত্র 
সকলের ষতদূর এঁক্য আছে, ততদূর তাহা গ্রাহ্য। রাজার'মতে, শাস্বের এই সকল পরবর্তাঁ 
শাখা-প্রশাখায়, কোন নূতন সত্য, কোন আধ্যাঁতিমক আদর্শ, সাধন বা সাধনপ্রণালী প্রাপ্ত 


হওয়া যায় না। প্রাচীন মূলশাস্ত্ের সাহত যতদূর তাহাদের এক্য, ততদ্‌র সে সকল মান্য। 
মূলশাস্ত্ের সাঁহত যেখানে পরবুর্ত' শাস্ত্ের অনৈক্য, সেখানে পরবর্তঁ শাস্ত্ের কথা 
অগ্রাহ্য । 

শাচ্দ্রনির্ণয়ের নিয়ম 


স্মৃতি, পুরাণ ও তল্তের বিষয়ে রাজা বলেন যে, এই সকল শাস্মের কোন কথা বেদের 
বিরুদ্ধ হইলে তাহা পাঁরত্যাজ্য। অনেক পুরাণাঁদ ব্যাসের নামে প্রচালত হইয়াছে। সে 
সকল এক ব্যান্তর রচিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাসরচিত বাঁলয়া পৃরাণ সকলকে। 
মানিয়া লইলেও উহার মধ্যে, কোন্‌ শ্লোক প্রকৃত, এবং কোন শ্লোক প্রীক্ষপ্ত তাহা 
নির্ধারণ কারবার জন্য বিশেষ নিয়ম আছে। সে নিয়ম এই যে, যে তন্ন বা পুরাণের প্রাসদ্ধ 
টীকা নাই, কিম্বা যাহা শিম্টপাঁরগৃহীত বা সংগ্রহকারধৃত নহে, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। 
ইহা রাজার নিজকৃত নিয়ম নহে। পাশ্ডতেরা বিচারগ্রল্থে এই নিয়ম এবং ইহার অনুরূপ 
অন্যান্য 'নয়মের অনুসরণ কাঁরয়াছেন। খ্রীষ্টয়ানাঁদগের র্্মশাস্ত্র ঠিক আছে। 
তাঁহাদের এরূপ কোন নিয়ম অবলম্বন কাঁরবার প্রয়োজন নাই। 


ভারতে ধর্মের উন্নাত 
অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তাশীল, শাস্মগ্রাহ্যকারণ বিশদ্ধয্যান্তমার্গাবলম্বধ 
পশ্ডিতগণকে রাজা আঁতক্রম কাঁরয়াছিলেন। কন্তু পরবন্তর্ণ শাস্তে নূতন সত্য, ভাব 
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বা আদর্শ কিছ নাই, রাজার এ কথা, ভ্রান্তিশূন্য বালয়া বোধ হয না। পরবন্তাঁ শাস্তে 
মতাঁবকৃতি ও কুসংস্কার সৃষ্ট কাঁরয়াছে বটে, কিন্তু উন্নতও অনেক হইয়াছে। 
বৈষণববৈদান্তকাঁদগের মতে অনেক উন্নাত হইয়াছে। সংক্ষেপে বালতে গেলে সে উন্লাত 
এই ;- কর্ম হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে ভান্ত; অর্থাৎ কর্মকান্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডের 
ভিতর 'দিয়া ক্রমশঃ ভান্তমার্গে উপনীত হওয়া; অথবা কাম্যকর্ম্ম কিম্বা প্রবৃত্তিমার্গ 
হইতে 'নবাত্ত মার্গের মধ্য দিয়া নিজ্কামধম্মে পেশছান। এই উন্নাতর বিষয়ে, সংক্ষেপে 
আর এক প্রকারে বলা যাইতে পারে। ব্রন্ম হইতে পরমাতনা এবং পরমাতনা হইতে 
ভবগান্‌। 


সাব্বভোমিক ধম্মের সমাজ 


1ব*্বজনীন ধম্ম সম্বন্ধে রাজা ?ক বাঁলয়াছের্ন আমরা উপরে তাহা বাঁলয়াছ। 
সেই বিশ্বজনীন ধর্মকে, জীবনে পাঁরণত কারবার জন্য 'তাঁন রব্রাহ্গসমাজ প্রাতষ্ঠা 
কাঁরয়াছলেন। এক নিরাকার পরমে*্বরের উপাসনাই উন্ত সমাজের উদ্দেশ্য। বেদ, 
বাইবেল ও কোরানের যাহা সাধারণ মত, অসাম্প্রদাঁয়ক মত, তাহাই' ব্রাহ্মসমাজের মত। 
সমাজের ট্রম্টডড পন্রে, রাজা সেই! সাধারণ অসাম্প্রদায়ক মত সুস্পম্টরূপে 'লিখিয়া 
[গয়াছেন। 


জাতশয়ভাবে সংজ্কার 


প্রত্যেক জাত ও দেশের ধর্ম ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে রাজার মত আমরা সংক্ষেপে 
ব্যাখ্যা কারতোছ। আমরা পূবের্ব বালয়াঁছ যে, রাজা বিশ্বাস কাঁরতেন যে, 'বাভন্ন 
যুগ ও জাতি সম্বন্ধে বাভন্ন শাস্ত্র পরমে*্বরের বধান। কিভাবে তিনি শাস্্সকলকে 
বিধান মনে কাঁরতেন, তাহা আমরা পূব বালয়াছি। ধম্ম সম্বন্ধে যেমন, সেইর্‌প॥ 
সামাঁজক ও পাঁরবাঁরক নাত ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তান মনে কারতেন যে. প্রত্যেক 
জাতির কতক্গুঁল সাধারণগ্রাহ্য নিয়মাবলী আছে। সেইরূপ 'নিয়মাবলণ প্রত্যেক জাতির 
জাতীয় জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সকল নিয়ম একজাঁতি হইতে অন্য জাতির 
মধ্যে হঠাৎ প্রবার্তত করা যাইতে পারে না। এই সকল নিয়ম বা দেশাচার সমগ্র জাঁতর 
ইচ্ছাপ্রসত। অথবা, প্রথমে, দেশের রাজা বা ধর্ীচার্যাগণ এ সকল নিয়ম মনোনীত 
কাঁরয়াছলেন, ক্রমে সব্ব্বসাধারণ প্রজাবৃল্দ উহা গ্রহণ কাঁরয়াছে। এ সকল নিয়ম বল- 
পূর্বক কেহ প্রবর্তত করে নাই। ক্রমে ক্লমে স্বাভাঁবকভাবে, দেশাচাররূপে, এ সকল 
[নয়ম বার্্ধত হইয়াছে। 'বাভন্ল জাতির পক্ষে, 'বাভন্ন প্রকার দেশাচার তাহাদের পক্ষে 
স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং রাজা ভাবতেন যে, এক প্রকার জাতীয় আচার 
বাবহার অন্য জাতির মধ্যে প্রবার্ততি করা সম্ভব নহে। তাঁহার মতে, প্রত্যেক জাতর 
ধম্ম ও সমাজসংস্কার স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে সম্পন্ন হওয়াই উচিত। প্রত্যেক জাতির 
জাতীয় সংস্কারের জন্য স্বতল্ম প্রকার উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। 

হন্দু জাতির জাতীয় অবস্থা, প্রয়োজন, শাস্ত ও আচার ব্যবহার অনুসারে 
তাঁহাদের সামাঁজক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কার আবশ্যক। মুসলমান ও খ্ঃশীষ্টয়ান জাতি 
সকলের পক্ষেও সেইরূপ হওয়া উচিত। সামাঁজক, ধম্মনৌোতক ও রাজনোতিক সংস্কারের 
লক্ষ্য কি হইবেঃ একমাত্র লক্ষ্য লোকশ্রেয়ঃ ;__ শারীরিক, ও মানাসক ও আধ্যাতিমক 
কল্যাণই লক্ষ্য । রাজা রামমোহন রায়ের মতে, ধর্্মসম্বন্ধীয় সংস্কারের লক্ষ্য কি হওয়া 
উাঁচত? একমান্ন নিরাকার পরমে*বরের আধ্যাতিমক উপাসনা । 
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রাজা জাতীয়ভারে ধর্ম্মসংস্কারকার্ধয কাঁরয়া 'গয়াছেন। যাঁদও 'তাঁন উদার 
অসাম্প্রদায়ক 'ভীত্তর উপরে ব্রাহ্গসমাজ প্রীতম্ঠা কাঁরয়াছেন, তথাচ, তান জাতীয়ভাবে 
'এবং জাতীয় শাস্ত অবলম্বন কাঁরয়া একমাত্র নিরাকার পরমে*বরের উপাসনা প্রচার 
কাঁরয়াছেন। যখন' ষে জাতির মধ্যে পরমে*বরের আধ্যাতমক উপাসনা প্রচার কাঁরয়াছেন, 
সেই জাতির শাস্ত অবলম্বন কাঁরয়াই, আপনার কার্য সম্পন্ন কাঁরয়াছেন। হন্দুশাস্ত 
অবলম্বন কাঁরয়া 'হন্দীদগকে রক্গজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন এবং খএ্রীম্টীয় শাস্ত অবলম্বন 
কাঁরয়া খুপীষ্টয়ানাদগের মধ্যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচার কাঁরয়াছেন। 


রাজার গ্রন্থাবলণীর শ্রেখখীবভাগ 


রাজা 'হন্দুভাবে বক্ষজ্ঞান প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ কাঁরয়াছলেন, 
সে সকলকে 'তিনভাগে বিভন্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ;-এমন কয়েকখাঁন গ্রন্থ প্রকাশ 
কাঁবয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার ধন্ম'মতের সাধারণ ভাাম প্রদার্শত হইয়াছে। 'অনুজ্ঠান” 
প্রার্থনা”, 'ব্রন্মোপাসনা” ইত্যাঁদ গ্রন্থে ব্রন্মোপাসনা সম্বন্ধে তাঁহার উদার অসাম্প্রদায়ক 
ধর্মমতই প্রকাশ কাঁররাছেন। এ সকল গ্রন্থের মত উদার ও অসাম্প্রদায়ক হইলেও 
+তাঁন হন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত প্রমাণদ্বারা তাঁহার প্রত্যেক কথা সমর্থন কাঁরয়াছেন। কেবল 
তাহাই নহো, তান প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে, ইহাই প্রকৃত বোদক "হন্দুধর্্ম। 

ব্রন্মোপাসনাকে তিনি বেদান্তানুসারে ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। তাঁহার এই বিষয়ের 
গ্রল্থসমকলকে আমরা 'দ্বতীয়শ্রেণীভুত্ত কারলাম। “বেদান্তদর্শনের ভাষ্য”, 'বেদান্তসার,, 
“উপানিষদের ভাষা বিবরণ, হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্য এই কয়েকখাঁন তাঁহার প্রধান 
গ্রল্থ। এই সকল গ্রন্থে, তাঁন রক্ষজ্ঞান ও রক্মোপাসনা বৈদান্তিক আকারে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। এ সকল গ্রন্থে, রাজা বেদান্তের ও শঙকরাচার্যের প্রত্যেক কথা স্বীকার 
কাঁরয়া লইয়াছেন; যেমন মায়া, জগতের 'িধ্যাত্ব, পুনজর্ম ইত্যাঁদ মত মাঁনয়া 
লইয়াছেন। বেদান্তের মত স্বীকার কাঁরলেও, তান বেদান্তদর্শন ও শঙ্করভাষ্যের 
যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মৌলিকত্ব আছে। তাঁহার ব্যাখ্যা আত সন্দর! 
পাণ্ডতেরা উহার প্রশংসা না কঁরয়া থাঁকতে পারেন না। 

রাজা,“কতকগ্যাল গ্রন্থে বৈষ্বাঁদ, পৌরাণিক, পৌত্তীলক বা অবতারবাদণী 'হন্দু- 
সম্প্রদায়ের সাঁহত বিচার কাঁররাছেন। এই সকল গ্রন্থে, তান বেদ, স্মাত, পুরাণ, তন্র, 
এই সকল হিন্দুশাস্ত্র মাঁনয়া লইয়াছেন। এই সকল শাস্ত্র হইতে তান গৃহস্থের 
ব্লন্মোপাসনার আঁধকার প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন। লোকশ্রেয়ঃসাধন যে সনাতন ধর্ম, ইহাও 
"তান শাস্ত্রীয় প্রমাণসহকারে প্রাতপনন করিয়াছেন। অবতারবাদ, দেবপূজা ও পৌন্তীলকতার 
আঁধকারী কে, এবং কোন্‌ পর্য্যন্ত উহার সীমা, অর্থাৎ লোকে কতাঁদন পর্য্যন্ত প্রাতমা 
পূজা কাঁরবে, শাস্রানূসারে তান তাহার ?সদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন। তান শাস্পান্সারে 
শনঃসংশয়ে, প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে পৌত্তীলকতা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। আমরা বালিয়াছি যে, 
শতান 'হন্দৃশাস্তসকলকে মায়া লইয়া শাস্র্ীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছলেন। শাস্র মানিয়া 
লইলে, যে সকল কথা অবশ্যই মানিয়া লইতে হয, তাহা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। 
যেমন শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া দেবতাদের আস্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন, দেবতাদের অবতার, যেমন 
শবঞ্র অবতার, রাম, কৃষ্ণ, বদ্ধ ইত্যাঁদ মানিয়া লইয়াছেন। রাজা বলেন, হিন্দ 
শাস্পানুসারে পরব্রন্গের কোন অবতার নাই-অবতার অসম্ভব । িন্ত বিষ প্রভৃতি 
“দেবতার অবতার আছে। তান, পুরাণতন্রাদ মানিয়াছেন বটে, [কন্তু ইহাও বাঁলয়াছেন 
যে, পরবন্তর্ণ লোকে, পরাণ, তন্ম বাঁলয়া কোন কোন গ্রন্থ রচনা কাঁয়া প্রতারণাপূ্বক 


৩৩৪ 


ব্যাসাঁদ খাঁষর নামে উহা প্রচীলত কাঁরয়াছে। আঁধকারভেদ, অসংস্কৃত মদ্যমাংসের 'নষেধ, 
ভক্ষাভক্ষ্য, শাস্তানূসারে সকলই মানয়া লইয়াছেন। জাঁতভেদের আঁ্তত্ব স্বীকার 
কাঁরয়াছেন বটে, িন্তু এমনভাবে উহার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন, যাহাতে ব্রদ্ষোপাসনা, 
পরমার্থসাধন, নশীত ও কোনরূপ সামাঁজক কল্যাণের ব্যাঘাত না হয়। '“ভট্রাচার্ষোর 
সাঁহত বিচার" 'গোস্বামণর সাঁহত বিচার” 'কাঁবতাকারের সাঁহত বিচার', “সংন্রহ্গণ্য শাস্তীর 
সাহত; বিচার, চার প্রশ্নের উত্তর, 'পথ্যপ্রদান” “সহমরণাবষয়ক প্রবন্ধ, বভ্রুস্চাঁচ', এই 
সকল গ্রল্থকে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত কাঁরলাম। 

এই তন শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন, রাজার গলাখত অন্য প্রকার গ্রল্থও আছে। পাদ 
সাহেবেরা, হিন্দুদর্শন ও হহিন্দুশাস্তরকে আকুমণ কাঁরয়াছলেন। রাজা 'হিন্দদর্শন ও 
হন্দূশাস্তের পক্ষসমর্থন করেন। তান সুতীক্ষণ তর্কাস্ত্রে পাঁদ্রাদগের আপাঁত্তসকল 
খন্ড বিখণ্ড কাঁরয়া ?দয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, 'হন্দুশাস্ত্রের পক্ষসমর্থন কাঁরতে 
গয়া পাঁদ্র সাহেবাঁদগের অযুন্ত মত সকলকে প্রবলভাবে আরুমণ কাঁরয়াছলেন। 'ন্রত্ববাদ, 
অবতারবাদ, খশষ্টের রক্তে পাপীর পাঁরন্রাণ ইত্যা?দ মতের অসারত্ব প্রাতপন্ন কারয়াছলেন। 
শত্রত্ববাদশ খুপ্ীষ্টয়ান পাঁদ্রাদগের মত অপেক্ষা প্রকৃত হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রদর্শন 
কারয়াছিলেন। 43181)179101081 1৬18082110০", '্রান্মণসেবাঁধা', 4001165120101706 ০1 
7২211099 ৮101) 101. 71501975 41055৮7০101 2 1311000 %/1)9 11০ [79002115 
(91016911910 1012093 ০01 %/015111 ০6০. রাজা এই সকল গ্রন্থে হন্দুধম্মের পক্ষসমর্থন 
ও খএসীন্টয়ান ধর্মকে আক্রমণ কাঁরয়াছলেন। আমরা এই সকল গ্রল্থকে চতুর্থ শ্রেণীর 
অন্তর্গত কাঁরলাম। 

প্রথম শ্রেণীর গ্রল্থসকল রাজা নিজ নামে প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ধুল্থিসকলে রাজার নাম ছল না, 'কন্তু সাধারণতঃ সকলেই জানত যে, উহা রাজার শলাখত 
এবং তান নিজেও সকলের নিকট আপনাকে লেখক বাঁলয়া প্রকাশ কাঁরতেন। তৃতাঁয় 
শ্রেণীর পুস্তকে রাজা আপনার নাম দেন নাই, কজ্পিত নাম অথবা বন্ধৃবান্ধবের নামে উহা 
প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। যেমন, শিবপ্রসাদ শন্মা, চন্দ্রশেখর দেব, রামদাস ইত্যাঁদ। 

রাজা খীীষ্টীয় শাস্ত্রদ্বারা আপনার মত সমর্থন কাঁরয়াছিলেন। তান “[1)6 
ক755905 01 79805, & 98109 00 1092০০ 2170 112101)171998, নামক যে পুস্তক প্রকাশ 
করেন, তাহার ভূমিকাতে ব লয়াছেন যে. ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মনষ্যের ভ্রাতৃত্বই প্রকৃত ধর্্ম। 
উত্ত পুস্তকের ভামকায় তান খএশীষ্টয়ান শাস্তকে মাঁনয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার 
নিজের ধর্ম যে, ব্রন্মোপাসনা তাহার নোৌতিক বা কার্যগত অংশ প্রকাশ করাই উত্ত পৃস্তক- 
প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য । খ্যীম্টীয় শাস্ত্রে, খ্ত্রীষ্টের উপদেশ সকলের মধ্যে, তদৃপযোগণ 
যাহা কিছ পাইযাছেন, তাহাই উত্ত পুস্তকে উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। বাইবেল গ্রল্থে অন্য 
অন্য যে সকল বিষয় আছে, তাহা উহাতে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার নিজের মতের 
উপযোগন যাহা কিছু পাইয়াছেন, তাহাই নির্বাচিত কাঁরয়া লইয়াছেন। এই পাস্তকখানি 
আমরা পণ্ম শ্রেণীর অন্তর্গত কাঁরলাম। 

রাজা, কতকগ্যল গ্রন্থে খণীষ্টিয়ান পাঁদ্রাদগেব সাঁহত, শ্রিত্ববাদ. অবতাববাদ 
যাঁশুর রক্তে পাপার পাঁরশ্রাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিচার কয়াছলেন। এই বিচারে তানি 
খ্ডীম্টীয় সমস্ত শাস্ত্র মানিয়া লইয়া প্রাতপন্ন করিয়াছেন যে, আধ্যাতিিক একেম্বরবাদ 
বাইবেল শাস্বের প্রকৃত মত। ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ, যাঁশুর রস্তে পাপণর পাঁরন্রাণ এ- 
গলি বাইবেলের মত নহে। পরবত্তাঁ সময়ে, এই সকল কুসংস্কার ও কল্পনা খুশষ্টীয় 
ধর্মসমাজে প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমশয়গণ, এবং যে সকল অসভাজাতীশয় 


৩৩৫ 


লোক খ্শম্টধ্্ম গ্রহণ কারয়াছল, তাহাদের দ্বারা এই সকল কুসংস্কার খ্ন্রীষ্টীয় ধর্ম- 
সমাজে প্রবেশ কাঁরয়াছে। বাইবেলকে শাস্ত্র বাঁলয়া মানিয়া লইলে, যাহা কিছু অবশ্যই 
স্বীকার কাঁরতে হয়, রাজা তাহা স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছেন। 4১09815 60 0০ 
(01010151191 10110 নামক গ্রল্থে এই সকল বিষয় বিচার কারয়াছেন। উত্ত গ্রন্থ, ক্রমে 
ক্রমে তিন খন্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রল্থ আমরা ষন্ঠ শ্রেণীভদস্ত কারলাম। 

তুহ্ফাতুল মওয়াহদ্দীন নামে পারস্য ভাষায় রাজা একখান গ্রল্থ 'লাঁখয়াছিলেন । 
উহার ভূমকা আরবা ভাষায় লাখত। উত্ত গ্রন্থে রাজা শাস্ত্রনিরপেক্ষ য্যান্ত অবলম্বন, 
কারয়া একেশ্বরবাদ প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন। এই গ্রল্থখানকে সপ্তম শ্রেণীভবস্ত করা যাইতে, 
পারে। 


রাজার প্রকৃত ধম্মমত 


রাজায় প্রকৃত ধম্মমত কি, এ বিষয়ে সাধারণের মধ্যে মতভেদ দৃজ্ট হয়। রাজাকে 
কেহ বেদান্তানুগামশী হিন্দু, কেহ বা একে*্বরবাদী খ্শীষ্টয়ান, ইত্যাঁদ 'বাভল্ল সম্প্রদায়- 
ভ্ুন্ত বাঁলয়া মনে করেন। এরূপ মনে কারবার যথেম্ট কারণ আছে। তাঁহার গ্রল্থসকলের 
আমরা যেরূপ বিবরণ দিলাম, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, 'বাভন্ন লোকে, তাঁহাকে 'বাভন্ন 
সম্প্রদায়ভ্ন্ত বাঁলয়া মনে করে কেন? বাস্তাঁবক রাজা অসাম্প্রদায়ক 'বিশবজনশীন 
ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ একে*বরবাদে তিনি বিশ্বাস কাঁরতেন। এক 
ঈশ্বরের উপাসনা এবং জীবের কল্যাণসাধনকেই প্রকৃত ধর্ম বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। ইহার 
বিরোধী যাহা কিছ; ধর্মমত ও ধম্মানুষ্ঠান, তাহা তান অসার ও আনম্টকর বাঁলয়া মনে 
কারতেন। কিন্তু এই বিশ্বজনীন ধর্মকে জাতাঁয় আকারে প্রচার করা একান্ত আবশ্যক 
বলিয়া বুঝিতে পাঁরয়াছিলেন। সেই জন্য তান 'হন্দুশাস্ত্র অবলম্বন কাঁরয়া হিন্দু৯ 
দগের। মধ্যে নিষ্মল রক্ষজ্ঞান প্রচার কাঁরয়াছেন এবং খ:শম্টীয় শাস্ত্র অবলম্বন কাঁরয়া 
খ্ীম্টয়ানাদগের মধ্যে খীষ্টধর্মের প্রাথথীমক বিশুদ্ধতা উদ্ধার কাঁরতে যত কাঁরয়াছেন। 
রাজা তাঁহার জাবনে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ছিলেন। [তানি 'হিন্দ,সমাজে, হন্দ্‌- 
ভাবে, 'হিন্দুশাস্ত অবলম্কন কাঁরয়া, শুদ্ধ ব্রহষজ্ঞান প্রচার কাঁরয়াছেন। তথাচ 'তাঁন 
অন্য ধর্মের গৌরব সস্পম্টরূপে অনুভব কাঁরতেন। সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত তাঁহার 
হৃদয়কে কখনও কলুষিত কাঁরতে পারে নাই। যাঁদও তান মনে কাঁরতেন যে, সকল 
সম্প্রদায়ের লোকই প্রকৃত ধর্্স ধা সনাতন ধর্ম সাধন কাঁরতে পারে, তথাচ তান, প্রকৃত 
খপষ্টধর্্স সম্বন্ধে বাঁলয়া গিয়াছেন, যে উহা, অন্যান্য ধম্মমত অপেক্ষা, নোতিক, সামাজিক 
ও রাজনোতিক বিষয়ে জাতীয় উন্নতি পক্ষে আঁধকতর অনুক্ল। (400170106 
01011501801 15 11016 ০0100001$5 (0 016 100181, 50018] 2110 [901101081 
[070£535 01 2. [0901016 01121) 2100 00701 1010) 066৫.) 


[বাভন্ন ধর্্সপ্রণালশী সম্বন্ধীয় জান 


রামমোহন রায়ের রাঁচত 'প্রার্থনাপত্র” এবং অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে এই একাঁট প্রন 
উত্থাপিত হইতে পারে যে, রাজা 'বাঁভন্ন ধম্মপ্রণালণী সম্বন্ধীয় জ্ঞানের (০0108180156 
ঢ২6118101) কতদূর উন্নাত কাঁরয়া গিয়াছেন? এ বিষয়ে মোক্ষমূলর বলেন যে, রাজা 
রামমোহন রায়ই "প্রথমে কার্যাতঃ এইর্পে ধর্মতত্বের আলোচনা কাঁরয়া গিয়াছেন। 
মোক্ষমূলর রাজাকে 478006 01 00100812015 "[)6010955” বলিয়াছেন। 'বাভ 
কালে ও দেশে, বাভন্ন প্রকারে িকাঁসত ধর্মতত্ত্ব নির্ধারণে, এ যুগে রাজা রামমোহন 
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রায়ই নিষুন্ত হইয়াছিলেন। এখন দেখা আবশ্যক যে, রাজার প্ব্ৰে এইরূপে ধম্মচচ্চা, 
'কভাবে ও কি পাঁরমাণে হইয়াছিল, এবং রাজাই বা উন্তাবষয়ের কতদূর উন্নাতসাধন করিয়া 
গিয়াছেন। 

প্রথম আলেকজৌন্দ্রিয়া নগরে এবং অন্যান্য স্থানে নিও-প্লেটোনিষ্টদের (6০- 
1901156) মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যজাত এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ধর্মসকলের সামশ্রণ্ 
হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে একটি সাধারণ ধর্মের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ইহারা ধর্ম্ম- 
দর্শনের চচ্ঙ্ঠা কাঁরয়াছলেন। 'বাঁভন্ন কালে ও দেশে 'বাভন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, 
ধর্মের যেরুপ আকার ও বিকাশ হইয়াছে, তাঁহারা তীদ্বষয়েরও কয়ংপাঁরমাণে 
আলোচনা কাঁরয়াছিলেন। 

ধর্ম ছি বন্তু?ঃ ধর্মের সঙ্গে মানবীয় জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের ক সম্ব্ধ? 
পরমাতমা, জীবাতযা ও জড়জগৎ, এই তিনের স্বরূপ ও সম্বন্ধ কি? ধর্মের প্রকার- 
ভেদ কিরুপ? ও মানবোতিহাসে ধর্মের ক প্রকার ক্রমাবকাশ হইয়াছে? এই সকল 
বিষয় ধর্দর্শনের আলোচ্য । ধর্মের প্রকারভেদ এবং মানবজাতির হীতিবৃত্তে ধর্মের 
ক্রমাবকাশ, ধরম্মদর্শনের এই অংশটুকু একাঁট স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে পাঁরগাঁণত হইয়াছে। 
বাভন্ন দেশে ও কালে ধর্মের যেরূপ আকার ও বিকাশ হইয়াছে, পাঁণ্ডিতেরা তাহা বিশেষ 
বিশেষ শ্রেণীতে বিভন্ত কাঁরয়াছেন। 

অগম্টাইন, লাইবানজ্‌, স্পাইনোজা, লোসং, ক্যান্ট, হার্ডার এই কয়েকজন সংপ্রীসদ্ধ 
পাণ্ডত একভাবে ধর্মদর্শনের আলোচনা কাঁরয়াছলেন। সতপ্রীসদ্ধ দার্শানক পাঁণ্ডত 
1হউম সাহেব রাজা রামমোহন রায়ের পৃব্রে উহার চচ্চ্চা কারয়াঁছলেন। ইহারা ধর্ম 
দর্শনের আলোচনায়, ধম্মের প্রকারভেদ ও এীতহাসক বিকাশ বাঁলতে গিয়া বিভিন্ন ধর্ম- 
প্রণালীর তুলনা ও তাহার শ্রেণীবভাগও কাঁরয়াছলেন। কিন্তু তাঁহারা গ্রীক, রোমান, 
য়ীহ্দী ও খীষ্টিয়ান ধম্মেই আপনাদের চচ্চা আবদ্ধ রাখিয়াছলেন। 

মহাপশ্ডিত 'হিউম ইহা অপেক্ষা আধকতর প্রশস্তভাবে বিভিন্ন ধম্মের আলোচনা 
করেন। হিউম সাহেবের দম্টান্তে ফরাসী দেশে ভলান প্রভাতি 'থওফল্যানপগ্রাপস্টগণ 
(বাভন্ন ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক চচ্চা ও বিচার কাঁরয়াছিলেন। তাঁহারা ইয়োরোপ, এসয়া, 
আফ্রিকা ও আমোরকা, সকল দেশের ধন্মীবষয়ে আলোচনা কাঁরয়াছলেন বটে, কিন্তু 
ইয়োরোপাীয় ধম্মশাস্ত্র ব্তত অন্যদেশীয় ধর্্মশাস্ত্র তাঁহারা অধ্যয়ন করেন নাই। অন্য- 
দেশীয় ধর্ম বিষয়ে, তাহাদিগকে পর্যযটকাঁদগের কথার উপর নির্ভর কাঁরতে হইয়াছল। 
সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহাদের আলোচনা ও মশমাংসা নির্দোষ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। 

রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বে ইয়োরোপে, জগতের বিভিন্ন ধর্্মসম্বন্ধীয়! জ্ঞান 
কতদূর উন্নাত লাভ কারয়াছল, তাহা প্রদার্শত হইল। এখন দেখা যাউক, ভারতবর্ষে 
কিরূপ উন্নত হইয়াছে। প্রথম, যাস্ক 'িনরুন্তে; 'দ্বিতীয়, কুমারজ্লভট্র ; তৃতীয়, 
গিয়াছেন। বেদান্ত, সাথ, ও পাতঞ্জলদর্শনে উপাসনা ও উপাস্যবষয়ে অনেক বিচার, 
আছে ।* 


সাথ্খ্য, পাতঞ্জলে ডপাস্য বা উপাসকের অবলম্বন অনুসারে উপাসনার শ্রেণী 
বিভাগ আছে। যথা ভ্ত, সুক্ষভূত, ইন্দ্রিয়, মন, অহত্কার, বাদ্ধ, প্রকাতি, পুরুষ, 
জণব ও ঈ*বর, এই' সকল, পরে পরে র্লমশঃ উচ্চতর অবলম্বনের কথা লেখা হইয়াছে। 
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রামমোহন--২২ 


ভারতে ধম্মের এীতহাসিক বিকাশ 


ভারতবর্ষে ধর্মের এ্রীতহাঁসিক বিকাশ কিরূপ হইয়াছে? আলোচনা কাঁরলে, দেখা 
যায় যে, প্রথম বেদের পূ্্বভাগ, কর্ম্মকান্ড। তৎপরে বেদান্ত ও পাতঞ্জল ;_ জ্ঞান ও 
উপাসনা কান্ড। তংপরে পুরাণ ;-অবতারবাদ ও ভান্তকাণ্ড। তংপরে গীতা । ইহাতে 
কম্্ম, ভাঁন্ত ও জ্ঞানের সমন্বয়। প্দরাণানূসারে আর এক প্রকারে এই বিকাশের কথা 
বলা যাইতে পারে। প্রথম, প্রবৃত্িমার্গ ইহার সাহত কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধ। দ্বিতীয়, 
নিবৃত্তিমার্গ, ইহার সাহত জ্ঞানকাণ্ডের সম্ব্ধথ। তৃতীয় ;_নি্কামকম্্ম, ইহাতে জ্ঞান, 
ভীন্ত ও কর্মের সমন্বয়। 

এই বিকাশ প্রানকালের অনেক জ্ঞানীগণ বাঁঝতে পারিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য 
গ'তাভাষ্যের অবতরাঁণকায় এই স্তরভেদের কথা বাঁলয়াছেন ; প্রথম প্রবান্তমার্গ, তৎপরে 
নিবাত্তমার্গ। শঙ্করাচার্য্যের পর, অনেক বৈষবশাস্তে ও অন্যান্য গ্রন্থে, এই কথার সার- 
মর্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈষবেরা বলেন, কর্মের পর জ্ঞান, জ্ঞানের পর ভান্ত। প্রবৃ্ত- 
মার্গের পর নিবৃত্তিমার্গ, তৎপরে িজ্কাম কম্ম। পরমে*বরের জ্ঞান, সম্বন্ধে, প্রথমে 
ব্রহ্ম, তৎপরে পরমাতমা, তৎপরে ভগবান এইরূপে ধর্মের ক্মোন্নাত সংসাধত হয়। 

ভারতবষাঁয় ধর্মাভন্ন, অন্যান্য ধম্মের মত ও তৎসম্বন্ধীয় 'বচারগ্রল্থও এ দেশে 
ছল, এক্ষণে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায় না। দ্বান্রংশৎ প্রকার বিদ্যার মধ্যে, একান্রংশ বিদ্যা 

র মত; উহার নাম শ্বক্রনণীততে আছে। এই যবনমত, একেশবরবাদ ; এবং 
ইহাতে। যে সকল আচার ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বৌদক নহে। যবনমত 
বিষয়ে এখন কোন গ্রম্থ পাওয়া যায় না। 


[বিভিন্ন ধন্মপ্রপালশীর জ্ঞান সম্বন্ধে রাজা নূতন কি 
কাঁরয়াছেন ? 


মনঘুলমান ও হিন্দুধর্মের সংঘর্ষণে ভারতবর্ষে অনেকগনল উদারমতাবলম্বী ধর্ম্ম- 
সম্প্রদায়ের সাষ্ট হইয়াছে যেমন গুরুনানক ও কবীরের ধম্ম। ইহাদের হৃদয়ে 
সাব্বভোঁমক ধন্মের ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল উদার অসাম্প্রদায়ক একেশবরবাদ প্রচার 
বিষয়ে ইহারা, রাজা রামমোহন রায়ের পূর্র্ববন্তঁ। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় যেমন, 


মনাদির আঁধষ্ঠাতা, এবং কখনও বা কর্মফললব্ধ এম্বধ্যয্‌স্ত জীব বলা হইয়াছে। 
উপানিষদে এই তিনেরই আভাস পাওয়া যায়। 


' এখন আমরা উপাস্য বা অবলম্বনকে [তিনভাগে 'বিভন্ত কারতে পার; প্রকৃত 
কোটির উপাস্য, জীব কোটির উপাস্য, ঈশ্বর কোটির উপাস্য। প্রথম, প্রকাতি কোটিতে 
উপাস্য দুই; (ক) বাহিঃপ্রকীতি ;_ ভূত, সক্ষমভূতাঁদি আঁধচ্চান্রী দেবতা, বেদের ভ্রিদশ 
দেবতা ইহা "ভন্ন ৯০১ স্পবু্প্ত খে) অন্তর প্রকৃতি ; ইীন্দিয়, মন; বদ্ধ 
আঁদর আঁহজ্ঠাব্শ দেবতা । উপানিষদে ত্রিদশ দেবতাকে এই উচ্চপদে উন্নত করা হইয়াছে । 
ধদ্বতীয় ; জীবকোঁটিতে উপাস্য ; যজ্ঞতপস্যাঁদদ্বারা এম্বর্যপ্রাপ্ত বা কর্্মফলানসারে 
উচ্চলোকপ্রাস্ত জীব। উপানিষদে, বিশেষতঃ স্মাতিতে ইন্দ্র বরুণাঁদ দেবতা এই শ্রেণীর 
অল্তভন্ত। তৃতীয় ; ঈশ্বর কোটির উপাস্য ; হ্ষা বিফ, মহে*বর ও অবতারগণ। 
মায়াশান্ত এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 


৩৩৮ 


জগতের প্রধান প্রধান ধর্্মসকল আলোচনা কাঁরয়া তাহা হইতে ধর্মতন্তবসকলের আঁবাক্য়া 
কারয়াছেন, তাঁহার পূর্বে এরুপ আর কেহ করেন নাই।, 

এ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ কার্ধ্য কি? প্রথমতঃ, ধম্মের দর্শন সম্বন্ধে 
রাজা কি কাঁরয়াছেনঃ রাজা শঙ্করাচার্যের ভাষ্যানযায়ী, বেদান্তদর্শনের অনুসরণ 
কাঁরতেন। কন্তু শঙ্করাচার্যের সাঁহত, তাঁহার সম্পূর্ণ এক্য নাই। ক প্রভেদ, তাহা 
পূবের্বে বলা হইয়াছে। 

রাজার পূর্বে ইয়োরোপায় ধর্ম ও ধণ্শাস্তাঁদ বিষয়ে ইয়োরোপীয় পাঁশ্ডিতগণ 
আলোচনা কাঁরয়াছলেন। তাঁহারা.আসয়ার ও আঁফ্রকার ধর্মসকল সম্বন্ধেও অনুসন্ধান 
ও চচ্চা করেন। কিন্তু তাঁহাদের আলোচনায় একাঁটি গুরুতর অভাব 'ছিল। তাঁহারা 
ইয়োরোপ ও আঁসয়ার মূল ধর্মশাস্সকল অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন নাই। কিন্তু 
রাজা, মূল ভাষায় মূলশাস্তরসকল অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করিয়া উহাদের পরস্পর তুলনাদ্বারা 
আলোচনা করেন। রাজার পূর্বে এরূপ আর কেহ করেন নাই। রাজা, ইয়োরোপ 
আঁসয়ার প্রধান প্রধান ধম্মের মূলশাস্তসকল মূল ভাষায় পাঠ কাঁরলেন। 'হন্দু, বৌদ্ধ, 
য়ীহদী, খশীষ্টয়ান এবং মুসলমান শাস্ত্র সকল, অধ্যয়ন কাঁরয়া সেই সকল শাস্ত্রে 
পরস্পর তুলনা কাঁরলেন। তুলনা কারয়া তান ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি, সাধারণ মামাংসায় 
উপনীত হইলেন। ধন্্ম সম্বন্ধে এরূপ কার্ধ্য রাজাই প্রথমে করেন। তিনি তুলনীয় 
সাধারণ ধম্মতত্তেবর প্রাতজ্ঠাতা। 

রাজা কেবল মূল ভাষায় মুল শাস্রসকল পাঠ করিয়াছলেন, এমন নহে; 'তাঁন 
বহ্‌দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভ্রমণদ্বারা 'বাভন্ন ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান সাক্ষাৎ ভাবে 
উপার্জন কাঁরয়াছলেন। ভারতবর্ষ ভ্রমণদ্বারা ভারতবষাঁয় সমূদায় উপাসকসম্প্রদায়ের 
মত ও শাস্ত, এবং ভ্রিব্ (07106 ভ্রমণদ্বারা তন্রত্য বৌদ্ধমত বিশেষরূপে জ্ঞাত 
হইয়াছলেন। 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের খ:ঃশীষ্টয়ানাদগের সাঁহত, আলাপ পাঁরচয় ছিল বাঁলয়া 
তাঁহার সময়ের খ্শীষ্টয়ান সম্প্রদায় সকলের 'বাভন্ন বিভাগ উপাঁবিভাগের বিষয়ে তাঁহার 
যথেষ্ট আঁভজ্ঞতা ছিল। তাঁহার গ্রন্থে দৌখতে পাওয়া যায় যে, তান মধ্যে মধ্যে চীন- 
দেশীয়াদগের ধম্মের বিষয় বাঁলয়াছেন। কিন্তু তান চীনাঁদগের শাস্ত মূল ভাষায় পাঠ 
করেন নাই। সম্ভবতঃ উহার অনুবাদ পাঠ করয়াছলেন ; এবং চনাঁদগের সাহত আলাপ 
কাঁরয়া তাঁহাদের ধর্মের বিষয় জ্ঞাত হইয়া থাঁকবেন। 


1বাঁভন ধন্মপ্রণালশী সম্বন্ধে রাজার সিদ্ধান্ত 


জগতে প্রধান প্রধান ধর্ম ও ধর্মশাস্ত সকলের আলোচনা ও পরস্পর তুলনাদ্বারা 
রাজা যে সকল মীমাংসায় উপননত হইয়াছিলেন, আমরা তাহা সংক্ষেপে পাঠকবর্গের নিকট 
উপাাস্থত কাঁরতেছি। রাজার রাঁচত 'অনুষ্ঠান, 'প্রার্থনাপন্র'+, এবং 425০665 ০01 9518, 
৪ £010০ €0 [9০8০০ 2110 118101)107655+ গ্রন্থের ভূমিকায় এই সকল মাঁমাংসা প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 


মানবজাতির জ্বাভাবিক ও সাধারণ ধম্ম“ভাৰ 


প্রথমতঃ )- রাজা জগতে প্রচালত ধর্ম ও ধম্মশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন কাঁরয়া দোঁখলেন 
যে, মানবমনে একাঁট সাধারণ ধম্মভাব আছে। এই জগতের আঁদ ও অন্ত কি, এবং ইহা 
কি কি নিয়মে শাঁসত হইতেছে, এই গুড় রহস্যের উপরে মানবের ধর্ম্মভার্। প্রাতম্ঠিত 
রাহয়াছে। মানবের স্বাভাবিক ধর্মজ্ঞান কিরুপঃ এই ষে পারদৃশ্যমান বিশ্ব, ইহার 


৩৩৯ 


মূলে, এক অনল্ত গ্রীল্ত বর্তমান। সেই অনন্ত শান্ত হইতেই ইহার উৎপাত ও ক্রিগ্না 
হইতেছে। এই আঁদ শান্তরপ গৃঢ় রহস্যের উপরেই মানবের জ্বাভাঁবক ধর্মভাব প্রাতাষ্ঠত। 
রাজা অনুভব কাঁরয়াছিলেন যে, এক সার্্বভোৌমক ধর্ম ; ধর্মের এক অস্পম্ট জ্ঞান, 
এই সকল পাঁরামত পদার্থের অন্তরালে এক অনন্তের সত্তায় বিশ্বাস, সকল কালে ও সকল 
দেশে বর্তমান। রাজা বলেন যে, যাঁহারা কাল, স্বভাব বা বুদ্ধতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারাও 
এই পাঁরদৃশ্যমান জগতের মূলে এক আনিব্বচনীয়, আঁচল্তনীয় পদার্থের সত্তা স্বীকার 
করেন। সেই পদার্থ হইতে জগতের উপাত্ত ও তাঁহাদ্বারাই ইহার কার্য নির্বাহ 
হইতেছে । যে সকল মনষ্য অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় রাঁহয়াছে, কুসংস্কারান্ধ হইয়া বহু- 
দেবোপাসনা কারতেছে, তাহাদের "চত্তেও উত্তরুপ একাঁট ভাবের আভাস আছে। রাজা 
একেবারে ধরম্মশূন্য লোকের কথাও উল্লেখ কাঁরয়াছেন, যেমন, মগদসন্য এবং গোঁজস্‌ খাঁর 
(95081715 70097) সৈন্যগণ। কিন্তু ইহা অবনাতর ফলমান্র। 


আদিম অবস্থায় মানবজাতির ধম্্মভাব 


মোক্ষমূলর এ বিষয়ে বলেন যে, মানবজাতি প্রথমাবস্থায় প্রকাতির মধ্যে দেবত্ব 
অনুভব করিয়াছিল। তিনি সপ্রমাণ কাঁরয়াছেন যে, মানবজাতির প্রথমাবস্থাতেই পাঁরাঁমত 
সৃষ্টপদার্থের মধ্যে অনন্তের সত্তা অনুভূত হইয়াছিল। হার্বার্ট স্পেনসার বলেন ষে, 
আদম 'অবস্থায় মানবজাত ভূত পূজা কাঁরত বা করে। মোক্ষমূলর বলেন যে, মনষ্য- 
জাতি এই ভূত পূজার পূব্রেও প্রকাতর মধ্যে অস্পম্টভাবে অনল্তকে অনুভব কাঁরত। 
মোক্ষমূলর প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, এই ভূত পূজার মধ্যেও অনন্তের পূজার অস্পম্ট 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। 


একেশ্বরবাদমলক ধর্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে 
তাহার বাভন্ন আকার 


দ্বিতীয়তঃ ;__এই সাব্বভৌমিক ধর্ম পাঁরস্ফুট হইলে উহা বিশুদ্ধ একে*্বরবাদের 
আকার ধারণ করে; মনষ্য তখন পরমে*বরকে জগতের শ্রষ্টা ও বিধাতার্ূপে উপাসনা 
কারয়া থাঁকেন। এই একেম্বরবাদ, প্রচালত নাট প্রধান ধর্্মশাস্মে পাঁরস্ফুটভাবে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। হিল্দুজাতির বেদাল্ত, য়ীহূদী ও খুপট্টিয়ানীদগের বাইবেল এবং মুসলমান- 
দিগের কোরান, এই তিন ধন্মশাস্রে একেশ্বরবাদ, জাতীয় ই[তিহাসানুর্প, জাতীয় আকারে 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । এই যে, হিন্দু খ্ীম্টয়ান ও মৃসলমানধর্রমের একে*বরবাদ, 
ইহার প্রত্যেকাটকে এক একাঁট বিধান বলা যাইতে পারে। 

হন্দুদের মধ্যে যে একে*বরবাদ, তাহার শাস্ত্র বেদবেদান্ত। তাঁহাদের ধর্মের 
ব্যাবস্থাপক মুনিখাঁষগণ, মন ব্যাস ইত্যাদ। বর্াশ্রমধম্ম ও সনাতন ধর্ম, ধম্মের এই 
দুই প্রকার ব্যবস্থা । ইহাকে হিন্দুধর্মের বিধান বলা যাইতে পারে। 'হন্দুধর্মে 
অজ্ঞানীদের জন্য মার্তকজ্পনা কাঁরয়া ঈশবরোদ্দেশে দেবপূজার বাধ আছে। য়ীহুদশী- 
দিগের মধ্যে ষে একেশবরবাদ, তাহার শাস্ত্র বাইবেলের পূৰ্বভাগ। তাঁহাদের ব্যবস্থাপক 
মূসা ও অন্যানা মহাত্মাগণ। য়ীহনদীদের বিধানে মুসার ব্যবস্থানুসারেই ধর্ম্মকার্যয 
সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

খ-খাষ্টয়ানাদগের যে একে*্বরবাদ, উহার শাস্ল বাইবেলের উত্তর ও পূর্বভাগ। 
যীশুখত্ম্ট ধর্সপ্রবর্তক। ধর্মের নিয়ম, বিশ্বজনীন নীতি। ইহাতে ম্টার্তপ্জা 
একেবারে নিাষদ্ধ। 


৩৪০ 


মুসলমানদিগের মধ্যে ষে একে*বরবাদ, তাহার শাস্ত্র কোরান। মহম্মদ ধর্ম্ম- 
প্রবর্তক বা ব্যবস্থাপক। মহম্মদের প্রচারত নিয়মসকল তাঁহাদের ধম্মের নিয়ম। 
মহম্মদের পরে অন্যান্য গ্রন্থে মুসলমান ধর্মের অনেক বিকাশ হইয়াছে। 

এইরূপ 'বাভন্ন জাত বা সম্প্রদায়ে যে একে*বরবাদমূলক ধম্ম দোখতে পাওয়া 
যায়, তাহাতে এই কয়েকাঁট বিষয় আছে। ূ 

প্রথম ;_ একটি কারিয়া শাস্ত। সেই সম্প্রদায়ের লোক উত্ত শাস্তকে ঈশ্বরপ্রোরত 
বাঁলয়া বিশ্বাস করেন। দ্বিতীয় ;_এক বা একাধক ঈশবরপ্রেরত বা ঈশ্বরান:প্রাণিত 
মহাজন। সেই জম্প্রদায়ের লোক বেশবাস করেন যে, এই সকল মহাজনের ভিতর "দিয়া, 
তাঁহারা শাস্ত ও ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল মহাজনেরা অনেক স্থানে আপনা- 
দিগকে ঈশ্বরপ্রোরত বাঁলয়া প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। ক্রমে তাঁহাদের সম্বন্ধে লোক 'অনেক 
অলৌকিক ক্রিয়া ও অলৌকিক গল্প প্রচার কাঁরয়াছে। কোন কোন স্থলে, তাঁহাঁদগকে 
পরমে*বরের অবতাররূপে গ্রহণ কাঁরয়াছে। যেমন 'হন্দ ও খ-্শীষ্টয়ানাদগের মধ্যে 
অবতারবাদ প্রচারত হইয়াছে। য়ীহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে কখনই অবতারবাদ 
প্রচারত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষাঁদগের সম্বন্ধে অনেক 
অপ্রাকৃতিক ও অদ্ভূত গল্প প্রচাঁরত হইয়াছে। 

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে, বাহ্য ক্রিয়াকলাপ এবং সামাজক, নৌতিক ও আ্বাধ্যাঁতন্ক 
বিষয়ে বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রচলিত আছে। কোন কোন সম্প্রদায়ে দোখতে পাওয়া যায় 
যে, অর্থশূন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও অর্থশূন্য সামাঁজক নিয়ম অপেক্ষা নৌতিক ও ধর্ম্ম- 
সম্বন্ধীয় নিয়মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা হয়। রামমোহন রায় খ্ীন্টের নোতিক নিয়ম বা 
উপদেশ সকলকে বিশেষ শ্রদ্ধা কাঁরতেন। 


কুসংস্কার ও উপধন্রের কারণ এবং উহা নিবারণের 
উপান্ন 


তৃতীয়তঃ ;_এইরূপে একেশবরবাদমূলক ধর্ম, কোন সাম্প্রদায়ক আকার ধারণ 
কাঁরলে পর দেখা যায় যে, ইহা চতুর ধম্মযাজকদিগের চেষ্টায় এবং সর্বসাধারণ লোকের 
অজ্ঞানতাবশতঃ উহা ক্রমে ক্রমে বিকৃত আকার ধারণ করে, উহার সাহত অনেক প্রকার 
কুসংস্কার জাঁড়ত হয়, অবতারবাদ ও পৌনত্তীলকতা আসিয়া পড়ে এবং গোঁড়ামি বাদ্ধ হইয়া 
[বরুদ্ধবাদশীদগের প্রীত অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ হয়। 

মানবজাতির ইীতহাস আলোচনা কাঁরলে এই একটি একান্ত শোচনীয় বিষয় লাঁক্ষত 
হয় যে, লোকে বিশুদ্ধ একেম্বরবাদে উপাঁস্থত হইয়াও আবার রূমে কুসংস্কার ও উপধর্মে 
অধঃপাঁতত হইয়া থাকে । রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, স্ব্বসাধারণ লোকের অজ্ঞানতা 
এবং মানাসক দূব্্বলতাই উহার কারণ। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচার্বারা উহা 
নিবারত হইতে পারে। তাঁহার মতে বিজ্ঞানের বিশবজনণন প্রচার ও উন্নাতি আবশ্যক। 
জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ধম্মের অধঃপতন ক্রমে ক্রমে নিবারত হইবে। 


খীষ্টধর্্ম ও প্রচালত হিন্দ;ধর্রের সাদৃশ্য 
চতুর্থতঃ ;- প্রচলিত খএ্ীম্টধম্্ম এবং প্রচালত 'হন্দুধম্মের মধ্যে অত্যন্ত সৌসাদশ্য 
আছে। এই দুই ধর্মকে এক শ্রেণণর অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। উভয় ধর্মেরই 'ভাস্ত 


অবতারবাদ। প্রটেস্টান্ট খ্ঢীন্টিয়ানেরা এবং 'হন্দুদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় কোন 
বাহ্যমার্তর পূজা করেন না। কাঁল্পত মানসম্বীর্ততে সন্তুম্ট থাকেন। গ্রীক, 


৩৪১ 


আম্মোনয়ান, এবং রোমান ক্যাথীলক খ্2ীম্টয়ানগণ অর্থাৎ খীম্টীয় জগতের অর্ধেকের 
অপেক্ষা আঁধক লোক, অবতারবাদে বিশ্বাস করেন, এবং ধম্মসাধনের জন্য বাহ্য কিম 
মার্ত ব্যবহার করেন। গ্রীক, আম্মোনয়ান এবং রোমান কাথাঁলক খশীষ্টয়ানগণ কেবল 
মার্ত ব্যবহার করেন, এমন নহে, অন্যান্য প্রকার বাহ্য উপকরণও ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন; 
যেমন ক্রুশ যল্ত, পান জল ইত্যাঁদ 'প্রভূর ভোজের 00105 98161) সময় রুটিকে 
ষাঁশুর মাংস এবং সুরাকে তাঁহার রন্তু বাঁলয়া বিশবাস করেন। 


ধর্মের প্রেশশীবভাগ 


পণ্চমতঃ ; ধর্মের শ্রেণীবভাগ। রাজা রামমোহন রায়ের 'লাখত প্রার্থনাপন্ 
'অনষ্ঠান' এবং অন্যান্য গ্রন্থে নিম্নালীখত ধম্মসকলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
'আমরা এখন সেই সকল ধর্মকে শ্রেণীবদ্ধ কাঁরতোছ। রাজা নিজে শ্রেণীবভাগ' করেন 
নাই। কিন্তু বাভন্ন শ্রেণীর ধর্মের বিষয়ে তিনি স্থানে স্থানে উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 
রাজার গ্রন্থ হইতে আমরা সেই সকল একস্থানে শ্রেণীবদ্ধ কাঁরলাম। 

ণনম্নতম ধম্মসকল হইতে আরম্ভ কাঁরয়া ক্রমশঃ উন্নত ধম্মসকলের 'ববরণ প্রদত্ত 
হইতেছে । 

প্রথম, এমন সকল জাতি আছে, যাহারা ধর্্মশুন্য হিংম্র জন্তুর তুল্য। তাহারা 
ধম্মকে উপহাস করে। রাজা রামমোহন রায় এই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ কাঁরয়া 
বালয়াছেন যে, মগদস্য এবং জেত্গিস্‌ খাঁ যে সকল তাতারদেশীয় সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ 
আরুমণ কাঁরয়াছিলেন, তাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 


জড়োপাপনা 


ধদ্বতীয়, পাষাণাঁদ' জড়পদার্থকে জ্ঞানাঁবাঁশম্ট মনে কাঁরয়া এ সকলের পূজা । 
তুলসী প্রভাত বৃক্ষের পূজা । সর্প এবং গাভশ প্রভাতি জন্তুর পুজা । ভারতবর্ষে হিন্দু- 
দিগের মধ্যে এবং আদ্দিম নিবাসাঁদগের মধ্যে এরুপ পৃজা দোঁখতে পাওয়া যায়। 
ইয়োরোপায় পশ্ডিতেরা ইহাকে 77901017191 বলেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে জোড়াপাসনা 
বলা যাইতে পারে। 


বহ; দেবোপাসনা 


দেবীগণকে প্রথমে উচ্চশ্রেণীর জীব বাঁলয়াই বিশ্বাস করা হইত। কিন্তু বেদের প্র্ব- 
ভাগে ইন্দ্র প্রভাত যে সকল দেবতার কথা আছে, রাজার মতে, উহা পরমে*বরের পূজার 
রূপক চিহক্বরূপ। এই তৃতীয় শ্রেণীর ধম্মে ভ্তপ্রেতের পূজা, পিতৃপুরু্ষাঁদগের পূজা, 
পরলোকগত বারদিগের পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। ই“হারা উন্নত জাঁব বাঁলয়াই পূজিত 
হন। এই শ্রেণীর ধম্মে বিশেষ বিশেষ শীল্তসম্পন্ন দেবতা ও উন্নত জীবের পূজা হইয়া 
থাকে। প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ বিভাগে বিশেষ বিশেষ দেবতার কর্তত্ব। বাঁলদান 
প্রভৃতি দ্বারা ইনহাঁদিগের তুষ্টিসাধন করা হয়। অনন্ত আঁদ্বতীয় পরমে*বরের জ্ঞান 
লাভ কারবার পূর্বে, মনুষ্য এই সকল দেবতার পূজা করে। 

রাজা যেরূপ ধর্মকে আঁদম শ্রেণীর বহ: দেবোপাসনা বাঁলয়াছেন, হার্বাট? 
স্পেনসার আঁবকল তাহাই বলেন। হার্বার্ট স্পেনসার বলেন যে, মন্‌ষ্য আদম অবস্থায় 
সর্ব্বপ্রথমে প্রেতাতনার উপাসনা করে। কমে প্রেতাত্মাসকলের করিয়া মনে কারিয়া প্রাকাঁতিক 
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শন্তি ও ঘটনাসকলের পূজা করিয়া থাকে । মোক্ষমূলর বলেন যে, ঞমত ভূল। প্রেতাতনার 
উপাসনার পূর্বে, মনষ্য প্রাকৃতিক শীস্তসকলের পূজা কাঁরয়া থাকে। যেমন খগ্বেদে 
ইন্দ্রাদ দেবতার পূজা । . ইহা জড়োপাসনাও নহে, এবং প্রেতাত্মার পৃজাও নহে; 
আধ্যাত্যক রুূপকভাবে ব্রন্মোপাসনাও নহে। ইহা দ্বিতীয় ও তৃতণয় প্রকার ধর্মের 
অন্তর্গত। প্রাকৃতিক শান্ত কিম্বা প্রাকাতক পদার্থের পূজা, রাজা দুই প্রকারে ব্যাখ্যা 
কারয়াছেন। হয়, উহা জড়োপাসনা, নতুবা রূপকজপনা। 

হন্দ: বহু দেবোপাসনায় আর একাঁট ভাব আছে । দেবতাঁদগকে এক অনন্ত ঈশবরের 
অন্তর্গত বাঁলয়া মনে করা। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানেরাও এইরূপ মনে কারতেন। আর 
একাঁট ভাব এই যে, ঈশবরোদ্দেশে এবং ঈশ্বর ভাঁবয়া দেবতাঁদগের পূজা । হিন্দশাস্তে 
অজ্ঞানী নিম্নাধকারীর জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা রাহয়াছে। 


দেবোপাসনার র.পকব্যাখ্যা 


দেবোপাসনা সম্বন্ধে আর একাঁট স্তর। দেবতাঁদগকে রুপকভাবে, অর্থাৎ 
পররন্ষমের বাবধ শান্ত ও গুণের প্রকাশ বাঁলয়া ব্যাখ্যা করা। রাজা বলেন, হিন্দুশাস্তে 
বহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্যয আঁদ সকলে প্রথমে শ্রেষ্ত জীব বলিয়া গণ্য ছিলেন । 
পরে, পরমে*বরের অনন্ত গুণের রূপক চিহ্ন বাঁলয়া তাহাদগকে বিবেচনা করা হইল। 
রাজার মতে, বেদের পূব্বভাগে ও বেদান্তে এইরূপ জাশীব-দেবতা সকলকে পরমে*বরের 
গুণের রূপক চিহস্বরূপ বাঁলয়া গণ্য করা হইয়াছে । যেমন পরমে*বরের সৃজন, পালন ও 
[বনাশ, এই যে [তন শান্ত, ইহার প্রত্যেকের রূপকমূর্ত রাহয়াছে। স্যান্টশান্তর রূপক- 
মূর্ত ব্রহ্মা, পালনীশীন্তর রুূপকমার্ত বিষ, এবং সংহারশান্তর রূপকমার্ত শিব। 


রামমোহন রায় ও দয়ানন্দ সরস্বতী 


উপানিষদে ও বেদান্তদর্শনে, এই সকল দেবতাকে উন্নত শ্রেণীর জীব এবং ব্রহ্গ- 
পূজার রূপক চিহস্বরূপ বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে, দেখিয়া তান মনে কাঁরতেন যে, বেদের 
প্‌ক্বভাগে যে ইন্দ্রাদ দেবতার বর্ণনা আছে, উহা আধ্যাঁতিনক রুূপকভাবে বক্গপূজার 
বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ বিষয়ে রাজার সাঁহত মহাতয়া দয়ানন্দ সরস্বতীর 
মতের এঁক্য দেখা যাইতেছে। 

ঈশ্বরের নানা গুণ, নানা ভাব, নানা শান্ত অনুভব কারবার জন্য নানা কান্রম রূপ- 
কল্পনা করা হইয়াছে। এমনভাবে রুপকল্পনা করা হইয়াছে যে, উহাতে সেই সকল ভাব, 
গুণ বা শান্ত প্রকাশ হয়। পুরাণ ও তন্বে এই প্রকার অনেক রূপকল্পনা আছে। ধ্যান- 
যোগে যে সকল রূপসন্দর্শন হয়, তাহাও এইরূপ । 


রূপকল্পনা বিষয়ে তিনাট পন্থা 


এই প্রকারে ঈশ্বরের নানা ভাব ও শান্তর বাহ্য আকার দিতে গিয়া িন্দুশাস্ত্রে তিনাঁট 
পন্থা অবলাম্বত হইয়াছে। 

প্রথম, সাঙ্কেতিকভাবে, পরমেশ্বরের গুণ ও শান্ত প্রকাশ কারবার জন্য, উপয্স্ত 
কৌশল কাঁরয়া মার্তকল্পনা। যেমন দর্গামূর্ভি, জগণদ্ধান্রীমূর্ত, সরস্বতীমার্ত ইত্যাদ। 

দ্বিতীয়, ধ্যানযোগ, ও সমাধর অবস্থায় মুনিখাঁষরা আপনার অন্তরে যে সকল মার্ত 
দর্শন কাঁরয়াছেন, স্তব, স্তোন্রে, ধ্যানের বর্ণনায়, এই সকল মার্তর কথা পাওয়া যায়। 
যেমন মহেশ্বরের রূপ, বিষ্যর রূপ, ব্রাহ্মী, বৈষণবী, মহেশ্বরী শাস্তর্প ইত্যাঁদ। 
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তৃতীয়, অবতারদের লীলা । এই সম্বন্ধে নানারুপ প্রাতম্ার্ত, যেমন রাম, কৃফাঁদ 
িফুর অবতারাদগের প্রাতমূর্ভ। 


জবতারবাদ 


মনুষ্যের পাঁরন্রাণের জন্য ভগবানের দেহধারণ। ইহার দুইটি প্রধান দম্টাল্ত। 
প্রচালত খখম্টধ্রে যীশখীল্ট অবতার, এবং. প্রচালত 'হিন্দুধর্মে রাম, কৃফাদ 
ভগবানের অবতার । 


অবতারবাদের প্রকারভেদ 


এই অবতারবাদের প্রকারভেদ আছে। কোন কোন সম্প্রদায় কৃন্রিমমূর্তি অবলম্বন 
কাঁরয়া অবতারের পূজা করেন। যেমন রোমানক্যাথালক খ্ঢীন্টয়ান এবং পৌন্তীলক 
হিন্দগণ। নিম্নতম শ্রেণর অবতারবাদীরা পরমে*বরের এক চিরস্থায়ী প্রকৃত বিগ্রহ 
স্বীকার করেন। যেমন গোরাঞ্গনীয় বৈষফবগণ। | 

অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর অবতারবাদীগণ মানসমূর্ত অবলম্বন কাঁরয়া অবতারের 
পূজা করেন, যেমন প্রটেন্টান্ট খশীষ্টয়ানগণ এবং কোন কোন শ্রেণীর রামোপাসকগণ। 
রাজার মতে, পূর্বে একেশবরবাদে পেশাছিয়া পরে তাহার বকাতিস্বরূপ অবতারবাদ 
প্রচলিত হয়। 

ইহা সত্য যে, পূর্বে এক প্রকার একেশ্বরবাদে উপনীত হইয়া পরে অবতারবাদ 
প্রচলিত হয়। .ইহা অবনাত হইলেও ইহাতেও বিকাশ দেখা যায়। এই অবতারবাদের 
সাঁহত ভান্ততত্তৰ, প্রেম, সেবা আঁদ ।আছে। 


অনন্ত ব্ক্ষের আধ্যাঁত্যক উপাসনা 


চতুর্থ আধ্যাঁতনকভাবে সত্যস্বরূপ, অনন্ত, অদ্বৈত পরমেশবরের উপাসনা । 
পরমে*বর স্বরূপতঃ অজ্ঞেয়। জগতের শ্রম্টা ও 'নর্্বাহকরূপে জ্ঞেয়। নিম্ন অবস্থায় 
উপাসনা, কেবল তুঁষ্টর 'নদ্মত্ত সেবা । উচ্চ অবস্থায় উপাসনা পরমেশররের জ্ঞান ও 
চিন্তা। “এই উপাসনার কাধ্যগত দিক্‌ লোকশ্রেয়ঃসাধন ; অর্থাৎ যাহাতে লোকের 
কল্যাণ হয়, এমন সকল সংকার্ষ্যের অনষ্ঠান। 


একেম্বরবাদের তিনটি বিভাগ 


এই একেশবরবাদ প্রধান প্রধান সাম্প্রদায়ক শাস্ত্রে তিনভাগে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। 
প্রত্যেকাটকে এক একাঁট বিধান বলা যাইতে পারে। যেমন, প্রথম, হিন্দাদগের বেদান্ত। 
দ্বিতীয়, পুরাতন ও নূতন বাইবেল। তৃতীয়, কোরান। তবে প্রত্যেকাটই আঁধকাংশস্থলে 
কুসংস্কার দ্বারা বিকৃত হইয়াছে । অনৈসার্গক ক্রিগ্না, অমূলক উপন্যাস এবং অর্থশন্য 
বাহ্য অনষ্ঠানদ্বারা সকলগ্যলিই বিকৃত হইয়াছে। গোঁড়াম এবং বিপক্ষাঁদগের প্রাত অন্যায় 
অত্যাচারদ্বারা কলগ্কিত হইয়াছে। আর কোন কোন স্থলে পৌত্তীলকতাদ্বারা একেশবরবাদ 
দীষিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু, খ্শীষ্টয়ান ও মুসলমান এই [তিন প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
কোন কোন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিশুদ্ধ একে*বরবাদ সমার্থত হইতেছে । যেমন খ-পীষ্টয়ান- 
দিগের মধ্যে ইউানিটোরয়ান খ্ঢীস্টিয়ানগগণ, মুসলমানাঁদগের মধ্যে সৃফাগণ, 'হন্দাদিগের 
মধ্যে নিরহ্কারণ শিখ, দাদুপলন্থী, সন্তমতাবলম্বী, কবাীরপল্থণী। 

এখন বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং নগীতর [ভীন্তর উপরে ব্রন্মোপাসনা িত্বা অদ্বৈত 
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ঈশ*বরোপাসনা প্রাতাষ্ঠত করা আবশ্যক। পূর্বে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় *এবং সামাঁজক বাহ্য 
অনুষ্ঠানের ( বর্পাশ্রর্ম ধর্মের) যে বন্ধন ছিল তাহা পাঁরত্যাগ কাঁরতে হইবে। 


আরও কোন কোন শ্রেণির ধর্ম 


পণ্চম, উপার-উন্ত কয়েক প্রকার ধর্ম ভিন্ন, রাজা রামমোহন রায় আরও কোন কোন 
প্রকার ধন্মের বিষয় উল্লেখ কাঁরয়াছেন। কোন কোন সম্প্রদায়ের লোক ঈশ*বরাবতার ও 
দেবতার পূজা ত্যাগ কাঁরয়া কাল 'কম্বা স্বভাবকে জগতের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করেন ; 
অথবা বৃদ্ধকে (9০916050 17010786165) উপাসনা করেন। রাজার মতে ই“হারাও লোক- 
শ্রেয় অর্থাৎ জীবের কল্যাণ সাধনকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন, এবং জগতে এক 
আনক্বচন”য় শীন্ত কার্য কাঁরতেছে বাঁলয়া বিশ্বাস করেন। ইতহাঁদগকে রাজা ব্রন্মোপাসনার 
বরোধা বাঁলয়া মনে কারতেন না। ই“হারা রাজার মতে উপাঁর-উত্ত ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর 
মধ্যবত্তাঁ স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহার ভিতর অজ্দ্বে়তাবাদীও পাঁড়য়া গেলেন। 
বৌদ্ধধর্ম এবং অগস্ত কমৃটের নরপূজা, এই উভয়েরই মধ্যবত্তঁ। এই শেষোস্ত শ্রেণী- 
সকলের স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যান্তগণকে এবং ঈশ্বরজ্ঞানশূন্য অজ্ঞান অসভ্য জাতণয় 
লোককে এক শ্রেণীর অন্তর্গত মনে করা কখনও যাান্তযুন্ত নহে। বাঁদ্ধমান্‌, চিন্তাশীল 
ব্যান্তগণের অজ্দ্রেয়তাবাদ বা একেশবরবাদ, এবং অজ্ঞান অসভ্যাঁদগের ধম্মশূন্যতা কখনই 
এক শ্রেণীভ্বন্ত হইতে পারে না। হয়, তাহারা অত্যন্ত অবনাঁতপ্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদের 
ধম্মভাব ন্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা তাহারা অদ্যাঁপ এর্‌প' অনুন্নত অবস্থায় রাহয়াছে 
যে, বুদ্ধিবার্তর উপয্স্ত বিকাশের অভাবে তাহারা ঈ*বরসম্বন্ধীয় জ্ঞানে উপনীত হইতে 
পারে নাই। 


৩৪৫ 


উনবিংশ অধ্যায় 
রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা 


মলতত্ত 


নীতি-তত্বর বিষয়ে স্বার্থ ও পরার্থ সম্বন্ধে রাজা মনে' কারতেন যে, মানবপ্রকাতির 
মধ্যে স্বভাবতঃ সহানুভ্যাত রাঁহয়াছে। সহানুভাত মানব-প্রকাত-নাহত একাঁট মৌলক 
বৃত্ত। প্রত্যেক ব্যান্ত স্বভাবতঃ মানবসমাজের অধীন। মানবপ্রকৃতি-নাহত স্বার্থমূলক 
বৃত্তিসকল যেমন স্বাভাবিক, মানবের পরার্থমূলক সামাঁজক বৃত্রগীলও সেইরপ স্বভাব- 
জাত । রাজা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, ইতর প্রাণশীদগের মধ্যেও এই ক্বার্থ ও পরার্থমূলক 
বা্তানচয় বর্তমান রাহয়াছে। কিন্তু রাজা স্বার্থকে পরার্থের সাঁহত এবং পরার্থকে 
স্বার্থের সাঁহত একীভূত করেন নাই। তাঁহার মতে নীতির মূলতত্ব মঙ্গল, জীবের সূখ। 
যাহাতে জীবের মঙ্গল হয়, তাহাই কর্তব্য। বৃদ্ধিবান্ত ও ধম্মপ্রবাত্তীনচয়ের উন্নাতসাধন 
বারা মণ্গললাভ হয়। 


নশীত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


রাজা মানবের কর্তব্যসকলকে তিনভাগে বিভন্ত কারয়াছেন; আপনার প্রীত কর্তব্য, 
জনসমাজের প্রাতি কর্তব্য এবং পরমেশ্বরের প্রাত কর্তব্য রাজা নীততন্তর বিষয়ে যাহা 
বাঁলয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকাঁট বিশেষ কথা আছে। 

প্রথম, মানব-প্রকৃতশীনাহত স্বাভানক সহানুভূতি । স্মপ্রীসদ্ধ দার্শীনক হিউম 
সাহেবও সহানুভূতির মৌলিকত্ব স্বীকার কাঁরয়া গিয়াছেন। 

দ্বিতীয়, স্বার্থ ও পরার্থের সমন্বয়। হার্বা্ট স্পেনসারের বহৃপূর্ৰে রাজা যাহা 
[লীখয়া গিয়াছেন, তাঁ্বষয়ে হাট স্পেনসারের সাঁহত তাঁহার আশ্চর্য্য সাদশ্য দ্ট 

] 

তৃতীয়, ধর্মপ্রবাত্ত ব্যাদ্ধবাত্তীনচয়ের বিকাশ, নশীতর চরম লক্ষ্য। এ বিষয়ে 
সূপ্রাসদ্ধ দার্শীনক [িগেলের সাঁহত রাজার সাদৃশ দৃস্ট হইতেছে । (65515 5611 
1621178101011)। 

চতুথ” সামাঁজক জীবনের মধ্য দিয়া ধর্মপ্রবৃত্ত ও ব্াদ্ধবৃত্তিনিচয়ের 'উন্নাতসাধন 
্ অপরের হিতসাধন। প্রাচীন গ্রীক পাঁণ্ডত আরম্টটল (90106) ও! গ্লেটোরও 
এই মত। 

পণ্চম, রাজা ব*বজনীন নাঁতিসূত্র নির্ধারণ কারতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন। তান 
তদ্বিষয়ে কোনস্থলে বাঁলয়াছেন, আপনার প্রাত যেমন, অন্যের প্রাতও সেইরূপ ব্যবহার 
কারতে চেষ্টা কাঁরবে। অথবা কোন স্থানে কনাফউসস্‌ ও যাঁশর অনবনতা হইয়া বালয়া- 
ছেন, 'অপরের নিকট হইতে যের্প ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অপরের প্রাত সেইরূপ ব্যবহার 
কর।' রাজা লোকাঁহত সাধনকেই নীতির লক্ষ্য বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। রাজা ইংলশ্ডায় 


৩৪৬ 


পাণ্ডত পোঁলর ন্যায় ধম্মমূলক 'হতবাদ (001060105)08] (011102112171517) সমর্থন 
কারতেন। রাজার মতে, জনসমাজের কল্যাণ, কেবল নীতরই লক্ষ্য, এমন নহে, রাজাঁবাঁধ 
ও রাজশাসনেরও ইহাই উদ্দেশ্য হওয়া উাঁচিত। সমাজশাসনের লক্ষ্য, লোকশ্রেয়ঃ বা জন- 
হিত-সাধন ভিন্ন অন্য ছু হওয়া উঁচত নহে। 

ষ্ঠ, রাজা, ইতর প্রাণীর মধ্যে নৌতিক বৃত্তর অ্কুর প্রদর্শন করাতে বুঝা যাইতেছে 
যে, বৈজ্ঞাঁনক প্রণালশীতে সত্যানর্ধ্ধারণ কারবার তাঁহার আশ্চর্য্য শান্ত ছিল। ডারউইন 
ও হার্বার্ট স্পেনসার উভয়েই ইতর প্রাণীদগের মধ্যে নোৌতকবাত্তর অঞকুর প্রদর্শন 

রয়াছেন। 

সপ্তম, রাজা যে মনৃষ্যের কর্তব্যসকলকে [িনভাগ্ে বিভন্ত কাঁরয়াছেন, উহা তাঁহার 
সমকালণীন ইংলন্ডায় পাঁণ্ডতাঁদগের গ্রল্ধে দৌখতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তান উহা 
পেলির গ্রল্থ হইতে গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। 

আমরা বাঁলয়াছ যে, রাজা রামমোহন রায় মনে কাঁরতেন যে, জনাহত-সাধনই নীতির 
মূলতত্ত। তাঁহার প্রচারত এই. নশীততত্ত, ঈশবরানষ্ঠার সাঁহত জাঁড়ত। একাঁদকে 
পরমেশ্বরের প্রাত ভান্তি, অন্যাদকে জীবের কল্যাণ সাধন, রাজার মতে ধম্মের এই দুইটি 
[দক-। ইহাই প্রকৃত ধর্্ম। রাজা বাঁলতেন, পরমেশ্বর দয়াময়, সুতরাং 'তাঁন তাঁহার 
জীবগণের কল্যাণ ইচ্ছা করেন। যাহাতে জীবের কল্যাণ হয়, তাহাই তাঁহার আঁভপ্রেত। 
সুতরাং জীবের [হিতসাধন, ঈশ্বরপ্রাতাঁষ্ভত ধম্মণীনয়ম। ইহাই পরম ধর্্ম। 


শিক্ষা 


শক্ষা সম্বন্ধে রাজার এই মত ছিল যে. লোককে কেবল প্রাচীন দর্শনাদ শাস্ত্র শিক্ষা 
[দলেই প্রার্থনীয় ফল উৎপন্ন হইবে না। কলেজ প্রভাতি প্রাতিষ্ঠা কারয়া ছান্রীদগকে 
ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানাদ শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। তান 
দার্শানক সূক্ষমতত্তের আলোচনা অপেক্ষা, এমন সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া আঁধকতর 
প্রয়োজননয় বাঁলয়া মনে কাঁরতেন, যাহাতে. লোকের কার্য্যগত জাঁবনে উপকার হয়, এবং 
জনসমাজের উন্নাতি হয়। তান বশেষরূপে ইচ্ছা কাঁরতেন, যাহাতে কেবল বৃথা বাগ 
বিতণ্ডায় ছাত্রাদগের সময় পর্যযবাঁসতা না হয়। যাহাতে তাহারা এমন কিছ শাখিতে 
পারে, যদ্দারা তাহাদের দৌনক জীবনের উপকার হয়, রাজা শিক্ষা সম্বন্ধে তদৃপযোগন 
ব্যবস্থা প্রার্থনীয় মনে কাঁরতেন। চতুজ্পাঠন প্রভাত স্থানে ব্যাকরণ ক দর্শনশাস্ত্র- 
সম্বন্ধীয় অনেক অনাবশ্যক ও বৃথা তর্ক লইয়া ছান্রগণের সময় নস্ট হয়। রাজা উহা 
ভাল বাঁসতেন না।* রাজা বিজ্ঞানাশক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বাঁলয়াছেন যে, 
ছান্রাদগকে গণিত, পদার্থাবদ্যা, রসায়নাবদ্যা এবং শারীরস্থান প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া 
আবশ্যক। শিক্ষা সম্বন্ধে বেকন, হেল্ভোসয়স্‌, ভলটেয়ার, লক্‌, প্রভৃতি সংপ্রাসম্ধ 
পণ্ডিতগণের সহিত রাজার মতের এঁক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, অন্টাদশ শতাব্দীর ভাব ও মত- 
সকল রাজার চিত্তকে আঁধকার কাঁরয়াঁছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মত বা ভাবসকলের 
মধ্যে, যাহা িছ্‌ যুক্তিষুন্ত ও মূল্যবান তাহাই তিনি গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। 'কি সমাজতত্তব, 


* ২০৬ পৃজ্ঠা দেখ। এদেশীয় লোককে ইংরেজী কিম্বা সংস্কৃত ও পারসী ভাষা 
শক্ষা দেওয়া উচিত, এই বিষয়ে রাজা গভর্ণর জেনেরল£ লর্ভ আমহার্টকে যে পন্র 
, তাহা পাঠ কাঁরলেই এ সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব সংস্পম্টরূপে বুঝা যায়। 


৩৪৭ 


ক রাজনীতি, কি ব্যবস্ধাশাস্্, সকল বিষয়েই যাহা হুদ অসার ও অধ্ন্ত, তাহা পাঁরত্যাগ 
কাঁরয়া যাহা কিছ প্রয়োজনীয় ও য্ান্তিযুন্ত তান তাহাই গ্রহণ কারয়াছলেন। মন্‌টেস্ক, 
বর্কু, আযডাম্‌ স্মিথ, বেন্থাম প্রভৃতি স্প্রীসদ্ধ পাঁশ্ডিতগণের সাঁহত তাঁহার মতের অনেক 
পারমাণে এঁক্য দন্ট হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মতসকলের মধ্যে যাহা কিছ 'বাড়াবাঁড়' 
আতারন্ত ও অযুস্ত, রাজা তাহা! ছাঁড়য়া দিয়াছলেন। আঁতীরম্ত ব্যান্তগত স্বাধীনতা, 
সন্দেহবাদ, এবং মহাপুর্ষবাক্য ও শাস্ববাক্যকে অবজ্ঞা কাঁরয়া আঁতীরন্ত মাত্রায় স্বাধীন- 
চিন্তা, 'তাঁন পাঁরহার কাঁরয়াছিলেন। কি সমাজতত্তৰ, কি রাজনীতি, কি ব্যবস্থাতত্তৰ, 
সকল বিষয়েই অজ্টাদশ শতাব্দীর যাহা কিছু মন্দ, তাহার সাহত তাঁহারা কোন সম্বন্ধ 
ছিল না। সকল বিষয়ে যুস্তিযুস্ত ও মূল্যবান ভাব, মত ও প্রণালশ তান যত্রপূক্বক গ্রহণ 
কারয়াছিলেন। 

রাজা আশা কারিতেন যে, লোকশিক্ষা প্রচারদ্বারা মানবজাতির উন্লাত হইবে। রাজার 
মতে, ইয়োরোপাীয়াদগের মধ্যে যে নৌতক ও আধ্যাঁতনক উন্লাতি হইয়াছে, তাহার একমা্র 
কারণ খ্রীষ্টধম্ম নহে। উহা বহুল পাঁরমাণে সাধারণ শিক্ষাদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। 
স্বার্থপর চতুর ধর্মযাজক ও রাজনীতিজ্ঞাদগের দ্বারা জনসমাজের যে আঁনিষ্ট হইয়া থাকে, 
তাহার মূল কারণ সাধারণ লোকের অজ্ঞতা । সর্বসাধারণ লোকাঁদগের মধ্যে জ্ঞানালোক 
বকীর্ণ হইলে, এরূপ অত্যাচার আর থাকিতে পারবে না। রাজার মতে, সর্বসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা সামাঁজক ও নোতিক অকল্যাণ সকল ক্রমে রূমে বিদূরিত- হইবে। 
রাজা যে চিরাগত শিশক্ষাপ্রণালীর পাঁরবর্তে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনশিক্ষার পক্ষপাতী 
ছিলেন, তাহার এই কারণ। তান সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষপাতী 'ছিলেন। 
প্রত্যেক ব্যান্ত যাহাতে নিজের কল্যাণ এবং অপরের কল্যাণ সাধন কারবার উপয্বস্ত হয়, রাজার 
মতে এইরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া উাঁচত। 

প্রাচীন' দর্শনশাস্ত্রের চিরাগত বিচারপ্রণালীর পাঁরবর্তে, যাহাতে ব্যাপ্তানর্ণয় 
(10170001102) প্রণালীদ্বারা বৈজ্ঞানিক চচ্্চা হয়, তাঁদ্বষয়ে রাজা লেখননচালনা কাঁরয়া- 
ছিলেন। ব্যাশ্তনির্ণয় প্রণালীদ্বারা প্রাকৃতিক তত্তবের অনুসন্ধান, এবং বিজ্ঞানের 
সাহায্যে জনুহতকর শি্পাঁদর উন্নাতসাধন, লোকশিক্ষার প্রধান 'বিষয়। : রাজার মতে 
গাঁণত ও পদার্থাবদ্যা এবং জনাঁহতকর শিজ্পকার্য্য, সকলকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এ 
দেশে সর্বসাধারণ লোককে কেবল পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা না দয়া যাহাতে 
ইংরেজী শিক্ষা প্রচালত হয়, এবং ছাত্রদগকে ইয়োরোপাীয় দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া 
হয়, রাজা তাঁদ্বষয়ে বিশেষ যত্ন কাঁরয়াছিলেন। তান ইয়োরোপাীয় শিক্ষা ও বৈজ্ঞাঁনক 
শিক্ষার পক্ষপাতী 'ছলেন' বাঁলয়া, সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। রাজা 
গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ 'দিয়াছলেন যে, চতুষ্পাঠীসকলে অর্থসাহায্য কাঁরয়া সংস্কৃত শিক্ষা 
বিষয়ে উৎসাহ দান করেন। এত দিনের পর, সার চার্লস ইলিয়টের শাসনকালে, রাজার 
রি তি রিদর এখন অনেক চতুষ্পাঠীতে অর্থসাহাষ্য প্রদত্ত 

যা থাকে। 


উৎকোচ গ্রহণাঁদ নিবারণের উপান্ন 


হিন্দসমাজের নৌতিক ও সামাজিক সংস্কার বিষয়ে রাজা যাহা বলিয়াছেন আমরা 
নিম্নে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ কাঁরতোছ। 

' প্রথম ;_দেশের লোকের নশ্ীত ও জ্ঞানের উন্নাত। রাজনৈতিক উন্নাত অপেক্ষা 
তান নৈতিক ও বাদ্ধগত উন্নাত. আঁধকতর প্রয়োজনীয় বালয়া মনে কারতেন। নোতক 


৩৪৮, 


উন্নাত সম্বন্ধে তাঁন মনে কাঁরতেন যে, বহ্‌ বংশপরম্পরা স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেন্টের অধীনে 
বাস কাঁরয়া এবং দাসত্ব ও অত্যাচার সহ্য করিয়া হিন্দাদগের মধ্যে অনেক পাঁরমাণে নৌতক 
দুর্গত উপাঁস্থত হইয়াছে। রাজা কতকৃগনল নশীতাবির্দ্ধ কার্ষের দ্টাল্ত 'দিয়াছেন ; 
যেমন, রাজকম্মচারী ও জাঁমদারাঁদগের কম্মচারাঁদগের মধ্যে উৎকোচগ্রহণ ও অন্যায়- 
পূর্বক দবব্্বল প্রজার অর্থশোষণ। রাজা, উৎকোটগ্রহণাঁ্দ নিবারত হইবার উপায় 
সম্বন্ধে বাঁলয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতা দূর হইলে, এবং 'শাক্ষিত ও সম্দ্রান্ত 
লোকাঁদগকে উপযুন্ত বেতন দিয়া সম্মানিত পদে নিষ্যস্ত কাঁরলে, উৎকোচাঁদ গ্রহণ ক্রমে 
রাহত হইবে। রাজার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। 


নিথ্যা সাক্ষ্য প্রভাত নিবারণের উপাম্ন 


[দ্বতীয়' ;-_ রাজা বলেন, মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষ্য ও জাল, এই সকল পাপ, পজ্লন- 
গ্রাম অপেক্ষা নগরে আঁধক। আদালত সংক্রান্ত লোকাঁদগের মধ্যে এই সকল পাপ অত্যন্ত 
আধক। রাজার সময়ের আদালতের পাঁশ্ডত ও উীঁকলগণ নাীঁতাঁবগাহ্ত কার্ধ্যদ্বারা 
অর্থোপাজ্জন কাঁরতে সঙ্কুচিত হইতেন না। আদালতের পাঁশ্ডতেরা অর্থলোভে অনেক 
অন্যায় ব্যবস্থা 'দতেন। রাজার মতে, ইহা নিবারণের উপায়, আদালতের পাঁশ্ডতাঁদগের 
ক্ষমতা ও সম্মান বাঁদ্ধ। জজেরা কৌনৃসাঁলদিগের সাহত যেরুপ ব্যবহার করেন, উকিল- 
'দিগের সাহতও সেইরূপ ব্যবহার আবশ্যক। উাঁকলেরা যাহাতে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক 
হন, এরুপ কাঁরতে হইবে। যে সে' লোককে আদালতের পাঁণ্ডত কাঁরলে চাঁলবে না। 
রাজা এ বিষয়ে আরও বাঁলয়াছেন যে, 'হন্দু ব্যবস্থাশাস্ত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইলে এবং ইয়োরোপাীয় জজগগণ আঁধকতর উপয্বস্ত, আঁভন্ঞ ও বুদ্ধিমান হইলে, 
এ সকল দুনাীত 'নবারিত হইবে। দেশীয় বিচারক হইলে, কিম্বা দেশীয় বিচারক 
ইয়োরোপায় বিচারকের সাঁহত একত্রে বিচারকার্যো নিয্ন্ত হইলে, এবং পঞ্চায়েত বা জরা, 
জজের সাঁহত বিচারে নিষ্যন্ত হইলে, 'মিথ্যাসাক্ষ্য 'অনেক কাঁময়া যাইবে । রাজা বাঁলতেছেন 
যে, ইয়োরোপীয় 'বিচারকেরা, দেশীয় ভাষা ও দেশীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে অনাভজ্ঞ 
বালয়া আদালতে মিথ্যাসাক্ষ্য এত আঁধক রাঁহয়াছে। 


অসচ্চন্িত্রতা নিবারণের উপায় 


তৃতীয়;-_-তৎপরে রাজা অসচ্চারন্রতা বা হীন্দ্রয়পরতন্তরতার কথা বাঁলতেছেন। কিছ 
ধন হইলেই অনেকে প্রকাশ্যভাবে উপপত্ণ রাখিয়া থাকেন। রাজার মতে, স্বীলোকেরা 
শিক্ষিতা হইয়া উপযুন্ত সম্মান আঁধকার ও শিক্ষা লাভ কাঁরলে এই প্রকার দুনাীত সমাজ 
হইতে ক্রমশঃ 'তিরোহত হইবে। 


[হতকর, অথচ শাস্রানিষিম্ধ প্রথা প্রচালিত কারবার 
উপায় কি ? 


চতুর্থ কৌলপন্যপ্রথাজানত বহুবিবাহ প্রচালত থাকাতে, এবং বিধবাবিবাহ 'নাঁষদ্ধ 
বালয়া, সমাজে দূনর্শীত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দুই কারণে, এবং এ দুই শ্রেণীর স্পীলোক 
হইতেই পাঁততা নারগণের সংখ্যা বৃদ্ধ পাইয়া থাকে। ইহা নিবারণের উপায়, বহযীববাহ- 
প্রথা রাহত করা। বিধবাঁববাহ বিষয়ে রাজার স্পম্ট মত পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে 
জিজ্ঞাস্য এই যে, যাঁদ এমন দেখা যায় যে, কোন প্রথা সমাজে প্রবার্তত না কাঁরলে অকল্যাণ 
হয়, অথবা প্রবার্তত কারলে কল্যাণ হয়, অথচ সে প্রথা যাঁদ শাস্তরীসদ্ধ না হয়, তাহা: হইলে 


৩৪৯ 


ক কাঁরতে হইবে? যাঁদ শাস্বে তাহার নিষেধ না থাকে, তাহা হইলে, তাহার ব্রেন, 
প্রীতবন্ধক নাই। উহা সমাজে প্রচাঁলত কাঁরলেই চাঁজতে পারে। কিন্তু যাঁদ সেই 
হিতকর ও প্রয়োজনীয় প্রথাঁট শাস্ানূসারে নাঁষদ্ধ হয়, তাহা হইলে ি উপায় হুইবে? 

রাজা এক পথ রাঁখয়া গিয়াছেন। রাজার মতে ব্রহ্গীনন্ঠ ব্যান্তদের পক্ষে লোক- 
শ্রেয়ঃই সনাতনধম্ম। সেই সনাতনধম্মম, শাস্বানুসারে সেই হিতকর প্রথাট, সমাজে 
প্রবার্তত কাঁরতে হইবে। যে প্রণালী অনুসারে বাঁঙ্কমবাবু সমুদ্রযান্রার সমর্থন কাঁরয়াছেন, 
ইহা তাহাই। এই এক পন্থা । 

িন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। সমগ্র সমাজের জন্য যে প্রথা আবশ্যক, তাহা কেবল রন্গ- 
নষ্ঠাঁদগের মধ্যে প্রবার্ততি হইলে চাঁলবে কেন? হন্দ রাজাঁদগের সময়ে কোন বাধা 
[ছল না। হন্দু রাজারা, এ বিষয়ে 'কি কারতেন? ব্রাহ্মণপাঁণ্ডিত ও সাধূগণের সভা 
ডাঁকয়া, শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যাদ্বারা, কিম্বা নিজ সভাসদ্‌গণের দ্বারা, শাস্ত্ের নূতন ব্যাখ্যা 
করাইয়া, নূতন ব্যবস্থা চালাইয়া, অনেকরুূপ িতকর প্রথা প্রচলিত কাঁরতে পাঁরতেন। 
প্রধান প্রধান টীকাকার ও ভাষ্যকারেরা এইরূপে প্রথা পরিবর্তন কাঁরয়া গিয়াছেন। রাজা 
রামমোহন রায়, এই সকল এীতিহাঁসক বৃতান্ত জাঁনতেন। এইরূপ উপায়ে 'হিন্দুসমাজে 
পূর্বে যে পাঁরবর্তন হইয়াছে, রাজা তাঁহার রাঁচত 'হন্দু নারীর দায়াঁধকারা বষয়ক প্রবন্ধে 
তাহার উল্লেখ কারয়াছেন। কিন্তু এ উপায় এক্ষণে আর নাই। এখন হিন্দ? রাজা নাই, 
হন্দু ব্যবস্থাপক নাই, এবং সেরূপ সমাজশাসন নাই। 

তবে উপায় কি ? রাজা কোন স্থলে বাঁলয়াছেন যে, কোন কোন স্থলে, কমে রূমে 
দেশাচার পাঁরবীর্তত হইয়া যায়। এরূপ পাঁরবর্তনের অনেক দজ্টান্ত দয়াছেন। দেশাচার, 
সদ্ব্যবহাররূপে দাঁড়াইলে, অর্থাৎ সাধৃপারগৃহণীত হইলে, এবং লোকশ্রেয়ের বিপরীত না 
হইলে, উহা শাস্তস্বরূপ হইয়া যায়। এইরুপে কোন শাস্বনাষদ্ধ হিতকর প্রথা সমগ্র- 
সমাজে কালে প্রচালত হইতে পারে। 

পণ্চম' ; ধরম্মযাজক ও ব্রাহ্গণপাঁণ্ডতেরা যে কোন প্রথা চালাইতেন, তাহাই অজ্ঞান 
ও কুসংস্কারের জন্য চালয়া য়াইত। ইহাতে সমাজে অনেকগ্ীল আঁহতকর প্রথা প্রচালিত 
হইয়াছে ;” যেমন, সতীদাহ, শিশুহত্যা ইত্যাঁদ। রাজা বাঁলয়াছেন, 'হন্দুরা দয়াবান্‌ 
জাতি বটে, কিন্তু শৈশবকাল হইতে এই সকল ভীষণ ও নৃশংস কান্ড দেখিয়া, এই সকল 
বিষয়ে তাহাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে। 

রাজা এইরূপ সামাঁজক অকল্যাণ, বৃটিস গবর্ণমেন্টের আইনদ্বারা রাঁহত কাঁরতে 
চেষ্টা কাঁরয়াছলেন। সতাদাহ নিবারণ তাহার প্রধান দম্টান্ত। রাজা জানিতেন, এই 
সকলের মূল অজ্ঞান ও কুসংস্কার। অজ্ঞান ও কুসংস্কার হইতে আঁনম্টকর কদাচারের 
উৎপাত্ত। সেই জন্য, তান সুশিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার দ্বারা কুসংস্কারনাশের উদযোগ 
কাঁরয়াছলেন; আঁনষ্টকর দেশাচারের অধীনতা স্বীকার করার বিরুদ্ধে লেখনণ চালনা 
করিয়াছিলেন। এইরূপে [তান লোকের 'িবেচনাশীন্ত ও নিক জ্ঞানকে জাগ্রত কাঁরতে 
য় করিতেন। তান সস্পম্টরূপে বুঝিয়াছলেন যে, লোকের জ্ঞানোন্নাত ও নৌতিক- 
বুদ্ধির বিকাশ ভিন্ন সামাজিক কদাচারনিচয়ের নাশের সম্ভাবনা নাই। 

ষ্ঠ ;-এ দেশে বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নশীতাবরদ্ধ কদর্যয অনুষ্ঠান প্রচালত 
আছে। ধর্মের নামে অনেক অধন্্ম অন্যাষ্ঠত হইতেছে। এ সকলের বিরুদ্ধে রাজা 
লেখনচালনা কাঁরয়াছিলেন। “তান লোকের নৌতক বযাদ্ধ জাগ্রত কাঁরতে, ঈশ্বরাদেশ 
ও প্রাচীন শাস্সকলের প্রাত ভান্তবৃদ্ধ কাঁরতে, দেশের লোকের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে, 
হণন ও নিকৃষ্ট ভাব রাহিয়াছে, তাদ্বিরদ্ধে ঈ*বরসম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ভাস্ত 


৩৬০ 


প্রচার কাঁরতে যত্ত কাঁরয়াছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে লোকের যে সকল হণীনভাব দেশে 
প্রচলিত, তান কখনও কখনও ফরাসীদেশীয় সংপ্রীসদ্ধ লেখক ভলটেয়ারের ন্যায় 
তাদ্বরুদ্ধে সত্তীক্ষ1 শেলেষ ও বিদ্রুপাত্মক ভাষায় লেখননচালনা কাঁরয়াছিলেন। 

সপ্তম ; বাঙ্গালীজাতি বড় ভরু ও দ্ব্বল, সেজন্য সহজেই পরাধানতা স্বীকার 
করে। বাঙ্গালীর ভীরুতা ও দ্.ব্্বলতার জন্য রাজা অত্যন্ত দুঃাখত 'ছিলেন। আমরা 
পূর্রে বাঁলয়াছি, তান এই দুব্্বলতা নিবারণের একাঁট উপায় বাঁলয়া শিয়াছেন। রাজা, 
মাংসভক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন। তান মনে কারতেন যে, নিয়মতরূপে মাংসভক্ষণ 
কাঁরলে কতক পাঁরমাণে দুব্বলতা দূর হইতে পারে। 


সাধারণ শিক্ষা 


কি পূরুষ, কি স্বীজাতি, রাজা সকলেরই পক্ষে, জ্ঞানোল্নাতি ও সুশিক্ষা আবশ্যক 
বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। তান বাঁলয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে ইংলণ্ডে শতকরা নব্বই জন 
সংবাদপন্র পাঠ কাঁরত। রাজা ভাবতেন, কবে ভারতে, নরনারী সকলে সেইরূপ 'লাঁখতে 
পাঁড়তে পারবে, এবং সেইরূপ সংবাদপন্র পাঠ কারবে। তান মনে করিতেন যে, ভারত- 
বষীয় প্রজাবর্গের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার কারবার জন্য বৃটিস গবর্ণমেন্ট ধম্মতঃ দায়ী। 
প্রাচীনকালে রোমানেরা তাঁহাদের 'বাজত দেশসকলে জ্ঞান ও সভ্যতাগ্রচার কারয়াছলেন। 

১৮১৩ সালে, ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দপুনগ্রহণ সময়ে, 0২০9৬151010 01 019 
01)2166) ভারতবষাঁয় প্রজাবর্গের বিদ্যাঁশিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল। 
পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, রাজা চেম্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে এঁ অর্থ আরবী ও 
সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বায় না হইয়া, উহাতে ইংরেজী ভাষাদ্বারা এ দেশের লোককে বিজ্ঞান 
ও শিল্প প্রভাত শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজা বাঁলয়াছেন যে, ইয়োরোপে যেমন প্রাচীনকাল- 
প্রচলিত প্রণালী অনুসারে বিদ্যাচচ্্চার পারবর্তে, (50170183010 716012521 1.62170108) 
পর্যবেক্ষণ ও পরাক্ষাদবারা বিজ্ঞান ও শিজ্পচচর্চা প্রচালত হইয়া ইয়োরোপীয় জাঁতিসকলের 
জ্ঞান ও সভ্যতার আশ্চর্য উন্নাত সংসাধন কাঁরতেছে, সেইরূপ, এ দেশে, ব্যাকরণ, ন্যায়, 
স্থান ও শারীরাবধান বিদ্যা, শিক্ষা দেওয়া উচিত। যে 'বদ্যা জনসমাজের পক্ষে উপকারা, 
কার্ধগতজাবনে একান্ত হিতকর, সভ্যতার উন্নাতসাধক, সেইরূপ বিদ্যা ভারতের প্রজাবর্গের 
মধ্যে প্রচালত হউক, রাজা এই আঁভপ্রায় প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। কিন্তু তান সংস্কৃত 
সাঁহত্য ও দর্শনশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। 'তাঁন বাঁলয়াছলেন যে, গবর্ণমেণ্ট চতুষ্পাঠণ- 
সমূহে অর্থসাহাষ্য করিয়া সাহিত্যদর্শনাঁদ শাস্ত্চচ্চার সাহায্য করুন। কিন্তু সাধারণ 
[শক্ষার জন্য, ইংরেজী ভাষাদ্বারা বিজ্ঞানাদ শিক্ষা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের উাঁচত। 

সংস্কৃতশাস্ত্র ক্ষার বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, রাজা রামমোহন রায়ই প্রথমে 
এ দেশে বেদান্তাঁদ দর্শনশাস্ত, ও উপানষদাঁদ বহুবিধ সংস্কৃত গ্রল্থ মুদ্রুত কাঁরয়া 
প্রচার করেন, এবং বাঙ্গালা ও 'হিন্দিভাষায় উহার অন্মবাদ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার 
করেন। কিন্তু স্কুল ও কালেজে, কেবল সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতশাস্তরের চর্চা না হয়, 
তজ্জন্য চেষ্টা কাঁরয়াছলেন। চতুষ্পাঠীতে অর্থসাহায্য কারয়া সংস্কৃত শাস্ব্চচ্চার উন্নাতি- 
সাধন কাঁরতে রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেন্টকে যে পরামর্শ 'দিয়াছলেন, প্রায় সত্তর 
বংসর পর স্যার চার্লস হীলয়ট এবং স্যার আলফ্রেড ক্রফট্‌ তাহা কার্ষ্যে পাঁরণত 
কাঁরয়াছেন। 

রাজা যেমন লোকাঁশক্ষাবস্তারের জন্য গবর্ণমেন্টকে ইংরেজী স্কুল ও কালেজ 


৩৫১ 


সংস্থাপন কাঁরতে পরামর্শ দয়াছলেন, সেইরূপ, তান নিজে অন্য অন্য উপায়ে লোক- 
শশক্ষাবস্তার কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছলেন। 

প্রথম ; রাজা সংপ্রণালীতে বাঙ্গালা গদ্যরচনা ও উহার উন্নাতসাধন কাঁরয়া জাতীয় 
সাহত্যের 'ভীন্ত স্থাপন করেন। 

ধ্বতীয় ; বহ্‌তর শাস্ত্র ও অন্যান্য গ্রল্থ মাদ্রত কাঁরয়া প্রচার করেন। 

তৃতীয় ; সংবাদপত্র প্রকাশ করেন; এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
বিশেষ চেষ্টা করেন, এবং তজ্জন্য বিলাতে আবেদনপন্র প্রেরণ করেন। 

চতুর্থ ; “সংবাদকৌমুদ, নামক পান্নকা প্রকাশ কাঁরয়া, উহাতে বিজ্ঞান, শিল্প, 
এবং নীত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাঁদ প্রকাশ করেন এবং মিরাট আল আকবর নামক একখান 
পারসী সাস্তাহক সংবাদপন্র প্রকাশ করেন। 

পণ্টম ;- ব্যাকরণ, ভূগোল, খগোল, ক্ষেন্রতত্তব, প্রভৃতি বিষয়ে, বাঙ্গালাভাষায় 
পুস্তক রচনা কাঁরয়া প্রকাশ করেন। 

যে সকল বিষয়কে বিশেষরূপে সমাজসংস্কার বলা যাইতে পারে, রাজা তৎসম্বন্ধে 
যাহা বাঁলয়াছেন, আমরা এক্ষণে সংক্ষেপ্পে নিম্নে তাহা প্রকাশ কারতেছি। 

প্রথমা ; রাজা সহমরণ নিবারণের বিশেষ চেম্টা করেন। রাজপুতাঁদগের মধ্যে 
শিশৃহত্যার বিরুদ্ধে লেখনীচালনা কাঁরয়াছলেন। এ বিষয়ে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল 
হইয়াছে। 

ধদ্বতীয় ;_ কৌলী ন্য/প্রথাজানত বহ7ীববাহের বিরুদ্ধে লেখননচালনা কাঁরয়াছলেন। 
বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন কারবার জন্য, গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ 'দিয়াছলেন। বহু- 
[বিবাহ 'িকছু কাঁময়াছে বটে কিন্তু উত্ত কদাচার এখনও প্রবল আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের . 
বহু চেম্টাতেও আইন পাশ হয় নাই। 

তৃতীয় ;স্নীলোকেরা যাহাতে শিক্ষিতা হয়; তাহারা তাহাদের উপয্যন্ত আঁধকার 
ও সম্মান লাভ করে, তজ্জন্য রাজা লেখনীচালনা কারয়াছিলেন। এ বিষয়ে কিছ: উন্নাত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু যেরুগ্ন প্রার্থনীয়, তাহার কিছুই হয় নাই। 

চতুর্থ ;_ একান্নভন্তপাঁরবার প্রথাসম্বন্ধে রাজা বাঁলয়াছেন যে, উহাতে ভ্রাীবরোধ 
ও স্ত্রীলোকাঁদগের কম্ট উপাঁস্থত' হয়। একান্নভস্তপারবার প্রথা ক্রমে অল্পে অল্পে 
উঠিয়া যাইতেছে। 

পণ্টম /_-প্রাচঈনশাস্তানুসারে যাহাতে স্ব্ীলোকেরা স্লীধন ও দায়াধকার সম্বন্ধে 
তাহাদের আঁধকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়, রাজা তাঁদ্বষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। এ বিষয়ে এ 
পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। 

ষ্ঠ; তিনি 'হন্দদূর পৈতৃক সম্পান্তর উপর দানবিক্যয়াদর সম্পূর্ণ আঁধকার 
সমর্থন কারয়াছিলেন। এ বিষয়ে রাজার মত আদালতে জয়য্ন্ত হইয়াছে। 

সপ্তম ;_রাজা 'লাখয়াছেন যে, বাল্যবিবাহ এ দেশের দাঁরদ্ুতার একাঁট কারণ। 
বাল্যবিবাহ অল্পই নিবারত হইয়াছে । 

অস্টম ; রাজা বলেন যে, জাঁতভেদ আমাদের জাতীয় অবনাতর একটি প্রধান 
কারণ। তান এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। জাঁতভেদপ্রথা পূর্বাপেক্ষা 
1শাথল হইয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে আঁধক উন্নাতি দেখা যায় না। 

জাঁতভেদ দ্বারা এ দৈশের যে বশেষ আনম্ট হইতেছে, রামমোহন রায় তাহা 
সুস্পম্ট হৃদয়গ্গম করিয়াছিলেন। ১৮২৮ সালের ১৮ জানুয়ার রামমোহন রায় এক 
খাঁন পরে এইরূপ লিখিতেছেন ;_- 


১৬২ 


“ইয়োরোপ ও আমোরকাবাসী খ্ওশীষ্টয়ানাদগের অপেক্ষা 'হন্দুরা যে আধকতর 
দচ্কার্ধ্য7রত নহে, এ বিষয়ে আপনার সাঁহত আমার মতের এঁক্য আছে। কিন্তু আম 
দুঃখের সাঁহত বাঁলতোছ যে, তাঁহাদের বর্তমান ধর্মপ্রণালশ তাঁহাদের রাজনোতিক উন্নাতর 
অনুকূল নহে। জাতিভেদ, আর জাতির মধ্যে বাভন্ন বিভাগ, তাঁহাদিগকে স্বদেশানুরাগে 
(80:100910) বাঁণত কাঁরয়াছে। ইহা ভিন্ন, বহঃসংখ্যক বাহ্য ধর্মানুচ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্তের 
বহংপ্রকার ব্যবস্থা থাকাতে তাঁহাঁদগরকে কোন গুরুতর কার্যাসাধনে সম্পূর্ণ অশন্ত কারয়াছে। 
আমার বিবেচনায় তাঁহাদের ধর্মে কোন পাঁরবর্তন উপাচ্থত হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ 
তাঁহাদের রাজনৌতিক জ্দাবধা ও সামাজিক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্যও ধর্মের পাঁরবর্তন 
আবশ্যক।” 

নবম ;হিন্দুগণ, বিশেষতঃ বাগ্গালীজাত, অর্থোপাজ্জনের জন্য গৃহ পারত্যাগ 
৮৩ ৯৮১৭ এ 'বষয়ে রাজার সময়ে দেশের অবস্থা 
যেরুপ ছিল, এখন সেরুপ নাই। এখন লোকে অর্থোপাজ্জনের জন্য বিদেশ ' যাইতে 
শিক্ষা কারয়াছে। এ বিষয়ে অনেক উন্নাত লাঁক্ষত হইতেছে। 

দশম' ;- সমদ্রষাত্রা নাষদ্ধ বালিয়া, অন্য দেশ ভ্রমণ না করাতে এবং অন্যান্য জাতির 
সাঁহত বাণিজ্য না থাকাতে, দেশের অনিষ্ট হইতেছে। রাজা এ বিষয়ে কেবল লেখনীচালনা 
কাঁরয়াছিলেন এমন নহে, তান দেশব্যাপী কুসংস্কারকে পদাঁবদিত কাঁরয়া নিজে িলাত- 
গমনের দ্টান্ত প্রদর্শন কাঁরয়া গিয়াছেন। দেশভ্রমণ বিষয়ে কিছু উন্নাত হইয়াছে বটে, 
কল্ত বিদেশীয় জাতির সাঁহত বাঁণজ্য বিষয়ে কোন উন্নাত লক্ষত হইতেছে না। 

একাদশ ;- রাজা 'লীখিয়াছেন যে, চিরবৈধব্য প্রথার জন্য দেশে পাপস্রোত প্রবাঁহত 
হইতেছে। এ িবষয়ে আতি অল্পই উন্নাত দেখা যাইতেছে । হিন্দূসমাজে িধবাবিবাহ- 
প্রচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃতকার্য হন নাই। 

দ্বাদশ ;_বাঙ্গালনীর শারীরক দৌব্বল্য নিবারণের জন্য রাজা যে, মাংসাহারের 
পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁদ্বষয়ে আঁধক উলন্নাত দেখা যাইতেছে না। 

ত্রয়োদশ ;_বাগালী জাঁতর ভশরূতা এবং সৈন্যশ্রেণীভৃন্ত হইবার অগ্রবাত্তর জন্য 
রাজা আক্ষেপ কাঁরয়াছেন। এ বিষয়ে উন্নত লাঁক্ষত হইতেছে না। 


মাংসভোজন 


আহার সম্বন্ধে রাজা মাংসভোজনের পক্ষসমর্থন কাঁরতেন। 'তাঁন মনে কাঁরতেন 
যে, উহাদ্বারা দূব্বল বাঙ্গালীজাতির বলবাঁদ্ধ হইতে পারে। পা্লেমেণ্টের কাঁমাটর 
[নিকটে তাঁন যে সাক্ষ্যদান করেন, তাহাতে দেশের সর্বসাধারণ লোকের অবস্থার বিষয় 
বালতে গিয়া মাংসভোজনের আবশ্যকতা প্রদর্শন কাঁরয়াছিলেন। তান বলেন যে, তান 
দেখিয়াছেন যে, কোন 'হন্দুবংশের কতকগ্যাল লোক মুসলমান ধর্মে দীক্ষত হইয়াছে। 
এই যে এক বংশের দুই অংশ, হিন্দ; ও মুসলমান, ইহার মধ্যে এ মুসলমান অংশের ব্যান্ত- 
গণ স্বাস্থ্য ও বলসম্বন্ধে শ্রেম্ঠ। মাংসাহার ভিন্ন এই শ্রেষ্ঠতার অন্য কোন কারণ লাঁক্ষত 
হয় না। 


কাঁষ, শিল্প, বাণিজ্য, এবং জামদার ও প্রজাসম্বম্ধীয়, 


রাজা এই সকল বিষয়ে যে সকল কথা বাঁলয়া 1গয়াছেন, আমরা ক্রমে রূমে সংক্ষেপে 
তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন কারতোছ। 


৩৫৩ 
রামমোহন--২৩ 


কাঁষির উন্নাতি এবং ইয়োরোপীয় প্রপালশীতে শিল্পাশক্ষা 


প্রথম ; রাজা কৃষির উন্নাত, এবং ইয়োরোপাঁয় প্রণালীতে শল্পাশিক্ষার আবশ্যকতা 
প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ _৫১৪:1০0100191 
19198102061) হইয়াছে । কৃষির উন্লাতর অনেকগদাীল কাঁমশন নিষ্যস্ত হইয়াছিল। 'শিল্প- 
শিক্ষার জন্য বোম্বাই নগরে ভিক্টোরিয়া ইন্ীষ্টাউউট্‌ (৬1০60118, 1179008০) প্রাতাষ্ঠিত 
হইয়াছে। এ স্থলে শিবপ,র হীর্জনীয়ারং কলেজ এবং র্ার্ক কলেজের নামও করা যাইতে 
পারে। যাহা হউক, কাষ ও শিজ্প বিষয়ে, বিশেষ উন্নাত লক্ষিত হইতেছে না। 

দ্বিতীয় ;_ উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে, দেশজাত সামগ্রী প্রস্তুত করা; যেমন নাল, 
শরকরা ইত্যাঁদ। রাজা বাঁলয়াছেন যে, দেশের লোক এ বিষয়ে নিষ্স্ত হইলে আঁধকতর 
উপকারের সম্ভাবনা । তবে ইয়োরোপাঁয়গণ এ কার্ধয কাঁরলে শ্রমজীবীঁদগের উপকার হইতে 
পারে। এ বিষয়ে ইয়োরোপাীয়েরা অনেক কাঁরয়াছেন। নীল, চা, পাট ও শণ, রেশম, 
কয়লা, 2০0:015017), 8২1168, 191০, কাগজ ইত্যাঁদ প্রস্তুত কারবার জন্য ইয়োরোপাঁয়েরা 
'অনেক কারখানা খাঁলয়াছেন। আঁফং এবং সনৃকোনা গবর্ণমেণ্টের তত্তবাবধানে প্রস্তুত 
হইতেছে। 


জ্যেষ্ঠ প্যন্রের উত্তরাধিকানিত্ব 


তৃতীয় ;_যে সকল জাঁমদারর সম্বন্ধে চিরস্থায় বন্দোবস্ত হইয়াছে, রাজা তৎসম্বন্ধে 
কেবল জ্যেষ্ঠপুর্রের উত্তরাধকারিত্ব (7116 1৪৬ 01 [010)056016019) সমর্থন কারয়া 
গিয়াছেন। জামদাঁরর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ, মূলধন সণয়ের ব্যাঘাত এবং বিস্তৃত 
আকারে কাৃষিকার্যা সম্পন্ন করার অসম্ভাবনা নিবারণের জন্য, তান কেবলমাত্র জ্যেন্তঠ-: 
পুত্রের উত্তরাধকারত্ব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। রাজার এ পরামর্শ গৃহীত হয় নাই। 


প্রজার সাহত চিরস্থাক্সী বন্দোবস্ত 


চ্ছুর্থ ; প্রজাদগের অবস্থোন্নাত এবং তাহাদের মূলধনের উপযুস্ত ব্যবহার। 
রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, প্রজারা' জাঁমদারকে যে খাজনা 1দবে, তাহা 'চরাঁদনের 
জন্য "স্থির কাঁরয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে, তাহাদের ভূমির উন্নাতসাধনে উৎসাহ 
হইবে। তাহারা কষ সম্বন্ধে যাহা কিছ উন্নাত সাধন কাঁরবে, তাহা অনায়াসে ভোগ 
কাঁরতে পারবে । তাহারা যাঁদ জানে যে, ভাঁমর বা কাৃঁষর উন্নাত সাধন কাঁরলেই 
জাঁমদার খাজনা বৃদ্ধি কারবেন, তাহা হইলে উত্ত কার্যে তাহাদের উৎসাহ হইবার 
সম্ভাবনা থাকিবে না। রাজা এ বিষয়ে যাহা বাঁলিয়াছেন, তাহা আংঁশকরূপে গবর্ণমেন্ট 
কর্তুক প্রজাস্বত্ব আইনের 0892881 '[611810 4৯০0 দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে । ভমর 
উপর প্রজার স্বত্ব থাকা আবশ্যক। ভারতবষাঁয় প্রজাঁদগের দারদ্রতাজানত রেশ এবং 
অনেক স্থলে অনাহার কম্টের জন্য রাজা আন্তারক দুঃখ. পাইতেন। 

রাজা এ বিষয়ে দুইটি প্রস্তাব কাঁরতেছেন। প্রথম, মান্দ্রাজ, উত্তর-পশ্চমাণ্চল, 
কিম্বা ষে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সব্ব্ই ভূমির উপর প্রজার 
দখলীস্বত্ব স্বীকার করা উঁচত। প্রজাকে দখলাস্বত্ব দেওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়, প্রজারা 
রাজাকে অথবা জাঁমদারকে ধে খাজনা দিয়া থাকে, তাহার পাঁরমাণ চিরাঁদনের জন্য স্থির 
কাঁরয়া দেওয়া উঁচত। অর্থাং জাঁমদারের সাঁহত গবর্ণমেপ্টের যেরুপ +চরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেইরূপ খাসমহলে প্রজার সাঁহত গবর্ণমেন্টের এবং অন্যর প্রজার 
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সাহত জাঁমদারের চিরস্থারী বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। রাজার মতানুসারে কার্ধট 
হইলে কৃষকেরা ভূমির স্বত্বাধকারী হয়। তাহারা বৃঁটিস গবর্ণমেশ্টকে প্রাণের সাহত 


ধন্যবাদ করে, এবং তাহারা গবর্ণমেণ্টের প্রাতি সন্তুষ্ট থাঁকলে, এদেশে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের 
স্থাঁয়ত্বের সম্ভাবনা শত গুণ বৃদ্ধি পায়। 


বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যান্য অংশে চরস্থায়শ 
বন্দোবচ্ত 


পণ্চম' ; রাজার মতে, মান্দ্রাজ প্রোসডেনাঁস এবং উত্তর-পশ্চমাঞ্চলের জামর্দার 
সকলে, বাত্গালাদেশের ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তিনি 
বাঁলয়াছেন যে, এ সকল প্রদেশ গবর্ণমেন্ট ও জাঁমদারের মধ্যে যেরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবদ্ত 
হইবে, সেইরূপ, জামদার ও প্রজার মধ্যেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। কিন্তু 
প্রজারা জাঁমদারকে যে খাজনা দিবে, তাহার উচ্চতম হার স্থায়ীরূপে 'নার্্দস্ট থাকা 
আবশ্যক। রাজা বলেন যে, এইরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা রাজস্বাঁবযয়ে 
গবর্ণমেন্টের যে ক্ষাত হইবে, বাঁপজ্যদ্রব্যের আমদান ও রপ্তানির শুকদ্বারা তাহার 
পূরণ হইয়া যাইবে। রাজা বাঁলয়াছেন যে, ভারতবর্ষে প্রচুর মূলধনের অভাব। এই 
প্রকার বন্দোবস্ত হইলে, উত্ত অভাব দূর হইবে। রাজার পরামর্শমতে, কার্য হইবার 
কোন সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেন্ট 'চরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভালবাসেন না। গবর্ণমেণ্টের 


পক্ষে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বরোধাী হইবার সম্ভাবনা, ইহা রাজা পূর্বেই বুঝতে 
পাঁরয়াছিলেন। 


এ দেশে ইয়োরোপাীয় বাঁণকগণের বাস 


রাজা বলিতেছেন যে, যাঁদ স্ীশাক্ষত ও সম্ভ্রান্ত ইয়োরোপাীয় বাঁণকগণ এবং 
তদ্রুপ অন্যান্য ধনশালী ইয়োরোপীয়গণ গবর্ণমেন্টের কোন কর্ম না কারয়া এ দেশে 
কোন প্রকার শিল্পবাণিজ্যে নিষুস্ত হন, এবং এ দেশেই বাস করেন, তাহা হইলে এ দেশের 
পক্ষে ভাল হয়। তাহা হইলে, ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড যে অর্থ লইয়া যাইতেছেন' 
তাহার কতক অংশ এ দেশেই থাকে। প্রাত বংসর এ দেশ হইতে প্রচুর অর্থ ইংলগ্ডে 
চলিয়া যাওয়াতে দেশের যে ক্ষাত হইতেছে, উত্তরুপ ইয়োরোপায়গণ এ দেশে বাস কাঁরলে 
তাহার কতক পূরণ হইতে পারে। কিন্তু রাজা বলেন যে, ইতর শ্রেণীর ইয়োরোপায়গণ 
কিম্বা ইয়োরোপীয় শ্রমজীবীরা, এ দেশে বাস কাঁরলে দেশের আঁনস্ট হইবে । রাজা 
বলিতেছেন যে, ইয়োরোপাীয় শ্রমজীবীরা এ দেশে বাস কাঁরলে, এ দেশীয় শ্রমজণীবী- 
দগের সহিত' তাহারা প্রাতযোগিতা করিতে পারবে না। কেননা, ইয়োরোপায় শ্রম- 
জাবীদগের আহার প্রভৃতির ব্যয়, দেশীয় শ্রমজীবীদগের অপেক্ষা অনেক আঁধক। 

এ দেশে এক্ষণে অনেক ইয়োরোপায় আসিয়া বাঁণজ্যাঁদ কাঁরতেছেন বটে, কিন্তু 
তাঁহারা এখানে স্থায়ীরুপে বাস করেন না। প্রচুর ধন আজজ্জত হইলে, বৃদ্ধ বয়সে দেশে 
গিয়া বাস করেন। ইতর শ্রেণীর ইয়োরোপীয়গণ এ দেশে আঁসয়া বাস করে নাই বটে, 
কিন্তু তৎপাঁরবর্তে ইতর শ্রেণীর 'ফারাঁঙ্গগণ রাহয়াছে। 


লোকনংখ্যা ও শ্রমজশীবশীদগের আয় 
শ্রমজশীবাঁদগের আয়বৃদ্ধর পক্ষে, লোকসংখ্যাবৃদ্ধি 'নিবারত হওয়া বাঞ্ছনীয়। 
তাহাদের সংখ্যাবা্ধ' হইলেই তাহাদের আয়ের হ্রাস হইয়া যাইবে। য্ধ প্রভাতদ্বারা 


৩৫৫ 


লোকসংখ্যার হাস হইয়া যায়। ওলাউঠা প্রভৃতি প্রবল হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু 
হওয়াতে, শ্রমজশীবীদগের আয়ের হ্রাস হইতেছে না। বাল্যাববাহের দ্বারা লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধ হইলে, আয়ের হাস হইয়া বায়। লোকসংখ্যার বৃদ্ধ হইলে দেশান্তরে য়া উপ- 
নবেশ সংস্থাপন প্রার্থনীয়। 

শ্রমজীবী এক্ষণে অনেকে বিদেশে শ্বাইতেছে। ১৮৭১ সালে, বাঙ্গালা দেশের 
ওলাউঠার মারীভয় মনে কাঁরয়াই রাজা ওলাউঠার কথা বাঁলয়াছেন। 


বিবাহাদতে অন্যায় ব্যয় 


এ দেশের সম্দ্রান্ত জামদার ও অন্য অন্য ভদ্রুলোকে শ্রাদ্ধ ও 'বিবাহাঁদ উপলক্ষে যে 
আঁতীরন্ত অর্থব্যয় কাঁরয়া থাকেন, রাজা তাহা অন্যায় বালয়া প্রাতপন্ন কারতেছেন। কাৃঁষ- 
জীবীরা যে আতার্ত অন্যায় ব্যয় করিয়া থাকে, রাজা এ কথা স্বাঁকার করেন না। রাজা 
বাঁলতেছেন যে, কৃষক তাহার সমস্ত ফসল বিক্রয় কাঁরয়া জাঁমদারের খাজনা 'দিতে বাধ্য হয়। 
কিল্ত রাজা মহাজনাঁদগের বিষয় কিছুই বলেন নাই। 


রাজশান্তর বিভাগ 
রাজতন্্প্রণালণ বা প্রজাতন্ত্প্রণালীর মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তাঁদ্বষয়ে রাজা রামমোহন 


রায় আধক কথা বলেন নাই। এ 'বষয় যে প্রয়োজনীয় নয়, তান এমন মনে কাঁরতেন না। 
তবে রাজশান্তুর বিভাগ, ইহা অপেক্ষা আঁধকতর প্রয়োজনীয় বিষয় বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। 


ব্যবস্থাপক ও রাজকার্যনিব্বাহকগণের স্বতল্ম বিভাগ 


রাজা বালতেছেন' যে, প্রধানতঃ রাজশান্ত দুই ভাগে বিভন্ত। প্রথম, রাজাঁবাঁধ 

প্রণয়ন ক্ষমতা । দ্বিতীয়, রাজাবাধ অনুসারে রাজকার্য্যানব্ববাহ কারবার ক্ষমতা । 

রাজার মতে, এই দুই প্রকার কার্য্য বাভন্ন লোকের হস্তে ন্যস্ত থাকা আবশ্যক। যাহারা 

রাজাবাঁধ প্রণয়ন কাঁরবেন, তাঁহাদের স্বাধীনতা বিশেষ আবশ্যক। ব্যবস্থাপকগণ যাঁদ 

গণের অধীন হন, তাহা হইলে ব্যবস্থাপ্রণয়ন কার্য্য সূচারুরূপে সম্পন্ন 

হইতে পারে না। ব্যবস্থাপকাঁদগের সম্বন্ধে রাজা আর একাঁট প্রয়োজনীয় কথা বাঁলয়াছেন। 
তাঁহার মতে ব্যবস্থাপকগণ সাধারণ প্রজাবর্গের প্রাতানাধস্বরূপ হইবেন। 


শাসনকর্তা ও বিচারকাঁদগের স্বতন্ত্র বিভাগ 


রাজকার্যানির্্বাহকাঁদগের বিষয়ে রাজা বাঁলয়াছেন যে, তাঁহারাও দুইভাগে বিভন্ত 
হইবেন ;- শাসনকর্তগণ এবং িচারকগণ। ইহাদের কার্ধ্য পৃথক থাঁকবে। যেমন 
ব্যবস্থাপ্রণয়ন এবং রাজকার্যনির্ত্বাহ, এই দুই বিভাগ স্বতন্্ থাকবে, সেইরূপ ব্যবস্থা- 
প্রণয়ন ও বিচারকার্যযও স্বতন্ত্র থাঁকবে। ব্যবস্থাপকগণ ও বিচারকগণ পরস্পর স্বাধধন 
থাকিবেন। 


ব্যবস্থাপ্রণয়ন, রাজ্যশাসন, ও বিচার. এই তন 
বিভাগের স্বতন্ত্রতা 


রাজার মতানুসারে ব্যরস্থাপ্রণয়ন, রাজ্যশাসন, এবং বিচার, মূল রাজশান্তর এই তিন 
গবভাগ স্বতল্ম থাঁকবে। যে রাজশাসনপ্রণালশতে এই তিন বিভাগ স্বতল্ল থাকে না, এক- 
ব্যান্ত বা ব্যান্তগণের হস্তে এ িনপ্রকার শীল্তর কার্যয ন্যস্ত থাকে, তাহাই ফ্বেচ্ছাচা'রী 


৩৪৪৬ 


রাজশাসন। উত্তরুপ রাজশাসন একজন রাজার দ্বারা অথবা একাঁধরু ব্যান্তদ্বারাই সম্পন্ন 
হউক, যাহাই কেন হউক না, রামমোহন রায় উত্ত প্রকার রাজশাসনকে মন্দ বাঁলতেন। রাজা 
বিশেষ কাঁরয়া এই কথা বাঁলয়াছেন যে, কোন রাজ্য একজন রাজার অধশন হইলেও, আইন 
প্রস্তুত কারবার ক্ষমতা এমন কতকগুীল লোকের হস্তে থাকা উচিত, যাঁহারা সাধারণ 
প্রজাবর্গের প্রাতানীধ। এই প্রকার প্রাতানাধপ্রণালীর যতই উন্নতি হয়, ততই রাজ্যের 
কল্যাণ। রাজশাসনের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা 'যাঁদ সুসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে, শাসনপ্রণালী 
কিরূপ হইল, তাহা দেখিবার তত প্রয়োজন থাকে না। রাজ্যের শীর্ষস্থানে একজন ব্যাস্ত 
অথবা একাধক ব্যান্ত রাহয়াছেন, তাহা দেখা তত প্রয়োজনীয় নহে। যাঁদ ব্যবস্থাপ্রণয়ন- 
বিভাগ, রাজ্যশাসনাবভাগ, এবং বিচারাবভাগ স্বতন্ত্র থাকে, এবং ব্যবস্থাপকগণ প্রজাদগের 
প্রীতানাধ হন, তাহা হইলেই রাজশাসনের যাহা উদ্দেশ্য তাহা সম্পন্ন হইল। 

উপার-উন্ত মত সকল অধুনাতন কালের উচ্চতম চিন্তাশীল পাঁণ্ডতগণের প্রগাঢ় 
চিন্তার ফল। ক আশ্চর্য্য! রাজা রামমোহন রায় তাঁহাদের বহু পূর্বে এ সকল মত 
রনিনারা দির রা কার দলা দান ইহাকেই বলে অসাধারণ 

ভা। 


ব্রাহ্মণ ও ক্ষন্রিয়ের কার্যাবভাগ 


প্রাচীনকালে, প্রায় দুই সহম্্র বংসর পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা 'বাঁধপ্রণয়ন কাঁরতেন এবং 
ক্ষান্তয়েরা তদনসারে কার্ধ্য কারতেন ; অর্থাৎ এ সকল 'বাঁধদ্বারা প্রজাপালন ও রাজ্য- 
শাসন কাঁরতেন। এই প্রণালীদ্বারা সুন্দররূপে কার্য চাঁলয়াঁছল। ব্যবস্থাপ্রণয়ন ও 
রাজকার্যানব্্বাহ, এই উভয় আঁধকার একস্থানে বদ্ধ ছিল না। 


ব্রাহ্মণের স্বাধীনতা লোপ 


এরূপ ঘাঁটল যে, ব্রাহ্মণেরা ক্ষান্রয় রাজাদিগের অধীনে কম্স্বীকার কাঁরলেন। 
ব্রা্মণেরা ক্ষান্রয়ের ভৃত্য হইলেন। যাঁহারা ব্যবস্থাপক ছিলেন, তাঁহারা কার্য্যানব্্বাহক- 
দগের অধীনতা স্বীকার কারলেন। ইহার এই ফল হইল যে, আর শান্তর 'বভাগ থাকল 
না। একস্থানে সমস্ত শান্ত বদ্ধ হইল; রাজারাই সব্বেসব্বা হইলেন। রব্রাহ্গণেরা 
ব্যবস্থা দিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাঁদগের স্বাধীনতা চাঁলয়া গিয়াছিল। মুসলমানেরা 
ভারতবর্ষ জয় কারবার পূর্বে এ প্রকার ভাবে রাজপুতেরা প্রায় সহম্্র বংসর এ দেশে 
একাধপত্য করিয়াছলেন। রাজার মতানুসারে এ বিষয়ে ইহাই প্রকৃত হীতহাস। 


অরাজকতা ও রাজাবদ্রোহ 


কোনও রাজ্যে অরাজকতা বা রাজারবপ্লব উপাস্থত হইলে, ইহাই প্রকাশ পায় যে, 
রাজ্যে মূর্খতা প্রবল এবং সভ্যতার যথেষ্ট উন্লাত হয় নাই। কোন রাজ্যে সভ্যতা ও জ্কানের 
যত উন্নাতি হয়, সেই পাঁরমাণে, রাজশাসনের স্থায়িত্ব সম্ভব হইয়া থাকে । রাজা বলেন 
যে, প্রজাবর্গ যাঁদ সুসভ্য স্াশক্ষিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
উপাস্থত কাঁরতে পারেন না। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় ইহাও বাঁলয়াছেন যে, সকল 
স্থলে এ কথা খাটে না। যাঁদ রাজা বা রাজপুরুষগণ তাঁহাদের রাজশীন্তর অত্যন্ত 
স্পব্যবহার করেন, তাহা হইলে বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে। 


৩৮৬৭ 


ঘযন্তরাজ্যের কল্যাণ কিসে হয় ? 


যে স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য একন্ন হইয়া একাঁট রাজ্যে পাঁরণত হয়, ও সেই' রাজ্য- 
গলির উপর এক সাধারণ রাজশাসন বিস্তাঁরত থাকে, রাজার মতে সে স্থলে সেই হান্ত- 
রাজ্যের একতার উপরেই রাজ্যের কল্যাণ নির্ভর করে। যেমন আমোরকার হ্স্তরাজ্য। 
উহার 'বাভন্ন প্রদেশ সকলের এঁক্য বা মিলনের উপরেই রাজ্যের মঞ্গল নির্ভর কাঁরতেছে। 
ইহার আর একাঁট দণ্টান্ত বৃটিসরাজ্য। ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারলণ্ড, এই তিন 
দেশ একন্র হইয়া এক বৃঁটস্রাজ্য হইয়াছে । ইহাদের এঁক্যে মঙ্গল, অনৈক্যে অমঙ্গল। 


কয়েকটি রাজনোতিক সংজ্কার 


রাজা এ দেশ সম্বন্ধীয় কয়েকাঁট রাজনোতিক সংস্কারের বিষয় বাঁলয়াছেন। ১ম, 
'মান্দাজ ও উত্তরপাশ্চমাণ্চলে জাঁমদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচালত করা; ২য়, 
সম্দ্রান্ত ও ধনশালণ ইয়োরোপায়গণকে ভা ক্রয় কারয়া এ দেশে বাস কারবার অনুমাত 
দান; ৩য়, প্রজাদগের সাহত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কাঁরয়া এবং ভূমির উপরে তাহাদের 
স্বত্ব স্বীকার কাঁরয়া তাহাদের অবস্থোন্নীত সংসাধন করা। এই সকল কার্ষ্যর জন্য রাজা 
রাজাবাঁধ প্রণয়ন কাঁরতে অনুরোধ করিয়াছেন। 

ভূমি ক্রয় কাঁরয়া ইয়োরোপীয়াদগকে এ দেশে বাস কারবার অনমাত দেওয়া 
হইয়াছে। প্রজার অবস্থোল্নাতর জন্য রাজা যাহা বাঁলয়াছেন, তাহা গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা 
(0119 7391881 '761781705 4১০.) কতক্‌ পাঁরমাণে সম্পন্ন কাঁরয়াছেন। 


ভারতবষ্য় গবর্ণমেণ্টের উপর পালেমেণ্টের 
শাসনের আবশ্যকতা 


রাজা আর কতকগ্ীল রাজনোতিক সংস্কারের বিষয় বাঁলয়াছেন। ১ম, ভারতবধাঁয় 
গবর্ণমেন্টের উপরে পালেমেন্ট মহাসভার শাসন থাকা আবশ্যক। ১৭৮৪ খ্ীন্টাব্দে যে 
বোর্ড অব কন্ট্রোল সংস্থাঁপত হইয়াঁছল, রাজা তাহার কার্যের অনুমোদন কাঁরতেন। 
রাজা বাঁলয়াছেন যে, পার্লেমেণ্ট মহাসভার নিকটে ভারতবরাঁয় গবর্ণমেণ্টের তাহার কার্ষ্যর 
জন্য দায়ী থাকা আবশ্যক। পালেমেশ্ট মহাসভাদ্বারা ভারতবাসণগণকে ধন্মসম্বন্ধীয় ও 
অন্যান্য বিষয়ে যে সকল আঁধকার ও স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভারতবষাঁয় গবর্ণ- 
মেশ্টের কোন আইনদ্বারা যাহাতে নম্ট হইতে না পারে, এরুপ বিধান থাকা আবশ্যক। 
এরূপ সকল বিষয় পার্লেমেণ্টের বিশেষ আঁধকারে ও ক্ষমতায় থাকা আবশাক। যখন সময়ে 
সময়ে ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষ শাসনের জন্য নৃতন সনন্দ গ্রহণ করিবেন, তখনই 
কাঁমসন নিয্ুস্ত করিয়া ভারতবষাঁয় প্রজাদগের অবস্থা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। রাজা 
পরামর্শ দয়াছেন যে, মধ্যে মধ্যে কমিসন নিয্যস্ত কাঁরয়া ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের অবস্থা 
অনুসন্ধান করা আবশ্যক। 

ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে এ দেশে মহারাণীর খাসে আসার পর, নামে মান 
ভারতবর্াঁয় গবর্ণমেশ্টের উপর পার্লেমেন্টের শাসন রাঁহয়াছে। বাস্তাঁবক ভারতসাঁচিব 
(59০65 ০ 5685) গবর্ণর জেনারেলের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন কাঁরতেছেন। 
পার্লেমেন্টের নিকট বাস্তাব্র দায়ত্ব কিছুই নাই।* 


* এ বিষয়ে ইউল সাহেবের (৬:. ৪16) বন্তুতা দেখ। 


৩৮৬৮ 


ইম্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ গ্রহণের সময়ে কাঁমসন নিষ্স্ত কাঁরয়া ভারত- 
বর্ষের বিষয় যে অনুসন্ধান হইত, তাহা এখন আর হইতে পারে না। হীন্ডিয়ান ন্যাসনাল 
কংগ্রেসের বৃটিস কাঁমাট এবং পালেমেন্টকাঁমট চেষ্টা কাঁরতেছেন, ষাহাতে পার্লেমেণ্টের 
নিকটে ভারতবধাঁয় গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব নামে মান্র না থাঁকয়া কার্যতঃ থাকে। 

রাজার সময়ে ইস্ট হীশ্ডয়া কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ ডাইরেক্টরগণ এবং ইন্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির ভারতবর্ষস্থ রাজকম্মচারীগণ, অর্থাং গবর্ণর জেনারল হইতে নিম্নতম কর্ম্ম- 
চারী পর্য্যন্ত, এই সকলের দ্বারা ভারতবরাঁয় গবর্ণমেন্টের কার্ানব্্বাহ হইত। রাজা 
বাঁলয়াছেন যে, ইংলণ্ডবাসী কর্তৃপক্ষগণের, অর্থাৎ ডাইরেক্রগণের কর্তব্য যে, ভারতবর্ষস্থ 
রাজকম্মচারীদগের কার্য্ের বিশেষভাবে তত্তবাবধান করেন। 


ভ্যরতীয় প্রজাদগের রাজনোতিক আঁধকারের ভাত্তি 


ভারতবষাঁয় প্রজাদিগের রাজনোতক আঁধকারের এই কয়েকটি 'ভীাত্ত। (০১) 
পালেমেন্টের যে সকল আইন ভারতবধাঁয় প্রজাবর্গকে বিশেষ বিশেষ আঁধকার প্রদান 
কাঁরয়াছে। €২) যে সকল আঁধকার ভারতবষাঁয় প্রজাগণ বহাবীদন হইতে ভোগ কারয়া 
আসতেছে ; যেমন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পান্ত সম্বন্ধে 'নার্বঘন অবস্থা, 
চান্ত সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা । €৩) কাঁলকাতা' ও অন্য কোন কোন প্রধান নগরে সংপ্ররম 
কোর্ট সংস্থাপন অবাধ তন্নগরবাসঈগণ একাঁট বিশেষ আঁধকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংলন্ড- 
বাসী প্রত্যেক ইংরেজের আইনসম্বন্ধীয় যেরূপ আঁধকার, কাঁলকাতা প্রভাত নগরবাসগণ 
সংপ্রীম কোর্ট স্থাপন অবাধ সেইরূপ আঁধকার লাভ কাঁরয়াছেন। আর একাঁট আইনদ্বারা 
দেশীয়গণের পক্ষে সুবিধা হইয়াছে। ১৮৩৩ সালের সনন্দ, মহারাণীর ঘোষণাপন্ন, ১৮৬১ 
সালের ভারতবষাঁয় ব্যবস্থাপক সভাসম্বন্ধীয় আইন (7779 1170181) 000110115 /৯০) 
লর্ড ব্রসের আইন। রাজার পরবত্তর্ঁ সময়ে এই সকল দ্বারা আমাদের রাজনোতিক৷ 
আঁধিকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজা বাঁলয়াছেন যে, যে সনন্দ বা আইনদ্বারা আমাদের 
স্বাধীনতা ও আঁধকার বাঁদ্ধ পাইয়াছে, ভারতবষাঁয় গবর্ণরজেনারল কর্তৃক কোনও আইন 
প্রচারদ্বারা যেন তাহার খব্বতা না হয়। এ বিষয়ে পালেমেন্টের দান্ট ও শাসন থাকা 
আবশ্যক। 

এ সকল কথা রাজা ইম্ট হীণ্ডয়া কোম্পানর সময়ে 'লাখয়াছেন। এখন এ সকল 
কথা খাটে না। এখন ভারতবষাঁয় গবর্ণমেন্ট কেবল নামে পালেমেন্টের নিকট দায়ী । 
বাস্তবিক এ দেশের রাজকার্য, ভারতসাঁচব ($০০:০62৮ ০0£ ৯৫৪৫০) দ্বারা সম্পাদত 
হইয়া থাকে। 


ইংলণ্ডবাদশীগণ ও ভারতবষ্য় রাজনশীতি 


যাহাতে ইংলন্ডবাসীগণ ভারতবর্ষের রাজনোতিক বিষয়ে মনোযোগণী হন, ভারতবর্ষের 
তজ্জন্য বিচারাঁবভাগ ও রাজস্বাবভাগ সম্বন্ধীয় তাঁহার মতামত ইংলম্ডে পৃস্তকাকারে প্রচার 
করিয়াছিলেন। ভারতবধাঁয় লোকের কি কি অভাব ও কম্ট আছে, এবং তাহা 'নিবারণের 
উপায় ?ক, রাজা উত্ত পুস্তকে তাহা বিশেষ কাঁরয়া 'লাখয়াছলেন। এতীদ্ভন্ন ভারতবষাঁয় 
সাধারণ প্রজাপুঞ্জের সাংসারক ও নৌতিক অবস্থার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ কারয়াছিলেন। 
এক্ষণে কংগ্রেসের ইংলশ্ডীয় কমিটি রাজার দ'জ্টান্তানুষায়ী কার্য্যই কাঁরতেছেন। 
ভারতবধাঁয় গবর্ণমেণ্ট ও ইস্ট ইঁণ্ডিয়া কোম্পানির সাঁহত, পার্লেমেন্ট ও ইংলশ্ডবাসী- 


৩৫৯১ 


দলের কিরূপ সদ্বজ্ধং হওয়া উচিত, তাঁদ্বষয়ে রাজা রামমোহন রায় যাহা বাঁলয়াছেন, 
তাহা আমরা সংক্ষেপে বাললাম। এক্ষণে ভারতবষাঁয় গবর্ণমেন্টের কার্য কেবল এ দেশ 
সম্বন্ধে কিরূপ হওয়া উচিত, তাঁদ্বষয়ে রাজার মত আমরা সংক্ষেপে ব্ন্ত কাঁরতোঁছ। 


আইন প্রচারের প্যব্বে দেশশয় প্রাতাঁনাধগণের 
পরামশ গ্রহণ 


আইন প্রণয়ন ও প্রচার সম্বন্ধে রাজা বালয়াছেন যে, কোন নূতন আইন 'বাধবদ্ধ 
কারতে হইলে গবর্ণর জেনারল ও তাঁহার কৌন্িসলের কর্তব্য যে, সাধারণের প্রাতাঁনীধ- 
স্বরুপ এ দেশের প্রধান প্রধান দেশীয় লোকের সাঁহত পরামর্শ করেন। লর্ড ব্রসের 
ভারতবষাঁয় সভাসম্বন্ধীয় আইনদ্বারা রাজার এই প্রস্তাব আংাঁশকর্‌ূপে কার্ষ্যে পাঁরণত 
হইয়াছে। 


[বিচারাঁবভাগ সন্বন্ধে রাজার পরামর্শ 


ধবিচারাব্ভাগ “সম্বন্ধে রাজা এই কয়েকাট কথা বাঁলয়াছেন ;- প্রথম, যাঁহারা 
[বচারক, তাঁহাদের হস্তে আইন প্রণয়ন কারবার শীল্ত থাকা উচিত নহে । 'দ্বতীয়, যাঁহারা 
রাজ্যশাসন করিবেন বা ফৌজদারী কার্য 'নযুস্ত থাকবেন, তাঁহাদের হস্তে বচারকাষণ্য 
খাকা উচিত নহে। তৃতীয়, বিচারকের স্বাধীনতা সব্্বথা প্রয়োজনীয়। চতুর্থ, ব্যবহার- 
শাস্তে বিশেষ পারদর্শ ব্যান্ত বিচারক হইতে পাঁরবেন। যান দেশের লোকের ভাষা, 
আচার ব্যবহার ও চারন্র ভালরূপ জানেন না, এমন ব্যান্ত বিচারক হইবার অনপযুস্ত। এ 
দেশের অবস্থার প্রাতি লক্ষ্য রাখিয়াই রাজা এই সকল কথা 'লাখয়াছেন। 


আইন সকল শৃঞ্খলাবদ্ধ কাঁরয়া পঃস্তকাকারে প্রকাশ 


রাজা বাঁলয়াছেন যে, 77574555482 
হওয়া উচিত। উহাতে অপরাধ সকলের পাঁরচ্কার লক্ষণ থাকা কর্তব্য। দেওয়ান আইন 
সম্বন্ধেও রাজা বাঁলয়াছেন যে, িন্দ্াদগের দেওয়ানী আইন ও মুসলমানাঁদগের দেওয়ানী 
আইন এবং যে সকল দেওয়ানী আইন হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পক্ষে সমভাবে খাটিয়া থাকে, 
তাহা শঙ্খলাবদ্ধ করিয়া একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। 


হন্দ; ও ম;সলমানজাতির দায়াধকার 


রাজা আশা কাঁরতেন যে, জ্ঞানোন্লনাত সহকারে 'হন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির 
দায়াধকারের নিয়ম এক প্রকার হইতে: পারে। ভারতবষাঁয় আইনে (1176 [17012 
9০০5880) 4১০) এই প্রকার একাঁট আদর্শ দেখা যাইতেছে । কিন্তু উহা কখনও সর্ব 
সাধারণ লোকের গ্রাহ্য হইবে ক না, বলা যায় না; যাঁদ কখনও হয়, সে সময় বহুদূরে । 

আদালত সম্বন্ধে রাজার পরামর্শ 

রাজা বাঁলয়াছেন ষে, স্প্রীম কোর্টের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে রাঁক্ষত হওয়া উচিত। 
তাঁহার মতে, সগ্রীম কোর্টের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকাও উচিত নহে। রাজার মতে 
বিচারাবভাগ্গ ও ফৌজদারণ বিভাগ স্বভন্্র থাকা কর্তব্য। মাজিন্টেটেরা জজের কার্য 
কাঁরবেন না। জজের কার্ধা, মাঁজিন্ট্েটের কার্য, এবং কলেক্টরের কার্য্য স্বতন্্র থাঁকিবে। 
এক ব্যান্তর হচ্তে খুচার কার্যা ও ফৌজদারণ কার্য থাকলে, আঁনষ্টের সম্ভাবনা আছে। 


'উচচতর আদালতের 'বচারকাঁদশগের, আইন বিষয়ে স্মাশাক্ষিত হওয়া আবশ্যক। ইংলগ্ডশয় 
আইন (161081151॥ 1:৪৬) এবং ব্যবহার শাস্ের (30115010990806) বিশেষ জ্ঞানের 
সাঁটশীফকেট থাকা আবশ্যক। 

লি বিজি লা লতা রন্র রুল বু ররর 
সম্পন্ন কাঁরবেন। তাহা হইলে বিচারকার্ধ্য সূচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। ইয়োরোপাীয় 
[বচারকেরা দেশীয় ভাষা ও আচার ব্যবহার ভালরূপ জানেন না বাঁলয়া সাবিচারের ব্যাঘাত 
হওয়া সম্ভব। সেইজন্য ইয়োরোপীয় ও দেশীয় বিচারক একন্রে বিচারকার্যয 'নর্র্বাহ 
কাঁরলে সাবচারের আঁধকতর সম্ভাবনা । উপযুক্ত ও সম্দ্রান্ত দেশীয় বিচারক আবশ্যক। 
দেশীয় বিচারকদিগকে উপয্ুন্ত বেতন দেওয়া আবশ্যক। 


জ্যারর বিচার 


রাজা জুারর বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তান বাঁলয়াছেন যে, ভারতবর্ষের 
আদালত সকলে জারির বিচার প্রবার্তত করা আবশ্যক। প্রাচীনকাল হইতে পণ্ঠায়তের 
দ্বারা যে বিচারপ্রণালন চাঁলয়া আসিয়াছে, তাহা রাঁহত না কাঁরয়া, জারর আকারে তাহা 
প্রবর্তৃত করা আবশ্যক রাজা পণ্ায়ত প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব কাঁরতেন। "বিচার 
বিষয়ে দেশীয় লোকের িরুপ ক্ষমতা, তাহা পণ্চায়ত প্রণালী দ্বারা বুঝা যায়। / 

রাজার মতে উপয্বস্ত আকারে হোবয়াস্‌ কর্পাস্‌ আইন প্রবার্তৃত করা ডীঁচত। 

মোকদ্দমা কাঁরতে লোকের আতশয় অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, বিশেষতঃ সদর দেওয়ানী 
আদালতে মোকদ্দমা চালান বহন ব্যয়সাধ্য। যাহাতে মোকদ্দমা কারবার ব্যয়ের হাস হয়, 
এর্প ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রাজা বাঁলয়াছেন যে, গবর্ণমেন্টের এরুপ কোন আইন 
প্রণয়ন করা উচিত নহে, ষদ্দবারা গবর্ণমেন্টের কার্যয বা গবর্ণমেণ্টের কোন কম্মচারার কার্য 
আদালতের বিচারাধীন না হইতে পারে। ইহার দজ্টান্তস্বরূপ রাজা বাঁলঘ্াছেন যে, 
গবর্ণমেণ্টের কম্মচারী কোন লাখেরাজ জাম বাজেয়াপ্ত কাঁরয়া লইলে, উত্ত বিষয়ে জজ 
আদালতে 'বচার হইতে দেওয়া আবশ্যক। 


অত্যাচারণ বড়লোকের প্রাত ন্যাষ্য বিচার 


অনেক উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন লোকে গুরুতর অপরাধ কাঁরয়া, লোকের প্রাত 
অত্যাচার, এমন কি নরহত্যা পর্য্যন্ত কাঁরয়া, শাঁস্ত হইতে অব্যাহাত পায়। এরূপ 
ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক, যাহাতে এই সকল ধনী ও ক্ষমতাপন্ন লোকের উপযুস্ত বিচার 
হইতে পারে। 


দেশীম়াদগের উচ্চপদ লাভ 


যাহাতে দেশীয় লোকে গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চপদ সকল প্রাপ্ত হয়, বিচারাবভাগে 
ও রাজস্বাঁবভাগে যাহাতে উচ্চপদ লাভ কাঁরতে পারে, রাজা তীদ্বষয়ে অনেক কথা 
বাঁলয়াছেন। রাজার পরবন্তর্ঁ সময়ে এ বিষয়ে অনেক উন্নাতিও হইয়াছে । এক্ষণে অনেক 
দেশীয় উপযন্ত' ব্যান্ত গবর্ণমেণ্টের অনেক উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেছেন, তবে যেরূপ হওয়া 
উচিত, তাহা এখনও হয় নাই। 


১৬৯ 


[নীবালিয়ানাঁদগের ঘণ গ্রহণ 


উৎকোচ গ্রহণ, তোষারসাদকারপীদগের প্রাত অনুগ্রহ, অন্যায়প্ব্্বক অর্থ শোষণ ও 
করাঁনর্ত্ধারণের সময়ে অত্যাচার ইত্যাদি যাহাতে নিবাঁরত হয়, তাঁদ্বষয়ে রাজা অনেক কথা 
ঘাঁলয়াছেন। রাজা তাঁহার সময়ের 'সাঁবালয়ানাদগের সম্বন্ধে একাঁট বিশেষ কথা বাঁলয়াছেন। 
[াবাঁলয়ানেরা জামদার ও অন্যান্য ধনলোকাঁদগ্ের নিকট অনেক টাকা খাণ গ্রহণ কাঁরয়া 
খণজালে জাঁড়ত হইতেন। খণগ্রস্ত হওয়াতে তাঁহাদের কর্তব্যকর্্ম সম্পাদনের ব্যাঘাত 
হইত। যে সকল ধনীলোক খণ প্রদান কীরতেন, তীহাদের সম্বন্ধে ন্যায়ীবচার করা 
গসাবাঁলয়ানদের পক্ষে কাঠন হইত। 


হন্দ;, ম;সলমান, ও ইংরেজীদগের সমম্মে ভামর উপর 
চ্বত্বাঁধকার 


রাজস্বাঁবভাগ সম্বন্ধে রাজা বাঁলতেছেন ;_ প্রাচীন ভারতে যে সময়ে স্মাতসকল 
লাখত হইয়াছিল, সে সময়ে ভাঁম ব্যান্তগত সম্পান্ত ছিল; অর্থাৎ রাজা ভামর 
স্বত্বাধিকার ছিলেন না। ভাম ব্যান্তগত, পারবারগত, বা গ্রাম্য সম্পান্ত ছিল। ভাঁম 
হইতে যাহা উৎপন্ন হইত, রাজা তক্জন্য রাজস্ব পাইতেন। অর্থাৎ রাজা রক্ষণাবেক্ষণের 
নামত্ত চতুর্থাংশ কিম্বা ষ্ঠাংশ পাইতেন। বীকন্তু রাজা সমস্ত ভামির স্বত্বাধকারী 
ছিলেন না। যে ভূমি পাঁতিত, কিম্বা জঙ্গলদ্বারা পূর্ণ, যাহার কোন 'নার্দ্ট স্বত্বাধকারী 
ছিল না, তাহাতে রাজার স্বত্ব ছিল। (ইংলন্ডে এক্ষণে ভাঁম ব্যান্তগত সম্পাত্ত, রাজার 
সম্পাত্ত নহে )। , 

মুসলমানাদগের সময়ে, তাঁহারা বিজয়ী বাঁলয়া ভামর উপরে স্বত্ব স্থাপন 
করিয়াছলেন। ভূমির উপরে কৃষক এবং রাজা' উভয়েরই স্বত্ব ছিল। মোগলাঁদগের 
সময়ে, কৃষক, জমিদার ও রাজা, ভূমির উপরে িতনেরই স্বত্ব ছিল। কৃষকাঁদগের নিকট 
হইতে কর আদায়ের জন্য জাঁমদারেরা শতকরা দশ কম্বা এগারো টাকা পাইতেন। 

ইংরেজাঁদগের আঁধকার্কালে লর্ড কর্ণওয়াঁলসের সময় হইতে করানর্্ধারণ, 'বাভন্ন 
প্রকার ভমর বিভাগ এবং অন্যান্য বিষয়ে যে সকল বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা মোগলাদগের 
রাজত্বকালেরই সদশ। এখন ভামর উপরে রাজার স্বত্ব আধকতর স্পন্ট কাঁরয়া বলা 
হইয়াছে। মান্দ্রাজ এবং . উত্তর পশ্চিম 'অপ্চলে, খাসমহল সকলে কৃষকেরা নিজেই 
গবর্ণমেন্টকে খাজনা দেয়। প্রজাদগের খাজনা ব্লমশঃ বাঁদ্ধ করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা, 
বিহার ও উীড়ষ্যা প্রদেশে জামদারাদগের সাঁহত গবর্ণমেন্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
হইয়াছে। ভূমির উপরে জমিদারের স্বত্ব স্বীকার করা হইয়াছে । জাঁমদার গবর্ণমেণ্টকে 
যে রাজস্ব দিবেন, তাহা চিরাঁদনের জন্য স্থির কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রজাদগকে 
জাঁমদারের অনুগ্রহের উপর নিভ'র কাঁরতে হয়; ভামির উপরে তাহাদের স্বত্বাঁধকার 
নাই। খোদকাস্ত রায়তাঁদগেরও ভূমির উপর স্বত্ব নাই। রাজা' বলেন, ইহা অত্যন্ত 
অন্যায় হইয়াছে। 


ভূমির উপর রাজার দখলণচ্বত্ 


এ বিষয়ে রাজা রামম্মেহন রায় কয়েকাঁট কথা বাঁলয়াছেন। প্রথম, রাজা 'বিজয়শ 
বলিয়া ভূমির উপর রাজার স্বত্বাধকার অবশ্য স্বীকার কাঁরতে হইবে। দ্বিতীয়, ভূমির 
উপরে প্রজাদগের স্বত্ব থাকা উাঁচত। বিশেষতঃ খোদকাস্ত রায়তাঁদগের ভামর উপরে 


৩৬২ 





বি থাকা একান্ত ন্যারসঙ্গত। তাহাঁদিগের স্বত্বাধকার স্বীকার করা উচত। মস 
সময়েও খোদকাস্ত রায়তাঁদগের ভূমির উপরে স্বত্ব স্বীকার করা হইত। 


চি্স্থায়ণী বন্দোবজ্তদ্বারা ি উপকার হইয়াছে ? 


রাজা সপ্রমাণ কাঁরয়াছেন যে, জামদারাঁদগের সাঁহত গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : 
হওয়াতে রাজ্যের বশেষ উপকার হইয়্াছে। প্রথম, পতিত, জঞ্খলপূর্ণ, জঅনাবীদ ভনম- 
সকলের কণযকার্থয আরম্ভ হইয়াছে। ভ্রমর উন্মাতসহকারে যে আয়ব+দ্ধ হইবে, তাহার 
জন্য রাজস্ব বাঁদ্ধ হইবে না বীঁলয়া এ সকল উন্নত সম্ভব হইতেছে। দদব্তীয়, মান্দ্রাজ 
প্রদেশের সাহত তুলনা কীরলে দেখা যায় যে, ষে সকল প্রদেশে গচরস্থায়ণী বন্দোবস্ত হইয়াছে, 
তথায় ভামর আয় অনেকগুণ বাঁদ্ধ পাইয়াছে। তৃতীয়, যে সকল স্থানে 1চরস্থায়ণ 
বন্দোবস্ত হইয়াছে, তথায় ধনবাঁদ্ধর জন্য পণ্যদ্রব্যের উপরে আমদান ও রস্তাঁন শৃঙ্ক 
প্ব্্বাপেক্ষা অনেক বাদ্ধ পাইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেন্টের আয়বাদ্ধ হইতেছে। 


[চরস্থায়শ বন্দোবস্তদ্বারা গবর্ণমেন্টের ক্ষতি হয় কি না 2 


কেহ কেহ আপাঁন্ত কাঁরয়া থাকেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা গবর্ণমেন্টের 
রাজস্ব সমভাবে থাকে, বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং রাজস্ব বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ক্ষাতগ্রস্ত 
হন। রাজা এ আপাঁত্তর উত্তরে বালতেছেন, ভাঁমর রাজস্ব বিষয়ে যে ক্ষাত হইয়া থাকে, 
আমদাঁন ও রস্তান দ্রব্যের উপরে শুল্ক বৃদ্ধি কারয়া, এবং অন্যান্য প্রকার কর 'নর্ধারণ- 
দ্বারা উত্ত ক্ষাতর পূরণ হইয়া থাকে। ইহাতে বরং পূর্বাপেক্ষা আয়বাদ্ধ হইয়া থাকে। 
এ বিষয়ে ইংলণ্ডে কিরূপ কার্ধ্য হইতেছে, রাজা তাহা প্রদর্শন কাঁরয়া আত্মপক্ষ সমর্থন 
ন£ | 

রাজা দেখাইয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা জাঁমদারেরা উপকৃত হইয়াছেন। 
যাঁদ প্রজাঁদগের সাঁহতও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে সকল শ্রেণর লোক 
উপকৃত হইতে পারেন। ইহাদ্বারা এ দেশে ধনবৃদ্ধি হইতে পারে। ইহাই এ দেশের 
প্রধান অভাব। 


অন্যান্য বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি 


অন্যান্য বিষয়ে যে গবর্ণমেন্টের আয়বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা রাজা প্রদর্শন কারয়াছেন। 
লবণ ও আফিং ব্যবসায়দ্বারা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইতেছে । রাজার পরবত্তর্থ সময়ে 
এ সকলের আয় অনেক বাদ্ধ পাইয়াছে। 


কেবল বিলাপসামগ্রশর উপর শ.জ্কনিম্ধারণ 


রাজা বাঁলতেছেন যে, বাণিজ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইতে হইলে, যে সকল সামগ্রণ 
জীবনরক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহার উপরে শুল্ক নির্ধারণ না কাঁরয়া, ধনসীদগের 
বিলাসসামগ্রী ও ভোগের সামগ্রীর উপরে শুজ্ক নির্ধারণ করা আবশ্যক। 


নিয়োগ 
গবর্ণমেন্টের ব্যয় এবং প্রজাদগের উপরে কর হাস কারবার জন্য রাজা বাঁলয়াছেন 
যে, ইয়োরোপনয়ের পাঁরবর্তে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে গবর্ণমেণ্টের কম্মে দেশশয়াঁদগকে 


৩৬৩ 


পনহূত্ত করা ভাল। "অন বালয়াছেন যে, চাঁরশত টাকা বেতনে উপয্যন্ত দেশীয় লোক 
কলে্টব্রের কার্ধয কারতে পারে। রাজা "প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, মোগল বাদসাহাঁদগের 
সঙ্গয়ে দেশীয় লোকেই রাজস্বাবভাগে কর্ম কাঁরত। 


সাধারণ লোকের অবস্থা [বিষয়ে পঙ্খান;পজ্ধ জান 


রাজা এ দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বাঁলয়াছেন। এ 
দেশের 'বাভন্ন স্থানের আঁধবাসীগণের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সম্বন্ধে অনেক বিষয় বর্ণনা 
কাঁরয়াছেন। 'বাঁভন্ন শ্রেণীর শ্রমজীবাঁদগের দৈনিক মজুরীর হার 'দিয়াছেন। দেশের 
লোকের অবস্থা বিষয়ে তান বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন ষে, রাজা রামমোহন 
রায়ের পরে, দাদাভাই নারোজি এবং দিন্শা ইদুলজাঁ ওয়াচা ভিন্ন, সর্বসাধারণের অবস্থা 
বিষয়ে তাঁহার ন্যায় বিশেষ ব্যান্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। 


প্রজার দ;ঃখ ও তাহা নিবারণের উপায় 


বাল্যাববাহ এবং জনসংখ্যা বাঁদ্ধ দ্বারা রুপে শ্রমজীবীদগের দৈনিক মজুরী 
হাস হইয়া যায়, রাজা তাহা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। রাজার মতে, বাল্যাববাহ জনসংখ্যা 
বৃদ্ধর একটি কারণ। 'তাঁন বাঁলয়াছেন যে, ইংরেজাঁদগের শাসনকালে কৃষজীবা প্রজা- 
দগের অবস্থার উন্নাত হয় নাই। অনেকেই কেবল লবণ দিয়া ভাত খায়, তরকারী খাইতে 
পায় না। রাজা বলেন যে, যাঁদ জাঁমদারাঁদঞ্জগর সাঁহত প্রজাঁদগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
হয়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থার উন্নাতি হইবে; তাহা হইলে তাহারা বৃটিস গবর্ণ- 
মেণ্টের প্রাত বিশেষ অনুরন্ত হইবে। গবর্ণমেন্ট তাহা হইলে সৈন্যসংখ্যার অনেক .হ্বাস 
কাঁরয়া দিতে পাঁরবেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে জমিদারাঁদগের অবস্থার অনেক 
উন্নাতি হইয়াছে। কৃষিকার্ষেযর উন্নাত এবং পাঁতিত ভূমিসকলের আবাদ হওয়াতে, ভূমির 
মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। ব্যবসায়, পূর্র্বাপেক্ষা কিছ; বাড়িয়াছে। কিন্তু গড়ের উপরে শ্রম- 
জাবা প্রজবির্গের অবস্থা ভাল হয় নাই; বরং বৃঁটস গবর্ণমেন্ট খোদকাস্ত প্রজাদের 
ভাঁমর উপর স্বত্বলোপ কাঁরয়া,-পূর্রবে ভূমির উপরে গ্রাম্য প্রজাদের যে আধকার ছিল, 
তাহা নম্ট কাঁরয়া এবং পঞণ্ায়তদ্বারা বিচার অগ্রাহ্য কাঁরয়া প্রজাদের আনিম্ট করিয়াছেন । 
তবে কয়েকাঁট বিষয়ে বৃটিস গবর্ণমেন্টদ্বারা উপকার হইয়াছে। লোকে ধর্্মসম্ধন্ধীয় 
স্বাধীনতা পূর্র্বাপেক্ষা আঁধক পাঁরমাণে ভোগ কাঁরতেছে; জীবন এবং সম্পান্ত 
পূর্্বাপেক্ষা নিরাপদ হইয়াছে। দেশের সব্বত্র শান্ত প্রাতাষ্ঠত হইয়াছে.। 


বহ;সংখ্যক স্থায়ী সৈন্য রাখবার অনাবশ্যকতা 


 সৌনক বিভাগ, সম্বন্ধে রাজা বাঁলতেছেন যে, বহ7সংখ্যক স্থায়ী সৈন্য রাখিবার কোন 
' নাই। উহাচ্বারা অনর্থক ব্যয়ভার বহন' করা হয়। যাঁদ শ্রমজীবী প্রজাদগকে 
র উপরে স্বত্ব দেওয়া হয়, এবং তাহাদের সাহত চিরস্থায়শ বন্দোবস্ত করা হয়, একাঁটি 
৮ ১১৯ লজ্পীপন তাহা হইলে, বহসংখ্যক স্থায়ন 
সৈন্য রাখবার কোন প্রয়োজন থাকে না। বহঃসংখ্যক স্থায়ী সৈন্য রাখতে প্রজাদগের 
অর্থ অনর্থক শোষণ করা হইতেছ্বে, এবং উহাচ্বারা ভারতবর্ষের দারিদ্ুতা বদ্ধি পাইতেছে। 
অগ্রেক্ষাকৃত অজ্পসংখ্যক সৈন্য রাখিলেই "হয়। ভারতবাঁয় প্র্জাদগের মধ্যে উত্তর- 


পাঁশ্চমাণ্চল ও পাঞ্জার প্রদেশে যে সকল বরজাত রাঁহয়াছে, তাহাঁদগেরদ্বারাই বিপদের 
সময়ে কার্ধ্য চাঁলতে পারে। 


মুসলমান ও বৃটিস্‌ গবর্ণমেণ্টের তুলনা 

রাজা তৎপরে মৃসলমান ও বৃঁটস্‌ গবর্ণমেণ্টের তুলনা কাঁরতেছেন। প্রথম, মোগল- 
দিগের সময়ে সৌনক বিভাগে িম্বা দেওয়ানী বিভাগে, হিন্দাদগের রাজনৌতক আঁধকার 
অক্ষুপ্ন ছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেন্ট বাঁলয়া, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আঁধকার এবং জীবন 
ও সম্পাত্ত সম্বন্ধীয় আঁধকারের 'অনেক সময়ে হান হইত। জীবন এবং সম্পাত্ত, সকল 
সময়ে 'নরাপদ থাকত না। সকল সময়ে বিচারকার্ধ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না। 
দ্বিতীয়, বাঁটস্‌ রাজশাসনকালে জীবন এবং সম্পাত্ত অনেক পাঁরমাণে নিরাপদ হইয়াছে। 
পূব্্বাপেক্ষা বিচারালয় সকলে স্বাবচার হইতেছে; উৎকোচগ্রাহতা এবং অন্যান্য 
অত্যাচার একেবারে নিবারিত হয় নাই বটে, কিন্তু নিবারত হইবার আশা আছে। গড়ের 
উপরে আমরা পূর্র্বাপেক্ষা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা এবং জীবন ও জম্পান্ত সম্বন্ধীয় 
আঁধকার অপেক্ষাকৃত আঁধকতররূপে ভোগ কাঁরতোছ। বাৃঁটস্‌ গবর্ণমেন্টকে যথেচ্ছাচারী 
গবর্ণমেন্ট বলা যায় না। প্রজাঁদগের বিশেষ কোনও শান্ত না থাকলেও, গবর্ণমেন্ট যখন 
আইন অনুসারে সকল কার্য্য কাঁরয়া থাকেন, তখন ইহাকে যথেচছাচারী গবর্ণমেন্ট বলা 
যাইতে পারে না। 

রাজার মতে বৃঁটিস্‌ গবর্ণমেণ্টের দুইটি বিশেষ দোষ আছে। প্রথম, রাজনোতিক 
বিষয়ে, বাঁটিস্‌ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতবয়ীয় প্রজাদগের ক্ষাতি হইয়াছে । মুসলমান- 
[দগের সময় সৌনক বিভাগে এবং দেওয়ানশীবভাগে দেশীয় লোকে যেরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত 
হইতেন, এখন তাঁহারা সেরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হন না। এ বিষয়ে মুসলমান গবর্ণমেণ্ট 
অপেক্ষা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে দেশীয়গণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ে উন্নাত 
হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষের অনেক অর্থ ইংলণ্ডে ব্যয় হইয়া থাকে । এই অর্থ 
ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে করস্বরূপ দিয়া থাকেন। মুসলমানাদগের সময়ে দেশের অর্থ দেশেই 
থাঁকত। এরূপে অর্থহান হইত না। ভারতবর্ষের কত টাকা ইংলণ্ডে ব্যয় হইয়া থাকে, 
রাজা তাহার হিসাব 'দিয়াছেন। 


গবর্ণমেণ্টের ব্যয় হাস করিবার উপাম্ন 


রাজা অর্থহানি হাস কারবার একাঁট উপায় বাঁলয়াছেন ;_ আপস প্রভৃতির ব্যয় 
কমাইয়া দেওয়া (7২600100111716া)0 06 909101191)7001005 )। রাজা দেশশয়াদগকে উচ্চ- 
পদে নিষ্স্ত করিতে বলেন। তান বিশেষ প্রমাণদ্বারা প্রাতিপন্ন কাঁরয়াছেন যে, 
কর্ণওয়ালিসের সময়ে যে কর ধার্য হইয়াছিল, তাহা মোগল বাদসাহাদিগের রাজত্বকালের 
নারদ্দস্ট কর অপেক্ষা অজ্প নহে, বরং কোন কোন স্থলে আঁধক। 

রাজার মতে, বৃটিস্‌ গবর্ণমেন্টের আর একাঁট দোষ এই যে, রাজস্বাঁবভাগে ভূমির 
উপরে গ্রামালোকদের আধকার স্বীকার করা হয় নাই। ইহা বড়ই ভুল হইয়াছে, এবং 
ইহাদ্বারা আনম্ট হইতেছে। বিচারাঁবভাগে এবং গ্রাম্যশাসন সম্বন্ধে পণ্ায়ত স্বীকার 
করা হয় নাই। ইহাও একটি বিশেষ দোষ হইয়াছে। এখনও পণ্ায়তকে জাারর আকারে 
পাঁরণত করা যাইতে পারে। 

রাজা বলেন যে, মুসলমানাঁদগের সময়ে যুদ্ধ অধিক হইত, এবং জীবন নিরাপদ ছিল 
না বাঁলয়া, এখনকার ন্যায় জনসংখ্যার এত বৃদ্ধি হইত না। এখন সব্ব্ত শান্ত, 


৩৬৫ 


সুক্ষ হইতেছে বাঁলরী, জনসংখ্যা ক্রমশঃ বদ্ধ পাইতেছে। জনসংখ্যা ক্রমশঃ ব্ধচ্ধ 
পাইলে ্মীবীদগের মজুরী জমশঃ কাঁমরা বাইবে। সুতরাং দারদুতাও ব্রমশঃ 
৯০ 


ইংরেজরাজ্যে এদেশের গক উপকার হইয্সাছে ? 


এই সকল অকল্যাণ সত্তেও বৃঁটস্‌ গবর্ণমেন্ট ভার্তবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত 

॥ 

প্রথম, মোকদ্দমায় সাবচার, ধর্ন্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পাত্ত 'বষয়ে 
নিরাপদ অবস্থা, সর্্বন্র শান্তি, বাঁটস্শাসনে, ভারতে বশেষরূপে এই সকল লাক্ষত 
হইতেছে। আর একাঁট শীবষয়ে বাঁটস্‌ গবর্ণমেণ্টদ্বারা ভারতের 'িবশেষ মঙ্গল হইয়াছে। 
তাহা এই যে, সমগ্র ভারত এক রাজশাসনের অধাঁনে আসিয়াছে। ইহাদ্বারা ভারতবাসী- 
দগের মধ্যে এঁক্য ও জাতীয়তা বাদ্ধি পাইবে। সমগ্র ভারত এক রাজশাসনের অধানে 
পূর্বে প্রায় কখনই ছিল না। 'হন্দুরাজত্বকালে অথবা মুসলমানদের রাজত্বকালে ইহা 
প্রায়ই ছিল না। 

রাজা আরও বাঁলয়াছেন, ইয়োরোপের জ্ঞান ও সভ্যতা, বিজ্ঞান ও শপ, রাজনোৌতক 
উন্নাতি, সামাঁজক ও নোতিক জ্ঞান, বাঁণজ্য ও 'বাঁবধ কলকারখানা, ভারতবর্ষ ইয়োরোপের 
নিকট হইতে শিক্ষা কাঁরয়া ভারতে বহ্‌ শতাব্দীর পরে স্বদেশানুরাগ পুনর্দদ্দশীপত 
হইতেছে। বৃটিস্‌ গবর্ণমেন্ট ভারতবষাঁয় প্রজাদগের জন্য ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান ও শিল্পাঁশক্ষার ব্যবস্থা কাঁরয়া দিলে এবং মদ্রান্দ্ের স্বাধীনতা অক্ষুপ্ন রাখলে, 
উন্নাতর পথ সুগম থাকিবে । এতাঁদ্ভন্ন রাজা বাঁলয়াছেন যে, ইংলপ্ডবাসণ প্রত্যেক ব্যান্তর 
যের্প রাজনোতিক আঁধকার আছে, বৃঁটিস গবর্ণমেন্টের উচিত যে, ভারতবষাঁ য় প্রজাগণকে 
সেইরূপ আঁধকার প্রদান করেন। 


রামমোহন রায়ের রাজনোতিক আশা 


ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রাজার এই মনের ভাব ও আশা ছিল যে, এ দেশ সভ্যতা ও 
জ্ঞানে উন্নত ছিইয়া ইংলণ্ডের উপাঁনবেশসকলের ন্যায় রাজনোতিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। 
অন্ট্রোলয়া প্রভৃতি ইংলগ্ডের উপনিবেশসকলের যেরূপ রাজনোৌতিক আঁধিকার,_তাঁহাদের 
সাহত ইংলশ্ড ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের যেরুপ সম্বন্ধ, রাজা আশা কাঁরতেন, যে ভারতবর্ষ 
জ্ঞান ও সভ্যতায় উন্নত হইয়া সেইরূপ রাজনোতক আঁধকার লাভ কাঁরবে, এবং ইংল্ডের 
সাহত উহার সেইরূপ রাজনোতক সম্বন্ধ প্রীতম্ঠিত হইবে। ইহা রাজার একান্ত বাসনা 
ও আশা ছিল। তিনি কেনেডা দেশের দন্টান্ত দিয়া বাঁলয়াছেন যে, কেনেডার সাঁহত 
ইংলশ্ডের যেরূপ রাজনৌতক সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সাঁহত ইংলশ্ডের সেইর্প সম্বন্ধ সময়ে 
নিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। যাঁদ কোন কালে, বর্তমান সময়ের চিন্তা বা অনুমানের 
অতশত, কোন ঘটনাদ্বারা ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও এই 
ভারতরাজ্য সমগ্র আঁসয়াখণ্ডে জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তারের উপায়স্বরূপ হইবে। প্রাচখনকালে 
রোমানেরা তাঁহাদের বিজিত দেশ সকলে রোমদেশীয় সভ্যতা ও জ্ঞান বস্তার কাঁরয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, ইংরেজদের তদপেক্ষা আঁধক করা উঁচত। সব্বসাধারণ লোকের 'বদ্যা- 
শিক্ষার স্‌ব্যবস্থা কাঁরয়া দেওয়া আরশ্যক। 


৩৬৩ 


পরিশিষ্ট 
রাজ রামমোহন রায়ের বংশাবলা ও পুর্ববপুরুষ 


শ্রযূন্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানীধ মহাশয় ১৩০৩ সালের আঁবন মাসের 'নব্যভারত, 
পান্নকায় রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে যাহা 'লিখিয়াছেন, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে কারয়া 
আমরা নিম্নে তাহার য়দংশ উদ্ধৃত কাঁরলাম ;__ 
রাজা, রাট়ীর শ্রেণীর ব্রা্ষণ। ইহার পর কথা,_তাঁন কাহার সন্তান? এতদূত্তরে 
এই মাত্র নিদ্দেশ করাই পর্য্যাপ্ত যে, তান নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্তান। তান 
সুরাইমেলের কুলীন। এ বিষয়ে তাঁহার নামে যে, এক গান প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার 
একাংশ এই ;₹ 
বাড়ী খানাকুল, 
ও তৎসং বলে এক 
বানিয়েছে স্কুল। 
ও সে জেতের দফা 


“রামমোহন রায়, শাঁণ্ডল্য-গোত্রীয় এবং ভট্টনারায়ণের অন্বয়ে সঞ্জাত। এই বংশীয়েরা 
কতবার বাসস্থান পাঁরবর্তন কাঁরয়াছলেন, তাহা যাঁহাদের অন:সন্ধানের লক্ষ্য নয়, 
তাঁহারাই ভ্রমে 'নিপাঁতিত হইয়াছেন, বাসস্থান পাঁরবর্তনের তাঁলকা দেখুন। 

(ক) ১ম, ভ্টনারায়ণ-কনোজ হইতে পর্্ববাঙ্গালায় সমাগত। ১২ পুরুষ 
একাদক্রমে এখানে তদ্বংশীয়দের বসাঁত 'ছল। 

খে) ১৩শ, সঞ্তেত--পূব্্ববাঙ্গালার অন্তর্গত বৃহৎ বাত্গালপাস-বাসী। এখানে 
৫& পাঁচ পুরুষের বাস। 

(গ) ১৮শ, গোবন্দ- মুরাশদাবাদের অন্তর্গত বেণপুর-নিবাসী। 

(ঘ) ২৪শ, কৃষণচন্দ্র_খানাকুল-কৃষ্ণনগর মধ্যবর্তঁ রাধানগর-ীনবাস। 

“প্রত্যেক নামের পূর্বে যে যে অঙ্ক দেওয়া গেল, তাহাতে উহাদের পরস্পর কত 
পূরুষের ব্যবধান, তাহারই সূচনা কাঁরয়া দিতোছ। ৪ চারজন, ৪ বার বাস-ভ্যাম 
পাঁরবর্তন কাঁরয়াছিলেন, জানা গেল। 

“পাঠকগণ, এখন সম্পূর্ণ বংশতালকা সন্দর্শন করিয়া মনঃপ্রাণ পাঁরতৃপ্ত কাঁরয়া 
লউন। আমরা বহনীদনের শ্রমে ও যত্ে যাহা সংগ্রহ কারয়াছ, পাঠকগণ তাহাতে নমেষমান্তর 
দৃম্টিসণ্টারণ কারলেই, আত সুগম উপায়ে আত দর্গম বিষয় তাঁহাদের আয়ত্ীকৃত 
হইবে ।” 

অনেকের এই মত, যে রামমোহন রায়ের প্রাপতামহ' কৃষচন্দ্ 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন; 
ধকন্তু উহা ঠিক্‌ নহে। রামমোহন রায়ের আত বৃদ্ধি প্রাপতামহ ( উদ্ধর্বতন পণ্চম- 
প্রদষ ) পরশন্রাম প্রথমে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। কান্যকুব্জ হইতে আগত ভ্টনারায়ণ 


৩৬৭ 


হইতে অধস্তন অঙ্টাদর্খ প্রুষ গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎপত্র কমলামশ্র, তৎপর রামনাথ 
তৎপনত্র স্দন্দরাচার্ধয, তৎপূত্র পরশুরাম, ইনি রামমোহন রায় হইতে উধর্বতন পণ্চম পুরদষ, 
ইনি প্রথম 'রায়' উপাঁধ প্রাপ্ত হন। পরশুরামের পনর শ্রীবজ্লভ, শ্রীবজ্লভের পুত্র কৃ্ণ- 
চন্দ্র, তৎপনত্র ব্রজবিনোদ, ব্রজাবনোদের দুই পত্র; রামাকশোর ও রামকান্ত, রামকাল্তের 
পাত্র রামমোহন, রামমোহনের পনত্র রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ। 

রামমোহন রায়ের পৃক্বপুরু্ষাঁদগের মধ্যে যান প্রথম ষজন যাজন, সংস্কৃত অধ্যাপনা 
ত্যাগ কাঁরয়া নবাব সরকারে কম্মগ্রহণ করেন, তানই প্রথমে রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা 
রামমোহন রায় তাঁহার স্বরচিত সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে বাঁলয়াছেন যে, তাঁহার পণ্চমপুর্ষ 
প্রথম নবাব সরকারে কম্মগ্রহণ করেন। পরশুরামই পণ্চম পুরুষ । 

ব্রজাবনোদের সাত পত্র, তল্মধ্যে রামাকশোর দ্বিতীয়, এবং রমাকান্ত পণ্মপনুন্ন। 

ডান্তার ল্যাণ্ট কার্পেন্টার সাহেব বলেন যে, রামমোহন রায়ের 'পতামহ মুরশিদাবাদে 
নবাব সরকারে কার্ধয কারতেন। তাঁহার পদুন্র রামকান্ত রায় মোগলাদগের দ্বারা উৎপীড়ত 
হওয়াতে তথা হইতে চাঁলয়া আসিয়া বর্ধমান িলায় গিয়া বাস করেন। তথায় তাঁহার 
ভূসম্পাত্ত ছিল। 

কাপেন্টার সাহেব রামমোহন রায়ের 'পিতামহের নাম উল্লেখ কাঁরতেছেন না। বোধ 
হয়, জানতেন না। তাঁহার নাম বজবিনোদ রায়। সে সময়ে জিলা বাঁলয়া কোন প্রদেশের 
নামকরণ হয় নাই। তখন বর্ধমান চাকৃলা বা চাকৃলে ছিল। রামমোহন রায়ের পিতামহ 
ব্রজাঁবনোদ রায়, মোগলাদগের অধীনে কোন কম্মই কাঁরতেন না। 'তাঁন ১১৪৮ সাল 
হইতে ১১৯৩ সালের ২২শে মাঘ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৭৫১ খ্শম্টাব্দ হইতে ১৭৬৮ 
খীন্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। 

কৃষ্চন্দ্র রায় বর্ধমান চাক্লের অল্তর্গত রাধানগরে প্রথম বাস করেন। তৎপূন্র ব্রজ- 
বিনোদ রাধানগরেই থাঁকতেন। তাঁহার 'পতা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মুরাঁশদাবাদের নবাব সুলতান 
আজিমৃওয়াসান কর্তৃক প্রোরত হইয়া' বদ্ধমানরাজ জগৎ রায়ের এক প্রধান কম্মচারী 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; সেই পদের নাম শিকদারী। এখন যাহাকে স্পারন্টেনডেণ্টপদ 
বলে, তখন তুহাকে শিকদার 'বাঁলত। 

বর্ধমানের রাজা কীর্তুচন্দ্র রায়, মূরাশদাবাদের নবাব সুলতান আঁজমৃওযাসানের 
অধীনে বর্ধমানের জামদারী ইজারা লন। সুতরাং তাঁহাকে কর আদায় দিবার জন্য তান 
দায়ী ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে খানাকুল কৃষ্ণনগরের অনন্তরাম চৌধুরী আবার ইজারা 
লইয্ীছলেন। এই চৌধুরী তেজস্বী ও প্রতাপশালী লোক ছলেন। বর্ধমান রাজ- 
সংসারে তান িয়ামতর্পে খাজনা দিতেন না। কখন কখন আঁনয়মে দিতেন। বদ্ধমান- 
রাজ সেইজন্য নবাবের নিকটে একজন উপয্যু্ত কম্্মচারণ প্রার্থনা কাঁরলেন। নবাব স্বীয় 
অমাত্য ভবানন্দ রায়কে একজন উপয্যস্ত ব্যান্ত অনৃসন্ধান কারতে অনুমাত করেন। রায় 
ভবানন্দ তদননসারে জ্ঞাতিসম্পকর্য় ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কথা এইরুপ বাঁললেন ;--“আমার 
ভ্রাতৃসম্পকাঁয় কৃ পারসী ও উদ্দ্য উত্তমর্প জানেন। তান ধর্মভীরু, অথচ কার্ষ্যদক্ষ 
লোক।” ভবানন্দের প্রস্তাবে কৃষ্ণচন্দ্ুই খানাকুল কৃষ্ণনগর অণ্লে প্রোরত হইলেন। কাঁথত 
আছে যে, কারের স্মবিধার জন্য তাঁহার সঙ্গে কতক্গ্ীল শিক্‌ সৈন্য আসিয়াছল। 
সৈই জন্য বহৃদিবস পর্যান্ত, রায়বংশশীয়েরা, ণশক্দার' নামে পাঁরাঁচিত ছিলেন। অদ্যাঁপ 
ণশক্‌দার' নামক একটি প্কারণ+ রাঁহয়াছে। কাহারও কাহারও মতে কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ 
কার্ধ্য করিতে আঁসয়াছিলেন, সেইরুপ কার্যাকারককে শিকদার বলিত। 

কৃষ্চন্দ্র জাহানাবাদের উপকণ্ঠে গোঘাট নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন। (জাহানা- 


৩৬৮ 


বাদ তখন! বর্ধমান চাকৃলের, পরে বর্ধমান 'জিলার অন্তর্গত, তৎপরে হুগাঁল 'জলার 
অন্তর্গত হইয়াছে। ) 

এই সময়ে তাঁহার পিতৃপিতামহের বা পিতামহশীর বা মাতার সাম্বধারক শ্রাদ্ধ 
উপস্থিত হয়। তজ্জন্য তানি অনল্তরাম চৌধুরীকে লোকদ্বারা কৃষধনগর হইতে এক 
অশূদ্রপ্রীতগ্রাহী অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ পাঠাইবার নিমিত্ত পন্ন িখিয়া পাঠাইলেন। উত্ত 
চৌধুরী হরিচরণ তরকপণ্ঠানন চক্ষবর্তঁ মহাশয়কে প্রেরণ কারয়াছলেন। কৃষচন্দ্র রায় 
তাঁহার সাঁহত আলাপ কারয়া সংস্কৃত জ্ঞানের পাঁরচয় পাইয়া আতমান্র হৃস্ট হইলেন। 
কিন্তু তান চৌধুরীর গুরুদেব ইহা অবগত হইয়া তাঁহাকে উপযুন্ত বিদায় ও পাথেয় 
দয়া স্বস্থানে পাঠাইয়া দিলেন; এরূপ অমত কারবার তাৎপর্য্য এই যে, চৌধুরণী 
কায়স্থ। তান কায়স্থের গুরু, শদ্রযাজী। অতএব, সেরুপ ব্রাহ্মণে, তাঁহার 
সম্ভাবনা ছিল না। পুনরায় চৌধুরীকে অশদ্রাজী 'বিপ্র প্রেরণার্থে দ্বিতীয় পন্র 'লাখলেন। 
এইবার নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রোরত হইলেন। তাঁহার অগাধ পা্ডিত্য, প্রগাঢ় 'নষ্ঠায়, 
কৃষচন্দ্র মোহত হইলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরে আঁসলেন। তথায় 
আভরাম গোস্বামীর প্রাতিষ্ঠত গোপীনাথ মার্ত দেখিয়া তিনি পরম পুলাঁকত হইলেন 
এবং কৃষ্ণনগরের পরপারে দারকেশ্বর নদের বামক্‌ূল রাধানগর গ্রামে বসাঁত গ্রহণ কাঁরলেন। 
ই“হারই পত্র ব্রজাবনোদ। তৎপূন্র রামকান্ত, তৎপূন্ন রামমোহন। এখন বুঝা গেল, 
তাঁহাদের পৈতৃক সম্পাত্ত রাধানগরে কিছ ছিল না, আর কেনই বা রাধানগরে প্রথম বাস 
হইল। রামমোহন রায়ের পতা বা পিতামহ, তথায় প্রথম বাস করেন নাই। তাঁহার 
প্রপিতামহই রাধানগরের আদ নবাসী।” 


নাজা রামমোহন রায়ের জল্মান্দ 


রামমোহন রায়ের জন্মাব্দ বিষয়ে তিন প্রকার মত প্রচালত আছে। ১৭৭২ 
খ্রীষ্টাব্দ, ১৭৭৪ খএশন্টাব্দ,। ১৭৮০ খ্ীজ্টাব্দ। 

আমোঁরকা নিবাসী ইডানটোরয়ান পাঁদ্রু ড্যাল সাহেব, ১৮৮০ খ্ঠীষ্টাব্দে ১৮ই 
জানুয়ারির “ইন্ডিয়ান মরার, সংবাদপন্নে এক প্রোরত পত্রে বলেন যে, ১৮৫৮ সালে, 
মিত্র এবং ড্যাল সাহেব উপস্থিত ছিলেন। রমাপ্রসাদবাবূকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, 
তাঁহার পিতা কোন সালে ও মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াঁছলেন ? রমাপ্রসাদবাবূ বাঁললেন,_ 
«আমার পিতা কৃষ্নগরের নিকট রাধানগর গ্রামে ইংরেজী ১৭৭২ সালে, মে মাসে, বাঙ্গালা 
১১৭১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করেন।” ড্যাল্‌ সাহেব 'জজ্ঞাসা কাঁরলেন, জন্ম 
তাঁরখ কঃ রমাপ্রসাদবাবু উত্তর কাঁরলেন,_“কৃঁষ্ঠি না দৌখয়া বাঁলতে পাঁর না। অনেক 
দন হইল, এখন কুচ্ঠি খুশজয়া পাওয়া কাঁঠন।” 

এনসাইক্লোপাঁডিয়া ব্রিটানিকাতে কুমারী কলেট্‌ রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে যাহা 
লাঁখয়াছেন, তাহাতে বলেন যে ১৭৭২ খ্্রীন্টাব্দের ২২শে মে তাঁরখে রামমোহন রায় 
জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুন্ত মহেন্দ্রনাথ 'বিদ্যানীধ কুমারী কলেট্কে এক পত্র 'লাখিয়া 
জিজ্ঞাসা করেন যে, ২ইশে মে যে রামমোহন রায়ের জন্মাদন, ইহা তানি কেমন কাঁরয়া 
জানলেন? কুমারী কলেট তদ্যন্তরে বলেন যে, [তাঁন, রাজসাহী কলেজের বাবু পি. বি. 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে জানয়াছেন। পি, বব. মুখোপাধ্যায় উহা বাব রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের নিকট জানয়াছেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা বাবু লালতমোহন চট্রোপাধ্যায়ের 
[নিকট জানিয়াছেন। বাবু লালতমোহন চট্রোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের প্রদৌহতর। 


৩৬৯ 
রামমোহন--২৪ 


বাব মহেন্দ্রনাথ বিদ্যাীধ লালতবাবূর নিকট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করাতে লাঁলতবাবু 
তাঁহাকে 'লাখয়াছলেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেন্ঠ পুত্র আমার মাতামহ বাবু 
রাধাপ্রসাদ রায়ের নিকট শুনিয়াছি যে, তাহার পিতা ৬২ বৎসর বয়সে (51 ৪০০০০) 
পরলোক গমন করেন। 

১৮৩৩ খখজ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মত্যাদন ; সতরাং 
হিসাব কাঁরয়া ১৭৭২ সাল জঙন্মাব্দ বাঁলয়া পাওয়া যাইতেছে । ইহার সাঁহত ড্যাল্‌ 
সাহেবের কথা বা রমাপ্রসাদবাব্‌র কথার মিল হইতেছে। ১৮৩৩ সাল হইতে ৬২ বংসর 
অল্তর কাঁরলে, ১৭৭১ হয়, সত্য ; কিন্তু, ২৭শে সেপ্টেম্বর মৃত্যাদন ধাঁরয়া হিসাব কাঁরলে 
১৭৭ খন্টাব্দ হয়। ১৭৭২ খ্ীষ্টাব্দের মে মাস, বাঙ্গালা ১১৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ 
মাসে রামমোহন রায়ের জন্ম, ইহা নিশ্চিতরূপে পাওয়া গেল, কিন্তু জল্মতারখ পাওয়া 
গেল না। আমরা শনিয়াছি রমাপ্রসাদবাবুর বাটীতে রাজা রামমোহন রায়ের যে কুষ্ঠ 
1ছিল, ৭। ৮ বংসর হইল উহা জলে ফোঁলয়া দেওয়া হইয়াছে। 


ডফ্‌ সাহেবকে সাহায্য 


ডফ্‌ সাহেবকে রামমোহন রায় রুপ সাহায্য কাঁরয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থের 
২১২ পৃচ্ঠায় বিশেষ কারয়া লাঁখত হইয়াছে । ডফ্‌ সাহেবের স্কুল, রামমোহন রায়ের 
সাহাযো প্রথম প্রাতিষ্ঠত হইলে, তান এক মাসকাল প্রাতাঁদন পূর্বাহ! দশ ঘাঁটকার সময় 
তথায় উপাঁস্থত হইয়া উহার তত্ত্বাবধান কাঁরতেন, ইত্যাদি কথা বলা হইয়াছে। এ স্থলে 
আর একাঁট কথা বাঁলব। রামমোহন রায়ের দ্টান্তে, কাঁলকাতা হইতে বিংশাঁত ক্লোশ 
তথায় স্কুল সংস্থাপনে ডফ্‌ সাহেবকে বিশেষ সাহায্য করেন। তান টাকা" গ্রামে, স্কুলের 
বাড়ী ও স্কুলের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করেন। এ স্কুলের শক্ষকাঁদগের বেতন 
এ চৌধুরী-পাঁরবার হইতেই দেওয়া হইত। এ স্কুলে বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা 
দেওয়া হইত। এইরুপে টাকীতে একটি উন্নাতশীল খ্2ীম্টীয় মিসন স্কুল প্রথম আরম্ভ 
হয়। জ্রন্তার চামার্সের নিকট পাঁরাঁচত কাঁরয়া দিবার জন্য ডফ সাহেব, রাজা রামমোহন 
রায়কে যে পন্র দয়াঁছলেন, তাহাতে 'লাঁখয়াছলেন ;-“]7০ 1085 161706760 106 (16 
[70956 ড2109016 8110 তত 25515681109 11) [91095600016 901776 ০01 (6 
0৮1996 ০01 06106181 4১8591010155 1৬11991018.” “ইনি (রামমোহন ) জেনারল 
ও ফলপ্রদ সাহায্য প্রদান কাঁরয়াছেন।” 


ামমোহন রায় ও মহম্মদ 


১৮২৬ সালে উইীলয়ম' আড্যাম সাহেব লিখিয়াছলেন যে, রামমোহন রায় 
মহম্মদের একাঁট জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা শেষ কাঁরতে 
পারেন নাই। রামমোহন রায় মনে কারতেন যে, শন্রু মিত্র উভয়দ্বারাই মহম্মদ /সম্বন্ধে 
অনেক অমূলক কথা রটনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রাতিষ্ঠাতা, যাঁদ মহম্মদের এক- 
খাঁন জবনচারত রচনা কাঁরয়া প্রকাশ কাঁরতে পাঁরিতেন, তাহা হইলে, উহা যে একখান 
অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ হইত; তাঁদ্বষয়ে লেশমান্র সংশয় নাই। একেশ্বরবাদ, মুসলমান 
ধর্মের প্রধান মত বাঁলয়া উত্ত: ধম্মের প্রাতি রামমোহন রায়ের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। উত্ত 
ধম্মের একে*বরবাদের দ্বারা ?হন্দয পৌর্তলিকতা বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে, এ দেশে যে উপকার 
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হইয়াছে, 'তাঁন তাহা িশেষর্প অনুভব কাঁরতেন। উইলিয়ম*আড্যাম সাহেব আরও 
বাঁলয়াছেন যে, কোন প্রকার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, রামমোহন রায় আহনাদের সাঁহত 
মহম্মদের চারন্ন ও উপদেশের পক্ষ সমর্থন কাঁরতেন। 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে কয়েকাঁট 
ক্ষদ্র ক্ষযদ্র গল্প 


“তাঁহার (রাজা রামমোহন রায়ের ) স্বজনমধ্যে সর্বপ্রথম তদীয় ভাঁগনেয় গুরুদাস 
মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। রামমোহন রায় তাঁহাকে প্রগাঢ় স্নেহ কাঁরতেন। 
গদরুদাস মুখোপাধ্যায় কতকটা উদ্ধত প্রকীতর লোক 'ছিলেন। কোনরুপ অন্যায় ব্যবহার, 
তান সহ্য কাঁরতে পারতেন না। রামমোহনের প্রাত তান আতশয় অনুরন্ত ছিলেন। 
একদা কোন লোক রামমোহনের নামে একটা অশ্রাব্য গীত রচনা করে। নিম্নে তাহার 
অস্থায়নটী দেওয়া গেল; অবাঁশম্টাংশ ।অতীব অশ্লীল ও শ্রুতকটু-_-“জেতের নিকেস 
রামমোহন রায়, 'বদ্যের নিকেস করেছে, হদ্দ এক 'নিকেসের ফর্্দ উঠেছে” ইঃ _গ্ুরুদাস 
তাহা জানতে পাঁরয়া এ ব্যান্তকে বশেষরূপে শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। রামমোহন 
কোন সুযোগে তাহা শুনিতে পারয়া গুরুদাসকে আপন সাম্নধানে ডাকাইয়া পাঠান। 
গুরুদাস তখন ক্রোধে কাঁ*্পতকলেবর। রামমোহন তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ দয়া 
বাঁললেন, “দেখ ইংরেজেরা কত শত ভয়ানক [বপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তবে ভারত 
আঁধকারে কৃতকার্য হন। আর বিশেষ জানিবে যে, বিপদ সম্পদের মূল, যল্লণা সুখের 
পথপ্রদর্শক, আলোকময় পথে সহজেই যাওয়া যায়, 'কন্তু অন্ধকার উত্তীর্ণ হইয়া যান 
বইতে পারেন, তাঁনই মহৎ নামের উপয্ন্ত। যে যাহা বল্‌ক না কেন, তাহা শুঁনবার 
প্রয়োজন ক? আপন অভশম্ট পথ হইতে বি্যুত না হইলেই হইল।” গুরুদাস এই 
সকল কথা শুনিয়া ওরূপ কার্ধ্য হইতে 'নবৃত্ত হন।” 


মহাতনা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প। 
শ্রীনন্দমমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণশত। 


“একদা এক ব্রাঙ্গণ কোন বিষম রোগাক্লান্ত হইয়া কোন এক দেবীর নিকট ধরনা 
দেন। তাঁহাকে স্বপ্নে এই আদেশ হয় যে, যাঁদ সে তাহার স্বগ্রামনিবাসী জনৈক 'নীর্দ্ট 
বৃদ্ধতেলর উীঁচ্ছস্ট অন্ন ভক্ষণ কাঁরতে পারে, তবে এ বিষম রোগের হাত হইতে রক্ষা 
পাইবে । ব্রাহ্মণ মহা বিপদে পাঁড়লেন। কির্‌পে যজ্ঞোপবাঁতধারী হইয়া নশচজাতির 
অন্ন ভক্ষণ করেন, আর হিন্দুসমাজেই বা তাঁহার কি দশা করে? ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ কাঁরয়া 
কিছুই স্থির কারতে পাঁরিলেন না। অনেক বড় বড় মহানগরের অধ্যাপকের ব্যবস্থা 
চাঁহলেন, কেহই তাঁহার অভশম্ট 'সাঁদ্ধর কোন উপায় নিদ্দেশ কাঁরতে পারিলেন না। 
ব্রাহ্মণ ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রামমোহনের নিকট গমন করেন ও আপন বৃত্তান্ত সাঁবশেষ 
বিবৃত করেন। রামমোহন সমস্ত অবগত হইয়া ব্রা্গণকে জিজ্ঞাসা কারলেন যে, “এ বৃদ্ধ 
তেলশ কি আপনার বিশেষ অনুগত 2৮ ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলেন যে, সে পুরুষানুক্রমে 
সাঁহাদের প্রজা ও অতীব অনুগত। রামমোহন পুনরায় প্রশন করেন যে, ব্রাহ্মণ সঙ্গাতপন্ন 
লোক কি না? ব্রাহ্মণ তাহাও স্বীকার করেন। তখন রামমোহন বাঁললেন, “বৃদ্ধ তেলাীর 
উঁচছস্ট ভক্ষণের উপায় এখানে নাই। আবলম্বে জগন্নাথক্ষেত্রে যাইয়া তিনি আপন 
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আভলাষ পূর্ণ কাঁরতে পারেন।” রামমোহন এরুপ ভাবুক ও প্রত্যুৎপন্নমাতত্বে পূর্ণ 
ছিলেন যে, সকল কার্ধযই 'তাঁন আপন নখাগ্রে দোঁখতেন। 

"্টাকীর প্রাসদ্ধ কালীনাথ মুন্সী রামমোহনকে অত্যন্ত ভাঁন্ত কাঁরতেন ও তাঁহাকে 
অনেক বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কাঁরতেন। একদা কোন ব্যান্ত কালীনাথবাবূর নিকট 
একটি শঙ্খ বিব্রয়ার্থ আসে। এই শঙ্খের ভয়ানক গুণ। উহা যাহার নিকট থাকে, তাহার 
আর কিছুরই ।অভাব থাকে না, কমলা অচলা হইয়া সেই গৃহে অবস্থান করেন। শঙ্খের 
এবাম্বধ আশ্চর্য্য গুণ শুনিয়া মুন্সী মহাশয় উহা গ্রহণে কৃতসগ্কজ্প হন। এ' শঙ্খের 
পাঁচশত টাকা মূল্যও ধার্ধয হইল। কালীনাথ, শঙ্খাঁবক্রেতাকে রামমোহনের নিকট লইয়া 
গেলেন এবং পরম আহ্রাদসহকারে শঙ্খের অন্ভতগুণ ও মূল্যের বিষয় সকল কথা 
শুনাইলেন এবং এ [বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা কাঁরলেন। রামমোহন আনুপ্ঘার্্বক 
সমস্ত অবগত হইয়া উত্তর কাঁরলেন যে “সমস্ত জগৎ যাহার জন্য হাহাকার কাঁরতেছে, 
যান আবালবৃদ্ধবাঁনতার অভনম্ট দেবী, সেই কমলাকে যাঁদ পঁচিশত টাকার বিনিময়ে দৃঢ়- 
বন্ধনে গৃহে রাখা যায়, তবে ইহা অপেক্ষা আর কি আছেঃ কিন্তু জিজ্ঞাসা কার, কেবল- 
মাত্র পাঁচশত টাকা পাইয়াই কেন শঙ্খাবর্রেতা আপন চিরলক্ষমী দিতেছে? তবে কি পাঁচ- 
শত টাকাই অচলা কমলা অপেক্ষা শ্রেন্ঠ হইল?” তখন স্বয়ং মন্সী ও তাহার পারিষদ- 
বর্গের নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং আর বাক্যব্যয় না কাঁরয়া, তৎক্ষণাৎ 'অচলা কমলাবক্রেতাকো 
বদায় দিলেন।” 

“দবারকানাথ ঠাকুরের পাঁরাঁচত জনৈক পৌত্তালক ব্রাহ্মণ তাঁহার পূজার ফুলের 
অভাব হওয়ায় তাঁহাকে জানান। - দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁহাকে রামমোহন রায়ের 
পুজ্পোদ্যানে যাইতে বলেন। ব্রাহ্মণ তখন কুঁপিত হইয়া বাললেন যে, “সে মহা 
তাহার নামে পাতক-_এমন চণ্ডালের উদ্যানে আমাকে যাইতে বলেন ?” পরে দ্বারকানা 
তাহাকে বিশেষ বুঝাইয়া রামমোহনের কাঁথত উদ্যানে পাঠাইয়া দেন। এই স্থানে অনেকেই 
আঁসয়া ফুল লইয়া যাইত, কেবল ননাদ্দরস্ট এক স্থানের ফুল তুঁলবার নিষেধ ছিল; 
ব্রাহ্মণ সেই স্থানেরই পষ্প্রচয়নে প্রবৃত্ত হন। সেখানে রক্ষকগণ তাঁহাকে নিবারণ কাঁরলে পর, 
তান প্ক্রাধান্ধ হইয়া বলেন যে, “আমার ন্যায় লোক যে, এই পাতকাঁটার উদ্যানে পদার্পণ 
করিয়াছে, ইহাই ধন্য বাঁলয়া না মাঁনয়া আবার বারণ কাঁরতোছিস 2” অদূরে থাকিয়া 
রামমোহন সকল শুনিতোছলেন। তান তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্ণের নিকট গিয়া বাঁললেন “কেন 
ঠাকুর এত উষ্ণ হইয়াছেন ঃ আর বলুন দেখি, আম কিসে ধম্মন্রষ্ট হইলাম 2” ব্রাহ্মণ 
সংস্কৃত 'বিদ্যাবিশারদ, ও অপর পক্ষে রামমোহন ; উভয়ের মধ্যে তখন ঘোর তর্ক আরম্ভ 
হইল-উভয়েই অনাহারী থাঁকয়া বিষম তর্কে সমস্ত দিবস কাটাইলেন। পাঁরশেষে, 
ব্রাহ্মণ ফুলের সাঁজ দূরে নিক্ষেপ কাঁরয়া গুরু সম্বোধনে রামমোহনের পদে লুণ্ঠিত হইয়া 
পাঁড়লেন। তখন "তান সমীঙ্কত হইয়া মহাসমাদরে ব্রাহ্মণের হস্তধারণপূব্বক একত্রে 
ভোজন কাঁরতে গেলেন। অনেকে বলেন, ইনিই প্রাসপ্ধ রক্ষানন্দ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগণশ। 
ইনিই মত্যুকালে ব্রাহ্মসমাজে পাঁচশত টাকা দান কাঁরয়া যান।” 


_মহাতন়া রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প। 
“রামমোহনের 'আর একি অসাধারণ গুণ ছিল। তান বিশেষ সঙ্গাঁতপন্ন লোব 
ছিলেন বটে, ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার কোন বিষয়ে িছমার অভাব ছিল না। [কিন্তু ভ্রমেও 


কখন তান আপন সম্পাক্তর গৌরবে মগ্ধ হইতেন না। রাজপ্রাসাদ, পর্ণকুটশর তান 
সমজ্ঞান কাঁরতেন। তাঁহার কট দরিদ্র বা ধনীর 'বাভন্নতা ছিল না। একদা বর্ধমানের 
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রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ করিতে আসেন; সেই সময়ে তাঁহার আর 
একটি বন্ধুও উপাঁস্থত হন। বলা বাহুল্য যে, রামমোহন উভয়কেই সমান আদরে গ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল বিনয়ী অমাঁয়ক স্বভাবেই তাঁহাকে সেই ভয়ানক 
সময়েও সকলের নিকট যশস্বী কাঁরয়া তুলিয়াছিল। রামমোহন বিশেষ জানতেন যে, ধন- 
গৌরবে মোহত হওয়া নীচমনার কাজ, ও ধম্মসংস্কারকগণের পক্ষে উহা সব্্বনাশের 
মূল। সুতরাং এই সকল নীচ প্রবাত্ত হইতে উচ্চমনা রামমোহন বহদূরে অবাস্থাত 
কাঁরতেন।” 

_মহাতমা রাজা রামমোহন বায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গজ্প। 


গৃহদেবতার একত্ব 


“বহৃদেবত্ববাদ হইতে কিরূপে একে*বরবাদে তাঁহার মাঁতর গাঁত ধাঁবত হইয়াছল, 
আঁধকাংশ লোকেই তাহা জ্ঞাত নয়। আঁরম্টটলের আরবী ভাষায় অনুবাদ পাঁড়তে পাঁড়তে 
তাঁহার মন পাঁরবার্তৃত হয় বাঁলয়া, তাঁহার সকল চাঁরতাখ্যায়ক লাঁখয়াছেন। কিন্তু 
উহাতে তাঁহার সাকার উপাসনা ও নিরাকার উপাসনার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য বোধগম্য 
হইয়াছল। একে*বরবাদের তত্ব যে প্রকৃত, তাহাও উহাতে দূরীভূত না হইয়াছিল, এমন 
নয়। তৎপূর্বেও যে ঘটনায় একেশ্বরবাদ তাঁহার হৃদয়ে আবিভ্ত হইয়াছল, তাহা 
এই ;_তাঁহার পূর্বপুরুষগণের প্রাতান্ঠত এক শালগ্রাম শিলা, রায়গোষ্ঠীর কুলদেবতা। 
[শিলার নাম “রাজরাজেশ্বর” বা “রাজাধরাজ”। এই গোম্ঠীতে উন্ত দেবতা ব্যাতরেকে 
অন্য কোন দেবতার সমাদর ছিল না, এখনও নাই। দুর্গাপূজা, শ্যামাদ কোনও পূজার 
ব্যু.স্থা নাই। মাকাল, মনসা, চণ্ডী বিগ্রহ ইত্যাঁদ পুরাণোস্ত তৌন্রশ কোঁট' দেবদেবীর 
'অধ্যে এক এ শালগ্রাম বীতীত আর কোন দেবতার এ বংশে আঁধকার নাই। ১লা মাঘে 
লক্ষমীপৃজা ব্যাঁতীরান্ত পৌষাঁদ 'নাদ্দস্ট মাসে লক্ষীপূজাও 'নাষদ্ধ। অরন্ধনাঁদ 
কৌলিক এমন কোন কম্মই নাই, যাহা এখানে অনুম্ঠিত হয়। কেহ ভাববেন না, দাঁর্র্য- 
বশতঃ এই গোম্ঠীতে এই 'নয়ম প্রবার্তৃত হইয়াছল। অনেকবার অনেকে লক্ষমী সরস্বতী 
পূজা কাঁরতে মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রবীণ কর্তৃপক্ষের নিষেধে তাঁহাঁদগকে 
িরস্ত হইতে হইয়াঁছল। একমাত্র দেবতার অচ্চনা যে পাঁরবারে সম্পাঁদত, সেই 
পাঁরবারভন্ত রামমোহন কিশোরেই বুঝিয়াছলেন_ ঈশ্বর এক, বহু নহেন। তান 
বয়োবাদ্ধি সহকারে বাঁলতেন, আমাদের গোম্ঠীর দেবতা একমাত্র হইয়াতে, আমরা বাল্য 
হইতে বুঁঝয়া লইতে পাঁর-ঈশবর একমান্র। যাঁদ কেহ এ কথায় স্বীকৃত হইতে অসম্মত 
হন, তাঁহাকে একমাত্র ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছে,_যে বালক, ন্যনাধিক ষোড়শ বর্ষে 
ছকেশবরবাঁদতা প্রবন্ধ রচনা কাঁরতে পারেন, যাঁহার এ বয়সে ভোট অর্থাৎ তিব্বত দেশে 
ভ্রমণ্যসান্ত বলবতণী হইয়াছিল, তাদ্‌শ কিশোর বা বাল্যাবস্থার পক্ষে উহা কেন অসম্ভব 
হইবেঃ আনমাঁণক এই যান্তও আমাদের ত্যাজ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনার 
অপলাপ কারবার কান কারণ না পাইলে, উহা কি কারণে অগ্রাহ্য হইব? গোষ্ঠীর 
মধ্যে যাহারা পাঁরবারিক সমাচার বিশেষভাবে রাখতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে এই সংবাদ 
প্রাপ্ত হইয়াছ। এই প্রবন্ধলেখক ও রাজা রামমোহন রায় এক পাঁরবারভদ্্ত, পাঠকগণের 
'ুগাচরার্থ ইহা জানাইতে বাধ্য হইলাম। অন্য যে ঘটনাগাঁল বার্ণত হইল, তৎসমস্ত লেখক 
জি রানিরজির গাদা রানাকে তা 
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“যে প্রসম্বকুমার “সব্্বাধিকারী মহাশয় রামমোহন রায়ের জাবনচঁরিত 'লাখবার 
আয়োজন কাঁরয়াছিলেন, তাঁহাকেও উহা স্বীকার কাঁরতে শ্যানয়াছলাম।” 


-শ্রীযুস্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি 'লাখিত। 


রাজা রামমোহন রায় ও হাঁরহরানল্দ তর্থম্বামশ 


রাজা যখন িষয়কম্ম' উপলক্ষে রঙ্গপুরে ছিলেন, তখন হারহরানন্দ তীর্থস্বামী 
কুলাবধৃত সেখানে আসিয়া তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কারয়াছিলেন। রাজা তাঁহার সাঁহত 
আলাপ কাঁরয়া আতিশয় সুখ হইয়াছলেন। হাঁরহরানন্দ ও রাজার মধ্যে বিশেষ বন্ধূতা 
হইয়াছল। হাঁরহরানন্দ তৎপরে' বারাণসীধামে গমন কাঁরয়া তথায় বাস করেন। রাজা 
[বিষয়কর্্ম পারত্যাগপূৰ্বক কাঁলকাতায় আঁসয়া ব্রহ্গজ্ঞান চচ্চা ও ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচার কাঁরতে 
লাগলেন। রাজার মনে প্রবল ইচ্ছা জাঁন্মল যে হাঁরহরানন্দ কাঁলকাতায় আঁসয়া তাঁহার 
সঙ্গে একঘরে ধম্মণচচ্চা করেন। সেই জন্য তান কাশশতে হারিহরানন্দকে পুনঃপুনঃ পনর 
াখলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অনুরোধানুসারে কার্যা কাঁরতে সম্মত হইলেন না। 
রাজা তজ্জন্য বিশেষ দুঃঁখত 'ছিলেন। 

তান এক দিবস হারহরানন্দের ভ্রাতা ররাহ্গসমাজের প্রথম আচাধশ শ্রীয্ন্ত রামচন্দ্র 
[বদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট শুনিলেন যে, তাঁহাদের বিষয়ঘাঁটত ছু গোলমাল আছে। 
রাজা বাঁললেন যে, আদালতে মোকদ্দমা উপাঁস্থত কাঁরয়া তাহা পাঁরজ্কার কাঁরয়া লন না 
কেন? বিদ্যাবাগশশ মহাশয় বাঁললেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাঁরহরানন্দের সাক্ষ্য ব্যতীত 
হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হারহরানন্দ সন্ন্যাসী, কাশীবাস কাঁরতেছেন ; দেশে আসতে 
আনচ্ছুক। রাজা বাঁললেন, আদালতে মোকদ্দমা উপাঁস্থত করা হউক। আদালতের 
আদেশ অনুসন্রে হারহরানন্দ আসিতে বাধ্য হইবেন। 

তাহাই করা হইল। আদালতের আজ্ঞানুসারে হরিহরানন্দ আসিতে বাধ্য হইলেন। 
[তিনি বুঝতে পারিলেন যে, রামমোহন রায়ের কৌশলেই এরুপ হইয়াছে। কলিকাতায় 
আসবার জন্য রামমোহন “রায় তাঁহাকে পূনঃপুনঃ পত্র লাখয়াছলেন। তান তাহা 
শুনেন নাই বায়া, এই প্রকার কৌশল কাঁরয়া তাঁহাকে কাঁলকাতায় আনিলেন। 

বাধ্য হইয়া কাঁলকাতায় আসাতে হরিহরানন্দ আঁতশয় কম্টানূভব কাঁরলেন। 
তঙ্জন্য রাজার উপরে বড়ই 'বরন্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তান এই প্রকার মনের অবস্থায 
রাজার মাঁণকতলার ভবনে গমন কাঁরলেন। অত্যন্ত ক্রোধের সাঁহত চীৎকার কাঁরয়া 
রাজাকে ডাঁকিতে লাগিলেন, এবং প্রকাণ্ড একখণ্ড ইম্টক হস্তে লইয়া বাঁলতে লাগলেন, 
“তুই আমাকে এত কম্ট দল, আম তোর মাথা ভাঙ্গয়া দিব” রাজা তখন আত 
বিনশতভাবে গললগ্নীকৃতবাসে আসিয়া হারহরানন্দের পদতলে পাঁতিত হইলেন। বাঁললেন, 
“গুরুদেব, আপনি তো বুঝিতে পাঁরিতেছেন যে, এ কার্যে আমার কোন মন্দ আঁভপ্রায় 
নাই। আপনাকে পৃনঃপুনঃ পন্ন াখলাম, আপাঁন আসলেন না। সূতরাং আম 
বাধ্য হইয়া এই প্রকার কৌশল কাঁরয়া আপনাকে আনাইয়াছি। ইহাতে আমার কোন 
দুরভিসন্ধি নাই, আপনার নিকট জ্ঞানাশক্ষা কাঁরব বাঁলয়াই আপনাকে কন্ট 'দতে বাধ্য 
হইয়াছি।” রাজার অনুরোধে হারিহরানন্দ রাজার মাঁণকতলার ভবনেই রাজার সাঁহত 
একব্রে বাস কারতে লাগল্নে। পাঠকবর্গ পূর্বে অবগত হইয়াছেন যে, হরিহরানন্দ 
বামাচারী সন্ন্যাসী ছিলেন। তানি রাজার বাটীতে থাঁকয়াই তল্মমতে সাধনাঁদ এবং 
রাজার সাঁহত শাস্ত্র করিতেন। হাঁরহরানল্দ সম্বন্ধীয় এই ঘটনাঁট আমরা ভাস্ত- 
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ভাজন শ্রীয্যন্ত রাজনারায়ণ বস্দ মহাশয়ের 'নিকট শ্রবণ করিল্লাছি। - রাজনারায়ণবাব্‌ 
বলেন যে, তান উহা মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট শ্বানয়াছেন। 


আন্দোলন ও অত্যাচার 


ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, সতাদাহনিবারণ প্রভাত কার্ষেযর জন্য, রামমোহন রায়ের প্রাত 
গোঁড়া হিন্দাদগের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের সীমা থাঁকিল না। তাঁহার প্রাণের গ্রাত 
আঘাত করিবার জন্য গুপ্ত পরামর্শ হইতে লাগল। তাঁহার জীবন নম্ট করিবার জন্য 
সঙকপ হইল। 

রামমোহন রায় 'দিল্লর বাদসার দূত হইয়া ইংলণ্ডে যাইবার জন্য 'রাজা' উপাধি 
প্রাপ্ত হইলে, [তান মার্টিন সাহেবকে আপনার সহকারীরূপে 'নযুন্ত কারলেন। এই 
মার্টন সাহেবের বিষয় আমরা পাঠকবর্গকে পূব্রেই অবগত কাঁরয়াছ। রামমোহন রায় 
তাঁহাকে জানাইলেন যে, কতকগুলি লোক গপ্তভাবে তাঁহাকে হত্যা কারবার জন্য চেষ্টা 
কাঁরতেছে। মাঁর্টন সাহেব এই কথা শানয়া রামমোহন রায়ের বাটীতে বাস কাঁরতে 
আরম্ভ করিলেন। রামমোহন রায়ের জীবনরক্ষা জন্য বাটার সকলকে সর্বদা সশস্্ 
অবস্থায় রাখলেন। বার্দ, বন্দুক ও হছোরা সকল আনাইয়া রাঁখলেন। বাটা রক্ষার 
জন্য বরকন্দাজ সকল নিযুন্ত কারলেন। রামমোহন রায় যখন বাহরে গমন কাঁরতেন, 
[তিনি গুস্তভাবে আপনার বক্ষের মধ্যে একটি ছোরা লইতেন। যে প্রকার! য্টর মধ্যে 
তরবাল থাকে, সেই প্রকার একাঁট যাঁন্ট হস্তে লইতেন। ইহা ভিন্ন, মার্টন সাহেব তাহার 
সঙ্গে থাঁকতেন। তাঁহারও সঙ্গে একট পিস্তল ও একটি তলবারাঁবাঁশস্ট য্টি থাঁকত। 
অস্ত্রধারী ভত্যগণও সমাভব্যবহারে থাঁকিত। শুনা গিয়াছে, তাঁহার জীবননাশের জন্য, 
দুইবার তাঁহাকে আক্রমণ করা হইয়াছিল। কন্তু তান কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছলেন। 
' সবধা পাইলেই রামমোহন রায়ের প্রাণবধ কারবার জন্য, শন্রুপক্ষের গোয়েন্দারা সর্বদা 
গ;প্তভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফারতেন। & সকল লোক তাঁহার গৃহপ্রাচীরে স্থানে 
স্থানে বাহর হইতে গর্ত কাঁরয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, উহা দ্বারা তাহারা রাম- 
মোহন রায়কে, প্রচলিত 'হন্দুধম্মাঁবরুদ্ধ কোন প্রকার কার্য কাঁরতে দখলে, তাঁহার 
বিরুদ্ধে আন্দোলন উপাঁস্থত কাঁরয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জাতচ্যুত কাঁরবে। 

ব্রাহ্মসভা মন্দির প্রাতষ্ঞার ছয় দিবস পূর্বে ধর্মসভা সংস্থাঁপত হইয়াছিল। 
ধনীলোকে উভয় সভাকেই সাহায্য কারতেন। উভয় সভাদ্বারাই সংবাদপন্ন প্রচারত হইত। 
পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে, নদীতশরে, বাবাঁদগের বৈঠকখানায়, নগরে, পল্লনীগ্রামের 
চণ্ডীমণ্ডপে, যেখানে সেখানে রামমোহন রায় ও ধর্মসভার কথা লইয়া আন্দোলন। 
রামমোহন রায়কে বিদ্রুপ কাঁরয়া হাস্যরসাতক কাঁবতাসকল রাঁচত হইত ও প্রকাশ্য স্থানে 
আবাঁত্ত করা হইত। লোকে উচ্চৈঃদ্বরে হাস্য কাঁরত। সঙ্গীতসকলও রাঁচিত হইয়াছিল। 


রাজা রামমোহন র্লায়ের বাঙ্গালা হচ্তাক্ষর 


“রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর। তাঁহার ইংরেজী হস্তাক্ষর সকলেই না 
হউক, অনেকেই দোঁখিয়া থাঁকবেন। তাহা মাদ্রতও হইয়াছে।* কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই 
তাঁহার বাঙ্গালা হস্তাক্ষর প্রকাশ কাঁরতে পারেন নাই। প্রকাশ করা তো দরের কথা, 


* এই পুস্তকে রাজা রামমোহন রায়ের ছবির নীচে ইংরাজিতে তাঁহার স্বাক্ষর 
দেখ। 
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অল্প লোকের ভাগ্যেই তাঁহার হস্তাঁলাঁপ দেখা ঘাঁটয়াছে। *্শ্রীসহশ” এই অংশটুকু 
দেবনাগর অক্ষরে তান! লাখতেন। স:প্রাচীন সময়েও রামমোহন, সংস্কৃত বা 'হা্দ 
ভাষার বর্ণমালা িখনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার সব্যন্ত নিদর্শন আমরা দেখিতোঁছ। 
তাঁহার হস্তাক্ষর মাঁদ্রুত কাঁরয়া দিলাম। একট নয়, তাঁহার হস্তাক্ষর আমরা বহ ক্লেশে 
৬ ছয়টে সংগ্রহ কাঁরয়াছি। তন্মধ্যে তিনাঁটর পাঁরচয় ও বৃত্তান্তমান্র এ স্থলে পাঠকের 
নেত্রপথের পাঁথক হইবে । এঁ সকলের ভাষার জন্য রামমোহনের কাঁতত্ব বা দাঁয়ত্ব নাই। 
তাঁহার কম্মচারীদের মার্তমতী ভাষাদেবী এখানে সুশোভমানা। এই সূত্রে তৎকালে 
বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা, বিশেষতঃ জাঁমদারী সেরেস্তার কেতা ও কায়দার পাঁরচয় পাঠকগণ 
বাদত হইয়া কৌতুক ও কৌতূহল যুগপৎ অনূভব কাঁরতে থাকুন। এতদ্দৰারা প্রাতিপন্ন 
হইতেছে, তান সু-ভ্ম্যাধকারীই ছিলেন। কিন্তু উৎপণড়ন দি অত্যাচার যে তাঁহার ছিল 
না, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে।» 

“যে 'লাপগ্যাল প্রদর্শিত হইতেছে, সেগীল জরাজীর্ণ, কটদম্ট। অতএব তাহাদের 
সাত্বকতায় কাহারও সন্দেহ থাঁকতে পারে না। 

রি 


“্্রীশ্রীহার। 
সন ১২০২ 

১। “মৌজে সাহানপুরের কটাকনার মোকদ্দদম কম্মচারী সূচারতয়ো িখনং 

কার্যানণাগে। রাধানগরের শ্রশনবাকশোর রায়ের জমাই জম জে আছে ফষল আটক 

রাখিয়াছ জানাইলেনা, খাজনা লইয়া ফসল ছাঁড়য়া দিবে। হীঁতি। সন ১২০২ সাল 


তারক ১২. চৈত্রী।” 
শ্রশ্রীরাম। 
সন ১২০৫ । _ 
চি 
২। “সতপ্রীতাঁষ্ঠিত শ্রীঅভয়চরণ দত্ত সূচাঁরতেষ্্‌। 
লিখনং কার্যযনণ্ঠাগে শ্রীষূত মধ্যম জেঠা মহাশয় এখান হইতে ফষল ছাঁড়। চিঠি 
* “এটুকু রাজা রামমোহুনের হস্তাঁলাঁখত নয়। ইহার দুই কারণ। প্রথম কারণ, 


সং ভুরাঁসট্ট 
পবশয়ে” শব্দে বানান ভূল। দ্বিতীয় কারণ নাম স্বাক্ষরের লেখায় ও এই লেখায় বিশেষ 
পার্থক্য |” 


'বশয়ে তাঁকদ জানিবে, 
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লইয়া যাইতেছেন মাঁফক চিঠি ফষল ছাঁড়য়া দবে। ইহাতে কোন ওজর না আইসে॥ : 
ইাত। সন ১২০৫ সাল। তাং ১৯ ফাল্গুন।” 
“যে গ্রামের জাম খালাস দেওয়া হয়, পর পৃচ্ঠায় তাহার তালিকা এইরূপ আছে,_ 


“মহল জায়_ 
কাবিলপুরে ১ 
কেদারপুরে ১ 
ধামলা ১ 
চঙ্গডাদীং ১ 


৪ চার মহল। 
শ্রশ্রীহরি। 


সন ১২০৪। 


সং ভর নট 


/বর্ঘি 


৩। মৌজে কাবিলপরাঁদগরের িটাঁকনার মোকদ্দম ও কম্মচারী সংচাঁরতয়ো। 


দিলখনং কার্যনণাগে। সাং রাধানগরের শ্রীরামাকশোর রায় ও শ্রীকার্তকচন্দ্র রায়- 
গদগর ইণ্হাদের শ্রীশ্রব'ঈ*বর সেবার দেবন্তর ও ব্রন্গত্তর জাঁম নিজ দরুণ ও খাঁরদকী দরুণ 
মৌজে হারে যে আছে বাজে জামির সরওয় মতে হূজুর ইস্তাহারের হুকুম মাফিক গুজস্তা 
পয়স্তা ভোগ প্রমাণ এ সকল জমির ফষল বাঁত্তভোগশীর জিম্মা করিয়া দবে। জল 


খরচাঁদগর বেমামূল, তলব না কাঁরবে। 
ইীত তাং ১২ ফা্গুন। 


৩৭৭ 


জায় মোজা জের-_ ১২ 


কাবিলপুর ১|সোলা ১ 
কেদারপুর ১ | আস্তা ৯ 
ধাওলা ১ (*) 
শ্রীরামপুর ১ |রাঁজতবাটন ১ 
কাট্যাদল ১|জগণীকুণ্ড্‌ ১ 
চির: (*) বাসুচক 
দীখচক ১|দংখাঁরদাকি ১ 
টকজয়রাম ১ | মড়াখালি ১ 
গোৌরাঙ্গপুর ১ |রায়বাড় ৯ 
মা ১1 আটঘরা ১ 
১ |সুদামচক ১ 
সা ১ অযোধ্যা ৯ 
জুগীকুণ্ড্‌ ১)কলাহার ১ 
৯৩ 
তেইশ মৌজা হীতি।” 


“এই ক্ষেত্রে একাধক 'লাঁপ-তিনখান জামদার ছাড় চিঠি উদ্ধৃত কারয়াছি। 
১২০২ সাল। ১২০৪ সাল ও ১২০৫ সালের রামমোহন রায়ের হস্তাক্ষর উহাতে 

। 

“প্রথম খানিতে নবাঁকশোর রায়ের নাম আছে। 'তাঁনই রামমোহন রায় মহোদয়ের 
জেঠতুতো ভাই। তান রামমোহনের বয়োজ্যেষ্ঠও বটেন। এই 'লাঁপখানর বয়ঃকরম অধুনা 
শতাধিক বর্ষ এখন ১৩০৩ সাল চাঁলতেছে। উহা ১২০২ সালের ; সতরাং উহার বয়স 
১০২ বংসর হইতেছে। 

“তৃতায় লাপিতে রামাকশোর ও কীর্তচন্দ্র রায় এই দই জনের নাম ও প্রসঙ্গ 
বদ্যমান। প্রথম ব্যন্তি তাঁহার জোন্ঠতাত। দ্বিতীয় ব্যান্ত, এই জ্যোষ্ঠতাতেরই জোম্ঠ পূত্র। 
এই 'লাঁপতে দেখা গেল, যে ২৩ তেইশ খাঁন গ্রামের ভূমি, রামমোহনের কর্মচারীরা 
, আক্মণ করিয়াঁছলেন। সেই ২৩ তেইশ হইতেই আবেদনকারিদ্বয় অব্যাহাতি পাইয়াছিলেন। 
' এখানে বলা আবশ্যক যে, ইতিপৃব্বোল্লাখত নবাঁকশোর রায়, এই রামাকশোর রায়ের 
মধাম তনয়। 

দ্বতীয় লাঁপখান জাঁমদার সুলভ ভাষায় লাঁখত নয়। কারণ এখানে “মধ্যম 
জেঠা' মহাশয়” বাঁলয়া নির্দেশ দম্ট হইতেছে। “মধ্যম জেঠা' রামাকশোর রায় মহাশয় 
কনা, প্নঠকগণ বংশতালিকা তজ্জন্য দেখুন। এখানিতে ৪ খান গ্রামের জামর কথা আছে। 
এখানে তাঁহার এক কম্মচারীর নামও অবগত হওয়া গেল। তাঁহার নাম শ্রীঅভয়চরণ 
দৃত্ত।% 

“এই সকল লাপতে বর্ণাশৃদ্ধি যথাবং রাখিয়া দেওয়া গিয়াছে» 

নব্যভারত হইতে উদ্ধৃত ১৩০৩ সাল, ভাদ্র ও আশ্বন। 
(শ্বীষান্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানীধ মহাশয়ের 'লাঁখত প্রবন্ধ ) 


* এ স্থলটি খণ্ডিত, পোকায় কাটিয়া গিয়াছে। 


৩৭৮ 


রামমোহন রায় ও আর্ট সাহের 


১৮২২ সালের শেষে গবর্ণর জেনারেল হোম্টংস ভারতবর্ষের কার্যয সমাস্ত কাঁরয়া 
বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার বিলাত গমন ও তাঁহার পদে লর্ড আমহার্টের নিয়োগ, এই 
উভয় ঘটনার মধ্যবন্তর্ঁ সময়ে, জন আড্যাম প্রাতানাধ গবর্ণর (4১০০0 090950901 
0616181) রূপে কার্য কাঁরয়াছলেন। এই সময়ে নূতন জ্কট্লণ্ডীয় উপাসনালয়ের 

আচার্য্য 0৬171521) ডান্তার ব্রাইস্‌, কোম্পানর ম্টেসনার ক্লাকের পদ গ্রহণ করাতে 
৯১১ ০২৭৭এউি৯ 1লাখয়াছিলেন যে, উহা 
উপাসনালয়ের আচার্ষেযর পক্ষে উপযুস্ত কার্য হয় নাই। এই অপরাধে প্রাতাঁদন গবর্ণর 
জেনারেল আজ্ঞা কাঁরলেন যে, দুই মাসের মধ্যে তাঁহাকে এ দেশ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া ইংলশ্ডে 
যান্রা কারতে হইবে । এঁ দুই মাস শেষ হইলে, তান আর এক দনের জন্যও ভারতবর্ষে 
থাকতে পারবেন না। গবর্ণমেণ্টের আদেশে, কাঁলকাতা জরনাল (0০81০8062 ০1091) 
পাত্রকা রাঁহত হইয়াছল। ১৮২৩ সালে আন্টা সাহেব, কাঁলকাতা জরনাল পীন্রকার 
সহকারী সম্পাদক ধৃত হইলেন। তাঁহাকে একখান বলাতগামী জাহাজে তুলিয়া দয়া 
তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। 

রামমোহন রায় বিলাত গমন কাঁরলে, সেখানে তাঁহার সাঁহত আন সাহেবের সাক্ষাৎ 
হয়। পূর্ব পাঁরচয়ের জন্য রামমোহন রায় তাঁহাকে আপনার প্রাইভেট সেকেটারিরূপে 
নিষুন্ত করেন। যে সকল' ব্যান্তর কুপরামর্শে রামমোহন রায় বিলাতে বড়মানাষভাবে, 
জাঁকজমকে কয়েক মাস ছিলেন, তাহার মধ্যে আর্ট সাহেব একজন । রামমোহন রায়ের 
জাীবনচারত লোখকা কুমারী কলেট্‌ এই ব্যান্তুর বিশেষ নিন্দা কাঁরয়াছেন। (116 25 & 
10৬1, ০0101106 109195166) রাজার নিকট হইতে আঁতীরন্ত অর্থশোষণের জন্য চেষ্টা কাঁরয়া- 
ছিলেন। ইংলশ্ডে রাজার যে সকল লেখা প্রকাশ হয়, তাহা যে অনেক পাঁরমাণে তাঁহণর 
লেখা এই কথা সংবাদপন্রে বলাতে ডান্তার কাপেন্টার 'প্রভৃতি তাহার প্রাতবাদ্দ করেন। 
প্রাীতবাদের উত্তরে আন্ট বলেন যে, সেক্লেটারিতে সচরাচর যেরুপ সাহায্য কারয়া থাকে 
আম তাহাই করিয়াছি। ইত্যাঁদ। 


রামমোহন রায় ও হারিহর দত্ত 


এই গ্রন্থের ১৯৫ পুজ্ঠায় 'লাখত হইয়াছে যে, সতাঁদাহ রাহত হইলে, রাজা রাম- 
মোহন রায়, কাঁলকাতা টাউনহলে সভা কাঁরয়া লর্ড উইালিয়ম বৌঁণ্টগ্ককে আঁভনন্দন প্রদান 
করেন। উত্ত সভায় টাকার প্রাসদ্ধ জমিদার কালীনা্ রায়চৌধুরী বা মুন্সী, বাঙ্গালা 
আঁভনন্দন পন্র, এবং হারহর দত্ত ইংরেজী আঁভনন্দন পন্র পাঠ কাঁরয়াছলেন। 

এই হাঁরহর দত্ত সম্বন্ধে, এ স্থলে কয়েকাঁট কথা বলা আবশ্যক। ইনি হিন্দকলেজের 
সব্ববপ্রথম ছান্রগণের মধ্যে একজন। ইনি প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুরের সহাধ্যায়নী। 
টাউনহলে ইংরেজ আঁভনন্দন পন্ন পাঠ কারবার সময়, প্রকাশ্য সভায় বন্তুতা কাঁরয়া 
বালয়াছলেন যে, সতাঁদাহ রাঁহত হওয়াতে দেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে ইহার 
[পিতার নাম তারাচাঁদ দত্ত। এই তারাচাঁদ দত্তের বাটা, কাঁলকাতা কলুটোলা, চিৎপুর' 
রোড ফৌজদারি বালাখানার উত্তরে গঁলিতে। & গাঁলর নাম, নথ 0800 00৫9 
[806। টাউনহলের সভায় হরিহর দত্তের বন্তৃতা শুনিয়া কোন ব্যান্ত তারাচাঁদ দত্তের 
নিকট গিয়া তাঁহাকে বাঁলয়াছলেন যে, তাঁহার পূ্ন টাউনহলের সভায় বাঁলয়াছে যে, সতাঁদাহ 
নিবারত হওয়াতে দেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে। তারাচাঁদ দত্ত এই সংবাদে পুন্নের 


৩৭৯ 


যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বাটীর দ্বারবানকে আজ্ঞা কারলেন যে, 
হরিহর বাট আঁসবে তখন তাহাকে বাটীতে প্রবেশ কাঁরতে না দেয়। হারহর যখন 
টী আসলেন, তখন দ্বারবান দণ্ডায়মান হইয়া কর্তার আদেশ তাঁহাকে জানাইলেন। 
হর দ্বারবানকে বাঁললেন, তুমি বাবাকে বল, আম তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে চাই। 
, কর্তার নিকট শিয়া হারহরের প্রার্থনা জ্ঞাপন কারলে, কর্তা বাঁহর বাটীর 
ৃ উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন হারহর তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
৮৪১৮০৮০-১ ৪০৯০০৮০০৪০০ তারাচাঁদ তখন 
নক জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “তুমি কি টাউনহলের সভায় বাঁলয়াছ, সতাঁদাহ নিবাঁরত 
ওয়াতে এদেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে 2» হারহর বাঁললেন যে, 'তান তাহা 
'লয়াছেন। তখন তারাচাঁদ বাললেন, “তবে, তুমি আমার বাটীতে স্থান পাইবে না। 
“ম যথা ইচ্ছা চাঁলয়া যাও।” 
তখন হারহর মাঁণকতলায় রামমোহন রায়ের নিকট গমন কাঁরয়া আননুপ্যার্্বক 
কল ব্যাপার তাঁহাকে জানাইলেন। রামমোহন রায় হাস্য কাঁরয়া উঠিলেন; বাঁললেন, 
তামার ও আমার এক দশা । আমি পিতা কর্তৃক তাঁড়ত হইয়াছলাম, তুমিও তোমার 
[তা কর্তৃক তাঁড়ত হইলে। তবে তোমার কোন ভাবনা নাই। তুঁম উত্তম লেখা পড়া 
[ন; আর আমার অনেক বড় বড় সাহেবের সাঁহত আলাপ পাঁরচয় আছে। আম 
ঢামার ভাল চাকুরি কাঁরয়া দিতে পাঁরব।” পরে রামমোহন রায় হারহরের একটি ভাল 
কুরি কাঁরয়া 'দয়াছিলেন। 

ভবানীপনর-নিবাসী অস্টাশশীতি বংসর বয়স্ক শ্রীষুন্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
হাশয়ের নিকট আমরা! উপার-উত্ত ঘটনাটি অবগত হইয়াছি। 


সংবাদ-কোমদশ 


জুলাই ১৮১৯ খ্্ীষ্টাব্দ-_১২২৬ সাল 

“লঙ্‌সাহেবের সংগৃহীত বাঙ্গালা পৃস্তকের তাঁলকাতেই ইহার প্রথম উল্লেখ । 
ছা সংস্কৃতপ্রেসে ম্বীদ্ত হইত। এই “সংস্কৃত প্রেস” কাহার মুদ্রাষল্্, জানবার যো 
|ই। তাহাতেই- জ্ঞাত হওয়া যায়, ইহা একখান সমাচারাবষাঁয়ণী পান্রকা। ১৮১৯ 
ষ্টাব্দে উহার প্রথম প্রকাশ। ৫১) ১৮৪০ শ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইহার প্রাণবায়দ 
'হর্গত হইয়াছিল। (২) বেঙ্গল একাডেমী অব্‌ িটরেচারের মতে রামমোহনের মৃত্যুর 
. বংসর পরে ৫১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) ইহা রাঁহত হয়। লেখক কোন প্রমাণ দেন নাই। 
ত পূর্রে জানবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞান, হীতহাস, ধর্ম, রাজনশীত, সামাঁজক 






(১) রাজা রামমোহন রায়ের গ্রল্থাবলশীতে ১৮২০ খশম্টাব্দ উহার প্রথম প্রচারারম্ভ 
খত হইয়াছে। পণ্চম বর্ষের (১৩০৩ ফাল্গুন) জন্মভূমিতে “সহমরণ” প্রবন্ধেও 
1৮২১ খ্জ্টাব্দ আছে। দুইই ভ্রমমাত্র। যে লঙের 'লাঁপ রামমোহন রায়ের গ্রল্থপ্রকাশ- 
'গের অবলম্বন, তাহাতেও ১৮১৯ খনষ্টাব্দেরই প্রসঙ্গ অবলোকিত হইতেছে । “কাঁলকাতা 

মান অবৃজারভার” পন্লে ১৮৪০ খ্ীষ্টাব্দের পূর্বে বগতজীবন যে সকল পন্রের 
মুদ্দুত হইয়াছে, তাহাতেও কোমুদীর প্রকাশাব্দ ১৮১৯। এতাঁদ্ভন্ন 
আরও এক ভ্রম বাহির হইয়াছে। ১৮৫২ খ্ীন্টাব্দে লঙের তালিকা প্রচারের 

থা আছে। ইহাও ভ্রমের কার্যা। ১৮৫৫ খনন্টাব্দ তাঁলকা প্রকাশের কাল। 

(২) (01011561211 00561591, 178010819 1840, [২910117150617095 ৫০, 
01. 1, 72656 176. 


৩৮০ 


[বিষয়নশীত, সংবাদ ইত্যাঁদ ইহার প্রাতপাদ্য িষয়। ইহাদ্বারা অনেক উপকার 
রাজা রামমোহন রায় ইহার প্রবর্তীয়তা ও সম্পাদক ছিলেন, তন্মধ্যে 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ স্মরণীয়। সহকারণীদগের মধ্যে 'তাঁনই প্রধান ও অগ্রগ 
রাজা রামমোহন রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা তান নিজে ঘোষণা কাঁরতে অ 
[ছিলেন না। না থাকুন, লোকে তাঁহাকেই সম্পাদক জাঁনতেন। “সংবাদ কৌমুদ” 
দশ বংসর পূর্ব €১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ) হইতেই রাজা রামমোহন রায় মহোদয় 
আন্দোলনে বদ্ধপাঁরকর হইয়াঁছলেন। এখন তান কৌমুদীকে আন্দোলনের উ 
ক্ষেত্র জ্ঞান কাঁরলেন। তাঁদ্বষয়ক প্রবন্ধও “সংবাদ কৌমুদী”তে মাঁদ্ূত হইতে লা 
ইহাতে রামমোহনের প্রাণগত চেম্টা আছে জানয়া, ভবানীচরণ “সংবাদ কৌমুদ"” 
শৈশবেই-উহার চতুর্থ বংসর বয়সেই বসজ্জ্ন দলেন। দুই পালকের অন্যতর 
অর্থাৎ শেষোল্ত ভবানীচরণ, শিশু কোমুদীর মায়ায় জলাঞ্জাল [দলেন। (৩) 

কাঁলকাতা 'রাঁভউ পন্রের ভ্রয়োদশ খণ্ডে সংবাদ কোমুদীর প্রসঙ্গ উখাঁ 
হইয়াছে। 

ইহাতে স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষ সমার্থত হইত। উন্নত চিকিৎসাপ্রণালীর 
ইহার বিলক্ষণ প্রয়াস 'ছিল। 

সংবাদ-কোমুদীরও প্রচারাব্দ সমাচার দর্পণের ন্যায় মতচতুষ্টয়ে পর্যবাঁসত। যথা 

(১) ১৮১৯ খ্2ীষ্টাব্দ (৪) 

(২) ১৮২০ খ্্রীম্টাব্দ (৫) 

(৩) ১৮২১ খনন্টাব্দ (৬) 

0৪) ১৮২৩ খ্ীম্টাব্দ (9) 

প্রথমোন্ত মত প্রামাণক। সব্ববশেষ 'লাপতে প্রথম মতই সমার্থত 
“কাঁলকাতা 'রাঁভিউ"” পন্রে প্রবন্ধরচনার পর, পাঁরশেষে লঙ্‌ সাহেব ১৮১৯ খু 
সংবাদ-কোমুদীর প্রথম প্রচার বাঁলয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। নিজের প্রথম মত 
না বলুন, কোন বিচার আচারের অনুচ্তান না করুন ধীরে, নীরবে নিজ ভ্রম-দ্রুমের মু 
সাংঘাতিক, মম্মান্তিক তৰক্ষণ শাঁণত কুঠারাঘাত কাঁরয়া গিয়াছেন। 











মূল সংবাদ-কৌমুদীর সঙ্গ পাইলে প্রাণ মন স্নিগ্ধ হইত; কিন্তু তাহা 
সম্ভাবনা কোথায় ? 

“কাঁলকাতা 'রাভিউ” পৰ্রের ত্রয়োদশ খন্ডে ১৫৯ পৃঙ্ঠায় লেখা আছে, ১৮২ 
খতীন্টাব্দে কৌমুদী প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ প্রবন্ধের শীর্ধদেশে যেখানে ক 1 
প্রমাণে উহা লিখিত হইতেছে, তথায় (অর্থাৎ ১২৪ পৃজ্ঠায়) সংবাদ কৌমুদী সংস্ক 
প্রেসে মুদ্রত, এই উল্লেখ দেখা যায়। ক সামঞ্জস্য! যাহা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ জা 


(৩) ১৮২২ খাীষ্টাব্দে সমাচার চান্দ্রিকা প্রচারে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বর 


(8) 10107575 1095011090155 086910506 ০ 71391768911 1300109. 

(৫) রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী। 

(৬) জন্মভূমি, ১৩০৩ ফাল্গুন, “সহমরণ” প্রবন্ধ। 

(6) 02100602 7২5৬10৬/, ৬০1. 2, 1850, 72 157, 1609 20971] 
731709] £৯০৪৫০৫05 01 78061280016, ৬০]. 7১ 0. 6, 7. 2. 


৩৮১ 


একবার বলা হইল, তাহাই 'আবার ১৮২১ খুখস্টাব্দেও জাত। লেখক ১৮২১খপম্টাব্দের 
প্রকাশিত কৌমুদীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে । ফলতঃ এট মূর্তমান 
ভ্রম। "দ্বিতীয় ভ্রম এই, চীন্দ্রকার প্রাদুর্ভাব খর্ব কারতে ইহার সূত্রপাত, ইহাও লেখা 
হইয়াছে। প্রবন্ধ প্রারম্ভেই বাঁলয়া 'দয়াছি যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সংবাদ- 
কৌমুদীর লেখক ছিলেন। কৌমুদীতে সহমরণ আন্দোলন ব্যাপারের বাড়াবাঁড় হইলে, 
তিনি কৌমুদীর সম্পর্ক রাহত করিয়া চান্দ্রকা প্রচারে ব্লতী হইলেন। 

১৮২১ খ্যাঁষ্টাব্দের প্রথমাবাধ ৮ অম্ট সংখ্যায় যে যে প্রধান প্রধান প্রবন্ধ মাদ্রত 
হইয়াছিল, তাহার তাঁলকা এই ;-_- 

১। প্রথম সংখ্যায়_ 


অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনার্থে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা। ইহাতে এক কৃপণ 


রাজার গল্পও 'ছিল। 
২। দ্বিতীয় সংখ্যায় 
(ক) সংবাদপ্রদ্বারা বাঙ্গালীর উপকাঁরতা প্রদর্শন। 
€খ) চিংপুর রোডে জল-সেচনার্থে চাঁদা তোলার আবশ্যকতা । 
(গ) গনরুভান্ত। 
(ঘ) পণ্চদশবর্ধ উত্তরাধকারের পাঁরবর্তে দ্বাঁবংশ বৎসর হওয়ার জন্য ইঞ্গিত। 
ডে) যে সকল বাবু কৃপণ; সেইরূপ অদাতাদের প্রাত বিদ্রুপোন্ত। অথচ 
তাঁহাদের পরলোকে অজম্্র ধন ব্যায়ত হয়। 
৩। তৃতাঁয় সংখ্যায়__ 
(ক) শবদাহার্থে আঁধকতর প্রশস্ত স্থানের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন ও খ্ীষ্টান- 
দের সমাধি স্থান বিশালতর কারবার চেষ্টা । 
(খে) তণ্ডলের রপ্তাঁন বন্ধের 'নামন্ত আন্দোলন ; কেননা ইহাই 'হন্দুর খাদ্য। 
গে) দুরিদ্রগণের সাহায্যে বিনামূল্যে ডান্তাঁর-চাকৎসার মত্ত রাজপদরদষ- 
াণের নিকট প্রার্থনা । 
(ঘ) দেবপ্রাতমা বিসজ্জনকালে ইয়োরোপীয়গণের বেগে শকট চালনার তীব্র 
প্রাতবাদ। 
৪। চতুর্থ সংখ্যায় 
(ক) নেঁটভ ডান্তারের তনয়গণ, ইয়োরোপায় ভান্তার কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, 
1তাঁছ্বিষয়ে উত্তেজনা । 
(খ) কুলীনদের পাঁরণয়ের দোষ। 
গে) ধনবান বাবুদের অর্থের অপব্যয় ও শিক্ষায় স্বজ্পমান্র ব্যয়। 
&। পণ্চম সংখ্যায় 
(ক) আচরোদ্ভাঁবত নাটকের 'অসংপথে প্রবর্তন। 
(খ) কাগ্তেন বাবুদের অপকণীর্ত। 
৬1 ষল্ঠ সংখ্যায়_- 
(ক) স্বদেশ গমনোদ্যত প্রপ্নান বিচারপাঁতির সম্মানার্থে চন্দ্রকুমার ঠাকুর কর্তৃক 
ত্য ও ভোজের বর্ণনা । 


৩৮৭ 


(খ) পণ্চমবষাঁয় 'হিন্দুবালকের ইংরেজী ও বাঞ্গালাত্ম পারদার্শতা। 

(গ) বিদ্যাশিক্ষার স্মাবধা কি কি? 

(ঘ) আগরার তাজের বিবরণ । 

€(ঙ) সত্যপরায়ণতা। 

(চ) ইয়োরোপীয় 'চাকংসকাঁদগের সমপে বাঙ্গালী-যুবকগণের শিক্ষানাবাঁশ। 

ছে) দীনহানের শবদাহার্থে চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব। 

(জ) অসহায়া 'হন্দঃ-বিধবাদের আনুকূল্য জন্য অর্থসণয়ের অননষ্ঠান। 

৭। সপ্তম সংখ্যায়_ 

কে) শবদাহ-ঘাটে এক তস্করের অত্যাচার। 

(খ) ভ.ত্যাঁদগকে প্রশংসাপ্রদান প্রসঙ্গ । 

গে) কাচ্ঠের দূম্মল্যতা। িছদকাল পূর্বে টাকায় দশ মণ জবালান কাম্ঠ 
বিক্রয় হইত--প্রবন্ধে ইহাই উাল্লাখত হইয়াছে। 

(ঘ) ইংরেজী পাঠের পূর্ব বাঙ্গালণ বালকদের ব্যাকরণে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। 

৮। অন্টম সংখ্যায় 

(ক) পক্ষীকর্তৃক মানবাশশ অপহরণ । 

খে) 'হন্দাদিগের স্থাপত্যাঁশল্প। 

(গ) কাঁলরাজার যাত্রা নামক নূতন নাটকের আঁভনয়। 

(ঘ) অভয়চরণ মিত্রের স্বীয় অভীম্টদেবকে পণ্াশং সহত্্র মুদ্রা প্রদান। 

(ও) কাঁলকাতাস্থ ধনাঢ্য বাবুদের নিকট কোন 'শাক্ষত ব্রাহ্মণের অসমসাহাঁসক 
কার্য । 

ববাদভঞ্জন নামে একাট প্রবন্ধ ১৮২৩ সালে সংবাদ-কৌমুদীতে প্রকাশিত 
হইয়াছল। 

১৮২৪ খম্টাব্দের পান্রকায় যত বিবরণ ছিল, তন্মধ্যে “কাঁলকাতা 'রাঁভউ” পন্রে 
এইরূপ বার্ণত আছে ;_ 

(ক) এক চর্মকার-বনিতা, এককালে তিন পত্র প্রসব কারয়াছল। ইহাতে 
সম্পাদক বিস্ময়ান্বিত হইয়া 'লাখয়াছলেন, তীর্থপর্যযটন ও ব্রতাঁনয়মোপবাসদ্বারা শরীর 
জীর্ণ-শীর্ণ কারিয়া, কত কত সম্পাত্তশালীরা বিফলাশ হইয়া থাকেন। তদবস্থায় তাঁহারা 
পোষ্যপ্দত্র গ্রহণে বাধ্য হন। সেই সময়ে বর্ধমান রাজমাঁহষী সমত্াবস্থাপল্নলা ছিলেন। 
তাঁহার পদব্রোৎপাদনের কাল নির্ণয়ার্থে দুই জ্যোতির্্ভ রাজনিকেতনে নিয়োঁজত হন। 
উভয়েই পৃথক্‌ পৃথক্‌ সময় গণনা করেন। 

(খ) চিৎপুরে এক রমণীর বৃত্তান্ত অপর প্রস্তাবে নিবদ্ধ ছিল। কাঁমন৭, 
সন্ন্যাসিনী_সন্্যাসীর পত্বী। লোকান্তাঁরত ভর্তার সাঁহত জাীবতাবস্থায় তাঁহাকে 
মৃত্তকায় প্রোথিত করার বিবরণ, এই প্রবন্ধে ববৃত হয়। তংকালে নাকি সম্গ্যাসীদের এ 
প্রকার অন্ত্যোষ্টাক্য়ার ব্যবস্থা ছিল। 

(গ) কোন বাঙ্গালীর অষ্টাদশবষাঁয়া এক তনয়া 'নিমতলাঘাটে সন্তরণদ্বারা 
ভাগীরথণ পার হইয়াছল। 

(ঘ) শ্রশরামপুরে এক ব্রাহ্মণ, লোকের ভাগ্য গণনার জন্য সমাগত হন। তান 
গুপ্তরক্নোদ্ধারে সমর্থ, ইহাও বলেন। এতদর্থে তাঁহাকে বিংশাঁতমুদ্রা' পুরস্কার দিতে 
হইয়াছিল। তানি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলে, ব্রাহ্মণ পিত্তলের 
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একখানি রেকাব মাঁটর ভিতর পাুাতিয়া ফেলিলেন। তথায় সাহেবেরাও সমাগত হইয়াছলেন। 
গণকদ্বিজ, সাহেবকে এ পিত্তলের রেকাবাঁটই গুস্তধন নিদ্দেশ কাঁরলেন। অন্যেরা 
[কিন্তু তাঁহার চাতুরী ধাঁরয়া ফোলিলেন। অর্থাৎ তান স্বয়ংই নিমেষপ্‌ব্ৰরে উহা মাটিতে 
পাঁতয়াছলেন, তাহা প্রচাঁরত হইয়া পাঁড়ল। সকলে 'মাঁলয়া ব্রা্গণকে হাতে পায়ে 
বাঁধয়া পথে ফোঁলয়া 'দিল। 

ডে) হাতপুর পরগণায় এক ভূজঙ্গম ধৃত হয়। তাহার গজ্জনে তরুতলা 
কাম্পত হইত। 

(চ) তারকেশবরে এক সন্ব্যাসী এক নরহত্যা করেন। কেননা সেই লোকাঁট, তদীয় 
সহধাম্মণণীর সাঁহত অবৈধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছল। 

(ছ) কাঁলকাতা জগন্নাথ-ঘাটে এক সন্ন্যাস দাঁক্ষণ চরণ উদ্ধর্বে স্থাপন কাঁরয়া 
অহোরান্র তদবস্থায় আঁতবাহত করেন। ইহা সামান্য কৃচ্ছসাধ্য ব্যাপার নয়। এই 
জগন্নাথঘাট সন্ন্যাসীদের এক আশ্রয় স্থান। 


[বিষয় খশভ্টাব্দ 
১। প্রাতিধযনি ৃ ১৮২৪ 
২। অয়স্কান্ত বা চম্বকমাণ ০: 24 222 8 রর 


৩। মকর মংস্যের বিবরণ ডে. এ 28 5, ৰ 
৪1 বেলুনের বিবরণ 4.5 4258 ্ 
&। মিথ্যাকথন উড 88625 --48 ্ 
৬। বিচারবিজ্ঞাপক হাতিহাস ডি 5 67 
৭। হীতহাস ৮ 


১৮৫৪ খ্রম্টাব্দের প্রকাশিত “বজায় দাউ তি ভাগে এবং ১৮৭৪ 
খ্নম্টাব্দে মদত এন্রেন্সের বাঙ্গালা পাঠ্য-পুস্তক হইতে যে বিষয়গুঁলর সঙ্কলন 
কাঁরতে পারলাম, তাহার তালকা উপরে লাখিত হইল। যে বিবাদভঞ্জন প্রবন্ধাট ১৮২৩ 
খঠ্ীম্টাব্দ বলিয়া ইতিপূর্বে বার্ণত হইয়াছে, তাহাও পাঠাবলী ও ১৮৭৪ খয্রম্টাব্দের 
প্রবৌশকা পরণক্ষার বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছিল। 

উপরোন্ত তাঁলকা পাঠ কাঁরলে সহজেই প্রতপাঁত জান্মবে, সকলগুলিই সম্পাদকীয় 
সল্দভ। উহার মধ্যে সংবাদ, প্রোরতপন্র ইত্যাঁদ সমাচারপন্রের অঙ্গীভূত অবশ্যপ্রয়োজনীয় 
কোন বিষয়ের নিদ্দেশ বা নিদর্শন নাই । তবে জ্রান-বিজ্ঞান পুরাব্ত্ত-সমান্বত লোকোপকারক 
বিষয়ের সান্নবেশ ও প্রাঞ্জল ভাষাদ্বারা সংবাদকৌমুদীর কলেবর পূর্ণ থাঁকত। ইহার 
অখণ্ডনশয় প্রমাণপ্রয়োগ এ প্রবন্ধাবলী প্রদান কারতেছে। 'ন্জঞানগর্ভ আমশ্র সাহত্য 
রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। রামমোহন রায়, গদ্য রচনার বৈয়াকরাঁণক নিয়ম, প্রথম 
নির্ধারণ করাতে এবং কৌমদাতে এই সকল প্রবন্ধ লেখাতে তাঁহাকে বর্তমান বাঙ্গালা 
গদ্য-সাহত্যের সাঁন্টকর্তা বাঁলতে হইবে” 6১) 

সংবাদ-কোৌমূদীতে সহমরণ সংবাদ নামে যে প্রবন্ধ মুদ্রুত হয়, পশ্চাৎ তাহা 
পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮১৯ খ্য্ীম্টাব্দের জুলাই মাসের ইণ্ডিয়া গেজেটে 
প্রশংসা পহকারে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়; 


(১) বাব্‌ ঈশানচন্দ্র বস্গুজ প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের গ্রল্থাবলশ ৮১১ 
ও ৮১২। 
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“আমরা জানলাম, সহমরণ সংক্রান্ত এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালা গ্রল্থখানি কোন বাঙ্গালা: 
সংবাদপত্রে পুনমর্দীদ্রত হইয়াছে । রামমোহন রায়ের এই পণ্্তকের দ্বিতীয়বার প্রকাশে 
জনসাধারণের মহোপকার সাধিত হইবে ।” 

এ স্থলে যে বঙ্গীয় সমাচার পা্রকার সংবাদ পাঠক পাইতেছেন, তাহার নাম 
«সংবাদ কোমু্দ৭৮1... 

এই “সংবাদ-কৌমহ্দী”র নামের শেষার্্ধ “কৌমুদী” এবং অক্ষয়কুমার দর্ত সম্পাঁদত 
“তত্তববোধিনী পাত্রকা” শব্দের প্রথমার্্ধ লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের “তত্তবকৌমুদণ” 
নাম্মী ব্রাহ্ম-পান্রকার নামকরণ হইয়াছে । উহার প্রথম সম্পাদক শ্রীষুন্ত শিবনাথ শাস্র৭, 
প্রথম সংখ্যাতেই তাহা 'লাখয়া 'দিয়াছেন।” 

(“জল্মভূমি” পাঁত্রকায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানাধ মহাশয়ের 'লাঁখত প্রবন্ধ ) 


একটি অনয্ায় আইনের পাণ্ডাঁলাঁপর জন্য পালেমনেণ্টে 
আবেদন 


সতাদাহ বিষয়ে কৃতকার্ধয হইয়া রাজা রামমোহন রায় আর একটি প্রয়োজনণয় বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করেন। ১৮২৮ সালের ১৮ই আগস্ট দিবসে জে রূফোর্ড সাহেবকে 'তাঁন এক- 
খানি পন্র লেখেন, ও তাহার সাঁহত' 'হন্দু ও মুসলমানগণ কর্তক স্বাক্ষারত একখান 
আবেদনপন্র পার্লেমেণ্টের দুই বিভাগে অর্থাৎ লর্ড সভায় ও কমন্স সভায় উপাঁস্থত 
কারবার জন্য অনুরোধ করেন। আবেদনপন্রের উদ্দেশ্য এই যে, বোর্ড অব কন্ট্রোলের 
সভাপাঁত উইন্‌ সাহেব একাঁট আইনের এইরুপ পান্ড্ালাপ করেন যে, হিন্দ; £কম্বা 
মুসলমানের বিচারে, খীম্টিয়ান, (তান ইয়োরোপীয় হউন বা দেশবাসী হউন) জুরি 
হইয়া বিচার কাঁরতে পারবেন, িন্তু দেশবাসী কোন ব্যান্ত, হিন্দু বা মুসলমান, দেশনয় 
স্মাজে তাঁহার যত উচ্চপদ কেন হউক না, ?ভ'ন যত বড় সম্ভ্রান্ত লোক কেন হউন না, 
[তাঁন গ্রীম্টয়ানের বিচার, এমন কি, জুর হইয়া দেশীয় গ্রীন্টয়ানদের পর্য্যন্ত বিচার 
কাঁরতে পারবেন না। আইনের উত্ত পান্ডুলিপিতে ইহাও ছিল যে, হিন্দু ও মুসলমান, 
গ্রাড জ্বারতে আসন প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদের সমধন্মবলম্বীদগের বিচার কাঁরতে 
পারবেন না। 

১৮২৯ সালের &ই জুন এই আবেদনপত্র পালেমেন্টে উপাস্থত করা হয়। 


রামমোহন রায়ের দৌনিক জশীবন 


জি. এন. ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'পতার নিকট রামমোহন রায়ের দৌনক জীবন সম্বন্ধে 
যাহা শ্দানয়াছিলেন, একখান পন্দ্রে তাহা কুমারী কলেট্‌কে লাঁখিয়া পাঠান। আমরা তাহা 
হইতে কয়েকাঁট কথা গ্রহণ কাঁরলাম। 

“স্নানের পূর্বে দুই জন স্থূলকায় ব্যান্ত, রামমোহন রায়কে তৈল মর্দন 
করাইতেন। এই সময় রাজা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র সকল প্রাতাঁদন পরে পরে আবান্ত 
কাঁরতেন। স্নানের পর, 'তাঁন ঘরের মেজেতে পা গুটাইয়া বাঁসয়া দেশীয় প্রণালীতে 
আহার কাঁরতেন। তাঁহার সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন পানে দেশীয় খাদ্য সকল থাঁকত। এই 
সময় ভাত ও মৎস্য, এবং সম্ভবতঃ দুগ্ধ আহার করিতেন। পূর্বাহৰ ও সায়াহুভোজনের 
মধ্যে আর আহার কারতেন না। 'তাঁন বেলা দুইটা পর্য্যন্ত কাজ কাঁরতেন। অপরাহে4 
ইয়োরোপীীয় বন্ধাঁদগের সাঁহত দেখা কারতে যাইতেন। ৭টা ও ৮টার মধ্যে সায়াহু- 
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ভোজন কাঁরতেন। কিন্তু খাদাদ্রব্যসকল মুসলমান প্রণালীতে রম্ধন হইত। পোলাও, 
কোস্তা, কোর্্মা ইত্যাঁদ আহার কাঁরতেন।” | 
বর্থমানে মহারাজার দেলখোসবাগের . কর্তারূপে 07580 02106167) নিযুন্ত হন। 
রামহার দাস এক দিবস মহারাজার সভাপাঁণ্ডিত স্বগরণয় তারকনাথ তত্তবরত্র মহাশয়ের 
বাটীতে উপাঁস্থত হইলেন। তথায় আসিয়া দৌখলেন যে, গৃহপ্রাচীরে রামমোহন রায়ের 
একখানি ছা লম্বমান রাঁহয়াছে। ছাবখাঁন দোখয়া রামহরি আঁতশয় মুগ্ধ হইলেন। 
ভান্তর উচ্ছবাসে আভভূ্ত হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দয়া অজন্্র ধারে অশ্রুধারা 
প্রবাহত হইতে লাঁগল। ছার প্রাত 'স্থরদ্‌ষ্টি রাখিয়া গভীর ভাবের সাহত বাঁলতে 
লাগিলেন, “আহা ! মহাপুরুষ! মহাপুরুষ!” যে প্রভুর উপরে ভৃত্যের এরুপ প্রগাঢ় ভান্ত, 
সে প্রভ্‌ যে কিরূপ মহৎ চাঁরন্রের লোক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। গ্রল্থকার এই ঘটনাটির 
শিবষর স্বগাঁয় পাণডতবর তারকনাথ তত্তররক্কের পরত গ্রন্থরচাঁয়তার পরমাআয় শ্রীয্ত 
পশুপাঁতনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছেন। 

স্বগর্ণয় রাখালদাস হালদার মহাশয়, বর্ধমানে ১৮৬৩ সালে, উপাঁর-উন্ত রামহার 
দাসের নিকট রামমোহন রায়ের প্রাত্যহক জীবন সম্বন্ধে এইরূপ শুনিয়াছলেন ;__ 
“রামমোহন রায় প্রত্যহ শেষ রান্র চারটার সময় শষ্যাত্যাগ কাঁরয়া কাঁফ পান কাঁরতেন। 
তাহার পর কয়েক জন লোকের সাঁহত একন্রে প্রাতঃভ্রমণে বাঁহর হইতেন। সচরাচর 
সূর্যোদয়ের পূর্বেই তানি বাটীতে ফারতেন। তংপরে প্রাতঃকালণীন কর্তব্যসকল কারবার 
সময়, গোলক দাস নাঁপত তাঁহাকে সংবাদপত্র সকল পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাহার পর, 
চা'ান কারতেন। তাহার পর ব্যায়াম কারতেন। তাহার পর, কিছুক্ষণ বশ্রাম কাঁরয়া 
চিঠিপত্র পাঠ কাঁরতেন। তৎপরে, স্নান কাঁরতেন। বেলা দশ ঘাঁটকার সময় ভোজন 
কারতেন। ভোজনের সময় কোন. ব্যান্ত সংবাদপত্র পাঠ কাঁরতেন, 1তাঁন শ্রবণ কাঁরতেন। 
আহারের পর একটা টোবলের উপর এক ঘণ্টা বিশ্রাম কারতেন। তৎপরে, কাহারও সাঁহত 
কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেন, অথবা কোন বন্ধুর সাঁহত দেখা কাঁরতে যাইতেন। বেলা 
ওটার সময় ভুলযোগ কাঁরতেন।" অপরাহ &টার সময় ফলভোজন কাঁরতেন। সন্ধ্যার 
সময় বেড়াইতে বাহর হইতেন। রান্র দশটার সময় ভোজন কাঁরতেন। তাহার পর, 
নশশথকান পর্য্যন্ত বন্ধুগগণের সাঁহত কথোপকথন চলিত। 

এই দুট প্রাত্যাহক বিবরণের মধ্যে কিছ অমিল দেখা যাইতেছে । কন্তু গড়ের 
উপর মিল আছে। 


রাজা রামমোহন রায় ও মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এই পদস্তক লেখকের কয়েকজন বন্ধ; একাঁদন মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
সাত সাক্ষাৎ কাঁরতে 'গিয়াছলেন। মহার্ধ তাঁহাদের নিকটে রাজা রামমোহন রায়ের (বিষয় 
এইরূপ বাঁলয়াছেন ;- 

«আমি মাঁণকতলায় রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যান বাঁটিকাতে প্রায়ই গমন কাঁরিতাম। 
হেদুয়ার় নিকটস্থ রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলের ছাত্র ছিলাম। রাজার পত্র রমাপ্রসাদ 
আমার সাঁহত এক শ্রেণীতে পাঠ কাঁরতেন। প্রায় প্রীতি শানবার বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে 
পর, আম রমাপ্রসাদের সাঁহত রাজাকে দোঁখতে যাইতাম। রাজার উদ্যানে একাঁট বৃক্ষের 
শাখায় একাঁট দোল্‌না ছিল। রমাপ্রসাদ এবং আম উহাতে দুলতাম। কখনও কখনও 
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রাজা আসিয়া আমাদের সাহত যোগ 'দিতেন। আমাকে ক্ষিছুক্ষণ দোলাইয়া, 'তাঁন 
দোল্‌নার উপর উঠিয়া বাঁসতেন, এবং আমাকে দোল দিতে বাঁলতেন।% 

এইস্থলে উপাস্থত ভদ্রলোকেরা মহার্ধকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন যে, “তখন আপনার 
বয়স কত ছিল?” মহার্ধ উত্তর কাঁরলেন, “তখন আমার বয়স কত ছিল, ঠিক বাঁজতে 
পার না। তখন আমি স্কুলের বালক ছিলাম। তখন আমার বয়স ।আট 'কম্বা নয় 
বংসর হইবে।” 

“রাজা আমাকে ভালবাসিতেন। আমার যখন ইচ্ছা রাজার নিকটে যাইতে পাঁরতাম। 
কখনও কখনও পব্বাহে তাঁহার আহারের সময়ে যাইতাম। তান সচরাচর উত্ত সময়ে 
মধু দিয়া রুটী খাইতেন। একাঁদন প্রাতঃকালে তাঁহার আহারের সময়ে মধু 'দিয়া তান 
রুটী খাইতে খাইতে আমাকে বাঁললেন, “বেরাদার, আমি মধু ও রুটী খাইতোঁছ, কিন্তু 
লোকে বলে, আম গোমাংস ভোজন কাঁরয়া থাঁক।” কোন কোন দিন আমি রাজার 
স্নানের সময়ে তাঁহার বাটীতে যাইতাম। তাঁহার স্নান বড় চমৎকার ছিল। তান স্নানের 
পূব্র্বে সমস্ত শরীরে আঁধক পাঁরমাণে সর্ধপতৈল মদ্দন কাঁরতেন। তাঁহার শরীরে তৈল 
গড়াইয়া পাঁড়ত। তিনি বলবান্‌ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁহার 
মাংসপেশশ সকল শন্ত ছিল। তৈলমার্দত অনাবৃত দেহ, কাঁটদেশের চতুষ্পার্শে এক- 
খণ্ড বস্ত্মান্র ; তাঁহার এই প্রকার মার্ত দৌঁখয়া বালক বাঁলয়া আমার মনে' ভাঁত- 
সণ্চার হইত। এই প্রকার বস্ত্র পারধান কাঁরয়া, বলপূব্বক পদনিক্ষেপ কাঁরতে কাঁরতে 
[তিনি উপর হইতে নীচে নাময়া আঁসতেন। সংস্কৃত, পার্শা' ও আরবা ভাষার কাঁবতা 
আবৃত্তি কাঁরতে কাঁরতে, 'তাঁন একি প্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে ঝম্প প্রদান কারতেন। এই 
টবে তিনি এক ঘণ্টারও আঁধক কাল থাঁকতেন। এই সময়ে তিনি ব্লমাগত তাঁহার প্রি 
লবতাসকল আবৃত্তি কারতেন। স্পম্ট বোধ হইত, [তান এই সকল কাঁবতার ভাবে মণ্ন 
হইয়া গিয়াছেন। তিনি আতিশয় ভাবের সাঁহত যে সকল কবিতা উচ্চারণ কাঁরতেন, আম 
তাহা কিছুই বুঝিতে পারতাম না। আমার এখন বোধ হয় যে, উহাই রাজার উপাসনা 


ছিল। 

“রাজার পাঁলতপ্যত্র রাজারাম বড় দুষ্ট ছিল। রাজার সাঁহত অনেক প্রকার দস্টাম 
করিত। কিন্তু রাজা কিছুতেই তাহার প্রাত বিরন্ত হইতেন না। বাস্তাবক আম এ পর্য্যন্ত 
যত লোক দৌঁখয়াছ, রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায়, সুমিষ্ট মেজাজের লোক দোৌখ নাই। 
একাদবস মধ্যাহে আম রাজার বাটীতে গমন কাঁরলাম। রাজা তখন গভশর নিদ্রায় মগন। 
রাজারাম আমাকে ডাঁকয়া বাঁললেন, “একটা তামাসা দৌখবে তো এস।” আমি তাহার 
সাঁহত গমন কাঁরলাম। রাজারাম ধীরে ধীরে রাজার শয্যার নিকটে গমন কাঁরল, এবং 
হঠাং রাজার বক্ষঃস্থলের উপর বম্প 'দিয়া পাঁড়ল। রাজা জাগ্রং হইলেন, এবং 'রাজারাম, 
'াজারাম' বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন কাঁরলেন। 

«“একাঁদন রমাপ্রসাদের সাহত আম রাজার বাটীতে গমন কাঁরয়াছলাম। তাঁহার 
ঘরে একখান খাট ছিল। আমরা তাঁহার নিকটে যাইবামান্ত্, তান রমাপ্রসাদকে তাঁহার 
প্রয় সংস্কৃত সঙ্গীত “অজরমশোকং জগদালোকং” গান কাঁরতে বলিলেন। রমাপ্রসাদ 
বড়ই লজ্জায় পাঁড়লেন। তান গান কাঁরতেও পারেন না, আবার তাহার 'পতার .আজ্ঞা 
অগ্রাহ্যও কাঁরতে পারেন না। তান আস্তে আস্তে খাটের নঁচে গিয়া বাঁসলেন, এবং 
তথায় কর্‌ণাব্যঞ্কস্বরে গান আরম্ভ কাঁরলেন- 

«“অজরমশোকং 
জগদালোকং। 
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থ্রাজা মধ্যে মধ্যে জামাদের বাটীতে আঁসতেন। আমার পিতা রাজাকে আতশয় 
শ্রদ্ধা কারতেন। তান অকুব্প বয়সে দেশের প্রচালত ধর্মে দূঢ়াবশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু 
রাজার সাঁহত আলাপ পাঁরচয় হওয়াতে প্রচালত ধর্ম্মে তাঁহার আবশবাস হইয়াছিল। কিন্তু 
রাজা যে ব্রক্গজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, তান কখনই তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কাঁরতে 
পারেন নাই। যখন রাজার সাঁহত তাঁহার প্রথম পাঁরচয় হইয়াছল, তখন আমার পিতা 
প্রাতাঁদন প্রাতঃকালে পুষ্পাদ উপকরণ লইয়া দেবতার পূজা কাঁরতেন। তান প্রকৃত 
ভান্তর সাহত পৃজা কাঁরতেন। কিন্তু পূজার অপেক্ষাও রাজার প্রাত তাঁহার ভাঁন্ত 'আঁধক 
হইয়াছিল। কখনও কখনও এমন হইত যে, তান পূজায় বাঁসয়াছেন, এমন সময়ে রাজা 
'পতার নিকটে সংবাদ যাইত যে, তাঁন আঁসতেছেন। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ পূজা হইতে 
উঠিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা কাঁরতে আসিতেন। রাজার বন্ধদগের উপরে তাঁহার এই 
প্রকার প্রভাব 'ছিল। 

“তোমরা দেখিতেছ যে, আমার পিতার কথা না বাঁলয়া, আম রাজার কথা বাঁলতে 
পার না। রাজার সম্বন্ধীয় আমায় স্মাতি আমার তার স্মৃতির সাহত জাঁড়ত। আম 
আশা করি, তোমরা ইহাতে কিছ; মনে কারবে না।' 

“আমাদের বাটীতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে আমি একবার রাজাকে নিমন্তণ কাঁরতে 
গিয়াছলাম। আমি আমার িতামহের প্রাতীনাধস্বরূপ গয়াছলাম। চাঁলত প্রণালী 
অনুসারে আম রাজাকে বাঁললাম, রামমাঁণ ঠাকুরের বাড়ীতে আপনার দুর্গোৎসবের 
'নিমল্ণ। রাজা ব্যগ্রভাবে উত্তর কাঁরলেন, “আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ 2» সেই স্বর আম 
যেন এখনও শাঁনতোছ। তান আমার উপর বিরন্ত হন নাই। আমার প্রাত তান 
সব্বদাই প্রসন্ন থাঁকতেন। রাজা আশ্চর্য হইয়াছলেন যে, তান পৌত্তীলকতার বিরুদ্ধে 
এত প্রাতবাদ কাঁরতেছেন, তথাচ.লোকে তাঁহাকে দুর্গোৎসবে নিমল্নণ কাঁরয়া থাকে। যাহা 
হউক, রাজা বুঝিলেন যে, ইহা সামাজিক ব্যাপার মান্ন। তান আমাকে তাঁহার জ্যেন্ঠপাত্র 
রাধাপ্রসাদের নিকট যাইতে বাঁললেন। প্রচালত পৌন্তীলকতায় রাধাপ্রসাদের কোন আপাতত 
ছিল না। সুতরাং তান নিমল্ত্ণ গ্রহণ কারলেন, এবং আমাকে কিছু 'মষ্টান্ন ও ফল 
খাইতে দিলেন। 

“ফলের কথা বলাতে আমার স্মরণ হইল যে, রাজার মাঁণকতলার বাগানে অনেক উত্তম 
উত্তম ফলের গাছ 'ছিল। এই সকল ফলের লোভে আম অনেক সময়ে সেখানে যাইতাম। আম 
নিচফল আতশয় ভালবাঁসতাম। আম সেখানে অনেক সময়ে নিচুফল খাইতে যাইতাম। 
যখন রাজা দৌখতেন যে, আম বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ রৌদ্রুতাপে উদ্যানে ভ্রমণ 
কঁরিতোঁছ, তিনি আমাকে ডাকিয়া বাঁলতেন, “বেরাদার, এখানে এস, তুমি যত 'নচ্‌ চাও, 
আমি দিব। রৌদ্রে বেড়াইতেছ কেন?” তখন তিনি মালীকে আমার জন্য সৃপক্ষ নিচু 
সকল আনিতে বাঁলতেন। 

“আমার স্মরণ হয়, রাজা একবার আমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াঁছলেন, আম মাংসাহার 
কার কি না? তান আমাকে বাঁললেন যে, তুম তোমার পিতাকে বাঁলও যে, প্রাতাঁদন তোমার 
আহারের সময়ে তোমাকে কিছ মাংস দেওয়া হয়। রাজা বাঁলতেন যে, বৃক্ষমূলে জলসেচন 
করা আবশ্যক ; নতুবা বৃক্ষ যথোপয্যস্তরুপ বাদ্ধপ্রাপ্ত হয় না। এই দেহের সম্বন্ধেও 
সেইপ্রকার ; বাল্যকাল হইতেই দেহকে উপয্স্ত আহার দেওয়া প্রয়োজন। রাজা আপনার 
চদা দা রন । শরীরকে পরমে*বরের মূল্যবান দান বাঁলয়া মনে 

। 
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«সকল মহাপুরুষের ন্যায়, রাজা রামমোহন রায়ও স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত 'ছলেন। 
অসংখ্য লোক তাঁহার সাঁহত দেখা কারতে আঁসতেন। অনেকে তাঁহার সাঁহত ধর্মাবষয়ে 
তর্ক কাঁরতে আঁসতেন। কিন্তু তাঁহার সাঁহত তর্ক কারবার উপযস্ত ব্যান্ত প্রায় কেহই 
আসতেন না। তাঁহারা তাঁহার সাঁহত বশৃঙ্খল ও অসম্ব্ধ কথা সকল বাঁলয়া তর্ক 
কাঁরতেন। কিন্তু 'তাঁন কাহাকেও কখনও চাঁলয়া যাইতে বাঁলতে পাঁরিতেন না। 'তাঁন 
সকলের কথা ভদ্দুভাবে মনোযোগপূর্বক শুনিতেন। যখন তান দোঁখতেন যে, তাঁহার 
প্রাতিদ্বন্দবী বড়ই 'িনব্বোধের মতন কথা বাঁলতেছে, যখন উহা তাঁহার আর ভাল লাগত না, 
তখন 1তাঁন তাঁহাকে বাঁলতেন, “আপাঁন কি বলেন, এখন বাগানে একটু বেড়াইলে হয় না?” 
তখন তাঁহার সাঁহন্ত বাহির হইতেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় এরুপ দ্রুতবেগে চাঁলতেন 
যে, অন্য ব্যান্ত তাঁহার সাঁহত চাঁলতে অক্ষম হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য 
হইতেন। রাজার চলিবার শান্ত আশ্চর্য্য ছিল। 

“রাজার এই বাগান, তাঁহার মাল রামদাস প্রস্তুত কাঁরয়াছল। রামদাস রাজাকে 
বড় ভালবাঁসত। রামদাস রাজার সাঁহত ইংলণ্ডে গিয়াছল। এই রামদাস আমার অধীনেও 
িছাঁদন চাকার কারয়াছিল। ইংলন্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রামদাস বর্ধমানের মহা- 
রাজার গোলাপবাগের প্রধান মালী (1980 0321:091191) ছিল। বোলপুরের শান্তি 
নিকেতনের আমার বাগান রামদাস প্রস্তুত করিয়াছল। 

“রাজার এমন এক শান্ত ছিল, যদ্দবারা 'তাঁন সকল প্রকার লোককে আকর্ষণ কাঁরিতে 
পাঁরতেন। আমার উপরে তাঁহার এক 'িগুঢ প্রভাব ছিল। আম তখন্‌ বালক ছিলাম, 
সুতরাং তাঁহার সাহত কথোপকথনের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আমার উপরে তাঁহার মুখের 
এমন এক আকর্ষণ ছিল, যে আম আর কাহারও মুখ দৌখয়া কখনও সেরুপ আকৃষ্ট হই 
উ। রাজার একখানি আব সামান্য ভাঙ্গা গাড় ছিল। ঘোড়ার উপয্স্তরূপ সাজ 
ছিল না, এবং উপযস্ত লাগামের পাঁরবর্তে অনেক সময় দাঁড় ব্যবহার করা হইত। কখন 
কখন এমন ঘাঁটত যে, রাজা গাড়ী কাঁরয়া বাঁহর হইয়াছেন, পথে গাড়ী ছাঁড়য়া ঘোড়া 
তফাতে চলিয়া গিয়াছে। গাড়ীর কম্পাস্‌ খুলিয়া গিয়াছে। কখনও কখনও গাড়ী ভাঁঞ্গয়া 
যাইত। পথে অনেক লোক জমা হইত, এবং রাজা গাড়ী ছাঁড়য়া পায়ে হাঁটিয়া চাঁলয়া 
যাইতেন। একবার পথে রাজার গাড়ী ভাঁঙ্গয়া গেলে, রাজা হাঁটিয়া আসিয়া আমাকে 
বাঁললেন যে, “আমার ঘোড়া ও গাড়ীর জন্য আমাকে সং হইতে হইয়াছে ।” 

“আম প্রায়ই রাজার গাড়ীতে রাজার সাঁহত যাইতাম। তখন রাজার সাঁহত আমার 
প্রায়ই কোনও কথাবার্তা হইত না। আঁম তাঁহার সম্মুখে বাঁসয়া তাঁহার সুন্দর মুখ দর্শন 
কারতাম। তাঁহার মুখের প্রাতি আম আতশয় আকৃষ্ট হইতাম। রাজার সাঁহত গাড়ীতে 
বেড়াইবার সময়ে আম প্রায়ই রাজার বিষয়ে চিন্তাতে মগ্ন থাঁকতাম। রাস্তায় কি হইতেছে, 
সে বিষয়ে কিছু জানিতে পারতাম না। আম পূত্তাীলকার ন্যায় স্থির হইয়া বাঁস'়া 
থাঁকতাম। কেবলই রাজাকে দৌখতাম। আমার হূদয় একপ্রকার গভীর ও অবর্ণনীয় 
ভাবে পাঁরপ্লুত হইত। স্পম্টই বুঝা যায় যে, রাজার সাঁহত আমার কোন নগূঢ় সম্বন্ধ 
ছিল। আমি সর্বদাই তাঁহার প্রাত আতশয় আকৃষ্ট হইতাম। 

“আম তোমাঁদগকে বাঁলয়াঁছ যে, আঁম তাঁহাকে দৃর্গাপূজার নিমন্ণ কাঁরতে 
গেলে, কি হইয়াছিল। তান কেমন বাঁললেন, “আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ 2 তান যখন 
এই কয়েকটি কথা বালয়াছিলেন, ভাবেতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছল। আমার 
জীবনে চিরকাল উহার আশ্চর্য্য প্রভাব রাঁহয়াছে। তাঁহার কথাগ্‌লি আমার পক্ষে 
গুরুমন্ত্স্বরূপ হইয়াছিল। তাহা হইতেই আম ক্লমে পৌন্তঁলিকতা ত্যাগ কারলাম। এ 
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কথাগ্দাল এখনও যেন আঁমার কানে বাঁজতেছে। আমার এই দীর্ঘ জীবনে এ কথাগাঁল 
আমার নেতাস্বরূপ হইয়াছে। 

'্া্ষসমাজ সংস্থাঁপত হইলে পর, আম মধ্যে মধ্যে লকাইয়া তথায় যাইতাম। 
তখনও বিফ গান কাঁরতেন। রর তাঁহার নাম কৃফ। 
রামমোহন রায়ের সমাজে বিষুর সাহত কৃষ্ণ একত্রে গান কারতেন। গোলাম 
আব্বাস নামক একজন মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। পবগতাঁবশেষং” সঙ্গঈতাঁট 
রাজার আঁত প্রিয় ছিল। বক] এ সঞ্গাণতাঁট মধুর স্বরে গান কাঁরতেন। এ প্রিয় পুরাতন 
সুর এখনও আমার কানে বাঁজতেছে। 

“তখন ব্রা্মসমাজে বে? ও কেদারা ছিল না। কার্পেটের উপর সাদা চাদর বিস্তৃত 
থাঁকত। তাহাতেই সকল লোক গিয়া বাঁসতেন। রাজা একটি ছোট মোড়ার উপরে 
বাঁসতেন। 

“সমাজের দনে রাজার বন্ধৃগণ, তাঁহার মাঁণকতলার বাটীতে আসিয়া মালত 
হইতেন। তাহার পরে, তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া যোড়াসাঁকোর সমাজে গমন কাঁরতেন। 1তাঁন 
বাঁলতেন, যখন এ দেশের লোক কোন তীঁর্থস্থানে যায়, কেহ গাড়ী কারয়া যায় না 
আমরা আমাদের ঈ*বরের দরবারে গাড়ী কাঁরয়া কেন যাইব১ আমরা পদব্রজেই যাইব । 
যাঁদও রাজা সমাজে পদব্রজে যাইতেন, কিন্তু তান কখনও ধূতি চাদর পাঁরয়া যাইতেন না। 
সমাজে যাইবার সময়ে, পোষাক পাঁরয়া যাইতেন। মূুসলমানাঁদগের বাহ্য আচার ব্যবহারের 
প্রীত রাজার বশেষ অনুরাগ ছিল। রাজার এই এক মনের ভাব ছিল যে, পরমেশ্বর মানুষের 
রাজা ও প্রভ্দ। তাঁহার দরবারে যাইবার সময়ে উপয্স্তরূপ পোষাক পাঁরয়া যাওয়া উচিত। 
হওয়া কর্তব্য। রাজা এই ভাবট মুসলমানাঁদগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। রাজার 
সকল বন্ধ্গণ তাঁহার ন্যায় পোষাক পাঁরয়া সমাজে যাইতেন। আমার পিতা এ নিয়মের 
ব্যাতক্রম স্থল ছিলেন। তান সমাজে ধুতি চাদর পাঁরধান কাঁরয়া গমন কাঁরতেন। রাজা 
ইহা পছন্দ কারতেন না। আমার পিতার প্রাত কটাক্ষপাত কাঁরয়া তান তোঁলনপাড়ার 
জাঁমদার, বাধূ অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অঙ্গুল নিদ্দেশ কাঁরয়া দেখাইতেন। 
অন্নদাপ্রসাদবাবূর সাহত রাজার বিশেষ ঘাঁন্ঠতা ছিল। রাজা এ 'বষয়ে ইঙ্গত কাঁরয়া 
[কিছু বাললে, তিনি তাঁহাকে স্পম্টই বাঁলতেন যে, মহাশয়ই নিজে কেন বলুন নাঃ? যাহা 
হউক, অন্নদাপ্রসাদবাব এ কথা আমার পিতাকে বাঁলতেন। কিন্তু আমার পিতা 
সব্বদাই এই উত্তর দিতেন যে, সমস্ত দিন আঁপসের পোষাকে থাঁকয়া আবার সন্ধার 
সময়ে পোষাক পাঁরধান কারবার কষ্ট ও অস্মাবধা ভোগ কাঁরতে পার না। বিশেষতঃ 
পরমে*বরের উপাসনা কাঁরতে আসলে, আঁত সামান্য পাঁরচ্ছদেই আসা উীঁচিত।” 

রাজার সাঁহত মহার্ধর সম্বন্ধ বিষয়ে তান পূনব্্বার বাঁললেন ;-- 

'্রাজার সাহত আমার এক নিগ্‌চ সম্বন্ধ ছিল। তন আমাকে কখনও, কথা 
কাহয়া উপদেশ দেন নাই। তখন আম বড় ছোট ছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ 
লইবার সময় হয় নাই। তথাচ আমি তোমাঁদগকেঁ বালয়াছ যে, আমার উপরে তাঁহার 
এক নিগন্ড প্রভাব ছিল। যে কারের জন্য তান পাঁরশ্রম কাঁরয়া গিয়াছেন, সেই কার্যে 
জন্য পারশ্রম কারবার উৎসাহ আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছ। ইংলশ্ডগমন কারবার 
সময়ে, রাজা আমার 'পতার নিকটে বিদায় লইতে আিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে 
এবং আমাদের অনেক প্রাতিবেশ, রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের সংপ্রশস্ত্র প্রাঙ্গণে 
একন্র হইয়াছিলেন। আম তখন্‌ সেখানে ছিলাম না। তখন আম সামান্য বালক। তথা, 
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রাজা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা কাঁরলেন। তানি আমার পিতাকে, বাঁলয়াছিলেন যে, আমার 
হস্তমদ্দন না কাঁরয়া তান এ দেশ পাঁরত্যাগগ কাঁরতে পারেন না! আমার পিতা আমাকে 
ডাকাইয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দদন কাঁরয়া ইংলণ্ডযান্লা কারলেন। রাজা 
যে সম্নেহে আমার হস্তধারণ কারয়াছলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন আম বুঝিতে 
পার নাই। বয়স আঁধক হইলে, উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম কাঁরতে পাঁরয়াছি। : 

“যখন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুসংবাদ আসল, তখন আম আমার পিতার 
নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন কারতে লাঁগলেন। আমারও আতিশয় 
শোক হইয়াছিল। যাঁদও রাজার সাঁহত আমার বিশেষ ঘাঁনম্ঠতা ছিল না, যাঁদও তান 
আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার মহখশ্রশ এবং চারন্র আমার হৃদয়ে গভীরভাবে 
আঁঙকত হইয়াছল। তাঁহাদ্বারা আম অন্প্রাণত হইয়াছলাম। 

'ব্রা্মসমাজপ্রাতষ্ঠার পর, তিনি এক বংসরমান্র কাঁলকাতায় ছিলেন। তানি যে 
আগ্ন প্রজবালত কাঁরয়া গিয়াছলেন, তাহা পাঁণ্ডত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রক্ষা 
কাঁরয়া গিয়াছেন। 'তাঁনও একজন অসাধারণ ব্যান্ত। তান পরমে*বরকে প্রীতি কাঁরতেন, 
এবং রাজা রামমোহন রায়কেও প্রীতি কারিতেন। ঈশ্বরের প্রাত প্রেম এবং রাজা রামমোহন 
রায়ের প্রাত প্রেম, তাঁহার হৃদয় ও চাঁরন্রে একত্র জাঁড়ত হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় 
যে, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা পাইবে বাঁলয়া কোন আশা ছিল না, সে সময়েও তিনি কেমন 
অতুলনীয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সাঁহত ব্রাহ্গদমাজের সেবা কারয়াছিলেন। সে সময়ে ব্রাহ্ম- 
সমাজের উপাসকমণ্ডলশ ছিল না বাঁললেই হয়। বাম্ট বাদল হইলে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 
মহাশয়কে উপাসক এবং আচার্য্য দুইয়ের কার্ধ্য একাকী কাঁরতে হইত। যে সকল ধনী 
লোক রাজার জীবদ্দশায় তাঁহার সাঁহত যোগ দয়াঁছলেন, রাজার মূত্যুসংবাদ কাঁলকাতায় 
আসলে পরেই, তাঁহারা সমাজের সাঁহত সংস্রব ত্যাগ কারলেন। কতকগুলি মধ্যবর্তী 
লাক সমাজে আঁসতেন। সাস্তাঁহক৷ উপাসনার সময়ে পথের লোক আঁসয়া বাঁসত। 
০হ কেহ বাজার কাঁরয়া যাইবার সময়ে, বাজারের ধামা হস্তে সমাজে প্রবেশ কাঁরত। কেহ 
কেহ টেয়াপাখী হস্তে লইয়া সমাজে আসিত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একখানি 
তন্তাপোষের উপর বাঁসতেন। শতরণেের উপর চাদর বিছান থাকত, তাহাতেই অন্যলোক 
বাঁসতেন। এক্ষণে সমাজগৃহ সংস্কার হইতেছে। সংস্কারকার্ধ্য শেষ হইলে, আম পূর্বের 
ন্যায় বন্দোবস্ত কাঁরব। এই সকল বষয়ে আমি রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় বন্দোবস্ত 
করিতে ইচ্ছা কাঁরতোছ। ব্রাহ্গসমাজকে আমরা ইংরেজাদগের গির্জার ন্যায় কাঁরয়া 
ফোৌঁলয়াছি। ইহার সংশোধন হওয়া উচিত। উপাসনার সময়ে জুতা বাঁহরে রাখা উচচিত। 
আমাদের সমাজকে ইংরেজদের গির্জার ন্যায় করা উীঁচত বহে।” 

[ ১৮৯৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরের 'কুইন' পান্রকা (4116 09962”) হইতে 
অনবাঁদতি। ] 


রামরত্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত 
রাজা যখন ইংলণ্ডগ্মন করেন, তরঙ্গসওকুল আকুলসাগরবক্ষে রাজার অনূচর রামরত্ব 
মুখোপাধ্যায় একটি সঙ্গত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে সেই সঙ্গণতাঁট প্রকাশ 


কাঁরলাম।-_ 
“ওহে কোথায় আনলে, 
আঁনয়ে জলাঁধমাঝে তরঙ্গে তাঁর ডুবালে। 
কোথা রইল মাতাপতা, কে করে স্নেহ মমতা, 
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প্রাণশীপ্রয়ে রইলে কোথা, বন্ধ সকলে, 
চতুর্দ্দিক নীরাকার, নাহ দেখি পারাপার, 
প্রাণ বুঝ যায় এবার, ঘূর্ণিত জলে।” 


অনেকে মনে করেন যে, এই সঙ্গণতাঁট রাজা রামমোহন রায়ের নিজের রাঁচত। 'কলন্তু 
তাহা ভ্রান্তমান্ন। উহা রামরত্ব মুখোপাধ্যায় ইংলন্ডযান্রা কালে সাগরবক্ষে রচনা 
করিয়াছিলেন। 


রামমোহন রায়ের মঙ্তক সম্বন্ধে ফ্রেনলাজম্টাদগের মত 


১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায় পরলোক যাত্রা করেন। তৎপরে 
১৮৩৪ সালের জুন মাসের 71)9001981081 ০1791 পাত্রকায় ফেনলাজ মতে তাঁহার 
চাঁরন্ন ও মানাঁসক শীন্ত সকলের 'ববরণ প্রকাশিত হয়। ১১৪১ সালে, রামমোহন রায়ের 
স্মরণার্থ সভায় প্রথম 'সাবলিয়ান ভান্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উহা পাঠ করিয়া- 
[ছিলেন। তান ।অনগগ্রহ কাঁরয়া আমাদের নিকট উহা পাঠাইয়া দেওয়াতে আমরা 'নচ্নে 
তাহা প্রকাশ কাঁরলাম। 
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